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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৩ ৪-৭ খন্ড 


যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী 
শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ- 
প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাম্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক 
আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনুদিত 
তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল। 
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 


সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ 


তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন 
নিরীক্ষণ ও সংশোধন 


জনাব ইউসুফ ইয়াসীন 


জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন 
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এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী) 
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তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ 


১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান ২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ 
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮ বাসা নং-৫৮, সড়ক নং₹২৮ 
গুলশান, ঢাকা ১২১২ গুলশান, ঢাকা-১২১২ 
টেলিফোন ৪ ৮৮২৪০৮০ টেলিফোন ৪ ৮৮২৪০৮০ 

৩। ইউসুফ ইয়াসীন ৪ । মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান 
২৪ কদমতলা মুজীব ম্যানশন 
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪ বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬ 
মোবাইল ৪ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫ 


৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন 


যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 


তাফসীর ইব্ন কাসীর ৫ ৪-৭ খন্ড 
তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত) 
১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড 
১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১) 
২। সুরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩) 
২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড 
৩। সুরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪) 
৪ । সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬) 
৫ । সুরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭) 
৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড 
৬। সুরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮) 
৭। সূরা ‘আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯) 
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০) 
৯। সুরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১) 
১০। সুরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১) 
৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড 
১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২) 
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩) 
১৩। সুরা রা‘দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩) 
১৪ । সুরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩) 
১৫। সুরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪) 
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪) 
১৭। সুরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫) 
৫ । চর্তুদশ খন্ড 
১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬) 
১৯। সুরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬) 
২০। সুরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬) 
২১। সুরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭) 
২২। সুরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭) 
৬। পঞ্চদশ খন্ড 
২৩। সূরা মুমিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮) 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৬ 


২৪ । সূরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু 
২৫ । সূরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু 
২৬। সুরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু 
২৭। সুরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু 
২৮ । সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু 
১৯। সুরা আনকাবৃত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু 
৩০। সুরা রুম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু 
৩১। সুরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু 
৩২। সুরা সাজদীহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু 
৩৩। সুরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু 
৭। ষষ্ঠদশ খন্ড 
৩৪ | সুরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু 
৩৫ । সুরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৬। সূরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৭। সুরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৮। সুরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৯ । সুরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু 
৪০। সুরা গাফির বা মু"মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু 
৪১। সুরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু 
৪২। সুরা শুরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু 
৪৩ । সূরা যুখরূফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু 
8৪ সুরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু 
৪৫। সুরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৬। সুরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৭। সুরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৮। সুরা ফাত্হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু 
৮। সপ্তদশ খন্ড 
৪৯। সুরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু 
৫০। সুরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু 
৫১ সূরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু 
৫২। সূরা তুর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু 


৪-৭ খন্ড 


(পারা ১৮) 
(পারা ১৯) 
(পারা ১৯) 
(পারা ১৯-২০) 
(পারা ২০) 
(পারা ২০-২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১-২২) 


(পারা ২২) 
(পারা ২২) 
(পারা ২২-২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩-২৪) 
(পারা ২৪) 
(পারা ২৪-২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 


(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬-২৭) 
(পারা ২৭) 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৭ 


৫৩ । সুরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু 
৫৪ । সূরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু 
৫৫ । সূরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু 
৫৬। সুরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু 
৫৭ । সুরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু 
৫৮। সুরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু 
৫৯। সূরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু 
৬০। সুরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু 
৬১। সূরা সাফ্ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু 
৬২ । সুরা জুমআ, ১১ আয়াত, ২ রুকু 
৬৩। সুরা মুনাফিকুন, ১১ আয়াত, ২ রুকু 
৬৪ । সুরা তাগাবৃন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু 
৬৫। সূরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু 
৬৬ সুরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু 
৬৭। সূরা মুল্ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু 
৬৮। সুরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু 
৬৯। সূরা হাক্কাহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু 
৭০। সুরা মা'আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু 
৭১। সূরা নূহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু 
৭২। সুরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু 
৭৩। সুরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু 
৭৪ । সুরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু 
৭৫। সুরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু 
৭৬। সুরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু 
৭৭। সুরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু 
৯। অষ্টাদশ খন্ড 
৭৮। সুরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু 
৭৯। সূরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু 
৮০। সুরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু 
৮১। সুরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু 
৮২। সুরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু 


৪-৭ খন্ড 


(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 


(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 
(পারা ৩০) 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৮ 


৮৩। সুরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু 


৮৪ । সুরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু 
৮৫। সুরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু 
৮৬। সুরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু 
৮৭। সুরা ‘আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু 
৮৮। সুরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু 
৮৯। সুরা ফাজ্র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু 
৯০। সুরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু 
৯১। সূরা শাম্স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু 
৯২। সুরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু 
৯৩ । সুরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু 
৯৪। সুরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু 
৯৫। সুরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু 

৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু 
৯৭। সুরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু 
৯৮। সুরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু 
৯৯। সুরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু 
১০০। সুরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু 
১০১। সূরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু 
১০২। সুরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু 
১০৩ । সুরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু 
১০৪ । সুরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু 
১০৫ ৷ সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু 
১০৬ । সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু 
১০৭ । সুরা মাউন, ৭ আয়াত, ১ রুকু 
১০৮। সুরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু 
১০৯। সুরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু 
১১০। সুরা নাস্র, ৩ আয়াত, ১ রুকু 


১১১। সুরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু 


১১২। সুরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু 
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু 
১১৪ । সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু 


সূরা 
৩। সূরা আলে ইমরান 
৪ । সূরা নিসা ৪ 
€। সূরা মায়িদাহ ৫ 


৪-৭ খন্ড 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১১ 


সূচীপত্র 
বিবরণ 
* প্রকাশকের আর্য 
* অনুবাদকের আরঘ 
* কুরআনের মুতাশাবিহাত ও মুহকামাত আয়াত 


* মুতাশাবিহাত আয়াতের মর্ম একমাত্র আল্লাহই জানেন 
* কিয়ামাত দিবসে কোন সন্তান কিংবা সম্পদ কাজে আসবেনা 
* ইয়াহুদীদেরকে ভয় প্রদর্শন এবং বদরের যুদ্ধ থেকে 
শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ 
* পার্থিব জীবনের প্রকৃত মূল্য 
* মুত্তাকীদের বর্ণনা এবং তাদের প্রার্থনা 
* তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া 
* আল্লাহর মনোনিত দীন একমাত্র ইসলাম 
* ইসলাম হচ্ছে মানবতার ধর্ম এবং রাসূলকে (সাঃ) 
পাঠানো হয়েছিল মানব কল্যাণের জন্য 
* ঈমান না আনা এবং নাবীগণকে হত্যা করার জন্য 
* আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার না করার জন্য 
* আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে 
* কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার আদেশ 
* আল্লাহ জানেন তার বান্দা যা গোপন রাখে 
* রাসুলের (সাঃ) আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে 
* মারইয়ামের (আঃ) জন্ম বৃত্তান্ত 
* মারইয়ামের (আঃ) বয়স বৃদ্ধি এবং তাকে মর্যাদা প্রদান 
* যাকারিয়ার আঃ) দু'আ এবং ইয়াহইয়ার আঃ) জন্মের সুখবর 
* মাইয়ামের (আঃ) মর্যাদা 
* ঈসার (আঃ) জন্ম সম্পর্কে মারইয়ামকে (আঃ) সুসংবাদ প্রদান 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১২ ৪-৭ খন্ড 
* ঈসা (আঃ) মাতৃ ক্রোড়ে কথা বলেছেন ৮৬ 
* ঈসা (আঃ) পিতাবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিলেন ৮৬ 
* ঈসা (আঃ) এবং তার মু'জিযা প্রদর্শন ৮৮ 
* হাওয়ারীগণ ঈসার (আঃ) সাহায্যকারী হন ৯১ 
* ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার ইয়াহুদী চক্রান্ত ৯২ 
* “তোমাকে নিয়ে নিব’ কথার ভাবার্থ ৯৫ 
* ঈসার (আঃ) ধর্মকে পরিবর্তন করা হয়েছে ৯৬ 
* অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ইহকাল ও পরকালের ভীতি প্রদর্শন ৯৯ 
* আদম (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) সৃষ্টি একই রকমের ১০১ 
* মুবাহালার চ্যালেঞ্জ ১০২ 
* সকলের জানা উচিত ‘তাওহীদ’ কী ১০৮ 
* ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম নিয়ে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের সাথে মতবিরোধ ১১১ 
* মুসলিমদের প্রতি ইয়াহুদীদের হিংসা এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিকল্পনা ১১৫ 
* ইয়াহুদীরা কতখানি বিশ্বাসী ১১৭ 
* আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য পরকালে কিছুই নেই ১১৯ 
* ইয়াহুদীরা আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন করেছে ১২১ 
* কোন নাবীই তাকে কিংবা অন্য কেহকে 

আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদাত করতে বলেননি ১২৩ 
* সমস্ত নাবীগণই মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি 

বিশ্বাস স্থাপন করার ওয়াদা করেছিলেন ১২৬ 
* ইসলামই হল আল্লাহর একমাত্র মনোনিত ধর্ম ১২৮ 
* ঈমান আনার পর আবার যারা কাফির হয় তারা তাওবাহ করে 

ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেননা ১৩১ 
* কাফিরের মৃত্যুর পর তার তাওবাহ কিংবা 

কিয়ামাত দিবসে তার কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা ১৩৩ 
* সম্পদ থেকে উত্তম জিনিস আল্লাহর উদ্দেশে ব্যয় করতে হবে ১৩৬ 
* আমাদের নাবীকে (সাঃ) ইয়াহুদীদের কয়েকটি প্রশ্ন ১৩৮ 
* ইবাদাতের প্রথম স্থান হল কা'বা ঘর ১৪২ 
* মাক্কার অপর নাম বাক্কা ১৪৩ 
* মাকামে ইবরাহীম ১৪৩ 
* “আল হারাম’ হল পবিত্র ও নিরাপদ স্থান ১৪৪ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৩ 


* হাজ্জ করার আবশ্যকতা 

* “সামর্থ্য বা ক্ষমতা” বলতে কি বুঝায় 

* আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আহলে কিতাবীদের তিরস্কার 

* আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করার ব্যাপারে হুশিয়ারী 

* “আল্লাহভীতি'র অর্থ 

* আল্লাহর পথ আকড়ে ধরা এবং মু'মিনদের 
অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা 

* আল্লাহর দী“ওয়াতকে মানুষের কাছে প্রচার করার আদেশ 

* দলে দলে বিভক্ত না হওয়ার নির্দেশ 

* একতা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপকারীতা এবং 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার কুফল 

* রাসূলের (সাঃ) উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব 

* ইহকাল ও পরকালে উম্মাতে মুহাম্মাদীর সম্মান 

* মুসলিমদের জন্য সুখবর যে, তারা 

* কাফিরদেরকে বন্ধু/পরামর্শক হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা 

* উহ্ুদের যুদ্ধ 

* উহুদ যুদ্ধের কারণ 

* মুসলিমদেরকে বদরের যুদ্ধে বিজয়ী করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় 

* মালাইকার সাহায্য করা 

* সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে 

* সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ হবে 

* উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের পিছনে কল্যাণ রয়েছে 

* উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) মারা গেছেন বলে কাফিররা প্রচারণা চালায় 

* অবিশ্বাসী কাফিরদের অনুগত হওয়া যাবেনা এবং 
উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ 

* উহুদের যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করে 

* আনসার ও মুহাজিরগণ রাসূলকে (সাঃ) রক্ষার জন্য 
বুহ্য সৃষ্টি করেছিলেন 


৪-৭ খন্ড 


১৪৬ 
১৪৭ 
১৪৭ 
১৪৮ 
১৫০ 
১৫২ 


১৫৩ 
১৫৭ 
১৫৮ 


১৫৮ 
১৬১ 
১৬২ 


১৬৪ 
১৬৭ 
১৬৮ 
১৭০ 
১৭৩ 
১৭৩ 
১৭৬ 
১৭৯ 
১৮৫ 
১৮৫ 
১৯১ 
১৯৫ 


২০২ 
২০৫ 


২০৬ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৪ 


* মুমিনদের উপর তন্দাচ্ছন্নতা এবং কাফিরদের উপর ভীতির প্রভাব ২০৯ 


* কিছু মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পলায়ন করেন 
* কাফিরদের অনুসরণে অনুমান ও মিথ্যা বিশ্বাস থেকে সাবধান থাকা 


* আমাদের নাবীর অন্যান্য গুণের সাথে ছিল দয়া ও ক্ষমা 
* সকলের সাথে পরামর্শ করা এবং তা মেনে চলা উচিত 
* সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে 
* ঈমান এবং বেঈমান সমান নয় 
* রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে আমাদেরকে বিরাট অনুগ্রহ করা হয়েছে 
* শহীদগণের মর্যাদা 
* হামরাউল আসাদ বা বী'রে আবু উআইনার যুদ্ধ 
* রাসূলকে (সাঃ) শান্তনা প্রদান 
* কৃপণতার ব্যাপারে নাসীহাত 
* মুশরিকদের প্রতি আল্লাহর সতর্ক বাণী 
* প্রতিটি জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে 
* কে সর্বোত্তম বিজয়ী 
* আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করেন 
* অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও সত্য গোপন করার জন্য 
* যে যা করেনি সে জন্য প্রশংসা পেতে চাওয়া 
লোকদেরকে ভৎর্সনা করা হয়েছে 
* আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসীদের পরিচয় 
* আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তির প্রার্থনা কবুল করেন 
* দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের প্রতি হুশিয়ারী এবং 
উত্তম আমলকারীদের প্রতিদান 
* আহলে কিতাবদের কিছু লোকের বর্ণনা এবং তাদের পুরস্কার 
* ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আদেশ 
* তাকওয়া অবলম্বন এবং আত্মীয়দের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার আদেশ 
* ইয়াতীমদের সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৫ ৪-৭ খন্ড 
* মোহর ছাড়া ইয়াতীমাকে বিয়ে করা নিষেধ ২৭৯ 
* চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ ২৮০ 
* একটি বিয়েই উত্তম, যদি স্ত্রীদের সাথে সমান ব্যবহার করা সম্ভব নাহয় ২৮২ 
* স্ত্রীকে মোহর দিতেই হবে ২৮২ 
* নির্বোধ্/মূর্খদের সম্পদ প্রদান না করা ২৮৪ 
* সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করা উচিত ২৮৫ 
* বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইয়াতীমদের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে ২৮৫ 
* গরীব লালন-পালনকারী ইয়াতীমের সম্পদ থেকে 

যুক্তিসঙ্গত খরচ করতে পারবে ২৮৭ 
* আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে উত্তরাধিকারীর কাছে সম্পদ বন্টন করতে হবে ২৮৯ 
* ন্যায়ানুগ অসীয়াত করা উচিত ২৯১ 
* যারা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে তাদেরকে হুশিয়ারী ২৯২ 
* মিরাস বন্টনের নিয়ম-কানুন জানতে উৎসাহিত করা হয়েছে ২৯৩ 
* 8 8 ১১ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ ২৯৪ 
* ৪ 8 ১১ আয়াতটি সম্পর্কে জাবিরের (রাঃ) উক্তি ২৯৪ 
* পুরুষরা মহিলাদের দ্বিগুণ সম্পদ পাবে ২৯৫ 
* শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান থাকলে তার উত্তরাধিকারের অংশ ২৯৬ 
* উত্তরাধিকার মা-বাবার প্রাপ্য অংশ ২৯৭ 
* প্রথমে দেনা, পরে অসীয়াত এবং সবশেষে উত্তরাধিকারের বন্টন হতে হবে ২৯৮ 
* উত্তরাধিকারে স্বামী/স্ত্রীর প্রাপ্য ৩০০ 
* কালালাহ' শব্দের অর্থ ৩০১ 
* মায়ের পূর্ব-স্বামীর সন্তানদের প্রাপ্য অংশ ৩০২ 
* উত্তরাধিকারী আইনের সীমা লংঘন করার ব্যাপারে হুশিয়ারী ৩০৪ 
* ব্যভিচারিনীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখার শাস্তি পরে রহিত হয়ে যায় ৩০৬ 
* মৃত্যু পর্যন্ত তাওবাহ কবুল হওয়ার সময় ৩০৮ 
* উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত মহিলা’ কী ৩১২ 
* স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেয়া যাবেনা ৩১২ 
* স্ত্রীদের সাথে সম্মানজনকভাবে সন্তাবে বসবাস করতে হবে ৩১৩ 
* মোহর ফিরিয়ে নেয়ায় নিষেধাজ্ঞা ৩১৫ 
* পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা নিষেধ ৩১৭ 
* যাদেরকে কখনো বিয়ে করা যাবেনা ৩২০ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৬ 


* বুকের দুধ পানকারীদের একের সাথে অন্যের বিয়ে হবেনা 
* শাশুড়ীকে ও স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে বিয়ে করা নিষেধ 


* স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে লালন-পালন না করলেও বিয়ে করা যাবেনা 


* দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম 


* যুদ্ধে অধিকারভূক্ত দাসী ছাড়া বিবাহিতা মহিলা বিয়ে করা হারাম 


* বর্ণিত মহিলাগণ ছাড়া অন্যদের বিয়ে করা যাবে 

* মু'তা বিয়ে বৈধ নয় 

* স্বাধীনা মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে 
মুসলিম দাসীকে বিয়ে করা উচিত 


* দাসীদের ব্যভিচারের শাস্তি হল স্বাধীনা অবিবাহিতা মহিলার অর্ধেক 


* অবৈধ আয় করা থেকে বিরত থাকার আদেশ 


* হত্যা করা এবং আত্মহত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে 

* বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকলে ছোট পাপ ক্ষমা হতে পারে 

* সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ 

* সন্তানদের হত্যা না করার ব্যাপারে আর একটি হাদীস 

* মা-বাবাকে গালি দেয়া বড় পাপ 

* অন্যের প্রাপ্য দেখে নিজের জন্য আফসোস না করা 

* উত্তম স্ত্রীর বর্ণনা 

* অবাধ্য স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহার 

* স্ত্রী স্বামীর বাধ্য হলে তাকে কোনভাবেই কষ্ট দেয়া যাবেনা 

* স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের মীমাংসার জন্য সালিশ নিয়োগ 

* একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং 
মা-বাবার বাধ্য থাকতে বলা হয়েছে 

* প্রতিবেশীর হক 

* ভৃত্য ও অধীনস্তদের প্রতি সদয় হতে হবে 

* আল্লাহ অবাধ্যকারীকে পছন্দ করেননা 

* আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করার জন্য রয়েছে শাস্তি 

* আল্লাহ কারও প্রতি অণু পরিমানও অন্যায় করেননা 

* অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি কি কমিয়ে দেয়া হবে? 


৪-৭ খন্ড 


৩২১ 
৩২১ 
৩২২ 
৩২৩ 
৩২৪ 
৩২৬ 
৩২৬ 
৩২৭ 


৩৩০ 
৩৩১ 
৩৩৪ 
৩৩৬ 
৩৩৬ 
৩৩৭ 
৩৩৮ 
৩৩৯ 
৩৪০ 
৩৪১ 
৩৪৪ 
৩৪৫ 
৩৪৬ 
৩৪৭ 


৩৪৯ 
৩৫১ 
৩৫২ 
৩৫৩ 
৩৫৫ 
৩৫৮ 
৩৫৯ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৭ ৪-৭ খন্ড 
* “বিরাট পুরস্কার’ কী? ৩৬০ 
* কিয়ামাত দিবসে আমাদের নাবী (সাঃ) তার উম্মাতের পক্ষে/বিপক্ষে সাক্ষ্য 
দিবেন এবং কাফিররা চাবে তাদের আবার মৃত্যু হোক ৩৬১ 
* মদ্যপ অথবা অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষেধ ৩৬৪ 
* ৪ 8৪৩ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ ৩৬৫ 
* আর একটি কারণ ৩৬৫ 
* তায়াম্মুম করার বর্ণনা ৩৬৭ 
* তায়াম্মমের আদেশ নাযিল হওয়ার কারণ ৩৭১ 


* ভ্রান্ত পথ অবলম্বন, আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন এবং 
ইসলামকে বিদ্রুপ করার জন্য ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার ৩৭৩ 


এবং এর বিপরীত কিছু না করার আদেশ ৩৭৬ 
* ইয়াহুদী আলেম কা‘ব আল আহবারের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ৩৭৬ 
* তাওবাহ করা ব্যতীত আল্লাহ শির্ক ক্ষমা করেননা ৩৭৮ 
* ইয়াহুদীদের নিজেদেরকে নিস্পাপ মনে করা এবং তাগুতকে 

মান্য করার জন্য তাদের প্রতি আল্লাহর তিরস্কার ৩৮০ 
* অবিশ্বাসী কাফিরেরা কখনো মু'মিনদের চেয়ে উত্তম নয় ৩৮২ 
* আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের তিরস্কার করেন ৩৮৩ 
* ইয়াহুদীদের হিংসা ও অশোভন আচরণ ৩৮৫ 
* যারা আল্লাহর বাণী ও রাসূলকে অস্বীকার করে তাদের শাস্তি ৩৮৭ 
* সৎ আমলকারীদের পুরস্কার হল জান্নাত ৩৮৮ 
* অধিকারীকে তার প্রাপ্য ফেরত দিতে হবে ৩৮৯ 
* ন্যায়ানুগ বিচার করতে হবে ৩৯০ 
* আল্লাহর আইন পালনে শাসকের অনুসরণ করতে হবে ৩৯১ 
* কুরআন-হাদীস অনুযায়ী বিচার করার অপরিহার্ষতা ৩৯৪ 
* কুরআন-হাদীস ছাড়া অন্য কোন আইন দ্বারা বিচার করে কাফিরেরা ৩৯৬ 
* মুনাফিকদের নিন্দা জানানো ৩৯৭ 
* রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অপরিহার্ষতা ৪০০ 


* কোন ব্যক্তি মু'মিন হতে পারেনা যতক্ষণ না সে বিচারের ভার 
রাসূলের (সাঃ) উপর অপর্ণ করে এবং তার ফাইসালায় রাষী-খুশি থাকে ৪০০ 
* যা আদেশ করা হয় তা অধিকাংশ লোকই অমান্য করে 808 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৮ 


* যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে মান্য করে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন 


* এ পবিত্র আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ 

* শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রীম প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা 

* জিহাদ থেকে বিমুখ থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ 

* জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে 

* নির্ধাতিতদের সাহাঘ্যার্থে জিহাদ করতে হবে 

* কেহ কেহ চাচ্ছিল যে, জিহাদ করার নির্দেশ বিলম্বে দেয়া হোক 
* মৃত্যুকে কেহ এড়াতে পারবেনা, সে পেয়ে বসবেই 


* মুনাফিকরা নাবীর (সাঃ) আগমনে তাদের অশুভ পরিণতি টের পেয়েছিল 


* রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অর্থ হল আল্লাহকেই মান্য করা 
* মুনাফিকদের বোকামীর ধরণ 

* আল কুরআন সত্য 

* অসমর্থিত ও তদন্তবিহীন খবর বর্ণনা করায় নিষেধাজ্ঞা 

* মুমিনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে 

* উত্তম ও নিকৃষ্ট সুপারিশকারীদের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার 


* উহুদের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত 


* যুদ্ধ ও সন্ধি 

* ভুলক্রমে কোন মুসলিমকে হত্যা করলে উহার প্রতিবিধান 
* ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হতে সাবধান 

* ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর তাওবাহ কি কবুল হবে? 

* সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো ইসলামের অংশ 


৪-৭ খন্ড 


88৫ 


* যারা জিহাদে অংশ নেয় এবং যারা অংশ নেয়না তারা উভয়ে সমান নয় ৪৪৮ 


* হিজরাত করার সুযোগ থাকলে কাফিরদের সাথে বসবাস করা নিষিদ্ধ 


* কসর সালাত 
* ভয়ের সালাতের বর্ণনা 
* কসর সালাত আদায়ের আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ 


* ভয়ের সালাতের পর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ (যিক্র) করা উচিত 


* যুদ্ধাহত অবস্থায়ও শত্ৰুদলকে পিছু ধাওয়া করতে অনুপ্রেরণা 
* আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী বিচারের জন্য 
অন্যকেও নাসীহাত করতে হবে 


8৫১ 
8৫৫ 
৪৫৯ 
৪৬০ 
৪৬৩ 
৪৬৪ 


৪৬৬ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৯ 


* আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ায় উৎসাহ প্রদান এবং 
নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী না করা 

* মীমাংসা করণ ও গোপন কথন 

* রাসুলের (সাঃ) পথনির্দেশকে অমান্য করা এবং 
তার বিপরীত শিক্ষাকে গ্রহণ করার শাস্তি 

* শির্ুককারীকে কখনো ক্ষমা করা হবেনা, 

* সৎ আমলকারীদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার 

* সাফল্য লাভ হয় উত্তম আমলের মাধ্যমে, 
আমল করার শুধু ইচ্ছা করলেই হবেনা 

* ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর বন্ধু 

* পিতৃহীনা ইয়াতীমের ব্যাপারে নির্দেশ 

* স্ত্রী হতে যে স্বামী পৃথক হতে চায় তার ব্যাপারে নির্দেশ 

* শান্তি/সন্ধি কল্যাণকর পন্থা 

* সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষী প্রদান করতে হবে 

* ঈমান আনার পর পূর্ণ ইয়াকীন থাকতে হবে 

* মুনাফিকদের চরিত্র এবং তাদের গন্তব্য স্থল 

* অবিশ্বাসী মুনাফিকরা সব সময় পতন ও অনিষ্টের জন্য 
মুসলিমদের পিছনে লেগে থাকে 

* মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং 
মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে 

* কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা 

* তাওবাহ না করলে মুনাফিক ও কাফিরেরা থাকবে 
জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে 

* যে অন্যায় করেছে তাকে গালি দেয়া যাবে 

* নাবীদের কেহকে স্বীকার করা এবং কেহকে 

* ইয়াহুদীদের একগুঁয়েমী 

* ইয়াহুদীদের বিভিন্ন পাপের বর্ণনা 

* মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে ইয়াহুদীদের জঘন্য অপবাদ এবং 
ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার তাদের মিথ্যা দাবী 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২০ 


* ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে খৃষ্টানরা তার দাওয়াতের উপর ঈমান আনবে 


* কিয়ামাতের পূর্বে ঈসার (আঃ) অবতরণ এবং তার কর্ম তৎপরতা 

* ঈসার (আঃ) বর্ণনা 

* ইয়াহুদীদের অন্যায় আচরণ ও অবাধ্যতার কারণে 
কিছু হালাল খাদ্যও তাদের জন্য হারাম করা হয় 

* অন্যান্য নাবীগণের মতই রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) উপর 
অহী নাযিল হয়েছে 

* কুরআনুল কারীমে ২৫ জন নাবীর উল্লেখ রয়েছে 

* মুসার আঃ) মর্যাদা 

* সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল 

* আহলে কিতাবদেরকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার আদেশ 

* তিনি তার “কালেমা” এবং ‘রহ’ এর অর্থ 

* খৃষ্টানদের বিভিন্ন মতভিন্নতা 

* রাসূল (সাঃ) এবং মালাইকা 
আল্লাহর ইবাদাত করতে লজ্জাবোধ করেননা 

* আল্লাহর কাছ থেকে অহী অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা 

* কালালাহ' সম্পর্কিত এ আয়াতটিই কুরআনের সর্বশেষ আয়াত 

* ৪ ৪ ১৭৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা 

* সূরা মায়িদাহ নাযিল হওয়া এবং এর গুরুত্ব 

* হালাল ও হারাম জাতীয় পশুর বর্ণনা 

* হারাম মাস ও হারাম এলাকার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা 

* পবিত্র কাবা ঘরে কুরবানীর পশু (হাদী) বহন করা 

* পবিত্র কাবা ঘর যিয়ারাত করতে ইচ্ছুকদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা 

* ইহরাম ত্যাগ করার পর শিকার করা যাবে 

* সব সময়ের জন্য ন্যায় বিচার অপরিহার্ষ 

* যে সমস্ত প্রাণী খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ 

* তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় নিষেধাজ্ঞা 

* শাইতান এবং কাফিরেরা কখনো বিশ্বাস করেনা যে, 
মুসলিমরা তাদের অনুসরণ করবে 

* ইসলাম মুসলিমকে পরিশিলীত করে 

* নিরুপায় অবস্থায় মৃত প্রাণী আহার করার অনুমতি 


৪-৭ খন্ড 


৫২৭ 
৫২৭ 
৫৩৮ 


৫৪০ 


৫৪৩ 
৫৪৪8 
৫৪৪8 
৫৪৫ 
৫৫০ 
৫৫৩ 
৫৫৫ 


৫৫৭ 
৫৫৯ 
৫৬০ 
৫৬১ 
৫৬৫ 
৫৬৯ 
৫৭১ 
৫৭২ 
৫৭৩ 
৫৭৪ 
৫৭৪ 
৫৭৭ 
৫৮২ 


৫৮৫ 
৫৮৬ 
৫৮৮ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২১ ৪-৭ খন্ড 
* হালাল বস্তু (খাদ্য) সম্পর্কে বর্ণনা ৫৯০ 
* শিকারী প্রাণী দ্বারা শিকার করা ৫৯০ 

আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে পাঠাতে হবে ৫৯৩ 
* আহলে কিতাবীদের যবাহ করা প্রাণী হালাল ৫৯৫ 
* আহলে কিতাবীদের মধ্য থেকে সতী-সাধবী নারীদেরকে বিয়ে করা যাবে ৫৯৭ 
* উযু করার নির্দেশ ৬০০ 
* উষূ করার নিয়াত এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করা ৬০১ 
* উযু করার সময় দাড়ি খিলাল করতে হবে ৬০২ 
* কিভাবে উযু করতে হবে ৬০২ 
* পা ধৌত করার প্রয়োজনীয়তা ৬০৪ 
* পা ধৌত করার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস ৬০৫ 
* আঙ্গুলের মধ্যস্থিত অংশগুলিও পরিস্কার করা প্রয়োজন ৬০৬ 
* চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করা একটি গৃহীত সুন্নাহ ৬০৬ 
* রোগগ্রস্ত অবস্থায় অথবা পানি পাওয়া না গেলে 

পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে হবে ৬০৭ 
* উষূ করার পর আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া ৬০৮ 
* উযু করার গুরুত্ব ৬০৯ 
* মুমিনদের প্রতি আল্লাহ যে ইহসান করেছেন ৬১১ 
* ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা ৬১২ 
* মুমিনদের প্রতি আল্লাহর মদদ এই যে, তিনি 

কাফিরদেরকে মুমিনদের উপর সামগ্রিক বিজয় দান করেননা ৬১৪ 
* ওয়াদা ভঙ্গ করায় আহলে কিতাবীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে ৬১৭ 
* আকাবায় বাইয়াত নেয়া আনসার নেতাগণের বর্ণনা ৬১৮ 
* ইয়াহুদীদের ওয়াদা ভঙ্গ করার পরিণাম ৬১৯ 
* খৃষ্টানরাও আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং 

তাদের এ আচরণের পরিণাম ৬২০ 
* রাসূল (সাঃ) এবং কুরআনের মাধ্যমে হক (সত্য) প্রচার ৬২১ 
* কুফরী এবং খৃষ্টানদের অবিশ্বাস ৬২৩ 


* আল্লাহর সন্তান দাবী করায় ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি তিরস্কার ৬২৪ 
* মুসার (আঃ) অনুসারীদেরকে আল্লাহর নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া 
এবং পবিত্র ভূমিতে প্রবেশে ইয়াহুদীদের অস্বীকৃতি ৬৩১ 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২২ ৪-৭ খন্ড 
* ইউশা' এবং ‘কালিব’ এর সত্য ভাষণ ৬৩৪ 
* সাহাবীগণের যথোপযুক্ত সাড়া প্রদান এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৬৩৫ 
* আল্লাহর কাছে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে মুসার (আঃ) অভিযোগ ৬৩৬ 

৪০ বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল ৬৩৭ 
* যেরুজালেম উদ্ধার ৬৩৭ 
* মুসার (আঃ) প্রতি আল্লাহর শান্তনা প্রদান ৬৩৯ 
* হাবীল ও কাবীলের ঘটনা ৬৪১ 
* অন্যায় হত্যাকারী এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ৬৪৫ 
* প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ৬৪৭ 
* যুল্মকারীদের প্রতি আল্লাহর সতকীকরণ ৬৪৮ 
* পৃথিবীতে অন্যায় সৃষ্টিকারীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি ৬৪৯ 

তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে, যদি তারা তাওবাহ করে ৬৫৩ 
* তাকওয়া, সংযমশীলতা এবং জিহাদের নির্দেশ ৬৫৭ 
* কিয়ামাত দিবসে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য 

কাফিরদের কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা ৬৫৮ 
* চুরি করার অপরাধে হাত কাটার শাস্তির যৌক্তিকতা ৬৬০ 
* কখন চোরের হাত কাটা অবশ্য করণীয় ৬৬০ 
* চোরের তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হতে পারে ৬৬১ 
* ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের আচরণে দুঃখ না পেতে বলা হয়েছে ৬৬৬ 
* ইয়াহুদীরা ব্যভিচারীদের পাথর মেরে হত্যা করাসহ 

আল্লাহর আইন পরিবর্তন করেছে ৬৬৬ 
* ইয়াহুদীরা তাওরাতের প্রশংসা করলেও তা না 

মানার কারণে আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেন ৬৭১ 

এর বর্ণনা ৬৭২ 
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প্রকাশকের আরয 

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। 
আমরা তারই প্রশংসা করছি, তার নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি। আমাদের নাফ্সের অনিষ্টতা ও “আমলের খারাবী থেকে বাচার জন্য 
আমরা তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান 
করেন তাকে কেহ গোমরাহ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ হয় তাকে কেহ 
হিদায়াত দিতে পারেনা । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ 
নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল । তিনি তাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তার পরিবার-পরিজন ও 
সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তার অনুসরণ করবে 
তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে সে 
হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি 
ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি 
আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্‌ 
পালনের তাওফীক দিয়েছেন। 

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত “তাফসীর ইব্‌ন 
কাসীর’ আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গহণ করি। 
এ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক 
সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে 
পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তার কালামের প্রচার যেহেতু 
হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর 
ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই- 
বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 
তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মুল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের 
তৎকালীন “ফাইসন্স” এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় এ সংস্থার 
কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর 
যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন “তাফসীর মাজলিস* এর 
বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে 
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নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ্‌ 
জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা 
খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!! 

সুপ্রিয় পাঠকবর্ণের কাছে পৌছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু 
একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত 
হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী 
রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে 
নতুনভাবে পাঠকবর্ণের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ 
সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত 
বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন । কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাধার কারণে 
জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, 
আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি 
সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর 
খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর 
খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের 
করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। 

বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্ণের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের 
আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সুত্র নম্বরগুলিও 
সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ 
সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া 
পাঠককুলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে 
গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ক্রটি থেকে থাকলে তাও আমাদের 
অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্শীআল্লাহ। 

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু 
গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে । আমরা মহান 
মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত 
করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!! 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি 
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অনুবাদকের আরয 

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের 
পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত 
নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গান্তীর্য অতলস্পর্শা মহাসাগরের 
গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় 
কাব্যময় ভাষা আরবীতে ৷ সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও 
প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার 
সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও 
লব্বপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে 
নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর 
সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন । 

মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই যারা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে 
নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও 
মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
প্রণয়ন করার কাজে । 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী 
আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের 
অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য 
এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন 
অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, 
সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য 
পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে 
ধরেছেন তার ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে । এসব কারণেই এর অনবদ্যতা 
ও শ্রেষ্ঠতৃকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে 
স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম 
অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের 
্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর 
আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী । 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং 
অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল৷ এই 
উর্দু অনুবাদের গুরু দায়িতৃটি অম্নানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ 
সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে 
সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত ৷ 

এই উর্দু এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের 
বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, 
তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্তেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের 
তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় 
কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। 

দুঃখের বিষয় ‘ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি 
নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ 
পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা 
পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল 
পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে 
বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত 
ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার 
স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন । কিন্তু 
এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার 
বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক 
ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা 
বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি । দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই 
বহুল পরিমাণে অত্প্ত। 

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর 
থেকেই । আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল 
গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা ৷ 
অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে 
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শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। 

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে 
তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের 
গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম । কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার 
তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি । 

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে 
এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই 
কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি। 

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার 
প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্ুভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক- 
পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম 
সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি। 

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় 
দুঃসাহসী ও দায়িতৃপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককুলের হাতে অর্পণ করা 
কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ 
আলেমের অকুষ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যারা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাপাই 
নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম 
বিশেষভাবে স্র্তব্য । আর এই ম্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ 
কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই । 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত 
রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের ৷ প্রথম খন্ড থেকে 
একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় 
ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ 
অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে 
একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত 
প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন 
ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব । 
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জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খগুগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ 
নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর 
মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল 
আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব । কিছু দিন পর গ্রুপ 
ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তার মহিমান্বিত 
মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় 
কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক 
সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া 
রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ । সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা 
ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার । 

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে 
বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ 
প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের 
এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে । 

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকুল, 
অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্বীবধানের গুরু 
দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব 
আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, 
আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্ণের জন্যে সর্বাঙ্গীন 
কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে 
উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। 

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর 
অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন । আমীন! রোজ 
হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে 
আল্লাহপাক যেন তাদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন! 
ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্ণের কাছে পৌছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার 
বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী 
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রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে 
নতুনভাবে পাঠকবর্ণের কাছে পেশ করা । আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর 
পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে 
তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। 

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি 
সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই 
মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে 
সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মুল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ 
আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত । কারণ, 
আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে 
যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে 
হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি। 

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের 
মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা 
স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে 
পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। 
অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি । 

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে 
অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা 
আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় ম্নেহস্পদদের মধ্যে 
ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও 
আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য । একান্ত 
ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের 
মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা । 

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর 
দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল 
যেহেতু একেবারেই শুন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর 
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সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে । “ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি 
বি-আযীয । রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্‌ সামীউল আলীম। 
এবারে আসুন উ্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্তে আল্লাহর মহান দরবারে 
করজোড়ে মিনতি জানাই £৪ “ রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্নাসিনা... * অর্থাৎ 
প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের 
পাকড়াও করনা । ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের 
সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার 
প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি 
আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবুল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং 
শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ 
পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর 
চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার 
জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! 


বিনয়াবনত 
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
প্রাক্তন পরিচালক, সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান 
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, 
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । বাংলাদেশ । 


এ সুরাটি মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর প্রাথমিক তিরাশিটি আয়াত 
নাজরানের খৃষ্টানদের দূত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যে দূত হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ 
'মুবাহালা'র আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এ সুরার ফাযীলাত সম্বন্ধে যে 
হাদীসসমূহ এসেছে এগুলি সূরা বাকারাহর তাফসীরের প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে। 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু ? টন 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ৫৯৯91914045 
১। আলিফ, লাম, মীম। - 


২। আল্লাহ ছাড়া কোনই ইলাহ & ৫ 24 পু) ০4. 2৫4৫4 
(উপাস্য) নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও: ৬০] 2৯ 34] 34017 
নিত্য বিরাজমান। 


(sl 
৩। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি | » ৮.7 ০০ ০ 
গ্রহ অবতীর্ণ করেছেন, যা| 7৪1৮৮ ০ এ 
প্রতিপাদনকারী। এবং এর পূর্বে 473 ০% (৮ ৮০ > 
তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ 
করেছিলেন - 


৪। মানবমন্ডলীর জন্য সৎপথ | « রি ও 
প্রদর্শনের জন্য এবং তিনিই + $2 ০029 ০৪ -৫ 
% রর 
ও 


ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। 
যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর | ২ ৫! 
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রয়েছে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, 2 | ৮55 15 


প্রতিশোধ গ্রহণকারী । 4 4৫৭ 4 


ইতোপূর্বেই আয়াতুল কুরসীর 8+ 5 9১ এ! 21 3 40 
তাফসীরের বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, ইস্ম-ই আযম এ আয়াতে 


রয়েছে। | এর তাফসীর সূরা বাকারাহর প্রারম্ভে লিখা হয়েছে। সুতরাং এখানে 


আর পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
১০৬ ০৬৪1 ০৩ 495 হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর 
সত্যের সঙ্গে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে সন্দেহের লেশমাত্র 


নেই। বরং নিশ্চয়ই ওটি আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, যা তিনি স্বীয় জ্ঞানের সাথে 
অবতীর্ণ করেছেন। মালাইকা এর উপর সাক্ষী রয়েছেন এবং আল্লাহর সাক্ষ্যই 
যথেষ্ট" 4355 8 1) 4০ কুরআন মাজীদ তার পূর্বের সমস্ত আসমানী 
কিতাবের সত্যতা স্বীকারকারী এবং এঁ কিতাবগুলি এ কুরআনুল হাকীমের 
সত্যতার উপর দলীল স্বরূপ। কেননা এগুলির মধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের আগমন এবং এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার যে সংবাদ ছিল তা 
সত্যরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। তিনিই মুসা ইব্‌ন ইমরানের (আঃ) উপর তাওরাত 
এবং ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন । এ দুটিও 
সে যুগীয় লোকদের জন্য পথ-প্রদর্শক ছিল। 

তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যা সত্য ও মিথ্যা, সুপথ ও ভ্রান্ত পথের 
মধ্যে পার্থক্য আনয়নকারী । ওর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীলগুলি প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট 
হয়ে থাকে । কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী’ ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, 


এখানে ফুরকানের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন। যদিও এটা ১৬ কিন্তু এর পূর্বে 
কুরআনের বর্ণনা হয়েছে বলে এখানে ১4০ বলেছেন। আল্লাহ তাআলা 


সুরা ৩ £ আলে ইমরান 


৩৫ পারা ৩ 


মহাপরাক্রমশালী ও বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী । যারা মহাসম্মানিত নাবী ও 
রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, 
আল্লাহ তা'আলা পূর্ণভাবে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী । 


৫। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট 
ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলের কোন 


৮০ শু তেব? 
ssh এপি SFY dl ০1. 


সি ত ত) sd) AES} ও 
৬ স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী > au 724 Hod ১4 
রা তোমাদের | $ ১% | 3৯ -" 


আকৃতি গঠন করেছেন। তিনি 
ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য 
বিজ্ঞানময় । 


ASAT FA % খু 


আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন বন্তুই তার নিকট 
লুকায়িত নেই, বরং সব কিছুরই তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন £ 


৮৫ ES ৫৮১৭। ৬ 


৯54 ৬৩ 9১ আল্লাহ তা'আলা 


তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের জরায়ুর মধ্যে আকৃতি বিশিষ্ট করেছেন। তিনি 
যেভাবেই আকৃতি গঠনের ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেহ 
ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। একমাত্র তিনিই 
যখন তোমাদের আকৃতি গঠন করে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তোমরা 
একমাত্র তার ইবাদাত ছাড়া অন্যের ইবাদাত করবে কেন? তিনি নিঃশেষহীন সম্মান 
ও ধ্বংসহীন জ্ঞানের অধিকারী ।” এতে ইঙ্গিত রয়েছে, এমন কি স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয়েছে যে, ঈসাও (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এবং তারই পদপ্রান্তে মস্তক 
অবনতকারী। সমস্ত মানুষের ন্যায় তিনিও একজন মানুষ । তার আকৃতিও আল্লাহ 
তা'আলা তার মায়ের জরায়ুর মধ্যে গঠন করেছিলেন এবং তার সৃষ্টির মাধ্যমেই সৃষ্ট 
হয়েছেন । সুতরাং তিনি কিরূপে আল্লাহ হয়ে গেলেন, যেমন অভিশপ্ত খৃষ্টানরা মনে 
করে নিয়েছে? অথচ তিনিইতো তোমাদেরকে তোমাদের এক অবস্থা হতে অন্য 
অবস্থার দিকে ফিরিয়ে থাকেন । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
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পর্ণ 44 বি ৮2 AEDT Ti পর 2 2 2297 
১০১ ৯০০৮ ৯ ০১১৬ ৯০51৫ ৩9৫ Los ৪ 79৫ 
তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন । (সূরা 
যুমার, ৩৯ ৪ ৬) 
৭। তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ 27 
অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট ৬০০ ০7 SA ৩57 


আয়াতসমূহ রয়েছে - ওগুলি 
গ্রন্থের জননী স্বরূপ এবং 
অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট; 
অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা 
রয়েছে, ফলতঃ তারাই অশান্তি 
সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের 
উদ্দেশে অস্পষ্টের অনুসরণ 
করে; এবং আল্লাহ ব্যতীত ওর 


উপদেশ গ্রহণ করেনা । 


4 পর পু পাস ০, 2 4০ ৫8 ৫4 
« ৮১৩০ 9S S| 610৯ 


এ 

৮। হে আমাদের রাব্ব! [২ ০৮1৫৫ 185 2 খাঁ ৩০ 
১| ০৬ 05 ; ৩০৭, 

আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের 55১০১ 
পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র | $1.41 টি শত 2 
করবেননা এবং আমাদেরকে | ১-এ ০৪ 0০ 23 ০৫০ 
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ৰে রে যার 

4 ভাতা 

প্রভূত প্রদানকারী । 

৯। হে আমাদের রাব্ব! ৫ ৭ 


ভঙ্গকারী নন। ১৮০1 
কুরআনের মুতাশাবিহাত ও মুহকামাত আয়াত 


এখানে বর্ণিত হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে এমন আয়াতও রয়েছে 
যেগুলির বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সরল ও সহজ প্রত্যেকেই 
ওগুলির ভাবার্থ অনুধাবন করতে পারে। আবার কতগুলি আয়াত এরূপও রয়েছে 
যেগুলির ভাবার্থ সাধারণতঃ বোধগম্য হয়না । এখন যারা দ্বিতীয় প্রকারের 
আয়াতগুলিকে প্রথম প্রকারের আয়াতসমূহের দিকে ফিরিয়ে থাকে, অর্থাৎ যে 
জিজ্ঞাস্য বিষয়ের স্পষ্টতা যে আয়াতের মধ্যে প্রাপ্ত হয় তাই গ্রহণ করে থাকে, 
তারাই সঠিক পথের উপর রয়েছে । আর যারা স্পষ্ট আয়াতগুলিকে ছেড়ে এমন 
আয়াতগুলিকে দলীলরূপে গ্রহণ করে যেগুলি তাদের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং ওগুলির 
মধ্যেই জড়িত হয়ে পড়ে, তারা ওরাই যারা মুখের ভরে পতিত হয়েছে। 


৮। ঠা অর্থাৎ মূল ও ভিত্তি । এগুলি হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের পরিষ্কার ও 


স্পষ্ট আয়াতসমূহ । “তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়োনা, বরং স্পষ্ট 
আয়াতসমূহের প্রতিই আমল কর, এগুলিকেই মীমাংসাকারী হিসাবে গ্রহণ কর ৷’ 
কতগুলি আয়াত এমনও রয়েছে যে, এগুলির একটি অর্থ তো স্পষ্ট 
আয়াতসমূহের মতই । কিন্তু এ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। 
এরূপ অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে পড়না ৷’ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 


৫৫ হচ্ছে রহিতকারী আয়াতগুলি, যেগুলির মধ্যে হালাল, হারাম, আদেশ, 


নিষেধ এবং আমলসমূহের বর্ণনা থাকে । 544 এ আয়াতগুলিকে বলা হয় 
যেগুলি রহিত হয়ে গেছে। যেগুলি পূর্বের ও পরের, যেগুলির মধ্যে রয়েছে দৃষ্টান্ত- 
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সমূহ এবং যেগুলি দ্বারা শপথ করা হয়েছে, এগুলির উপর শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন 
করতে হবে । আমল করার জন্য এগুলি আহকাম নয়। ইব্‌ন আব্বাসেরও (রাঃ) 
উক্তি এটাই। এগুলির মধ্যে বান্দাদের রক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিবাদ ও 
বাতিলের মীমাংসা রয়েছে। এগুলির প্রকৃত ভাবার্থ কেহ পরিবর্তন করতে 


পারেনা । 5152 আয়াতগুলির সত্যতার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। এ 


আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দেয়া উচিত নয়। এ আয়াতগুলি দ্বারা আল্লাহ তাআলা স্বীয় 
যাওয়া উচিত নয়। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ 


Le HOS ৫ OAD ৬ rel ও তে 56 যাদের অন্তরে বক্রতা 


রয়েছে, অর্থাৎ যারা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রান্তির পথে গমন করে তারাই এ অস্পষ্ট 
আয়াতগুলির মাধ্যমে স্বীয় জঘণ্য উদ্দেশ্যাবলী পুরা করতে চায় এবং শাব্দিক 
অনৈক্য হতে অবৈধ উপকার গ্রহণ করে নিজের দিকে ফিরিয়ে নেয়। স্পষ্ট 
আয়াতসমূহ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পুরা হয়না । কেননা এগুলির শব্দসমূহ সম্পূর্ণ 
স্পষ্ট এবং একেবারে খোলাখুলি । তারা এগুলি সরাতেও পারেনা এবং ওগুলির 
মধ্যে নিজেদের অনুকূলে কোন দলীলও প্রাপ্ত হয়না । এ জন্যই ঘোষণা করা হচ্ছে 
যে, এর দ্বারা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে অশান্তি সৃষ্টি, যেন তারা স্বীয় 
অধীনস্থ লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে । তারা নিজেদের বিদ'আতের দলীল 
কুরআনুম মাজীদ থেকেই নিতে চায়, অথচ কুরআন মাজীদতো বিদ“আতকে খণ্ডন 
করে থাকে। যেমন খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র (নাউজুবিল্লাহ) 
সাব্যস্ত করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনের 1 0১) শব্দকে দলীল রূপে গ্রহণ 
করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তারা এ অস্পষ্ট আয়াতটিকে গ্রহণ করে 
নিম্নলিখিত স্পষ্ট আয়াতগুলিকে পরিত্যাগ করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঈসা 
(আঃ) সম্বন্ধে বলেন ৪ 


০ পর্ 2৮ 


ale ৬০৩৩০ খু] 


সে তো (ঈসা (আঃ) ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুথহ 
করেছিলাম । (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৫৯) অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
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নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টাভ আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা 
সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল (সূরা আলে 
ইমরান, ৩ ৪ ৫৯) এ প্রকারের আরও বহু স্পষ্ট আয়াত রয়েছে। কিন্ত এ সবকিছু 
ছেড়ে দিয়ে অভিশপ্ত খুষ্টানরা অস্পষ্ট আয়াত দ্বারা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা“আলার পুত্র হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছে। অথচ তিনি আল্লাহ 
তা'আলার সৃষ্ট, তার বান্দা ও রাসূল । 

অতঃপর বলা হচ্ছে, “অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছনে লেগে থাকার তাদের দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ পরিবর্তন করা এবং এগুলিকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়া ৷’ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 

‘যখন তোমরা এ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতগুলি নিয়ে ঝগড়া 
করে তখন তোমরা তাদেরকে পরিত্যাগ কর। (আহমাদ ৬/৪৮) ইমাম বুখারী 
(রহঃ) এ আয়াতের (৩ £ ৭) তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) 
তার সহীহ গ্রন্থের 'কাদর' অংশে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু দাউদও (রহঃ) 
তার সুনান গ্রন্থে আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন £ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন, অতঃপর তিনি বললেন ৪ তুমি 
যখন এ লোকদের দেখবে যে, কুরআনে যে ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি 
তা অনুসরণ করছে তখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ তাদের ব্যাপারেই বলেছেন, 
“তাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে ।” (ফাতহুল বারী ৮/৫৭, মুসলিম 
৪/২০৫৩, আবু দাউদ ৫/৬) 


মুতাশাবিহাত আয়াতের মর্ম একমাত্র আল্লাহই জানেন 
অতঃপর বলা হচ্ছে, 4 3! 82) ৮ 5) ওর প্রকৃত ভাবার্থ একমাত্র 
আল্লাহই জানেন’ । 4)! শব্দের উপর বিরতি আছে কি নেই, এ বিষয়ে মতভেদ 


রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ “চার প্রকারের তাফসীর রয়েছে। 
(১) প্রথম হচ্ছে এ তাফসীর যা সবাই বুঝতে পারে। (২) দ্বিতীয় এ তাফসীর যা 
আরাববাসী নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকে । (৩) তৃতীয় এ তাফসীর 
যা শুধুমাত্র বড় বড় পপ্তিতগণই বুঝে থাকেন। (8) চতুর্থ এ তাফসীর যা শুধুমাত্র 
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আল্লাহই জানেন, অন্য কেহ জানেনা । (তাবারী ১/৭৫) এটা পূর্বেও বর্ণিত 
হয়েছে । আয়িশা (রাঃ) প্রমুখেরও এটাই উক্তি । 

ইব্‌ন আবী নাষিহ (রহঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলতেন ৪ জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি একজন ।” (তাবারী 
৬/২০৩) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) জন্য প্রার্থনা করেছিলেন ৪ 

“হে আল্লাহ! তাকে আপনি ধর্মের বোধ এবং তাফসীরের জ্ঞান দান করুন ৷’ 


(ফাতহুল বারী ১/২০৫) কতক আলেম এখানে বিশ্লেষণ করে বলেন যে, 49 


শব্দটি কুরআন মাজীদের মধ্যে দু'টি অর্থে এসেছে। একটি অর্থ হচ্ছে কোন 
জিনিসের মূল তত্ত্ব ও যথার্থতা । যেমন কুরআনুল হাকীমে রয়েছে ৪ 


GB 06155 U6; 

হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা । (সূরা ইউসুফ, ১২৪ 

১০০) অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
5 GN 486 3 558405 

তারা কি এই অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্ত প্রকাশ করা হোক? (সুরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ৫৩) সুতরাং এ দু" জায়গায় 48 শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে মূল তত্ত্ব বা 
যথার্থতা ৷ যদি এ পবিত্র আয়াতের 43 শব্দের ভাবার্থ এটাই নেয়া হয় তাহলে 
| ৷ শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা যরুরী। কেননা কোন কাজের মূল তত্ব ও 
যথার্থতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ জানেনা । | ও ০১৯৭) উদ্দেশ্য 
হবে এবং (৫ ০১12 বিধেয় হবে আর এ বাক্যটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক হবে। 
9৬ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং একটি জিনিস দ্বারা অন্য 
জিনিসের ব্যাখ্যা করা। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে, 4:১4 ৫ অর্থাৎ, 
‘আমাদেরকে 4338 বা ব্যাখ্যা বলুন। (সুরা ইউসুফ, ১২ ৪ ৩৬) যদি উপরোক্ত 
আয়াতে (9 শব্দের এ অর্থ নেয়া হয় তাহলে ॥4। 9 শব্দের উপর ওয়াক্ফ 
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করা উচিত। কেননা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ জানেন ও বুঝেন। আর 
সম্বোধনও তাদেরকেই করা হয়েছে, যদিও মূল তত্ত্বের জ্ঞান তাদের নেই। এরূপ 


হলে 441 শব্দটি J হবে। আবার এ 375 ছাড়াই ১৫ হতে 
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এই সম্পদ অভাবগক্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি 
হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্থহ ও সন্তাষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী । মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে 
যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে 
ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা 
পোষণ করেনা, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা 
অভাব্থস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম । 
যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ৪ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং 
ঈমানে অথগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে 
আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদবেষ রাখবেননা । হে আমাদের রাব্ব! আপনি তো দয়ার্দ 
পরম দয়ালু । (সুরা হাশর, ৫৯ ৪ ৮-১০)। অন্য স্থানে রয়েছে ৪ 

রত টা aio ০ 2 
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এবং যখন তোমার রাবব আগমন করবেন, আর সারিবদ্ধভাবে 


মালাইকা/ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে । (সুরা ফাজ্র, ৮৯ ৪ ২২)। অর্থাৎ 
তোমার রাব্ব যখন উপস্থিত হবেন তখন মালাইকা সারি বেঁধে দাড়িয়ে থাকবেন । 
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জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হতে এ সংবাদ প্রদান “আমরা ওর উপর 
ঈমান এনেছি’ এর অর্থ এই যে, তারা অস্পষ্ট আয়াতসমূুহের উপর ঈমান 
এনেছেন। অতঃপর তারা স্বীকার করেছেন যে, এ সবগুলিই অর্থাৎ স্পষ্ট ও 
অস্পষ্ট আয়াতসমূহ সবগুলিই সত্য এবং একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদনকারী । 
আর তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সমস্ত আয়াতই আল্লাহ তাআলার নিকট হতে 
এসেছে। এগুলির মধ্যে বৈপরীত্য কিছুই নেই । যেমন এক জায়গায় রয়েছে ঃ 


রা 1 ই: 547 
2 liz) BM ০৫৪ ৯০৪ ০৮:96 95 OD ০৪৮৭ ১৫ 
12547 দঃ (212 
তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষনা করেনা? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত 
অন্য কারও নিকট হতে হত তাহলে তারা ওতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত । 
(সুরা নিসা, ৪ ৪ ৮২) এ জন্যই এখানেও বলেছেন, “এটা শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই 
অনুধাবন করে থাকে, যারা এ সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করে, যাদের জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত 
এবং যারা স্থির মস্তিষ্ক সম্পন্ন ।” এ ছাড়া ইব্নুল মুনযির (রহঃ) তার তাফসীরে 
বর্ণনা করেছেন যে, নাফি ইব্‌ন ইয়ামীদ (রহঃ) বলেছেন, তারাই বিশেষ জ্ঞানপ্রাপ্ত 
যারা আল্লাহর কারণে সংযত, আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিনয়ী, তারা বড়দের 
সাথে বাড়াবাড়ি করেনা এবং ছোটদেরকে হেয় চোখে দেখেনা। 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন যে, জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা প্রার্থনা করে, 
555 ১। ০ 59৪ (3 0) হে আমাদের প্রভু! সুপথ প্রদর্শনের পর 
আমাদের অন্তরকে ওসব লোকের অন্তরের ন্যায় করবেননা যারা অস্পষ্ট 
আয়াতসমূহের পিছনে পড়ে বিপথগামী হয়ে থাকে । বরং আমাদেরকে সরল- 


সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, দৃঢ় ধর্মের উপর কায়েম রাখুন। ৬ (৫ ৯ 


22৮) 4১54 আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন, আমাদের অন্তর ঠিক 
রাখুন, আমাদের মনের বিক্ষিপ্ততা দূর করুন এবং আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন। 
নিশ্চয়ই আপনি সুপ্রচুর প্রদানকারী ৷’ ইবন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর 
(রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালমাহ (রাঃ) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন £ 


ue ০৮ fr) রে 2 20 w A 
5 ৩ পা ০ মু চা ঠ ৯ ০ কবি পা কি পা 
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সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৪৩ পারা ৩ 


“হে অন্তরের পরিবর্তন আনয়নকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত রাখুন।' অতঃপর তিনি 4 ৮১ ও ১1 24 98 & ৮3 এ 
৷ ০০ £৮9 ৪৪ ০০ এ আয়াতটি (৩ ৪ ৮) পাঠ করতেন। 
(ইবৃন আবী হাতিম ২/৮৪, তাবারী ৬/২১৩) আমাদের প্রার্থনা এই যে, আমাদের 
অন্তরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আল্লাহ তাআলা যেন তা বক্র না করেন এবং তিনি 
যেন আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করেন। তিনি প্রচুর প্রদানকারী ।' অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা বলে £ 

45 ন (৯ ০ ৬৬ ৩৪ এ) হে আমাদের গরু নিশ্চয়ই 
আপনি কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষকে সমবেতকারী এবং তাদের মধ্যে হুকুম ও 
ফাইসালাকারী। আপনিই সকলকে তাদের ভাল-মন্দ কাজের বিনিময় 


প্রদানকারী । এ দিনের আগমনে এবং আপনার অঙ্গীকারের সত্যতায় কোন 
সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ 
১০। নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস] 11 ৮৮ 77 রি ও 

৪ 2 র্‌ + \ ২ 
করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও ০৮035 ২০৮ oJ. 
তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর ২, ০ 5০ ০4৮ পেত 
নিকট কোন বিষয়েই ফলপ্রদ ২5 2৫91 2৫ TC 
হবেনা এবং তারাই ৮; 7 ১০ ৯৬২৮৫ 


জাহান্নামের ইন্ধন। ৬ এটা 09 mi 


১১। ফির'আউন সম্প্রদায় 
শি তাদের পূর্ববর্তীদের পু পদ ই রত 43 
প্রকৃতির ন্যায় তারা আমার ০১৮০৪ 912 ৮7144, 
আয়াতসমূহের প্রতি |। »প০ € , টিন 

রোপ করেছে, এই [15845 293 ০ ০:০0 
হেতু আল্লাহ তাদের ত রি টি 

রা rs 4এ (৯২ 555 
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সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান 88 পারা ৩ 


কিয়ামাত দিবসে En 


সম্পদ কাজে আসবেনা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অস্বীকারকারীরা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ট হবে। 
সেদিন এ অত্যাচারীদের ওযর কৈফিয়ত কোন কাজে আসবেনা । তাদের উপর 
আল্লাহর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য জঘন্য বাসস্থান রয়েছে। সেদিন তাদের 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই উপকার করতে পারবেনা, তাদেরকে 
আল্লাহ তা'আলার শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবেনা । 


আঃ নে (9 ৬ ৫ 3৩ রণ Ss 
যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য 
রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৫২) যেমন অন্য 


৬ 8৫4 & ১) এর্ Cy 4 


এ থর ২১ 9] ail Js 24 ৬ 5 


0584 ৮৯9 48035 4] ১১০০০ 

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সম্ভান-সম্ভতি যেন তোমাকে বিস্মিত না 

করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে 

আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়। (সুরা 
তাওবাহ, 755 


৪ ৰত 


(০৫৯ 7492 BUS ৫ এনা ও 5৫ চা ০৬ ৩৫ yor 
30107 রি 
যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে 
প্রতারিত না করে । এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনভ্তর তাদের অবস্থান 
জাহারাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৯৬-১৯৭) অনুরূপ 
এখানেও বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার কথা অস্বীকারকারী, তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্যকারী, তার কিতাবের বিরোধী, অহীর 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান 8৫ পারা ৩ 


অবাধ্য, তারা যেন তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা কোন মঙ্গলের আশা 


না করে। তারা জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ, তাদের দ্বারা জাহান্নাম প্রজ্জ্বলিত করা 
হবে!’ যেমন অন্য জায়াগায় রয়েছে ৪ 


পপ পপ র্জণ 2 Ale de 2 
রি Les Hd on ০০ ০৫7০] 
তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো 
জাহারামের ইন্ধন । (সূরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ৯৮) 


ন 
৯১০৮০ ২ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ০৮০৪ (ঢা ০1945... যাহহাক (রহঃ) বর্ণনা 
করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে “ফির'আউনের 
লোকদের মত ব্যবহার করা ।' তোবারী ৬/২২৪) ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ) আবু মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ তাফসীর 
করেছেন। অন্যান্য বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে 
“ফির'আউনীদের অনুসারীদের মত আমল করা, আচার-আচরণ করা এবং তাদের 
পছন্দনীয় বিষয়কে পছন্দ করা।” (ইব্ন আবী হাতিম ২/৯২) অতঃপর আল্লাহ 


৩০১৪ পা ০95 যেমন অবস্থা ফির'আউন সম্প্রদায়ের ছিল, যেমন 
তাদের কৃতকর্ম ছিল। ’ ১ শব্দটির ১১ অক্ষরটি জযমের সঙ্গেও এসেছে 
এবং যবরের সঙ্গেও এসেছে। যেমন নাহরুন ও নাহার শব্দটি । | শব্দটি 


জাকজমক, অভ্যাস, অবস্থা এবং পন্থা ইত্যাদি অর্থে এসে থাকে । পবিত্র 
আয়াতটির ভাবার্থ এই যে, কাফিরদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর 
নিকট কোন কাজে আসবেনা, যেমন ফির'আউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী 


কাফিরদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসেনি। 209 
|| 5১৩ আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন এবং তীর শাস্তি বড়ই 
বেদনাদায়ক । কেহ কোন ক্ষমতার বলে এ শাস্তি হতে রক্ষা পেতে পারেনা এবং 


তা সরিয়ে দিতেও পারেনা । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা চান তাই করে 
থাকেন। প্রত্যেক জিনিসই তার বশীভূত ৷ তিনি ব্যতীত কেহ মা'বুদ নেই। 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ৪৬ পারা ৩ 


১২। যারা অবিশ্বাস করেছে, 1122 7৮ শর্ট 

গ + & এ] 
তুমি তাদেরকে বল ৪ অচিরেই হিলি উনি 
তোমরা পরাভূত হবে এবং: _ &; - 
তোমরা জাহান্নামের দিকে 4) ১৯53 ত 
একত্রিত হবে এবং ওটা 


আল্লাহ তা'আলা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন 
করে বলেন ৪ “হে নাবী! তুমি অবিশ্বাসীদেরকে বলে দাও যে, তারা পৃথিবীতে 
পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং মুসলিমদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে 
এবং কিয়ামাতের দিনও তাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে, আর 
ওটা হচ্ছে জঘন্যতম স্থান। ‘সীরাত ইব্‌ন ইসহাক’ গ্রন্থে আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন 
কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
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বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর যখন মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি বানু 
কাইনুকার বাজারে ইয়াহুদীদেরকে একত্রিত করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে 
বলেন ঃ “হে ইয়াহুদীর দল! কুরাইশদের লাঞ্চিত ও অপদস্ত হওয়ার ন্যায় 
তোমরাও লাঞ্ছিত ও পর্যৃদস্ত হওয়ার পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর।” এ কথা শুনে 
এ উদ্ধত ও অবাধ্য দলটি উত্তর দেয় £ 'যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কয়েকজন 
কুরাইশকে পরাজিত করেই বুঝি আপনি অহংকারে ফেটে পড়েছেন? আমাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ হলে জানতে পারবেন যুদ্ধ কাকে বলে! এখনও আমাদের সাথে আপনার 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি ।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়, “মাক্কা 
বিজয়ই এটা প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ তাআলা তার সত্য, উত্তম ও পছন্দনীয় 
দীনকে এবং এ দীনধারীদেরকে সম্মান দানকারী । তিনি তার রাসূলের ও তার 
অনুসারীদের স্বয়ং সাহায্যকারী’ । 

দু'টি দল যুদ্ধে পরস্পর সম্মুখীন হয়। একটি সাহাবা-ই-কিরামের দল এবং 
অপরটি মুশরিক কুরাইশদের দল । এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা । সেদিন মুশরিকদের 
উপর (মুসলিমদের) এমন প্রভাব পড়ে এবং মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে 
এমনভাবে সাহায্য করেন যে, যদিও মুসলিমরা সংখ্যায় মুশরিকদের অপেক্ষা 
অনেক কম ছিল, কিন্তু মুশরিকরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ দেখতে 
75577577755 
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খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট 
হচ্ছিল । (সুরা আনফাল, ৮ ৪ 8৪) সুতরাং এ পবিত্র আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে 
যে, প্রকৃত সংখ্যার চেয়েও অল্প পরিলক্ষিত হয়। এটা এ জন্যই যে, যেন তারা 
সমস্ত মনযোগ তারই দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং তারই নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা 
জানায় । আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘আমরা যখন কাফিরদের 
সেনাবাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই যে, তারা আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ । 
দ্বিতীয়বার যখন তাদের প্রতি দৃষ্টি দেই তখন মনে হয় যেন তারা আমাদের চেয়ে 
একজনও বেশি নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন £ 
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তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের 
চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল । (সূরা আনফাল, ৮ £ 
8৪) (তাবারী ৬/২৩৪) 

যখন উভয় শিবিরের সৈন্যরা একে অপরের দিকে লক্ষ্য করছিল তখন 
মুসলিমদের কাছে কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা তাদের প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ 
মনে হচ্ছিল। তা এ জন্য যে, মুসলিমরা যেন আল্লাহর উপর নির্ভর করে এবং 
LE 855 

সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ দেখানো হচ্ছিল যাতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত 

7275 
হয় তখন প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতে নিজেদের তুলনায় অন্য দলের সংখ্যা কম 
পরিলক্ষিত হয় যেন উভয় দলই উদ্যমের সাথে যুদ্ধ করে এবং 
NAL ENE 

আল্লাহ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট মীমাংসা করে দেন। (সুরা আনফাল, 
৮ 8 ৪২) যেন কুফর ও ওদ্ধত্যের উপর ঈমানের বিজয় লাভ ঘটে এবং যেন 
মুসলিমরা সম্মানিত হয়, আর কাফিরেরা লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়। যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছে ঃ 
EBFES EE ৫9০ ২ 

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা 
দুর্বল ছিলে । (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১২৩) এ জন্যই এখানেও বলেন, “আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা করেন তদীয় সাহায্যদানে শক্তিশালী করে থাকেন ।' অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ ‘নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুক্মানদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ 
রয়েছে৷’ অর্থাৎ যারা স্থির মস্তিষ্ক বিশিষ্ট তারা আল্লাহ তা“আলার আদেশ পালনে 
অতি তৎপর হয়ে যাবে এবং বুঝে নিবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার 
মনোনীত বান্দাদেরকে এ ইহলৌকিক জগতেও সাহায্য করবেন এবং কিয়ামাতের 
দিনও তাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। 


১৪। রমণী ০৪12 ৰক্ত ০:৮4 
মানবমন্ডলীকে রমণী: eli ALU 06 ১ ৫ 
সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ > J 
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ও রৌপ্যভান্ডার, সুশিক্ষিত পপর, রা পাপ” পাপ 

অশ্ব ও পালিত পশু এবং 1৮৭ [5 ০15 ৪০1 এন 
শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বস্তু ০৫? . 
দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, sl রি ৯০৮০,৪০]| 
এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ |...» ০.৭ রঃ 
এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে : 2৯] Jl ial 
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পার্থিব জীবনের প্রকৃত মূল্য 
আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, পার্থিব জীবনকে বিভিন্ন প্রকারের 
উপভোগ্য (বস্তু) দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। এ সমুদয় জিনিসের মধ্যে 
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সর্বপ্রথম নারীদের কথা বর্ণনা করেছেন, কেননা তাদের অনিষ্ট সবচেয়ে বড়। 
বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

‘আমি আমার পরে পুরুষদের উপর স্ত্রীদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ও ফিতনা 
ছেড়ে গেলামনা। (ফাতহুল বারী ৯/৪১) তবে হ্যা, যখন বিবাহ দ্বারা কোন 
লোকের উদ্দেশ্য হবে ব্যভিচার হতে রক্ষা পাওয়া ও সন্তানাদির আধিক্য তখন 
নিঃসন্দেহে ওটা উত্তম কাজ হবে ।” শারীয়াত বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে 
এবং বিয়ে করা এমনকি বহু বিয়ে করার ফাযীলাতের অনেক হাদীসও এসেছে 
এবং বলা হয়েছে ৪ 

এ উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম এ ব্যক্তি যে অধিক স্ত্রীর অধিকারী । (ফাতহুল 
বারী ৯/১৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

“দুনিয়া একটি উপকারের বস্তু এবং ওর সর্বোত্তম উপকারী জিনিস হচ্ছে সতী 
সাধ্বী পত্নী । (মুসলিম ২/১০৯০) স্বামী যদি তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাহলে সে 
তাকে সন্তুষ্ট করে, যদি নির্দেশ দেয় তাহলে পালন করে । আর যদি সে স্ত্রী হতে 
অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে নিজের জীবনের ও স্বামীর ধন-সম্পদের 
রক্ষণাবেক্ষণ করে।" অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ 

“আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং আমার চক্ষু ঠাণ্ডাকারী 
হচ্ছে সালাত ৷’ (নাসাঈ ৫/২৮০) আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ৪ 

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল 
নারীগণ, তবে তিনি ঘোড়াও খুব পছন্দ করতেন। (নাসাঈ ৬/২১৭, ৭/৬১) আর 
একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তার পছন্দের জিনিস ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা । 
তবে হ্যা, নারীরাও ছিল। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীদেরকে ভালবাসার মধ্যে 
মঙ্গলও রয়েছে এবং অমঙ্গলও রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যদের উপর অহংকার 
প্রকাশ করার জন্য যদি অধিক সন্তান লাভ কামনা করে তাহলে তা নিন্দনীয় । 
কিন্তু যদি এর দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উম্মাতের মধ্যে একাত্মবাদী মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা 
নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ 

“ভালবাসা স্থাপনকারিণী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী নারীদেরকে তোমরা 
বিয়ে কর, কিয়ামাতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে অন্যান্য 
উম্মাতবর্ণের উপর গর্ববোধ করব ।’ (ইব্‌ন হিব্বান ৬/১৩৪) ধন-সম্পদের 
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ব্যাপারেও একই কথা । যদি ওর প্রতি ভালবাসার উদ্দেশ্য হয় দুর্বলদের ঘৃণা করা 
ও দরিদ্রের উপর অহংকার প্রকাশ করা তাহলে তা অতি জঘন্য । আর যদি 
সম্পদের চাহিদার উদ্দেশ্য হয় নিকটের ও দূরের আত্মীয়দের উপর খরচ করা, 
সকার্ধাবলী সম্পাদন করা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করা তাহলে তা শারীয়াত 
সম্মত ও খুবই উত্তম । 


১ এর পরিমাণের ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 


মোট কথা এই যে, অত্যধিক সম্পদকে ৬3 বলা হয়। যেমন যাহহাকের (রহঃ) 
উক্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

‘বারো হাজার উকিয়াহ'য় এক কিনতার হয় এবং প্রত্যেক আওকিয়া’ পৃথিবী 
ও আকাশ হতে উত্তম ৷’ (তাবারী ৬/২৫০) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এ রকমই 
একটি মাওকুফ হাদীসও বর্ণিত আছে এবং এটাই সর্বাপেক্ষা সঠিক। (তাবারী 
৬/২৪৪) 

ঘোড়ার প্রতি ভালবাসা তিন প্রকারের । প্রথম হচ্ছে এসব লোক যারা ঘোড়ার 
উপর আরোহণ করে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তা লালন-পালন করে। 
তাদের জন্য এ ঘোড়া সাওয়াবের কারণ । দ্বিতীয় হচ্ছে তারাই যারা গর্ব ও 
অহংকার প্রকাশের উদ্দেশে ঘোড়ার পালন করে । এদের জন্য শাস্তি রয়েছে। 
তৃতীয় হচ্ছে ওরাই যারা চাহিদা পূরণ হওয়ার জন্য এবং ওর বংশ রক্ষার উদ্দেশে 
ঘোড়ার পালন করে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য বিস্মরণ হয়না । এ জন্যই 
রক্ষা বুহ্য হিসাবে কাজ করে যা একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে । এ বিষয়ে সুরা 
আনফালের ৬০ আয়াতের তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে। 

৮9-4 শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্নিত এবং কপালে ও পায়ে সুন্দর সাদা চিহ্ৃযুক্ত 
ঘোড়া ইত্যাদি। (তাবারী ৬/২৫২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ 
ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবযা (রহঃ), সুদ্দী 
(রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), আবু সিনান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ 
বর্ণনা করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/১২৩-১২৫) মাকহুল (রহঃ) বর্ণনা করেন 
যে, “মুসাওওয়ামাহ' বলা হয় এ ঘোড়াকে যার কপালে সাদা দাগ থাকে এবং 
পায়ের নিচের অংশও সাদা থাকে । (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/১২৭) ইমাম আহমাদ 
(রহঃ) আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি আরাবীয়ান ঘোড়াকে প্রতিদিন ভোরে দু'টি বিষয়ের যে 
কোন একটি বিষয়ে দু'আ করার অনুমতি দেয়া হয়। এ দু'আ হল, হে আল্লাহ! 
তুমি আমাকে আদম সন্তানের সেবার জন্য নিয়োজিত করেছ। অতএব তুমি 
আমাকে তার কাছে এবং তার গৃহের জন্য উপকারী জিনিসের অন্তর্ভুক্ত কর অথবা 
... আমাকে তার জন্য এবং তার গৃহের জন্য সবচেয়ে পছন্দনীয় হিসাবে গণ্য 
কর। (আহমাদ ৫/১৭০) 

৪) শব্দের অর্থ হচ্ছে উট, ছাগল ও গরু । ৬ শব্দের অর্থ হচ্ছে এ 


ভূমি যা ফসলের বীজ বপন বা বৃক্ষ রোপণের জন্য তৈরী করা হয়। মুসনাদ 
আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লান্নাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
“মানুষের উত্তম সম্পদ হচ্ছে অধিক বংশ বৃদ্ধি করা ঘোড়া এবং অধিক ফলবান 
দুটির হু লনা জে: 

শুট ৮০৮ ০৬ মা? Bil Gd te ৬১ ‘এগুলি পার্থিব 
জীবনের লোভনীয় সম্পদ৷’ অর্থাৎ এগুলি ইহলৌকিক জীবনের লোভনীয় বস্তু, 
এগুলি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠতম অবস্থান স্থল ও উত্তম বিনিময় প্রাপ্তির 
জায়গা মহান আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। 


এখানে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা 
হয় ৪ ৮৪৩১ ৩ ০০০৭ 55 08 (হে নাবী)! তুমি বলে দাও আমি 
তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উত্তম জিনিসের সংবাদ দিচ্ছি। এ পার্থিব জিনিসগুলি 
তো একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই । কিন্ত আমি তোমাদেরকে যেসব জিনিসের 
কথা বলছি সেগুলি অস্থায়ী নয়, বরং চিবস্থায়ী। ৬ ৯৫) ০০৮ 1% না] 
৷ ক ০০ ৬ সর্প জেনে রেখ যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য 
তাদের প্রভুর নিকট এমন সুখময় জান্নাত রয়েছে যার বিভিন্ন প্রান্তে ও যার বৃক্ষাদির 
মধ্যস্থলে বিভিন্ন প্রকারের স্রোতস্বিনীসমূহ বয়ে যাচ্ছে । কোন স্থানে রয়েছে মধুর 
নদী, কোন জায়গায় রয়েছে দুধের নদী, কোথাও বা রয়েছে সুরার স্রোতস্বিনী এবং 
কোন স্থানে রয়েছে স্বচ্ছ পানির প্রত্রবণ। আরও এমন এমন সুখ-সম্পদ রয়েছে যা 
না শ্রবণ করেছে কোন কর্ণ, না দর্শন করেছে কোন চক্ষু, আর না ধারণা করেছে 
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কোন অন্তর। এরূপ সুখময় ও আরামদায়ক স্থানে মুত্তাকীরা চিরকাল অবস্থান 
করবে। তথা হতে তাদেরকে বের করে দেয়া হবেনা, তাদেরকে প্রদত্ত 
নি'আমাতরাজী কমে যাবেনা এবং ধ্বংসও হবেনা। ৪০৫ (19)9 অতঃপর 
সেখানে এমন সহধর্মিণী থাকবে যারা ময়লা মালিন্য, অপবিভ্রতা, খতু-রক্তক্ষরণ 
ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে । তাদের মধ্যে সর্বপ্রকারের পরিচ্ছন্নতা ও 
পবিত্রতা বিরাজ করবে । 4 ১ ১1:১9 সর্বোপরি খুশির কারণ এই যে, মহান 
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। এর পরেও আল্লাহর অসন্তষ্টির কোন ভয় 
থাকবেনা । এ জন্যই সুরা বারাআতের নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে ৪ 


4৮2 EG [al লেক at 

১ al 2 025 
আর আল্লাহর সন্তষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নিরআমাত । (সূরা তাওবাহ, ৯ ৪ 
৭২) অর্থাৎ নি'আমাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নি‘আমাত হচ্ছে প্রভুর সন্তুষ্টি 


লাভ । সমস্ত বান্দাই আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। কে তার অনুগ্রহ 
লাভের যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় তা তিনিই ভাল জানেন। 


১৬। যারা বলে 8 হে [রঃ 
আমাদের রাব্ৰ! নিশ্চয়ই; ১১ 
আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, 
অতএব আমাদের অপরাধ 
ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের 
আগুনের শাস্তি হতে 


টির ক হি 
05527 ২7৮৫ 21 
(55১ 4 2৮ 00 ও 


চা 559 


আমাদেরকে বীচান। 

১৭। যারা সহিষ্চু, কারার যেনা র। 
সত্যপরায়ণ, সেবানুগত, 3১০) ০৬৮৮ ০ 
দানশীল এবং উষাকালে .. « 2 
ক্ষমাপ্রার্থী ৷ ২০৪৪০ Cdl 


রর »% Pa det 
১০৮০১, + 2 Asia 
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মুত্তাকীদের বর্ণনা এবং তাদের প্রার্থনা 


আল্লাহ তা'আলা তার সংযমী বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করেন যে, তারা বলে 
৪ 01 os 3 4%১ এ ১৪১৪ 2 ৬ (4) হে আমাদের রাব্ব! আমরা 


আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, সুতরাং এ ঈমানের উপর ভিত্তি করে 
আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং 
আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নিন।' এ সংযমী লোকেরা আল্লাহ 
তাআলার আনুগত্য স্বীকার করে তার সমস্ত আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে এবং 
অবৈধ জিনিস হতে দূরে থাকে । তারা প্রতিটি কাজে ধৈর্য ও সহিষ্ট্রতার পরিচয় 
দেয়। তারা ঈমানের দাবীতেও সত্যবাদী । 

জীবনের উপর কঠিন ও কষ্টকর হলেও তারা সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। 
তারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী । তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে তার 
নির্দেশ মত ব্যয় করে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, মানুষকে অন্যায় 
কাজ হতে বিরত রাখে এবং তাদের দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে । 
তারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য দানে পরিতুষ্ট করে এবং ভোর রাতে উঠে 
আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এ সময় 
ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত অত্যধিক । এও বলা হয়েছে যে, ইয়াকুব (আঃ) তার 
পুত্রদেরকে বলেছিলেন ঃ 


Yn এটির 

টান ET রর 
১২ ৪ ৯৮) ওটার ভাবার্থ উষাকালই বটে । অর্থাৎ ইয়াকুব (আঃ) তার অন্ত 
[নদেরকে বলেন ৪ প্রাতঃকালে তোমাদের জন্য আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করব ।” সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

‘আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতে এক তৃতীয়াংশ রাত অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার 
আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন ঃ “কোন যাঞ্চাকারী আছে কি যাকে আমি 
দান করব? কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যার প্রার্থনা আমি কবুল করব? কোন 
ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি ক্ষমা করব?’ (ফাতহুল বারী ১১/১৩৩, 
মুসলিম ১/৫২১, আবূ দাউদ ২/৭৭, তিরমিযী ৯/৪৭১, নাসাঈ ৬/১২৩, ইব্‌ন 
মাজাহ ১/৪৩৫, আহমাদ ২/৪৮৭) 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে 
বিত্র সালাত আদায় করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
(ফাতহুল বারী ২/৫৬৪, মুসলিম ১/৫১২) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) রাতে 
তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার জন্য নাফিকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করতেন ৪ “হে নাফি! 
ইহা কি রাতের শেষ অংশ? নাফি (রাঃ) হ্যা’ না বলা পর্যন্ত অর্থাৎ সুবহি সাদিক 


৫৫ পারা ৩ 


হওয়া পর্যন্ত দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকতেন । (ইবন আবী হাতিম ২/১৪৫) 


১৮। আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান 
করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি 
ব্যতীত কেহ ইলাহ (উপাস্য) 
নেই এবং মালাক/ফেরেশতা, 


৮৫) 2? CE gd ০ পা 
| 2] খু ১43141345০4 


বিজ্ঞানময় ব্যতীত আর কোনই সা 2১ 
উপাস্য নেই। 
১৯। নিশ্চয়ই ইসলামই 7, রর 


সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৫৬ 


58517 2.£7 {+ 
তাহলে তুমি বল £ আমি ও [5 পে ০5 পু 5:০০: ১ 
আমার অনুসারীগণ আল্লাহর | ০): ০ 43 965 পপ 
উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি) » ৮77 17154 ০4৫, 
এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত 551 1955 ০:৯৬ ০5 


হয়েছে ও যারা নিরক্ষর , ভ -+০7% ১৫৫ 
তাদেরকে বল £ তোমরাও কি | ০; সত ৩3 
আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর এ 


৫5 ০০০০ পপ ৫ গরু 
যদি তারা অত্মসমর্পণ করে 0]; 154৯1 ১১ 1৮5 
তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ :& ॥. ২, OES SE 7 
পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে ৫4:11 ০ ৮০১1১ 3 
যায় তাহলে তোমার উপর 


দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র ১500 Hf 
এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি 
লক্ষ্যকারী। 

তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া 


আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছেন, ৯ 3 £ 4 3 সুতরাং তীর সাক্ষ্যই 
যথেষ্ট । তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী সাক্ষী এবং তারই কথা সবচেয়ে সত্য । তিনি 
বলেন যে, সমস্ত সৃষ্টজীব তার দাস এবং একমাত্র তারই সৃষ্ট। সবাই তারই 
মুখাপেক্ষী এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। মা'বুদ ও আল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে 
তিনি একাই, তার কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া আর কেহ ইবাদাতের যোগ্য 
নয়। যেমন কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ৪ 

কিন্ত আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে 
অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১৬৬) অতঃপর আল্লাহ 


সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় সাক্ষ্যের সাথে মালাইকা/ফেরেশতাদের ও 
জ্ঞানীদের সাক্ষ্যকেও মিলিয়ে নিচ্ছেন। এখান হতে আলেমদের বড় মর্যাদা 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৫৭ পারা ৩ 


সাব্যস্ত হচ্ছে। 5 শব্দটি এখানে J হয়েছে বলে তার উপর ০ দেয়া 


হয়েছে। অর্থাৎ সদা-সর্বাবস্থায় এ রকমই। অতঃপর আরও বেশি গুরুত্ব দেয়ার 
জন্য দ্বিতীয়বার ইরশাদ হচ্ছে যে, প্রকৃত মা'বুদ একমাত্র তিনিই । তিনি প্রবল 
পরাক্রান্ত এবং কথা ও কাজে বিজ্ঞানময় । 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


আরাফায় এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং (৯:৪০ পর্যন্ত পড়ে বলেন ৪ 
৮) ০০০০ ৬ ৩১ ৬৫ 4 
“হে আমার রাব্ব! আমিও ওর উপর সাক্ষীগণের মধ্যে একজন ৷’ মুসনাদ ইবৃন 
আবী হাতিমে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নরূপ পাঠ 


করেন ৪ ১9 € ১42 (49 অর্থাৎ “হে আমার প্রভু! আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছ'। 


আল্লাহর মনোনীত দীন একমাত্র ইসলাম 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 6১০০। 40| ০৬ 0501 ০! ইসলাম ছাড়া অন্য 
কোন মতবাদ/ধর্ম কোনো লোকের কাছ থেকে আল্লাহ তাআলা কবুল করবেননা । 
ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত 
নাবী/রাসুল আগমন করেছেন তাদেরকে স্বীকার করা, যারা তাদের প্রতি অর্পিত 
দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের রিসালাতের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 
সর্বযুগীয় নাবীগণের (আঃ) অহীর অনুসরণ করার নাম ইসলাম । সর্বশেষ 
এবং সমস্ত নাবীর (আঃ) সমাপ্তকারী হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার নাবুওয়াতের সমাপ্তির সাথে সাথে অহী নাধিলের 
সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন যে কেহ তার শারীয়াত ছাড়া অন্য কিছুর উপর 
আমল করবে সে মহান আল্লাহর নিকট ধার্মিক বলে গণ্য হবেনা । যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছে ৪ 


Le এ ০৪৫১ ০4০2 ৮৫৫০০ 
আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট 


হতে পরিগৃহীত হবেনা । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ৮৫) অনুরূপভাবে উপরোক্ত 
আয়াতেও ধর্মকে ইসলামের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে । এরপর ইরশাদ হচ্ছে ৷ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৫৮ পারা ৩ 


৯ "isl ৮১০ ৮ এ ০ ্! -ঞ। 1 ০৭ ০ 5? 


৮৫5 পূর্ববর্তী কিতাবধারীরা মহান আল্লাহর নাবীগণের (আঃ) আগমনের পর ও 


তার কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর মতভেদ করেছিল এবং এরই কারণে 
তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল। একজন এক কথা বললে 
তা সত্য হলেও, অন্যজন তার বিরোধিতা করত । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
বলেন, “আল্লাহর নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হওয়ার পরেও যারা এগুলি মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে ও অমান্য করে, আল্লাহ তা'আলা সত্বরই তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং 
তার কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন । 
তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

A ০০০ এ] পরে a ৬ ৩৪৬ 5৪ হে নাবী! তারা যদি 
তোমার সাথে আল্লাহর একাত্মের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তাদেরকে বলে 
দাও, ‘আমি তো নির্ভেজালভাবে সেই আল্লাহরই ইবাদাত করব যার কোন অং 
নেই, যিনি অতুলনীয়, যার না আছে কোন সন্তান এবং না রয়েছে কোন পত্নী । আর 
যারা আমার অনুসারী, যারা আমার ধর্মের উপর রয়েছে তাদেরও এই একই কথা ।' 
যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ৪ 


পারছ 


এরা 5 ৪2৮: Ye পা এ| 192 45০ oh 
তুমি বল ৪ এটাই আমার পথ (আল্লাহর প্রতি) মানুষকে আমি আহ্বান করি 
সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও । (সুরা ইউসুফ, ১২ ৪ ১০৮) 


ইসলাম হচ্ছে মানবতার ধর্ম এবং রাসূলকে (সাঃ) পাঠানো 
হয়েছিল মানব কল্যাণের জন্য 

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে, ৩৬ না 0413 ওরা 159 ০ ৩ 

এ 2 ০ 19 ১1 19341 এ 19১1১, হে নাবী! কিতাবধারী 


ইয়াহুদী ও খুষ্টানদেরকে এবং নিরক্ষর মুশরিকদেরকে বলে দাও, তোমাদের 
সবারই সুপথ প্রাপ্তি ইসলামের মধ্যেই রয়েছে। যদি তারা অমান্য করে তাহলে 
কোন কথা নেই। তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা এবং তুমি তোমার এই 
কর্তব্য পালন করেছ। আল্লাহ তাদেরকে দেখে নিবেন। তাদের সবারই 
প্রত্যাবর্তন তারই কাছে। তিনি যাকে চান সুপথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে চান 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৫৯ পারা ৩ 


পথভ্রষ্ট করেন। স্বীয় নৈপুণ্য তারই ভাল জানা আছে। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে 
দেখতে রয়েছেন । কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে ভ্রান্তপথের পথিক তা তিনিই 
ভাল জানেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
২০৯৪ ০৮৩ ০০৬ GF JES ও 

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন 
করা হবে । (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ২৩) এ আয়াতে এবং এরই মত বহু আয়াতে এ 
কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সমস্ত সৃষ্টজীবের নিকট রাসূল হয়ে এসেছিলেন এবং তার ধর্মের নির্দেশাবলী এর 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । কিতাব ও সুন্নাহয় এ বিষয়ের বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। 
কুরআনুল হাকীমে এক জায়গায় রয়েছে ৪ 


৫৫৩ পা 0৮০ GY সা il 
হে মানবমওলী! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই জন্য আল্লাহর রাসূল । (সূরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৮) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


535 ০০৮] ০৩০৩০ Se OES 0% একা I 

সেই আল্লাহ কল্যাণময় যিনি স্বীয় বান্দার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, 
যেন সে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য ভয় প্রদর্শক হয়ে যায়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ ১) 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে কয়েকটি ঘটনা ধারাবাহিক 
রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুস্পার্শ্বের 
সমস্ত বাদশাহর নিকট এবং অন্যান্য লোকদের নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। এ 
পত্রগুলির মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন । তারা 
আরাবই হোক অথবা অনারাবই হোক, কিতাবধারীই হোক অথবা অন্য কোন 
ধর্মের লোক হোক না কেন। এভাবে তিনি প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন 
করেছিলেন । (ফাতহুল বারী ১/৪২, মুসলিম ৪/১৯৯৩) মুসনাদ আবদুর রাজ্জীকে 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! এ উম্মাতের মধ্যে 
ইয়াহুদই হোক অথবা খুষ্টানই হোক, যারই কানে আমার নাবুওয়াতের সংবাদ 
পৌছবে এবং আমার আনীত জিনিসের উপর সে বিশ্বাস স্থাপন করবেনা, আর এ 
অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে ।' (মুসলিম ১/১৩৪) সহীহ 
মুসলিমের হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ৬০ পারা ৩ 


উক্তিও রয়েছে ৪ “আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর নিকট নাবীরূপে প্রেরিত 
হয়েছি ৷’ (মুসলিম ৩৭১) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) শুধুমাত্র তার গোত্রের 
নিকট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আমি সমস্ত মানুষের নিকট নাবীরূপে প্রেরিত 
হয়েছি ৷’ (বুখারী ৩৩৫) 

মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি ইয়াহুদীর 
ছেলে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষূর পানি রাখত এবং 
তার জুতা এনে দিত, সে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেলেটিকে বলেন ৫ ‘হে অমুক! তুমি 4 31 4 ২ পাঠ 
কর।” সে তখন তার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং পিতাকে নীরব থাকতে 
দেখে সেও নীরব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
দ্বিতীয়বার এ কথাই বলেন। সে পুনরায় তার পিতার দিকে তাকায় । তার পিতা 
বলে ঃ ‘আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নাও ৷’ 
ছেলেটি তখন বলে ৪ 

alt 05) ৫9 Al মু 4 2 ১491 

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা*বুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি 
আল্লাহর রাসূল ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে যাবার সময় 
বলেন £ “সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার কারণে তাকে জাহান্নাম হতে 
রক্ষা করলেন ।' ১585 
এগুলি ছাড়াও আরও বহু বিশুদ্ধ হাদীস এবং কুরআনুল হাকীমের বহু আয়াত এ 
সম্বন্ধে রয়েছে। 


২১। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নরক 
নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে 1০420) ৮7১5৯ 91, 
ও: অন্যারতাৱে নারীদেরকে | 2১২০৪ ৬ 
হত্যা করে এবং হত্যা করে 2৫) শা এ. 4 
তাদের যারা মানবমন্ডলীর 5 ০ রি 

মধ্যে ন্যায়ের আদেশকারী, | ₹খট ১4:29 = 
তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি | ৮ ১7575 ১৯৮ 


র সুসংবাদ দাও। 


সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৬১ পারা ৩ 


। এদের কৃতকর্মসমূহ |= 1 ০ রর cf 
ইহকাল ও আখিরাতে ব্যর্থ ভি, 91 75021 YY 
হবে এবং তাদের জন্য কেহ | ... গ্রে 


সাহায্যকারী নেই। 
২০৮৮০২০৮০৫৪ 
ঈমান না আনা এবং নাবীগণকে হত্যা করার জন্য ইয়াহুদীদের 


এখানে কিতাবধারীদের জঘন্য কাজের নিন্দা করা হচ্ছে। তারা পাপ ও 
অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকত এবং মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীগণের (আঃ) মাধ্যমে 
যেসব কথা পৌছে দিয়েছিলেন সেগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করত ৷ শুধু তাই নয়, বরং 
তারা নাবীদেরকে হত্যা করত। তাদের অবাধ্যতা এত চরমে পৌছেছিল যে, যারা 
তাদেরকে ন্যায়ের দিকে আহ্বান করত তাদেরকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করত। 
হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “সত্যকে 
অস্বীকার করা ও ন্যায় পন্থীদেরকে লাঞ্চিত করাই হচ্ছে অহংকারের শেষ সীমা ৷” 
(মুসলিম ১/৯৩) 

সুতরাং তাদের এ অবাধ্যতা, অহংকার এবং দুক্কার্ষের কারণে আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে ইহজগতেও লাঞ্চিত ও অপদস্থ করেন এবং পরকালেও তাদের জন্য 
অপমানজনক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন ৪ “তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদের সমস্ত কৃতকর্ম 
ইহকালেও ব্যর্থ হয়ে গেল এবং পরকালেও ব্যর্থ হয়ে যাবে । তাদের জন্য কোন 
সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবেনা ৷” 


২৩। তুমি কি তাদের প্রতি 1 + রর 7০274 
লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের 1991 ৩ ১৮|। | Al. 


সূরা ৩ ঃ আলে ইমরান ৬২ পারা ৩ 
২৪। এটা এ জন্য যে, তারা | 7117 ১4৫ 2114 

বলে ঃ নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন: 190 2৬ ০৪১ 1 £ 
ব্যতীত জাহান্নামের আগুন 4 ৫ . 
আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা; ৷ (4 | 


২৫। অতঃপর যে দিন আমি 
তাদেরকে একত্রিত করব, 
যাতে কোন সন্দেহ নেই, তখন 
তাদের কি দশা হবে? এবং 
প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন 
করেছে তা সম্যক রূপে প্রদত্ত 
হবে এবং তারা অত্যাচারিত 
হবেনা । 


> 24, + পা হিল রে 2 
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সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ৬৩ পারা ৩ 


আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার না করার জন্য 


এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের এ দাবীতেও 
মিথ্যাবাদী যে, তাওরাত ও ইনঞ্জীলের উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে। কেননা এ 
কিতাবগুলির নির্দেশ অনুসারে যখন তাদেরকে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করে । এর দ্বারা তাদের বড় রকমের অবাধ্যতা, অহংকার এবং বিরোধিতা 
প্রকাশ পাচ্ছে। সত্যের এ বিরোধিতা ও বৃথা অবাধ্যতার উপর এ বিশ্বাসই তাদের 
সাহস যুগিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কিতাবে না থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের 
পক্ষ হতে বানিয়ে নিয়ে বলে ৪ 

59১9 ৬ এ! 541 5 9 আমরা তো নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র 
জাহান্নামে অবস্থান করব’ অর্থাৎ মাত্র সাত দিন। দুনিয়ার হিসাবে প্রতি হাজার 
বছর হবে একদিন । এর বিস্তারিত তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। এ বাজে 
ও অলীক কল্পনা তাদেরকে এ বাতিল দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছে । অথচ এটা 
স্বয়ং তাদেরও জানা আছে যে, না আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন, আর না 
তাদের নিকট কোন কিতাবী দলীল রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
ধমকের সুরে বলেন ৪ 

43 ৩) 368 ৯১৩০ 191 ০8 কিয়ামাতের দিন তাদের কি অবস্থা 
হবে? তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, নাবীদেরকে এবং 
হক পন্থী আলেমদেরকে হত্যা করেছে। 

১১০৪ 53 ৬৫ 5 ১৬ 4৬ ৩) আল্লাহ তা'আলার নিকট 
তাদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কাজের হিসাব দিতে হবে এবং প্রতিটি পাপের শাস্তি 
ভোগ করতে হবে। এ দিনের আগমন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। এ দিন 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারও উপর কোন প্রকারের 
অত্যাচার করা হবেনা । 

২৬। তুমি বল £ হে 41141 210 পৰশ 1 +৭ 
রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি lll ০ og YB. 
যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন | + 7, 148 এ 71৮17 2 
এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা (959 ৮০০ ৩ ০ ES 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ৬৪ পারা ৩ 


রাজত্ব ছিনিয়ে নেন; যাকে | ” 4 5. 4£ € 1477 
ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং ৩ 5353 £485: | 
যাকে করেন; | - রানি ME KN 
আপনারই হতে জলে 422 08 ৩ 04; 2 
কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনিই সর্ব 


বিষয়ে ক্ষমতাবান। 2953 5৬৪ ৩৮০০৩৪ কা 
২৭। আপনি রাতকে দিনে | | নদ এ 

পরিবর্তিত করেন এবং দিনকে tt ও i! ES - 

রাতে পরিণত করেন, এবং এ 

জীবিতকে মৃত হতে নির্গত ES MG IT 05 


করেন ও মৃতকে জীবিত হতে , | 
বহির্গত করেন এবং আপনি (৯ ৮ ২ সো 
যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা রি 

দান করেন। 


আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার প্রভুর সম্মানার্থে এবং 
তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ও সমস্ত কাজ তার নিকট সমর্পণের উদ্দেশে তার 
পবিত্র সত্তার উপর নির্ভর করে উপরোক্ত শব্দগুলি দ্বারা তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর। 


548) ৮০5 ০৪ ০ গর oon এএ০। (52 পন ৬ OU জা 
৮৮৪৩ ০০ হে আল্লাহ! আপনি পৃথিবীর অধিপতি। সমস্ত পৃথিবী আপনারই 


অধিকারে রয়েছে । আপনি যাকে ইচ্ছা সাম্রাজ্য প্রদান করেন এবং যার নিকট 
হতে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন। আপনিই প্রদানকারী । আপনি যা চাননা তা হতে 
পারেনা । এ আয়াতে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে এবং এ নি'আমাতের প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও নির্দেশ রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৬৫ পারা ৩ 


সাল্লামের উম্মাতকে দান করা হয়েছে। তা এই যে, বানী ইসরাঈল হতে 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে। আর তাকে সাধারণভাবে 
নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী এবং সমস্ত মানব ও দানবের রাসুল করে পাঠানো 
হয়েছে। পূর্বের সমস্ত নাবীর (আঃ) গুণাবলী তীর মধ্যে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে 
এবং তাকে এসব ফাযীলাত দান করা হয়েছে যা হতে অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) 
বঞ্চিত ছিলেন। এ ফাযীলাত আল্লাহ তা“আলার জ্ঞান সম্বন্ধেই হোক বা এ মহান 
প্রভুর শারীয়াতের ব্যাপারেই হোক অথবা অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ সম্পর্কেই 
হোক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার উপর পরকালের সমস্ত রহস্য খুলে 
শারীয়াতকে সমস্ত দীন ও সমস্ত মাযহাবের উপর জয়যুক্ত করেছেন। আল্লাহ 
তাআলার দুরূদ ও সালাম তার প্রতি বর্ষিত হোক, আজ হতে কিয়ামাত পর্যন্ত 
যতদিন দিন-রাতের আবর্তন চালু থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর যেন স্বীয় 
করুণা সদাসর্বদার জন্য বর্ষণ করতে থাকেন । আমীন! 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নাবী! তুমি বল ঃ হে আল্লাহ! আপনিই 
স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে আবর্তন বিবর্তন এনে থাকেন। আপনি যা চান তাই করেন। 
যারা বলেছিল £ “দু'টি গ্রামের কোন একজন বড়লোকের উপর কেন আল্লাহ 
তা'আলা এ কুরআন অবতীর্ণ করেননি’ তাদের এ কথা খণ্ডন করে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


রা রঃ 4/০21 4 114 4 ০৮ হিপ পাশ 11 22 

2১1০6 SED ও ১৯৩ ৬০ 02114 05 অত 198 
৩42০ ৪০ ০১৯৮৪ 
এবং তারা বলে £ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হলনা দুই জনপদের কোন 
প্রতিপতিশালী ব্যক্তির উপর? তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? (সুরা 
যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৩১-৩২) অর্থাৎ “আমি যখন তাদের আহার্ষেরও মালিক, যাকে 
চাই কম দেই এবং যাকে চাই বেশি দেই, তখন এরা আমার উপর হুকুম করার 
কে যে, আমি অমুককে কেন নাবী করলাম? নাবুওয়াতও আমারই অধিকারের 


বিষয়। নাবুওয়াত প্রাপ্তির যোগ্য কোন্‌ ব্যক্তি তা আমিই জানি।' যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছে ৪ 


AL) হা 51 [৮1 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৬৬ পারা ৩ 


রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অপ্র্ণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন । 

(সুরা আন“আম, ৬ ৪ ১২৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
৮0৭৫ ৮০ গত ০০০১৪ ৭ 

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব 
দিয়েছিলাম । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ২১) অতঃপর বলা হচ্ছে ৪ 

Jl 8 540 Es ১1 ৩ I ৪) আপনিই রাতের 
অতিরিক্ত অংশ দিনের কমতির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দিন-রাত সমান করে 
থাকেন। আবার এদিকের অংশ ওদিকে দিয়ে এ দু’টিকেই ছোট বড় করেন 
এবং পুনরায় সমান সমান করে থাকেন। আকাশ ও পৃথিবীর উপর এবং সূর্য ও 
চন্দ্রের উপর পূর্ণ আধিপত্য আপনারই রয়েছে। অনুরূপভাবে গ্রীম্মকে শীতের 
সাথে পরিবর্তন করারও পূর্ণ ক্ষমতা আপনারই আছে। বসন্তকাল ও শরৎকালের 
উপর আপনিই ক্ষমতাবান । 

১2০ ৬ 3৬01 84) ১৫ এ ০8 = আপনিই জীবিত হতে 
মৃতকে এবং মৃত হতে জীবিতকে বের করেন। ক্ষেত্র শস্য হতে এবং শস্য ক্ষেত্র 
হতে বের করারও ক্ষমতা আপনারই । খেজুর গাছ আঁটি হতে এবং আঁটি খেজুর 
হতে আপনিই সৃষ্টি করে থাকেন। মু'মিনকে কাফিরের ওরষে এবং কাফিরকে 
মুমিনের ওরষে আপনিই জন্ম দানের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং মুরগী ডিম হতে 
এবং ডিম মুরগী হতে সৃষ্টি করাও আপনারই কাজ। এ রকমই সমস্ত জিনিসই 
আপনার অধিকারে রয়েছে। 

> 7% £55 ৫ ৩359 আপনি যাকে ইচ্ছা করেন এত ধন-সম্পদ 
প্রদান করেন যা গণনা করে ও পরিমাপ করে শেষ করা যায়না। আবার যাকে 
ইচ্ছা করেন ক্ষুধা নিবারণের আহার্য পর্যন্ত প্রদান করেননা । আমরা বিশ্বাস করি 
যে, আপনার এ সমস্ত কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ এবং সবকিছুই আপনারই 
ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে? । 


২৮। মুমিনগণ যেনা, « 


চেরা . ন রে 
মুমিনগণকে ছেড়ে | ০৯৪৯ এ YN YA 
কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে খহণ | ॥ < ee 


না করে, এবং তাদের আশংকা | 5১ 5 219 0৪5৩1 


কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন না করে, বরং তাদের পরস্পরের 
মধ্যে প্রণয় ও ভালবাসা থাকা উচিত। অতঃপর তিনি সতর্ক করে বলছেন যে, 
5০ ৬১ 4001 ০০ েশ্াঠ ৬৪১ ০৩ ০০৪ যে ব্যক্তি এরূপ করবে অর্থাৎ 
অবিশ্বাসীদের সাথে মিত্রতা করবে তার প্রতি তিনি রাগান্বিত হবেন। যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছে ৪ 
Tek ৫৪ 4০ ৬৪০44 তত প্14505 ৮ এরি 46০ 
209594269১০ IES ২1595 ০৯ Gl 
হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শক্রুকে বন্ধ রূপে এহণ করনা । (সূরা 
মুমতাহানাহ, ৬০ ৪ ১) অন্য স্থানে রয়েছে ৪ “হে মুমিনগণ! এই ইয়াহুদী এবং 
খৃষ্টানরা পরস্পর বন্ধু, তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে 
সো ভাদেরহ ভকতক 
Le 
পি 0১১ uf রা STE | রে খু 15212 ৫ Al 5 


Et ৫44০০641558 ০1১২০ 


হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধ রূপে এহণ 
করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? 
(সূরা নিসা, ৪ ৪ ১৪৪) 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৬৮ পারা ৩ 


যারা তির পাপা পে পা 20 02 PEE 4৮ ৮ নি £ 
১54 20 G2 54 ১৪ SY 1 ঠা Cl 


ERT a 3 

হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খুষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে এহণ করনা, ত তারা 

পরস্পর বন্ধ; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই 

সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ৫১) অন্যত্র আল্লাহ তাআলা 
মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের উল্লেখ করে বলেন ৪ 


2 427 


০০০৭ 889 SS ১5127 খু, SIN 2০18 ০৯ 


£5£ ১59 

যারা কুফরী করছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধ, তোমরা যদি (উপরোক্ত) 

বিধান কার্যকর না কর তাহলে ভু-পৃষ্ঠে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে /(সূরা 
আনফাল, ৮ ৪ ৭৩) 


০৫ 


ভার 0 এ! অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ 


রাতে EO 
রাখে, কিন্তু তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখেনা । যেমন সহীহ বুখারীতে আবু 
দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ৪ “কোন কোন গোত্রের সাথে আমরা 
প্রশস্ত বদনে মিলিত হই, কিন্ত আমাদের অন্তর তাদের প্রতি অভিশাপ দেয়” 
(ফাতহুল বারী ১০/৫৪৪) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ শুধু মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ 
করতে হবে, কিন্তু কাজে-কর্মে কখনও তাদের সহযোগিতা করা যাবেনা ৷” 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ৪ “কিয়ামাত পর্যন্তই এ 
নির্দেশ ৷’ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ‘আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় অস্তিত্বের ভয় 
প্রদর্শন করছেন ।” অর্থাৎ তিনি এ লোকদেরকে স্বীয় শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছেন 
এবং তার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে। 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ “তার নিকটই ফিরে যেতে হবে ।” প্রত্যেকেই 
তার কাছে স্বীয় কাজের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। 
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২৯। বল ৪ তোমাদের | , ৮ 4 42 4 21 
চি & ৮১৯০০ ০] BTA 
যদি তোমরা গোপন কর :॥ ০২, ॥ ॥ ॥ 2 2 Fe 
অথবা প্রকাশ কর আল্লাহ তা | 4 09459! (94 
অবগত আছেন এবং 2 5 &. 
নভোমন্তলে ও ভূমন্তলে যা| 941 3 ৬ (৮০4 44 
কিছু রয়েছে আল্লাহ তা রি pe 

পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহ । 11০ 41 ১৭ 81৫ 
সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ০৮ 45 ৩৯০১ 


৩০। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি ৮ ₹০ 44 ॥ ৮০. 
৫ টু 
সৎকাজ হতে যা করেছে ও ; (৮১ ০ 35 (32 * 
দুঙ্কর্ম হতে যা করেছে তা ” 5০ . 
দেখতে পাবে; তখন সে ইচ্ছা | 3 Las i> ০৪ 4৮০ 
করবে - যদি তার মধ্যে এবং 0 2 24 
এ দুক্র্মের মধ্যে সুদূর 01 2 ১% ৮১০ ০৪ 4৯০ 
ব্যবধান হত! আল্লাহ |, রি 
তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তি 1: 12) ডি 
ত্র ভয় প্রদর্শন করছেন এবং 
%2 ০০০ গর্ত এ 4 ৬.০ 
আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি 1484 52৫44 « 3527 


ম্নেহশীল। i 
১0-3১2) 
আল্লাহ জানেন তার বান্দা যা গোপন রাখে 


আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কথা ভালই 
জানেন। কোন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কথাও তার নিকট লুকায়িত থাকেনা । তার 
জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে প্রতি মুহুর্তে বেষ্টন করে রয়েছে। পৃথিবীর প্রান্তে, পর্বতে, 
সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে, ছিদ্রে, মোট কথা, যেখানে যা কিছু আছে সবই তার 
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গোচরে রয়েছে। সব কিছুর উপরেই তার পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান । তিনি যেভাবেই 
চান রাখেন, যাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন। সুতরাং এত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী 
ও এত বড় ক্ষমতাবান হতে সকলেরই সদা ভীত-সন্ত্স্ত থাকা, সদা-সর্বদা তার 
আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকা এবং অবাধ্যতা হতে বিরত থাকা উচিত। তিনি 
সব জান্তাও বটে এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারীও তিনি । সম্ভবতঃ তিনি কেহকে 
টিল দিয়ে রাখবেন, কিন্তু যখন ধরবেন তখন এমন কঠিনভাবে ধরবেন যে, 
পালিয়ে যাবার কোন উপায় থাকবেনা । এমন একদিন আসবে যেদিন সমস্ত ভাল- 
মন্দ কাজের হিসাব সামনে রেখে দেয়া হবে । সাওয়াবের কাজ দেখে আনন্দ লাভ 
হবে এবং মন্দ কাজ দেখে দাত কামড়াতে থাকবে ও হা-হুতাশ করবে । সেদিন 
তারা ইচ্ছা পোষণ করবে যে, যদি তার মধ্যে ও এ মন্দ কাজের মধ্যে বহু দূরের 
ব্যবধান থাকত তাহলে কতই না চমৎকার হত! 

দুনিয়ায় যে শাইতান তার সঙ্গে থাকত এবং তাকে অন্যায় কাজে উত্তেজিত 
করত সেদিন তার উপরও সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং বলবে ৪ 


শা নিযে ১৪৬না ঘি এপ 
(ওহে শাইতান) হায়! আমার ও তোর মধ্যে যদি পুর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান 
থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে! (সূরা যুখরুফ, ৪৩ £ ৩৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
1০ 401 45,4549 আল্লাহ তোমাদেরকে রকে স্বীয় অস্তিত্ব হতে অর্থাৎ স্বীয় 
শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। ১৬ 25%, 211) অতঃপর তিনি স্বীয় সৎ 
বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তার দয়া ও সম্নেহ হতে নিরাশ না 
হয়। কেননা তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও গ্নেহশীল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 
“এটাও তার সরাসরি দয়া ও ভালবাসা যে, তিনি স্বীয় অস্তিত্ব হতে বান্দাদেরকে 
ভয় দেখিয়েছেন ।” এও ভাবার্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা“আলা বান্দাদের প্রতি 
অত্যন্ত দয়ালু ৷ সুতরাং বান্দাদেরও উচিত, তারা যেন সরল-সঠিক পথ হতে সরে 
না পড়ে, পবিত্র ধর্মকে পরিত্যাগ না করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 

ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। (তাবারী ৬/২০২) 


৩১। তুমি বল £ যদি তোমরা 
আল্লাহকে ভালবাস তাহলে 214 4.2 ০4৫ | ০8. 
আমার অনুসরণ কর, যাতে 5 ০১ ০) 

আল্লাহ তোমাদেরকে 
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ভালবাসেন ও তোমাদের |. £০ পট «2. ৯১ ১ 2 4 
অপরাধসমূহ ক্ষমা করেন; | ১৩ ০৪৯, 
এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, |» *: 447. £ ৬৮44 ৬ 
করুণাময়। 558৮ 4157 ০৩9১ BN 
চা রত 
পন) 


৩২। তুমি বল £ তোমরা বব 1417 ০1 
আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ | 44 ১ 2 ll 
কর; কিন্ত যদি তারা ফিরে |. 24 2 
যায় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ 10} 1915 ০19 2,5) 
অবিশ্বাসীদেরকে be. Stes 
ভালবাসেননা। = 


রাসূলের (সাঃ) আনুগত্যের মাধ্যমে 

আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জিত হবে 
এ পবিত্র আয়াতটি মীমাংসা করে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা“আলাকে 
ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু তার ‘আমল ও বিশ্বাস যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের অনুরূপ না হয় এবং সে তার সুন্নাতের 
অনুসারী না হয়, তাহলে সে তার এ দাবীতে মিথ্যাবাদী । সহীহ হাদীসে রয়েছে 

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
“যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যার উপর আমার নির্দেশ নেই তা অগ্রাহ্য 1 

(ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫) এ জন্যই এখানেও ইরশাদ হচ্ছে, 8 
01 ০৫৯ sb ll ১১০৫ 455 ৩! 28 যদি তোমরা আল্লাহ 
তা'আলার সাথে ভালবাসা রাখার দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে আমার সুন্নাতের 
উপর আমল কর। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের চাহিদা 
অপেক্ষা বেশি দান করবেন অর্থাৎ স্বয়ং তিনিই তোমাদেরকে চাইবেন’ হাসান 
বাসরী (রহঃ) এবং সালাফগণের অন্যান্য বিজ্ঞজন মন্তব্য করেছেন 8 কিছু লোক এ 
দাবী করত যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালবাসেন। এ জন্যই আল্লাহ 
সুবহানাহু নাযিল করেন ঃ বল, তোমরা যদি (সত্যিই) আল্লাহকে ভালবাস তাহলে 
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আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ...। (ইবন আবী হাতিম 
২/২০৫) অতঃপর বলা হচ্ছে ৪ 


*55%১ ৯৫ ১49 হাদীসের উপর চলার কারণে আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন।” এরপর সর্বসাধারণের উপর নির্দেশ 
হচ্ছে যে, তারা যেন সবাই আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করে । যারা এরপর ফিরে যাবে অর্থাৎ আল্লাহ ও তার 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে সরে পড়বে তারা 
কাফির এবং আল্লাহ তাআলা কাফিরদেরকে ভালবাসেননা । যদিও তারা আল্লাহ 
ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার দাবী করে, কিন্তু যে 
পর্যন্ত তারা আল্লাহ তা'আলার সত্যবাদী, নিরক্ষর, রাসূলগণের (আঃ) সমাপ্তি 
আনয়নকারী এবং মানুষ ও জিনের নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ না করবে সেই পর্যন্ত তারা তাদের এ দাবীতে 
মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই 
রাসূল যে, আজ যদি অন্যান্য নাবীগণ (আঃ) এমনকি স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূলগণও 
(আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তাদেরও এ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে ও তার শারীয়াতকে মান্য করা ছাড়া উপায় থাকতনা। এর বিস্তারিত 
বিবরণ (| 3 211 ১:১9 (সূরা আলে ইমরান , ৩ ৪৮১) এ আয়াতের 
তাফসীরে ইনশাআল্লাহ আসবে । 
৩৩। নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম |---| 17 চব এ 
ও নুহকে এবং ইবরাহীম ও 1১2 $৯০! | ৩] 
জগতের উপর মনোনীত ০122 ০৮৯ 1 ০159 Es) 
করেছেন। টিনার যারা 
ull ০ ০০৯ 
৩৪। তারা একে অপরের |: .₹“ 1. (4 ₹₹ দর 

22558148151 
বংশধর এবং আল্লাহ : ৮৮ ০৮ 2 2১" 


শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী । ৫ ৫ প্র AE 
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আল্লাহ যাকে চান তার দীনের জন্য মনোনীত করেন 

মহামানবগণকে আল্লাহ তা“আলা সারা বিশ্বের উপর মনোনীত করেছেন। 
যেমন আদমকে (আঃ) তিনি স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে স্বীয় রূহ প্রবেশ 
করিয়েছেন এবং স্বীয় নৈপুণ্য প্রকাশের উদ্দেশে তাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন। 
যখন সারা জগত মূর্তি পূজায় ছেয়ে যায় তখন নৃহকে (আঃ) প্রথম রাসূল রূপে 
পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর যখন তার গোত্র তার অবাধ্য হয়ে যায় এবং 
তার হিদায়াতের উপর আমল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তখন তিনি রাত-দিন 
প্রকাশ্য ও গোপনে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দিকে আহ্বান করতে থাকেন, 
কিন্ত তারা কোনমতেই তার কথায় কর্ণপাত করেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা 
নূহের (আঃ) অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তার অনুসারীগণ ছাড়া অন্য সকলকে স্বীয় 
পানির শাস্তি অর্থাৎ বিখ্যাত ‘নূহের তুফানে’ ডুবিয়ে দেন। ইবরাহীমের (আঃ) 
বংশকে আল্লাহ তা'আলা মনোনয়ন দান করেন । তার বংশেই মানব জাতির নেতা 
এবং নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম জনুগ্রহণ করেন । ইমরানের (আঃ) বংশকেও তিনি মনোনীত করেন। 
ইমরান (আঃ) ঈসার (আঃ) জননী মারইয়ামের (আঃ) পিতার নাম। মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি অনুসারে তার বংশক্রম নিয়রূপ ঃ ইমরান ইব্‌ন 
হাশিম ইব্‌ন মীশা ইব্‌ন হিযকিয়া ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন গারইয়া ইব্‌ন নাওশ ইব্‌ন 
আযর ইবৃন বাহওয়া ইব্‌ন মুকাসিত ইবৃন আয়শা ইবৃন আইয়াম ইবৃন সুলায়মান 
(আঃ) ইবৃন দাউদ (আঃ) ৷ সুতরাং ঈসা (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর । এর 
বিস্তারিত বর্ণনা সুরা আন'আমের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। 


৩৫। যখন রান- 5 ৮8 
নিবেদন করল, ৬ ০ তা SG ১] ০5 
রা নিশ্চয়ই আমার গর্ভেযা। ০ 
রয়েছে তা আমি মুক্ত করে & ৮ ও 5 53] ৮70 
আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ + GUA Tae 
করলাম, সুতরাং আপনি আমা 4১) & 535 >= 31 


হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই EEE 


আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী । 
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৩৬। অতঃপর যখন সে তা ক পাতা পু 
৬ রর ক পা শি ঞ শপ 
প্রসব করল তখন বলল ৪ হে | 55 ১ ০3 ৪ . 


আমার রাব্ব! আমি তো কন্যা [| 4214, 7.7 ৫ 
প্রসব করেছি; এবং সে যা: ৮! 405 ১1 ০৮5 এ 


প্রসব করেছে তা আল্লাহ:+:€7 47 এ সং ₹ 2৫, 
সম্যক অবগত আছেন, এবং] ৮ এ] 0০ ০০৮০৩ 
কোনো পুত্র এই কন্যার , | 
সমকক্ষ নয়! আর অমি 33 =৮ == ১; 
কন্যার নাম রাখলাম BE ০ জী 
‘মারইয়াম’ এবং আমি তাকে 105 ৫53 2; ৯১১৪ 
ও তার সন্তানদেরকে 


বিতাড়িত শাইতান হতে 89] etl 
আপনার আশ্রয়ে সমর্পন 
করলাম। 

মারইয়ামের (আঃ) জন্ম বৃত্তান্ত 


ইমরানের (আঃ) যে স্ত্রী মারইয়ামের (আঃ) মা ছিলেন তার নাম ছিল হান্না 
বিন্ত ফাকুষ । মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ৪ “তার সন্তান হতনা । একদা 
তিনি একটি পাখীকে দেখেন যে, সে তার বাচ্চাগুলিকে আদর করছে। এতে তার 
অন্তরে সন্তানের বাসনা জেগে উঠে। এ সময়েই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট 
আন্তরিকতার সাথে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলাও তার প্রার্থনা কবুল করেন; এ রাতেই তিনি গর্ভবতী হন ৷’ গর্ভ ধারণের 
পূর্ণ নিশ্চিত হলে তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন (নযর মানেন)ঃ 


৮৮০ Cf Ol ০175 ক ৬ 6 ৩ 5১ ও 29 
| আল্লাহ তা'আলা তাকে সন্তান দান করলে তিনি তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসের 
খিদমাতের উদ্দেশে আল্লাহর নামে অর্পণ করবেন। তখন পুত্র সন্তান হবে কি 
কন্যা সন্তান হবে তাতো আর জানা ছিলনা । কাজেই সন্তান ভূমিষ্ট হলে দেখা 


গেল যে, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন৷ আর বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবা কাজ 
পরিচালনার যোগ্যতা কন্যা সন্তানের থাকতে পারেনা । ওর জন্য তো পুত্র সন্ত 
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1নের প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বীয় দুর্বলতার কথা 
আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রকাশ করে বলেন ঃ “হে আল্লাহ! আমি তো তাকে 
আপনার নামে অর্পণ করে দিয়েছিলাম । কিন্তু আমি যে কন্যা সন্তান প্রসব 
করেছি। সে যে কি সন্তান প্রসব করেছে তা আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন । 
হান্না বলেন ৪ “নর ও নারী সমান নয়। আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম । এর 
দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জন্মের দিনও শিশুর নাম রাখা বৈধ । কেননা পূর্ববতীদের 
শারীয়াতও আমাদের শারীয়াত। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জনুগ্হহণ করেছে 
এবং আমি তার নাম আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) নামানুসারে ইবরাহীম 
রেখেছি’ ৷ (ফাতহুল বারী ৩/৩০৬, মুসলিম ৪/১০৮০৭) 

আনাসের (রাঃ) একটি ভাই জন্মথহণ করলে তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে তার মুখে খাবার পুরে দেন এবং তার নাম রাখেন 
আবদুল্লাহ । (ফাতহুল বারী ৯/৫০১) আরও অনেক নবজাতক শিশুকে তাদের 
জন্মের দিন নামকরণ করা হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে। 

কাতাদাহ (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, সামুরা ইব্ন 
যুন্দুব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি 
নবজাতক শিশুর নিরাপত্তা লাভ স্থগিত থাকে যতক্ষণ না তার জন্মের সপ্তম দিনে 
আকীকার পশু কুরবানী দেয়া হয়, নাম রাখা হয় এবং তার মাথার চুল চেছে 
ফেলা হয়। (আহমাদ ৫/৭, আবু দাউদ ৩/২৫৯, তিরমিযী ৫/১১৫, নাসাঈ 
৭/১৬৬, ইব্ন মাজাহ ২/১০৫৭) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন। 
এখানে আরও একটি বর্ণনার উল্লেখ করতে চাই যাতে বলা হয়েছে “এবং তার 
(শিশুর) পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হয়।’ এ বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ ও 
মাশহুর বলে পরিচিত। 

el ০৬৫৭ ০০ (5 ৩৪ ৬৮৪ 9 মারইয়ামের (আও) মা স্বীয় শিশু 
কন্যাকে ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদেরকে বিতাড়িত শাইতানের অনিষ্টতা হতে 
আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে সমর্পণ করেন। মহান আল্লাহ তার এ প্রার্থনাটি কবুল 
করেন। “মুসনাদ আবদুর রাযযাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “শাইতান প্রত্যেক শিশুকেই তার জন্মের সময় আঘাত 
করে। ওরই কারণে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে কিন্তু মারইয়াম (আঃ) ও ঈসা 
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(আঃ) এটা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন’ এ হাদীসটি বর্ণনা করে আবু হুরাইরাহ 
(রাঃ) বলেন £ “তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ৩৬) 
পড়ে নাও ।' (আবদুর রাযযাক ১/১১৯, ফাতহুল বারী ৮/৬০, মুসলিম ৪/১৮৩৮) 
৩৭। অতঃপর তার রাব্ব 4 “8০ রর 

তাকে উত্তম রূপে গ্রহণ 51552 060 6852 7 
করলেন এবং তাকে উত্তম 1%৮+ ৫/47 পো, ০৫ 
প্রবৃদ্ধি দান করলেন এবং (০০৯ 2৩, কি LE Ht 
যাকারিয়াকে তার ভারা Zoo প্র ৪:০০ Aly 
করলেন; যখনই যাকারিয়া 105 (5৫ 1৫144 
তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে .. NE NE তা 
প্রবেশ করত তখন তার নিকট ১৫3 ০1/৯1 ৬55 1৮৪৮০ 
খাদ্য সম্ভার দেখতে পেত; সে | এ রঃ ৮০ 

বলত ঃ হে মারইয়াম! এটা | | ৮ ০ 7) Ls 
কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? সে ৪. 27 
বলত £ এটা আল্লাহর নিকট : ৯০৮ ০৮ 7৯ এ 1৯ ৬০) 
হতে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ররর টা 
ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান AS FS 7০44] 0] 4 
করেন। 


মারইয়ামের (আঃ) বয়স বৃদ্ধি এবং তীকে মর্যাদা প্রদান 

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হান্নার ‘যর’ তিনি সন্তুষ্ট চিন্তে গ্রহণ 
করেন এবং তীকে উত্তমরূপে বর্ধিত করেন। তাকে তিনি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক 
উভয় সৌন্দৰ্যই দান করেন এবং সৎ বান্দাদের মধ্যে তার লালন-পালনের ব্যবস্থা 
করেন যেন তিনি চরিত্রবান লোকদের সংস্পর্শে থেকে তাদের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা 


গ্রহণ করতে পারেন। (১৫9 49 যাকারিয়াকে আঃ) তিনি মারইয়ামের 


(আঃ) দায়িতৃভার অর্পণ করেন। ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন $ যাকারিয়াকে 
(আঃ) মারইয়ামের (আঃ) লালন-পালনের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। ইব্‌ন 
ইসহাক (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীর বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, যাকারিয়া (আঃ) 


সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৭৭ পারা ৩ 
মারইয়ামের (আঃ) খালু ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি তার 
ভগ্নিপতি ছিলেন। যেমন মিরাজ সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহইয়া (আঃ) ও ঈসার (আঃ) সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন যারা পরস্পর খালাতো ভাই ছিলেন । (ফাতহুল বারী ৬/৫৩৯৬০) 
ইব্‌ন ইসহাকের (রহঃ) উক্তি অনুসারে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। কেননা আরাবের 
পরিভাষায় মায়ের খালার ছেলেকেও খালাতো ভাই বলা হয়ে থাকে। সুতরাং 
প্রমাণিত হল যে, মারইয়াম (আঃ) স্বীয় খালার নিকট লালিত-পালিত হন। বিশুদ্ধ 
হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামযার (রাঃ) 
পিতৃহীনা কন্যা উমরাকে (রাঃ) তার খালা জাফর ইব্‌ন আবু তালিবের (রাঃ) স্ত্রীর 
নিকট সমর্পণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ৪ “খালা হচ্ছেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত |" 
(ফাতহুল বারী ৭/৫৭১) 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামের (আঃ) মাহাত্ম্য ও অলৌকিকতা বর্ণনা 
করছেন, 3১) ৬০৬ 23 ০1৯] ৫১5) ৬৪ ০১ 4 যাকারিয়া 
(আঃ) যখনই মারইয়ামের (আঃ) প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতেন তখনই তার নিকট 
অসময়ের ফল দেখতে পেতেন। মুজাহিদ (রহঃ) ইকরিমাহ (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ), আবু আশ শা*শা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) যাহহাক (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), আতিয়া আল আউফী (রহঃ) এবং 
সুদ্দী (রহঃ) বলেন $ তিনি গ্রীষ্মকালে শীতকালিন ফল এবং শীতকালে 
গ্ৰীষ্মকালিন ফল মওজুদ দেখতে পেতেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/২২৭-২২৯) 
যাকারিয়া (আঃ) একদিন জিজ্ঞেস করেন ৪ 

১2 এ) ডা ৮৮ ৫ হে মারইয়াম! তোমার নিকট এ আহার্যগুলি কোথা 
হতে আসে? তিনি উত্তরে বলেন ঃ “এগুলি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এসে 
থাকে । তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন ।' 


৩৮। তখন যাকারিয়া তার 


রবের নিকট প্রার্থনা 1৫25 165 4010৯ ০8 
করেছিল, সে বলেছিল £ হে রঃ 22 
আমার রাব্ব! আমাকে ৬৪ ৬4 ৮৯ 570 ০ 50 
আপনার নিকট হতে পবিত্র 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৭৮ পারা ৩ 
আপনি প্রার্থনা | ন Zot Lt এ 
শ্রবণকারী শ্রী পে 4955 Zl. 
৮6০ 
i 
৩৯। অতঃপর যখন সে ০/4 3০ ০3222০০ 
মেহরাবের মধ্যে দাড়িয়ে 17203 9223 45০0 45503 তাও 
প্রার্থনা করছিল তখন. ৪ ০.4 নাড়া 
মালাইকা/ ফেরেশতাগণ 4! ০1 ৮71৯] ০8 ০৪৭০৪ 
তাকে সম্বোধন করে বলেছিল নারি টা 
8 নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে : 2৩3 199 (552 41734 
ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ 
দিচ্ছেন - তার অবস্থা এই 95 253 13529 4 02 
) 9 9১০৮3 এ * 
হবে যে, সে আল্লাহর একটি - ৮ 
বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী নাহ 
হবে, নেতা হবে, স্বীয় লি পে 2 
প্রবৃত্তিকে দমনকারী হবে এবং 
সৎ কর্মশীলগণের মধ্যে নাবী 
হবে। 
৪০। সে বলেছিল ঃ হে» 


আমার রাব্ব! কিরূপে আমার 
পুত্র হবে? নিশ্চয়ই আমার 
বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে এবং 
আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; তিনি 
বললেন 8 এইরূপে আল্লাহ 
যা ইচ্ছা করেন তা*ই করে 
থাকেন। 


৪১। সে বলেছিল ঃ হে 
আমার রাব্ব! আমার জন্য 


সূরা ৩ 8 আলে ইমরান ৭৯ পারা ৩ 


রন; নয GE রা টানার, 
840টি টিভি TEST 
নিদর্শন এই যে, তুমি তিন ব্যায় 
দিন ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের ৬165 ১1? 1955 Nj Al 
এবং স্বীয় রাব্বকে বেশী ৬» রনি ৬ 
বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ৬১১ (৮5 ৯ 
ও প্রভাতে তার পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষনা কর। 


যাকারিয়ার আঃ) দু'আ এবং 
ইয়াহইয়ার আঃ) জন্মের সুখবর 
যাকারিয়া (আঃ) দেখেন যে, আল্লাহ তা“আলা মারইয়ামকে (আঃ) অসময়ের 
ফল দান করছেন। শীতকালে গ্ীন্মকালের ফল এবং গ্রীম্মকালে শীতকালের ফল 
তার নিকট বিদ্যমান থাকছে। সুতরাং তিনিও স্বীয় বার্ধক্য ও স্বীয় সহধর্মিণীর 
বন্ধ্যাত্ব জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার নিকট অসময়ে ফল অর্থাৎ সুসন্তান লাভের 
প্রার্থনা জানাতে থাকেন। 


sl (৯০ এ জন মু১ এ ০০ SL) আর যেহেতু এটা 
বাহ্যতঃ অসম্ভব ছিল, তাই তিনি অতি সন্তৰ্পণে এ প্রার্থনা জানান। তিনি তার 
ইবাদাতখানায়ই ছিলেন, এমন সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ তীকে ডাক দিয়ে 
বলেন £ ৫4 ৫244 1 ০ আপনার একটি পুত্র সন্তান জনুগ্রহণ করবে 
যার নাম ইয়াহইয়া রাখতে হবে ।' সাথে সাথে তারা এ কথাও বলে দেন 8 “এ 

ংবাদ আমাদের পক্ষ থেকে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে ।' ইয়াহইয়া 
নাম রাখার কারণ এই যে, তার জীবন হবে ঈমানের সাথে । (ইবন আবী হাতিম 
২/২৩৫) তিনি আল্লাহর কালেমা অর্থাৎ ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) সত্যতা 
প্রকাশ করবেন। রাবী” ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন £ ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের 
প্রথম স্বীকারকারীও হচ্ছেন ইয়াহইয়া (আঃ), | কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, 
ইয়াহইয়া (আঃ) ঠিক ঈসার (আঃ) পথের উপর ছিলেন । 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ৮০ পারা ৩ 


১ শব্দের অর্থ হচ্ছে ধৈর্যশীল, বিদ্যা ও ইবাদাতে অগ্রবর্তী, মুত্তাকী, ধর্ম 


শাস্ত্রবিদ, চরিত্রে ও ধর্মে সর্বাপেক্ষা উত্তম, ক্রোধকে দমনকারী এবং ১০৮ 


শব্দের অর্থ হচ্ছে যে মহিলাদের নিকট আসতে পারেনা, যার সন্তানাদি হয়না এবং 
যার মধ্যে কোন কামভাব থাকেনা । এর অর্থ এ নয় যে, তিনি বিয়ে করেননা এবং 
তাদের সাথে রাত্রি যাপন করেননা । জাকারিয়া আঃ) ইয়াহইয়ার (আঃ) ব্যাপারে 
দু'আ করেছিলেন, “আমাকে আপনার তরফ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন ৷” 

এরপর যাকারিয়াকে (আঃ) দ্বিতীয় শুভ সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তার পুত্র নাবী 
হবেন। এ সুসংবাদ পূর্বের সুসংবাদ হতেও অগ্রগণ্য । আল্লাহ তাআলা যেমন 
মুসার আঃ) মাকে বললেন ঃ 


তি ৪ ১৮৮5 SL) 25 ৩] 
হী রা জাজের নাভির 


করব । (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৭) 
এ সুসংবাদ প্রাপ্তির পর যাকারিয়ার (আঃ) ধারণা হয় যে, এর বাহ্যিক 


কারণগুলি তো অসম্ভব, তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেন, 9 


ঠা গ্রে এ হে আমার প্রভু! আমি তো বার্ধক্যে পদার্পণ করেছি এবং আমার 


স্ত্রী বন্ধ্যা, কাজেই আমার সন্তান লাভ কিরূপে সম্ভব? মালাইকা/ফেরেশতাগণ 
তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন ৪ 

15) 3! 7৫2১১ (৷ শি 3 ডেঞা এ আল্লাহর নির্দেশই সবচেয়ে 
বড়। তীর নিকট কোন কিছু অসম্ভবও নয় এবং কঠিনও নয়। তিনি কোন কাজে 
অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করে থাকেন৷’ তখন যাকারিয়া 
(আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন যাথ্গ করলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা 
হয় ৪ “নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকের সাথে কথা বলতে 
পারবেনা । তুমি সুস্থ সবল থাকবে বটে, কিন্ত মুখ দিয়ে কথা বের হবেনা। 
শুধুমাত্র ইশারায়-ইজিতে কাজ চালাতে হবে ।” যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


রপ্ত” ৮? রহ 
Lied 


সুস্থতার সাথে তিন রাত । (সূরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ১০) এরপর বলা হচ্ছে- 
‘এ অবস্থায় খুব বেশি আল্লাহ তা“আলার যিক্র করা এবং তার শ্রেষ্ঠত্‌ ও 
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পবিত্রতা বর্ণনা করা তোমার উচিত। সকাল-সন্ধ্যায় এ কাজেই লেগে 
থাকবে ।' এর দ্বিতীয় অংশ এবং পূর্ণ বর্ণনা সূরা মারইয়ামের মধ্যে বিস্ত 
ারিতভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ । 


৪২। এবং যখন মালাইকা/ 2০ 4৮172 হ 
i প 4 EY 
ফেরেশতা বলেছিল £ ওহে : 4) ৩/৬ ১13. 
মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ: | ৮০1 এব এ 
তোমাকে মনোনীত করেছেন ৬44০৮৮৮1441 0] = 
ও তোমাকে পবিত্র করেছেন; 4. চারার 
এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের |: ৫4৮ ৭৪০০3 ১৪৫৮৪ 
উপর তোমাকে মনোনীত 
করেছেন। 


৪৩। হে মারইয়াম! তোমার | , ০ মি 
রবের ইবাদাত কর এবং ০ 

সাজদাহ কর 4 44, 
রুকুকারীগণের সাথে রুকু. $55; 


কর। 


বিষয়ক সংবাদ যা আমি ৮ 

তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ , ০৮৫ ০ ০, ₹, এ 
করছি; এবং যখন তারা স্বীয় 284 5 ৮3 ৬৮] 4৯ 
লেখনীসমূহ নিক্ষেপ করছিল | ॥/% _ ॥. 42৫ J 
যে, তাদের মধ্যে কে 2৫! 7৫০1 তু: ১] 
মারইয়ামের প্রতিপালন করবে | , « _ রা 
তখন তুমি তাদের নিকট 1 3 (27 ০4৩ 
ছিলেনা; এবং যখন তারা | 
কলহ করছিল তখনও তুমি Ura ১1 ৯৫245 
তাদের নিকট ছিলেনা। ৪ 


০85 
এ 
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মাইয়ামের আঃ) মর্যাদা 

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মালাইকা 
মারইয়ামকে (আঃ) তার অত্যধিক ইবাদাত, দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ভাব, ভদ্রতা 
এবং শাইতানী কুধারণা হতে দূরে থাকার কারণে স্বীয় নৈকট্য লাভের যে মর্যাদা 
দান করেছেন এবং সারা জগতের নারীদের উপর যে মনোনীত করেছেন তারই 

ংবাদ দিচ্ছেন। আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি 8 “মহিলাদের মধ্যে (এ সময়ের) উত্তম 
হচ্ছেন মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং (আমার সময়ে) খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ 
(রাঃ) ৷’ (তিরমিযী ১০/৩৮৮ ফাতহুল বারী ৬/৫৪২, মুসলিম ৪/১৮৮৬) 

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি সাল্লাম 
বলেছেন ৪ পুরুষদের মধ্যে বহু পুরুষ কামিয়াবী হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে 
ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আঃ) এবং ফির‘আউনের স্ত্রী আসিয়া এ পর্যায়ে 
পৌছতে পেরেছেন। (তাবারী ৬/৩৯৭, ফাতহুল বারী ৬/৫৪৩, মুসলিম 
৪/১৮৮৬, তিরমিযী ৫/৫৬৩, নাসাঈ ৫/৯৩, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৯১) 

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ পুরুষদের মধ্যে বহু পুরুষ কামিয়াবী হয়েছেন, কিন্তু নারীদের 
মধ্যে ফির“আউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আঃ) এ 
পর্যায়ে পৌছতে পেরেছেন। আর আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত নারীদের উপর 
এরূপ যেরূপ সারীদ এর (গোশতের ঝোলে ভিজানো রুটির) ফাযীলাত সমস্ত 
আহার্ষের উপর ৷’ (ফাতহুল বারী ৭/১৩৩) আমি এ হাদীসের সমস্ত সনদ এবং 
প্রত্যেক সনদের শব্দগুলি স্বীয় “কিতাবুল বিদায়াহ্‌ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে ঈসার 
(আঃ) বর্ণনায় জমা করেছি । মালাইকা বলেন £ 

(৫101 6 os ৩০৪৭ এন wl kN হে মারইয়াম! 
আপনি বিনয় প্রকাশ এবং রুকু’ ও সাজদায় আপনার সময় কাটিয়ে দিন। আল্লাহ 
তা'আলা আপনাকে স্বীয় ক্ষমতার এক বিরাট নিদর্শন বানাতে চান । সুতরাং মহান 


আল্লাহর দিকে আপনার পূর্ণ মনঃসংযোগ করা উচিত। ১৪ শব্দের অর্থ হচ্ছে 
আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


ie 
পি 2 এ 4 Ee TS es AE প 4৮ 
055 AUS ০৮১ ১৩ ০০৮ ৪০৭ সঃ 
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আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তারই । সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ । 
(সুরা রূম, ৩০ £ ২৬) মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমের একটি মারফৃ" হাদীসে 
রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “কুরআনুল 


হাকীমে যেখানেই (০8 শব্দটি রয়েছে তারই ভাবার্থ হচ্ছে আনুগত্য স্বীকার ।" 


ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওর সনদে দুর্বলতা 
রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, “মারইয়াম (আঃ) সালাতে এত দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে 


থাকতেন যে, তার জানুদ্বয় ফুলে যেত। ১১৪ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সালাতে 


এভাবেই লম্বা লম্বা রুকু করা৷’ হাসান বাসরীর (রহঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে, 
“তোমার রবের ইবাদাতে লিপ্ত থাক এবং যারা রুকু ও সাজদাহ করে তাদের অন্ত 
ভুক্ত হয়ে যাও ৷’ আওযায়ী (রহঃ) বলেন, মারইয়াম (আঃ) স্বীয় ইবাদাত কক্ষে 
এত বেশি পরিমাণে ও এত বিনয়ের সাথে সুদঘি সময় ধরে সালাত আদায় 
করতেন যে, তার পদদ্ধয়ে হলদে পানি নেমে আসত । এ গুরুত্পূর্ণ ঘটনাবলী 
বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

৮৯৬93841৮64 CS 59 এপ! ৮৮৪ Al স্তর 2 CUS 
১১০ ৯] ৮95 ৩০5 53 ৮ ০৫৫ ১ হে নাবী! এ সব ঘটনা তুমি 
জানতেনা। আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম । আমি তোমাকে না 
জানালে তুমি জনগণের নিকট এসব ঘটনা কি করে পৌছাতে? কারণ যখন এসব 
ঘটনা সংঘটিত হয় তখন তুমি তো সেখানে উপস্থিত ছিলেনা ৷ কিন্তু আমি এগুলি 
তোমাকে এমনভাবে জানিয়ে দিলাম যেন তুমি স্বয়ং সেখানে ছিলে । 

যখন মারইয়ামের লালন-পালনের ব্যাপার নিয়ে একে অপরের উপর 
অগ্রাধিকার লাভের চেষ্টা করছিল, সবাই এ সাওয়াব লাভের আকাংখী ছিল, সেই 
সময় তার মা তাকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে সুলাইমানের (আঃ) মাসজিদে 
উপস্থিত হন। সে সময় সেখানের সেবক ছিলেন মুসার (আঃ) ভাই হারূনের 
(আঃ) বংশের লোকগণ । মারইয়ামের (আঃ) মা তাদেরকে বলেন £ “আমি আমার 
প্রতিজ্ঞানুসারে আমার এ মেয়েকে আল্লাহ তাআলার নামে আযাদ করে দিয়েছি। 
সুতরাং আপনারা তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন। এটা তো স্পষ্ট যে, সে 
একটি মেয়ে এবং খতুবতী মেয়েদের মাসজিদে প্রবেশ যে নিষিদ্ধ এটাও কারও 
অজানা নেই। সুতরাং এর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা আপনারাই করুন। 
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আমি কিন্তু একে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারিনা ।” ইমরান (আঃ) সেখানের 
সালাতের ইমাম ও কুরবানীর পরিচালক ছিলেন । আর মারইয়াম (আঃ) ছিলেন 
তারই কন্যা। অতএব সবাই তার দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আগ্রহী ছিলেন। এ 
দিকে যাকারিয়া (আঃ) তার অগ্রাধিকার প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন, ‘এর সাথে 
আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা আমি তার খালু। সুতরাং মেয়েটির 
দায়িত্ব আমারই পাওয়া উচিত’ কিন্তু অন্যেরা তাতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে 
নির্বাচনের গুটি’ নিক্ষেপ করা হয় এবং তাতে তারা এসব লেখনী নিক্ষেপ করেন 
যা দিয়ে তাওরাত লিখতেন । এতে যাকারিয়ার (আঃ) নামই উঠে। কাজেই তিনি 
এ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। (তাবারী ৬/৩৫১) 

ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) 
এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন বর্ণনা করেন যে, ধর্ম যাজকরা জর্দান নদীতে গিয়ে তাদের 
কলমগ্লি পানিতে নিক্ষেপ করেন । কথা হয় যে, স্রোতের মুখে যাদের কলম 
চলতে থাকবে তারা নয়, বরং যার কলম স্থির থাকবে সেই তার দায়িতৃভার গ্রহণ 
করবে । অতঃপর তারা কলমগুলি পানিতে নিক্ষেপ করলে সবারই কলম চলতে 
থাকে, শুধুমাত্র যাকারিয়ার (আঃ) কলম স্থির থাকে । বরং ওটা স্রোতের বিপরীত 
দিকে চলতে থাকে । কাজেই একে তো গুটিকায় তার নাম উঠেছিল, দ্বিতীয়তঃ 
তিনি তার আত্মীয় ছিলেন। তাছাড়া তিনি সবারই নেতা, ইমাম, আলেম এবং 
সর্বোপরি নাবী ছিলেন। অতএব তারই উপর মারইয়ামের (আঃ) দায়িত্ভার 
অর্পণ করা হয়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/২৬৭, ২৬৮) 


8৫। যখন মালাইকা/ নিয়া 
ফেরেশতারা বলেছিল ঃ হে (৮০ 25৬1-1৮-40 ১] ৫০ 
মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ |, রিডার 
তার নিকট হতে একটি বাক্য 43 ৮৮৬ 2 ৩! 
দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ | ,», 
দিচ্ছেন নন্দন ঈসা মসীহ - ৫1] 
সে ইহলোক ও পরলোকে 
সম্মানিত এবং সান্নিধ্য | & ৫2; ay 
প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত । 
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৪৬। আর সে দোলনা হতে , 9৪17 এ 2 

El 461 
ও পরিণত বয়সে লোকের | ও ০৩ “ঃ | 
সাথে কথা বলবে এবং সে সৎ  . 2 রর 


লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। 955. ১৬৫ | 
Ta 


৪৭। সে বলেছিল ঃ হে PAN LEE 
পাতি ৫৬ 
আমার রাব্ব! কিরূপে আমার | এ ্ JG. 


পুত্র হবে? কোন পুরুষ মানুষ ০ ০০০ 0% 
তো আমাকে স্পর্শ করেনি; 2 /& $২ 5 এ; 
তিনি বললেন ঃ এরূপে আল্লাহ | € es ররর Nt 


যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করে £৮১$ ৮ ৯০: এ ৬৪ 
থাকেন, যখন তিনি কোন  ,;॥ 
কাজের মনস্থ করেন তখন 14 
তিনি ওকে ‘হও’ বলেন, রা 
ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়। UP ০০ 

ঈসার (আঃ) জন্ম সম্পর্কে 
মারইয়ামকে (আঃ) সুসংবাদ প্রদান 

মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) এ সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তার গর্ভে একজন বড় 

খ্যাতিসম্পন্ন পুত্র জনুগ্রহণ করবেন। তিনি শুধু আল্লাহ তা'আলার :$ অর্থাৎ ‘হও’ 


শব্দ দ্বারা সৃষ্ট হবেন এবং 4 ৫% 2৯৬৫ ৬:০০ ৩ ৪ ৩৯) এর দাওয়াত 


এটাই । যেমন প্রসিদ্ধ বর্ণনা করেছেন, যার বর্ণনা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে। তার নাম 
হবে মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ (আঃ)। প্রত্যেক মু'মিন তাকে এ নামেই 
চিনবে । তার নাম মাসীহ হওয়ার কারণ এই যে, তিনি জন্মান্ধকে ভাল করবেন, 
পৃথিবীতে ভ্রমণ করবেন। মায়ের দিকে সম্বন্ধ করার কারণ এই যে, তার কোন 
পিতা ছিলনা । ইহকালে ও পরকালে তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট মহা সম্মানিত 
ও তার সানিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত । তার উপর আল্লাহ তাআলার শারীয়াত ও 


কিতাব অবতীর্ণ হবে। দুনিয়ায় তার উপর বড় বড় অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এবং 
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পরকালেও তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ নাবীগণের মত আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে ও 
তার ইচ্ছানুযায়ী সুপারিশ করবেন এবং সেই সুপারিশও গৃহীত হবে। 
ঈসা (আঃ) মাতৃ ক্রোড়ে কথা বলেছেন 
১৫ এনা ও চেএ। ৮৫4) সে স্বীয় দোলনায় ও প্রৌঢ় বয়সে 
লোকদের সাথে কথা বলবে ।' অর্থাৎ তিনি শৈশবকালেই লোকদেরকে একক ও 
অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করবেন যা তার একটি অলৌকিক 
ঘটনারূপে গণ্য হবে । আর পরিণত বয়সেও যখন আল্লাহ তাআলা তার নিকট 
অহী করবেন তখন তিনি স্বীয় কথায় ও কাজে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন 
এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদনকারী হবেন । একটি হাদীসে রয়েছে ঃ 
'শৈশবাবস্থায় কথা বলেছিলেন শুধুমাত্র ঈসা (আঃ) এবং জুরায়েজের সঙ্গী । 
(ইবন আবী হাতিম ২/২৭২, ২৭৩) অন্য একটি হাদীসে অন্য একটি শিশুর 
কথাও বর্ণিত আছে। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ তিনটি নবজাতক শিশু 
ব্যতীত আর কেহই দোলনায় কথা বলেনি। তারা হলেন ঈসা (আঃ), যুরাইজের 
সময়ের শিশুটি এবং আর একটি বালক ৷’ (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/২৭২, ফাতহুল 
বারী ৩৪৩৬, মুসলিম ২৫৫০) 
ঈসা আঃ) পিতাবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিলেন 
মারইয়াম (আঃ) এ সুসংবাদ শুনে স্বীয় প্রার্থনার মধ্যেই বলেন ঃ 
০2 5০১১ 9 93 ৩ ০০৪ 1 0 হে আমার প্রভু! আমার সন্ত 
নন কিরূপে হতে পারে? আমি তো বিয়ে করিনি এবং আমার বিয়ে করার ইচ্ছাও 
নেই। তাছাড়া আমি দুশ্চরিত্রা মেয়েও নই ৷’ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে 
মালাইকা/ফেরেশতাগণ উত্তর দেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলার নির্দেশই 
খুব বড় জিনিস। কোন কাজেই তিনি অসমর্থ নন। তিনি যেভাবেই চান সৃষ্টি করে 
থাকেন। এ সুক্্মতার বিষয় চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, যাকারিয়ার (আঃ) প্রশ্নের 


উত্তরে 04 শব্দ ছিল, আর এখানে ৬০ রয়েছে, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি করেন। এর 
কারণ হচ্ছে এই যে, যেন বাতিল পন্থীদের কোন সন্দেহ করার সুযোগ না থাকে 


এবং পরিষ্কার ভাষায় বুঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট । অতঃপর 
ওর উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করে বলেন ঃ 
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১৮3 ৩5 2 055 195 ৬৪191 ৪ 6 ৩৯ A এ 
তিনি যে কোন কাজ যখনই করার ইচ্ছা করেন তখন শুধুমাত্র বলেন, ‘হও’ আর 
তেমনই হয়ে যায়। তার নির্দেশের পর কার্য সংঘটিত হতে এক মুহুর্তও বিলম্ব 


হয়না। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ 


Sg ES 


PAIL চের্ি১ও খু ভলঙ 
আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পরন, চক্ষুর পলকের মত । (সুরা কামার, 


৫৪ ৪ ৫০) 


৪৮। তিনি তাকে গ্রন্থ, 
বিজ্ঞান এবং তাওরাত ও 
ইঞ্জীল শিক্ষা দিবেন। 


৬ 


€ hl ০ 4 il 1 249 রর ৫/ 


4৮৫89 051 মলা? 


৪৯। আর তাকে ইসরাঈল 
বংশীযদের জন্য র 

করবেন। নিশ্চয়ই আমি (ঈসা) 
নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট 
আগমন করেছি; নিশ্চয়ই আমি 
তোমাদের জন্য মাটি হতে 
অতঃপর ওর মধ্যে ফুৎকার 
ওটা পাখি হয়ে যাবে, এবং 
জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে 
নিরাময় করি এবং আল্লাহর 
আদেশে মৃতকে জীবিত করি 
এবং তোমরা যা আহার কর ও 
তোমরা যা স্বীয় গৃহের মধ্যে 
সংগ্রহ করে রাখ তদ্িষয়ে 


hel ও এ ১১০ ৫৭ 
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৫০। এবং আমি এসেছি! . ০” রী CTE 
আমার পূর্বে তাওরাতে যা ছিল | 
তার সত্যতা প্রদান করতে | ০০৪7 _, 
এবং তোমাদের জন্য যা ০) | 

অবৈধ হয়েছে তার কতিপয় ; » 4 ৃঁ 
তোমাদের জন্য বৈধ করতে, | (১৮ Al 
আর তোমাদের রবের নিকট | , 42 4০০ 
হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন 52 4৩5 ৯ ৮৬ 
নিয়ে; অতএব আল্লাহকে ভয় € 
কর ও আমার অনুগত হও। 


৫১। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার |» + ০৫ ও 
রাব্ব এবং তোমাদের রাব্ব; 


অতএব তার ইবাদাত কর, শপ | ৭. = 4215 
এটাই সরল পথ । TEE » কই 22৮ 
NE 

পিপিপি 


ঈসা (আঃ) এবং তীর মু‘জিযা প্রদর্শন 
মালাইকা মারইয়ামকে (আঃ) বলেন ৪ “আপনার ছেলেকে অর্থাৎ ঈসাকে 


(আঃ) আল্লাহ গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন । ১৫০ শব্দের তাফসীর সূরা 
বাকারায় হয়ে গেছে । আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে তাওরাত শিক্ষা 
দিবেন যা মূসা ইব্‌ন ইমরানের (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাকে ইঞ্জীল 
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শিক্ষা দিবেন যা তার নিজের উপর অবতীর্ণ হবে । এ দু'টি কিতাব ঈসার (আঃ) 
মুখস্থ ছিল। {91741 ৩4 এ! 39593 আল্লাহ তা'আলা তাকে বানী 
ঘটনা দেখাতে পারেন যে, তিনি মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতি গঠন করেন। অতঃপর 
ওর মধ্যে ফুৎকার দেন, আর তেমনই ওটা বাস্তব পাখী হয়ে তাদের সামনে 
উড়তে থাকে । এটা আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমেই হয়েছিল। ঈসার (আঃ) 


নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিলনা। বরং এটা তার জন্য একটা মু'জিযা ছিল। 4241 এ 


অন্ধকে বলা হয় যে মায়ের গর্ভ হতেই অন্ধ হয়ে জন্যগ্রহণ করে। এখানে এ 
অনুবাদই যথোপযুক্ত হবে । কেননা এর দ্বারাই অলৌকিকতার পূর্ণতা প্রকাশ পায় 


এবং বিরুদ্ধবাদীকে অসমর্থ করার জন্য এটাই উত্তম পন্থা । €৮/ শ্বেত কুষ্ঠকে 


বলা হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে ঈসা (আঃ) এ রোগণ্রস্থ ব্যক্তিকেও নিরাময় 
করে দিতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুমে তিনি মৃতকেও জীবিত 
করতেন। অধিকাংশ আলেমের উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগের 
নাবীকে যুগোপযোগী বিশেষ বিশেষ মু'জিযা দিয়ে প্রেরণ করেছেন । মুসার (আঃ) 
যুগে যাদুর খুব প্রচলন ছিল এবং যাদুকরদেরকে অত্যন্ত সম্মান করা হত। তাই 
আল্লাহ তা'আলা মুসাকে (আঃ) এমন মুঁজিযা দান করেন যে, যাদুকরেরা বিস্ময়ে 
অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এটা কখনও যাদু হতে 
পারেনা, বরং এটা মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর একটা বড় দান। অতএব তারা 
অবনত মস্তকে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবশেষে তারা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সানিধ্যপ্রাপ্ত হয়। ঈসার (আঃ) যুগ ছিল 
চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের যুগ । সেখানে তখন বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক বিদ্যমান ছিল । সুতরাং মহান আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) এমন মুজিযা দান 
করেন যার সামনে এ বড় বড় চিকিৎসকগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন । জন্মান্ধকে চক্ষু 
দান করা, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রাণ দেয়া 
এবং সমাধিস্থ ব্যক্তিকে জীবিত করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির কি রয়েছে? একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মুঁজিযা রূপে তার দ্বারা এ সমুদয় কাজ সাধিত 
হয়। অনুরূপভাবে যে যুগে আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের আবির্ভাব ঘটে সেটা ছিল সাহিত্য, কবিতা ও বাকপটুতার যুগ । এসব 
বিষয়ে খ্যাতনামা কবিগণ এমন পূর্ণতা অর্জন করেছিল যে, সারা দুনিয়া তাদের 
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সামনে মাথা নত করেছিল । সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক গ্রন্থ দান করলেন যার ওজ্ভ্ল্যের সামনে 
তাদের সমস্ত দীপ্তি স্নান হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, এটা মানুষের 
কথা নয়। 

অতঃপর ঈসার (আঃ) আরও মু'জিয়ার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তিনি বলেছিলেন 
এবং করেও দেখিয়েছিলেন । তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ৪ 

৮৩৭ ১ ০32% ৮9 ৩০9155 ৬ 559 তোমাদের মধ্যে যে কেহ 
বাড়ীতে যা কিছু খেয়ে এসেছে এবং আগামীকালের জন্য সে যা কিছু জমা করে 
রেখেছে, আল্লাহর হুকুমে আমি তা বলে দিতে পারব । এতে আমার সত্যবাদীতার 
দলীল রয়েছে, আমি তোমাদেরকে যে উপদেশ দিচ্ছি তা অতীব সত্য । তবে 
তোমাদের মধ্যে যদি ঈমানই না থাকে তাহলে আর কি হবে? আমি আমার পূর্ববর্তী 
কিতাব তাওরাতকে স্বীকার করছি এবং দুনিয়ায় ওর সত্যতার কথা ঘোষণা করছি। 
আমি তোমাদের জন্য এমন কতগুলি জিনিস বৈধ করতে এসেছি যেগুলি আমার 
পূর্বে তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল।' এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈসা (আঃ) 
তাওরাতের কতগুলি বিধান রহিত করেছেন । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


45৯ এ 055 Hex ~~ (97 


আমি তো তোমাদের নিকট এসেছি তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা 
স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য । (সূরা যুখরুফ, ৪৩ £ ৬৩) অতঃপর তিনি বলেন ঃ 


১ ৩: ভু ৩ আমার নিকট আমার সত ত্যবাদিতার উপর আল্লাহ 
প্রদত্ত প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। ১৮ 4 1৬ তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে 
ভয় কর, আমার কথা মান্য কর এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু 
এবং তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা একমাত্র তারই ইবাদাত কর। |). 


৮: ৮1 আর এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ। 


৫২। অতঃপর যখন ঈসা 


তাদের মধ্যে প্রত্যাখ্যান [0৭6 ০" 
প্রত্যক্ষ করল তখন সে বলল £ ২ গল ৩ | 


আল্লাহর উদ্দেশে কে আমার 


সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারিগণ | _ ০4 ০০ ০৫ ০০ এ ০ 
বলল ঃ আমরাই আল্লাহর ; ১৮১] ০* এ | 45 

2.0 Bc Ld 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, TI 205 dl 
এবং সাক্ষী থেক যে, আমরা ” 
উরি 40 ৫6 ঠা 3০০০ 82 


৫৩। হে আমাদের রাব্ব! | ৭৮ % +৮ রঃ ৮ 

আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, (49 ০ 412 (2.০ 
আমরা তা বিশ্বাস করি এবং চারার 
আমরা রাসূলের অনুসরণ 22 ০5:৬ ০৯০] ৮০০৪ 
করছি, অতএব সাক্ষীগণের 


রে ০৫ 

81 লিপিবদ্ধ Tong 
৫৪ । আর তারা (কাফিরেরা) 22 LAL 

ষড়যন্ত্র করেছিল ও আল্লাহও dl ১০৪ 18443 *৪ ৫ 

কৌশল করলেন এবং আল্লাহ বর 5১০ ৮৫৫, 

শ্রেষ্ঠতম কৌশলী । ০৮০৪৬ 40 
হাওয়ারীগণ ঈসার (আঃ) সাহায্যকারী হন 


যখন ঈসা (আঃ) তাদের একগুঁয়েমী ও বিবাদ প্রত্যক্ষ করলেন এবং বুঝতে 
পারলেন যে, তারা হঠকারিতা হতে ফিরে আসবেনা তখন তিনি বললেন, 
আল্লাহর উপর আমার আনুগত্য স্বীকারকারী কেহ আছে কি? (ইব্‌ন আবী হাতিম 
৩/২৯০) আবার ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, “এমন কেহ আছে কি যে 
আল্লাহর সাথে আমার সাহায্যকারী হতে পারে?’ কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশি 
যুক্তিযুক্ত ৷ বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, তিনি বলেছিলেন, “আল্লাহ তাআলার 
দিকে মানুষকে আহ্বানের কাজে কেহ আমার হাত শক্তকারী আছে কি?' যেমন 
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আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা হতে মাদীনায় 
হিজরাত করার পূর্বে হাজ্জের মৌসুমে বলেছিলেন ৪ 

কুরাইশরা তো আমাকে আল্লাহর কালাম প্রচারের কাজে বাধা দিচ্ছে, 
এমতাবস্থায় এ কাজের জন্য আমাকে জায়গা দিতে পারে এমন কেহ আছে কি? 
(আহমাদ ৩/৩২২) মাদীনাবাসী আনসারগণ এ সেবার কাজে এগিয়ে আসেন 
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জায়গা দান করেন। তারা 
তাকে যথেষ্ট সাহায্যও করেন এবং যখন তিনি তাদের নিকট গমন করেন তখন 
তারা পুরাপুরি তার সহযোগিতা করেন এবং তার প্রতি তুলনাবিহীন সহানুভূতি 
প্রদর্শন করেন। দুনিয়ার সাথে মুকাবিলায় তারা নিজেদের বক্ষকে নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ঢাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের হিফাযাতে, মঙ্গল কামনায় ও তার উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কাজে 
তাদের আপাদমস্তক নিমগ্ন থাকে । আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং 
তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন। অনুরূপভাবে ঈসার (আঃ) এ আহ্বানেও কতক বানী 
ইসরাঈল সাড়া দেয়, তার উপর ঈমান আনে এবং তাকে পূর্ণভাবে সাহায্য করে। 
আর তারা এ আলোকের অনুসরণ করে যা আল্লাহ তা“আলা ঈসার (আঃ) উপর 
অবতীর্ণ করেছিলেন, অর্থাৎ ইঞ্জীল । সাহায্যকারীকে “হাওয়ারী” বলা হয়। যেমন 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ “আমার জন্য স্বীয় বক্ষকে ঢাল 
করতে পারে এরূপ কেহ আছে কি?’ এ শব্দ শোনামাত্রই যুবায়ের (রাঃ) প্রস্তুত 
হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় বার এ কথাই 
বলেন, এবারেও যুবায়ের (রাঃ) অগ্রসর হন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নাবীরই “হাওয়ারী” (সাহায্যকারী) 
থাকে এবং আমার 'হাওয়ারী' হচ্ছে যুবায়ের! (ফাতহুল বারী ৬/৬৩, মুসলিম 
৪/১৮৭৯) এ লোকগুলি তাদের প্রার্থনায় বলে ৪ 

৩২০৩৩। 2 ৬৬ হে আমাদের রাব্ব! সাক্ষীগণের মধ্যে আমাদের নাম 
লিখে নিন।” ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে নাম লিখে নেয়া । এ তাফসীরের বর্ণনা 
সনদ হিসাবে খুবই উৎকৃষ্ট ৷ 

ঈসাকে (আঃ) হত্যা করার ইয়াহুদী চক্রান্ত 

অতঃপর বানী ইসরাঈলের এ অপবিত্র দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা ঈসার 

(আঃ) প্রাণের শত্রু ছিল। তারা তাকে হত্যা করার ও শূলে চড়ানোর ইচ্ছা 
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করেছিল । সেই যুগের বাদশাহর কাছে তারা তার দুর্নাম করত । তারা বাদশাহকে 
বলত, “এ লোকটি জনগণকে পথভ্রষ্ট করছে, দেশের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন 
প্রজ্বলিত করছে, মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে 
বিবাদের সৃষ্টি করছে।' বরং তারা তাকে দুশ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, 
প্রতারক প্রভৃতি বলে অপবাদ দিয়েছিল। এমনকি তাকে ব্যভিচারিণীর পুত্র 
বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি । অবশেষে বাদশাহও তার জীবনের শত্রু হয়ে 
যায় এবং তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বলে, “তাকে ধরে এনে ভীষণ 
শাস্তি প্রদান করে ফাসি দাও ৷’ 

অতঃপর তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সৈন্যরা তাকে বন্দী করার 
আল্লাহ তা'আলা তাকে তাদের হাত হতে বাচিয়ে নেন এবং তাকে এ ঘরের ছিদ্র 
দিয়ে আকাশে উঠিয়ে নেন। আর তার সঙ্গে সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি লোককে 
সেখানে নিক্ষেপ করেন, যে সে ঘরেই অবস্থান করছিল। এ লোকগুলো রাতের 
অন্ধকারে তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ধরে নিয়ে যায় । তাকে তারা কঠিন শাস্তি 
দেয় এবং তার মাথার ভিতর পেরেক ঢুকিয়ে শূলে চড়িয়ে দেয়। (ইব্‌ন আবী 
হাতিম ২/২৯৪) এটাই ছিল তাদের সাথে মহান আল্লাহর কৌশল যে, তাদের 
ধারণায় তারা আল্লাহ তাআলার নাবীকে (আঃ) ফাসি দিয়েছে, অথচ আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় নাবীকে মুক্তি দিয়েছেন । এঁ দুষ্কার্ষের ফল তারা এই 
প্রাপ্ত হয়েছিল যে, চিরদিনের মত তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তারা মিথ্যা ও 
অন্যায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুনিয়ায়ও তারা লাঞ্চিত ও অপদস্থ হয় এবং 
পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি । ওরই বর্ণনা এ আয়াতে 
রয়েছে যে, তারা ঘড়যন্ত্র করলে হবে কি? আল্লাহ তা'আলার কৌশলের কাছে 
তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যাবে । তিনিই সবচেয়ে বড় কৌশলী । 


৫৫ । যখন আল্লাহ বললেন £ 


হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি 1 09,৬48 | 00 ১] -০০ 
তোমাকে আমার দিকে। , যা 
প্রতিথহণ করব ও তোমাকে 9] ৬1?  -8% 


উত্তোলন করব এবং রা 
অবিশ্বাকারীদের হতে: ০ ৩ 
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করব এবং তাদের জন্য কেহ 


সাহায্যকারী নেই। 


৩৪০৫ U3 I এ 


রপ্ত 


৫৭ । আর যারা বিশ্বাস স্থাপন |: 


করেছে ও সৎকাজ করেছে 
ফলতঃ তিনি তাদেরকে পূর্ণ 
প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ 
অত্যাচারীদেরকে 
ভালবাসেননা । 


৫৮। আমি তোমার প্রতি 
বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও 
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করছি। টি 251 FA 23) 


গ্রে! ১2 0372 | কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ ব্যাখ্যা দানকারীগণের 
মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘আমি তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিব, অতঃপর 
তোমাকে মৃত্যুদান করব । 

মাতরুল ওয়ারাক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘আমি তোমাকে দুনিয়া 


হতে উত্তোলনকারী ।' এখানে ৩৬) শব্দের ভাবার্থ মৃত্যু নয় ।' অনুরূপভাবে ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) বলেন যে, এখানে 9% শব্দের অর্থ হচ্ছে উঠিয়ে নেয়া। 


অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এখানে ৬7 শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে নিদ্রা । 
যেমন কুরআন হাকীমের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছে £ 
চে 4 ০০ 2 
5০৬ ৮০১০৭ ৯৫৯ 
আর সেই মহান সভা রাতে নিদ্রারপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে 
থাকেন । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ তার নারির 


পূ, Td 


(60০ 8০45০ fs ৫০০৮ Gb I 
আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু 


আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। (সুরা যুমার, ৩৯ £ ৪২) রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে বলতেন ৪ 


Yd 1 9 ৩ ০৩ UG এ asd 
‘সেই আল্লাহর সমুদয় প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদান করার পর পুনরায় 


জীবিত করলেন" । (ফাতহুল বারী ১১/১৩৪) আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় 
বলেন £ 
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এবং তাদের কুফরী ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য 
এবং “আল্লাহর রাসূল ও মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি” বলার 
জন্য । অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শুলে চড়িয়েছে; বরং তারা 
ধাঁধায় পতিত হয়েছিল । তারা তদ্িষয়ে সন্দেহাচ্ছনন ছিল, কল্পনার অনুসরণ 
ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিলনা । প্রকৃত পক্ষে তারা তাকে হত্যা 
করেনি । পরভ্ত আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ 
পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী । এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার 
মৃত্যুর পুর্বে ব্যতীত এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিনে সে (ঈসা) তাদের 
উপর সাক্ষ্য দান করবে । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১৫৬-১৫৯) 
4০ শব্দের ‘9’ সর্বনামটি ঈসার (আঃ) দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ যখন ঈসা 
(আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন কিতাবী সবাই তার 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে । এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ অতিসত্বরই 


আসছে। সেই সময় সমস্ত আহলে কিতাব তার উপর ঈমান আনবে কেননা না 
তিনি জিযিয়া কর গ্রহণ করবেন, আর না ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু সমর্থন 


করবেন। মুসনাদ ইবৃন আবী হাতিমে হাসান বাসরী (রহঃ) হতে ৫2892 ‘Sl 


এর তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, ঈসার (আঃ) উপর ঘুম চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল 
এবং সে অবস্থায়ই তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল । (ইব্ন আবী হাতিম ২/২৯৬) 
ঈসার (আঃ) ধর্মকে পরিবর্তন করা হয়েছে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 2 5) 1935 জে ৩০ 885) 
LL % এ! 1954 ০ 3% ১ আমি তোমাকে আমার নিকট 
উঠিয়ে নিয়ে কাফিরদের হাত হতে পবিত্র করব এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তোমার 
অনুসারীদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করব । 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ৯৭ পারা ৩ 


বাস্তবে হয়েছিলও তাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈসাকে (আঃ) 
আকাশে উঠিয়ে নেন। এরপর তার সঙ্গী সাথীদের কয়েকটি দল হয়ে যায়। 
একটি দল ঈসার (আঃ) নাবুওয়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাকে 
আল্লাহর বান্দা ও রাসুল বলে স্বীকার করে, আর তারা এ কথাও স্বীকার করে যে, 
তিনি মহান আল্লাহর এক দাসীর পুত্র । 

তাদের মধ্যে আর একটি দল সীমা অতিক্রম করে বসে এবং তারা বলে, ঈসা 
(আঃ) আল্লাহর পুত্র । (নাউযুবিল্লাহ) অন্য একটি দল স্বয়ং তাকেই আল্লাহ বলে । 
আবার একদল তিন আল্লাহর মধ্যে তাকে এক আল্লাহ বলে। আল্লাহ তা'আলা 
তাদের এ বিশ্বাসের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তা খণ্ডনও 
করেছেন। তিনশ’ বছর পর্যন্ত এ অবস্থায়ই থাকে । তারপর গ্রীক রাজাদের মধ্যে 
কুসতুনতান নামক এক রাজা, যে একজন দার্শনিক ছিল; বলা হয় যে, শুধুমাত্র 
ঈসার (আঃ) দীনকে পরিবর্তন করার উদ্দেশেই এক কৌশল অবলম্বন করে 
কপটতার আশ্রয় নিয়ে এ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। সে ঈসার (আঃ) ধর্মকে 
সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। সে ওর ভিতর ত্রাস বৃদ্ধিও করেছিল । সে 
বহু আইন কানুন আবিষ্কার করেছিল । “আমান-ই-কুবরা'ও তারই আবিষ্কার, যা 
প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম বিশ্বাস ভঙ্গতা। সে তার যুগে শৃকরকে বৈধ করে 
নিয়েছিল। তারই আদেশে খুষ্টানগণ পূর্বমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে থাকে । 
সেই গীর্জা, উপাসনালয় প্রভৃতির মধ্যে ছবি বানিয়ে নেয় এবং নিজের এক 
পাপের কারণে সিয়ামের মধ্যে দশটি সিয়াম বেশি করে । মোট কথা, তার যুগে 
ঈসার (আঃ) ধর্ম ঈসায়ী ধর্মরূপে অবশিষ্ট ছিলনা, বরং ওটা “দীন-ই কুসতুনতীন' 
-এ পরিণত হয়েছিল । সে বাহ্যিক যথেষ্ট জীকজমক এনেছিল, যেমন সে বারো 
হাজারেরও বেশি উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল এবং নিজের নামে একটি শহরের 
নাম রেখেছিল কনস্টান্টিনোপল হস্তামুল)। মালিকিয়্যাহ দলটি তার সমস্ত কথা 
মেনে নিয়েছিল । কিন্তু এসব জঘন্য কাজ সত্ত্বেও তারা ইয়াহুদীদের উপর বিজয় 
লাভ করেছিল। কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই কাফির হলেও তুলনামূলকভাবে 
এ খুষ্টানরাই সত্য ও ন্যায়ের বেশি নিকটবর্তী ছিল। তাদের সবারই উপর আল্লাহ 
তা“আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। 

আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ সান্রাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার 
মনোনীত রাসূল করে দুনিয়ায় পাঠালেন তখন জনগণ তার উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করে। তাদের ঈমান ছিল আল্লাহর সত্তার উপর, তার মালাইকা/ফেরেশতাদের 


উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার সমস্ত রাসূলের উপর ৷ সুতরাং 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ৯৮ পারা ৩ 


প্রকৃতপক্ষে নাবীগণের (আঃ) সত্যানুসারী এরাই অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । কেননা এরা নিরক্ষর, আরাবী, সর্বশেষ নাবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিল যিনি ছিলেন বানী 
আদমের নেতা । আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ছিল 
সমস্ত সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার শিক্ষা এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নাবীর 
সত্যানুসারীদেরকে “আমার উম্মাত* বলার দাবীদার ছিলেন তিনিই । কারণ যারা 
নিজেদেরকে ঈসার (আঃ) উম্মাত বলে দাবী করত তারা ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট 
করে দিয়েছিল । তা ছাড়া শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মও 
ছিল পূর্বের সমস্ত শারীয়াতকে রহিতকারী । এ ধর্ম কিয়ামাত পর্যন্ত রক্ষিত থাকবে 
এবং একটি ক্ষুদ্র অংশও পরিবর্তিত হবেনা। এ জন্যই এ আয়াতের অঙ্গীকার 
অনুসারে মহান আল্লাহ এ উম্মাতকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করেন এবং এরা 
পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। 

এ উম্মাতে মুহাম্মাদী'ই বহু দেশ পদদলিত করে, বড় বড় অত্যাচারী ও 
শক্তিশালী কাফিরদের মস্তক ছিন্ন করে। অর্থ-সম্পদ তাদের পদতলে গড়িয়ে 
পড়ে। বিজয় ও গানীমাত তাদের পদ-চুম্বন করে। বহু যুগের পুরাতন সাম্রাজ্যের 
সিংহাসনগুলো এরা পরিবর্তন করে দেয়। পারস্য সম্রাট কিসরার জীকজমক পূর্ণ 
সাম্রাজ্য এবং তার সুন্দর সুন্দর উপাসনাগারগুলি এদের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে যায় । 
রোমান সম্রাট কাইসারের মুকুট ও সিংহাসন এ মুসলিমবাহিনীর আক্রমণে ভেঙ্গে 
খান খান হয়ে পড়ে । তাদের ধন-ভাগ্তার মুসলিমরা দখল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও 
সত্য নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে 
প্রাণ খুলে খরচ করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে 
গ্রতিএ্তি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, 
যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পুবর্বতাঁদেরকে এবং তিনি 
অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য 
মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই 
নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন শরীক 
করবেনা । (সুরা নূর. ২৪ 8 ৫৫) ঈসার (আঃ) দুর্নামকারীরা এবং তার নামে 
শাইতানের পৃজারীরা বাধ্য হয়ে সিরিয়ার শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং কোলাহলময় 
শরহগুলো এক আল্লাহর বন্দেশীকারীদের হাতে সমপর্ণ করে অসহায় অবস্থায় 
পালিয়ে গিয়ে রোম সাম্রাজ্যে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু পরে সেখান হতে 
তাদেরকে লাঞ্চিত ও অপদস্থ করে বের করে দেয়া হয় এবং অবশেষে তারা স্বীয় 
বাদশাহর বিশেষ শহর কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে পৌছে। অতঃপর সেখান হতেও 
তাদেরকে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং ইনশাআল্লাহ মুসলিমরা কিয়ামাত 
পর্যন্ত তাদের উপর বিজয়ীই থাকবে । সমস্ত সত্যবাদীর নেতা যার সত্যবাদিতার 
উপর মহান আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েই দিয়েছেন যা চিরদিন অটল থাকবে, তিনি বলেন যে, 
তার উম্মাত কনস্টান্টিনোপল জয় করবে এবং তথাকার সমস্ত ধন-ভাগ্তার তাদের 
অধিকারে আসবে । (ইবন কাসীরের (রহঃ) মৃত্যুর পর তা অধিকারে এসেছিল) 


অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ইহকাল ও 
পরকালের ভীতি প্রদর্শন 


আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
এ ৪ চা | ১৮ জে ও BA all এক) 
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LPL ০০ ৮৪ 5 572519 Gl ও 104 0০৩ ৮৮০৪ 
(নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিথহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন 
করব এবং অবিশ্বাসকারীদের হতে তোমাকে পবিত্র করব, আর যারা অবিশ্বাস 
করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে উত্থান দিন পযন্ত সমুত করব; 
অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবতর্ন অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে 
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বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করব ।) যেসব ইয়াহুদী ঈসাকে (আঃ) 
অবিশ্বাস করেছিল এবং যেসব খৃষ্টান তার সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলেছিল, 
দুনিয়ায় তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করা হয়েছে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সাম্রাজ্য 
ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আর পরকালে তাদের জন্য যেসব শাস্তি নির্ধারিত 
রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধেও তাদের চিন্তা করা উচিত। যেখানে তাদেরকে না কেহ 
রক্ষা করতে পারবে, না কেহ কোন সাহায্য করতে পারবে । তাই তাদেরকে সতর্ক 
করে দেয়া হচ্ছেঃ 
১96 ur £ 95 AL 
এবং আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেহ নেই । (সুরা রাঁদ, ১৩ ৪ 
৩৪) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ “হে নাবী! ঈসা এবং তার জন্মের 
প্রাথমিক অবস্থার প্রকৃত রহস্য এটাই ছিল যা আল্লাহ তা'আলা লাউহে মাহফুয 
হতে অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে কোন সংশয় ও 
সন্দেহ নেই । যেমন সুরা মারইয়ামে বলেন £ 
৫ 2০ 2৫ ৮ 2০৪ ০ 
HLL LIT একা ৬া 9 নি ও ৬০ WS 
ie 
১৩৩৪4৫05814 0 ডগ ৫ ৯৩৮ ২ 
এই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক 
করে। সন্তান এহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমাময়; তিনি যখন 
কিছু স্থির করেন তখন বলেন £ ‘হও’ এবং তা হয়ে যায়। (সুরা মারইয়াম, ১৯ £ 
৩৪-৩৫) 


তা 
Se a ক: 697 455 ও 
নতি তাতেই হয়ে ৮8৩৫4062554 
৬০। এই বাস্তব ঘটনা এ 
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ভুক্ত হয়োনা । 


৬১। অতঃপর তোমার নিকট 
যে জ্ঞান এসেছে - তারপরে 
তদ্দিষয়ে যে তোমার সাথে 
কলহ করে, তুমি বল ঃ এসো, 
আমরা আমাদের সন্তানগণ ও 
তোমাদের সন্তানগণকে, 
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8১ ০0৯5 4401 ০৩৮ "এ এ ৪! ঈসাকে (আঃ) আমি বিনা পিতায় 
সৃষ্টি করেছি বলেই কি তোমরা খুব বিস্ময়বোধ করছ? তার পূর্বে তো আমি 
আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছি, অথচ তার বাবাও ছিলনা, মা'ও ছিলনা । বরং তাকে 
আমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলাম । আমি তাকে বলেছিলাম, ‘হে আদম! তুমি 
‘হও’, আর তেমনি সে হয়ে গিয়েছিল। তাহলে আমি যখন বিনা বাবা-মায়ে সৃষ্টি 
করতে পেরেছি তখন শুধু মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা আমার কাছে কি কোন কঠিন 
কাজ? সুতরাং শুধু বাবা না হওয়ার কারণে যদি ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র হওয়ার 
যোগ্যতা রাখতে পারে, তাহলে তো আদম আল্লাহ তাআলার পুত্র হওয়ার আরও 


আমাদের নারীগণ ও i ,. _ বেশি দাবীদার ৷ (নাউজুবিল্লাহ) কিন্তু স্বয়ং তোমরাও তো তা স্বীকার করনা । 
তোমাদের নারীগণকে এবং Clg ৩০০ ৩2৮১? অতএব ঈসাকে (আঃ) এ মর্যাদা হতে সরিয়ে ফেলা আরও উত্তম। কেননা 
স্বয়ং আমাদের ও স্বয়ং রর পুত্রত্রে দাবীর অসারতা ওখানের চেয়ে এখানেই বেশি স্পষ্ট । কারণ এখানে তো 
| | | beta [25 পঠ ০৫১ মা আছে, কিন্তু ওখানে মা ও বাবা কেহ ছিলনা । এগুলি প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর 
শত ্ he | 9) 
তির রি " টি ভি 5 ব্যাপক ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আদমকে (আঃ) নারী-পুরুষ ছাড়াই সৃষ্টি 
£পর প্রার্থনা করি ই 86 বু TE প্র ০০৮? করেছেন, হাওয়াকে (আঃ) শুধু পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং ঈসাকে 
অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহর | | ৮/ Mls (আঃ) শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন'। যেমন “সুরা মারইয়ামে আল্লাহ 
অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। তা'আলা বলেন ৪ 
৬২। নিশ্চয়ই এটাই সত্য « এব 25165 ৩ 15775 
বৰণ এবং চি ০05৫ 1458 OJ AY ০০৩৭5 সস 
অন্য কোন ইলাহ (উপাস্য) ৫7 এ 7০ ০ ₹4+ এবং তাকে (ঈসাকে (আঃ)) আমি এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের 
নেই, নিশ্চয়ই সেই আল্লাহ 491 NY) 221 0৮ ০3 | জন্য এক নিদর্শন । (সূরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ২১) আর এখানে বলেন, ১ ০ 
বিজ্ঞান মহাপরকরত।. 45৮74: ৩10 ০১ ৩০ 086 5 আট (এই বৰ ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে 
রিভার - — i সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা) ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার 
লে রা মুখ ৮১৪০ Bf OB 5 ob তা সত্য মীমাংসা এটাই ৷ এটা ছাড়া কম বেশীর কোন স্থানই নেই । 
আল্লাহ দুস্কার্যকারীদের জ্ঞাত La মুবাহালার চ্যালেঞ্জ 
আছেন। iil অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলেন ৪ 
আদম (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) সৃষ্টি একই রকমের চির ED 8151555565578 


এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ৪ 21 A AES # ANE 
পর) 9 ক5 ০০97 ৬৪০১১ ৮554319 এরূপ স্পষ্ট বর্ণনার পরেও 
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যদি কোন লোক ঈসার ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহলে তুমি 
তাদেরকে “মুবাহালার' (পরস্পর বদ দু'আ করার) জন্য আহ্বান করে বল £ 
‘এসো আমরা উভয় দল আমাদের পুত্রদেরকে এবং স্ত্রীদেরকে নিয়ে মুবাহালার 
জন্য বেরিয়ে যাই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ! 
আমাদের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী তার উপর আপনি আপনার অভিসম্পাত বর্ষণ 
করুন? । 

মুবাহালা*য় অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রথম হতে এ পর্যন্ত এ সমুদয় আয়াত 
অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ। এ লোকেরা এখানে 
এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে 
আলাপ আলোচনা করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ 
তা'আলার অংশীদার এবং তার পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ) কাজেই তাদের এ বিশ্বাস 
খণ্ডন ও তাদের কথার উত্তরে এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) 
স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব ‘সীরাতে’ লিখেছেন এবং অন্যান্য এতিহাসিকগণও নিজ নিজ 
পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানের খৃষ্টানরা প্রতিনিধি হিসাবে ষাটজন 
লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করে, যাদের 
মধ্যে চৌদ্দজন তাদের নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। তাদের নাম নিয়ে দেয়া হল ৪ 
(১) আকিব, যার নাম ছিল আবদুল মাসীহ, (২) সায়্যিদ, যার নাম ছিল আইহাম, 
(৩) আবু হারিসা ইব্ন আলকামা, যে ছিল বাকর ইব্‌ন অয়েলের ভাই, (8) 
ওয়ায়িস ইব্‌ন হারিস, (৫) যায়িদ, (৬) কায়িস, (৭) ইয়াধীদ, (৮) নাবিহ ও (৯) 
তার দু'টি পুত্র (১০) খুয়াইলিদ, (১১) আমর, (১২) খালিদ, (১৩) আবদুল্লাহ 
এবং (১৪) ইউহান্না। 

এ চৌদ্দজন ছিল তাদের নেতা এবং এদের মধ্যে আবার তিনজন বড় নেতা 
ছিল। তারা হচ্ছে ৪ (১) আকিব, এ লোকটি ছিল কাওমের আমীর এবং তাকে 
জ্ঞানী ও পরামর্শদাতা হিসাবে গণ্য করা হত, আর তার অভিমতের উপরেই 
জনগণ নিশ্চিন্ত থাকত ৷ (২) সায়্যিদ, এ লোকটি ছিল তাদের একজন বড় পাদরী 
ও উঁচু দরের শিক্ষক । সে বানু বাকর ইব্‌ন ওয়েলের আরাব গোত্রভুক্ত ছিল। কিন্তু 
সে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল। রোমকদের নিকট তার খুব সম্মান ছিল। তারা তার 
জন্য বড় বড় গীর্জা নির্মাণ করেছিল । তার ধর্মের প্রতি দৃঢ়তা দেখে তারা অত্যন্ত 
খাতির সম্মান করত এবং অনেক আর্থিক সাহায্য করত। (ইবৃন হিশাম ২/২২২) 
সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিল। 
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কারণ সে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে তার বিশেষণ সম্বন্ধে পড়েছিল । অন্তরে সে তার 
নাবুওয়াতকে স্বীকার করত। কিন্তু খৃষ্টানদের নিকট তার যে খাতির-সম্মান ছিল 
তা লোপ পেয়ে যাওয়ার ভয়ে সে সুপথের দিকে আসতনা এবং (৩) হারিসা ইব্‌ন 
আলকামা । মোট কথা, এ প্রতিনিধি দল মাসজিদে নাববীতে উপস্থিত হয় এবং 
সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত আদায় 
করে মাসজিদে বসা ছিলেন। এ লোকগুলো মূল্যবান পোশাক পরিহিত ছিল এবং 
তাদের গায়ে ছিল সুন্দর ও নরম চাদরসমূহ। তাদেরকে দেখে বানু হারিস ইব্‌ন 
কা‘বের বংশের লোক বলে মনে হচ্ছিল। সাহাবীগণ (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, 
ওদের পরে এরকম জীকজমকপূর্ণ আর কোন প্রতিনিধি কখনও আসেনি । 

মুখপাত্র হিসাবে নিম্নের তিনজনই কথা বলছিল ৪ (১) হারেসা ইব্‌ন 
আলকামা, (২) আকিব অর্থাৎ আবদুল মাসীহ এবং (৩) সায়্যিদ অর্থাৎ আইহাম । 
এরা শাহী মাযহাবের লোক ছিল বটে, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ রাখত। 
ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তাদের তিনটি ধারণা ছিল। অর্থাৎ তিনি নিজেই আল্লাহ, 
আল্লাহর পুত্র এবং তিন আল্লাহর মধ্যে এক আল্লাহ । আল্লাহ তাআলা তাদের এ 
অপবিত্র কথা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রায় সমস্ত খৃষ্টানেরই এ বিশ্বাস। ঈসার (আঃ) 
আল্লাহ হওয়ার দলীল তাদের নিকট এই ছিল যে, তিনি মৃতকে জীবিত করতেন, 
সংবাদ দিতেন এবং মাটি দিয়ে পাখী তৈরী করে ওতে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন। 
এর উত্তর এই যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুমেই এ সমস্ত কাজ তার দ্বারা 
প্রকাশ পেত। কারণ এই যে, যেন তার কথা সত্য হওয়ার উপর এবং ঈসার 
(আঃ) নাবুওয়াতের উপর তার নিদর্শনাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় । 

যারা তাকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলত তাদের দলীল এই যে, তার পিতা 
ছিলনা এবং তিনি দোলনা হতে কথা বলেছেন, যা তার পূর্বে কখনও ঘটেনি । 
আর তিন আল্লাহর তৃতীয় আল্লাহ বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
মীমাংসা করেছি ইত্যাদি ।” সুতরাং যদি আল্লাহ একজনই হতেন তাহলে এরূপ 
না বলে বরং বলতেন ৪ “আমি করেছি, আমার নির্দেশ, আমার সৃষ্ট, আমি মীমাংসা 
করেছি। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, আল্লাহ তিনজন । একজন স্বয়ং আল্লাহ, দ্বিতীয় 
জন মারইয়াম এবং তৃতীয় জন ঈসা (আঃ)। আল্লাহ তা'আলা এ অত্যাচারী 
কাফিরদের কথা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । এ তিনজন পাদরীর সাথে আলোচনা 
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শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন ঃ “তোমরা 
মুসলিম হয়ে যাও।” তখন তারা বলে £ আমরা তো স্বীকারকারী রয়েছিই। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “না, না, তোমাদেরকে 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছি।” তারা বলে, ‘আমরা তো আপনার পূর্বেকার 
মুসলিম ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 8 ‘না, তোমাদের এ 
ইসলাম গ্রহণীয় নয় । কেননা তোমরা আল্লাহ তাআলার সন্তান সাব্যস্ত করে থাক, 
ভ্রুশের পূজা কর এবং শুকর খেয়ে থাক ।” তারা বলে, “আচ্ছা, তাহলে বলুন তো 
ঈসার (আঃ) পিতা কে ছিলেন?’ এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
নীরব থাকেন এবং প্রথম হতে আশিটিরও বেশি আয়াত তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে 
অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এগুলির সংক্ষিপ্ত তাফসীর বর্ণনা করার পর 
লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলি পাঠ করে 
তাদেরকে বুঝিয়ে দেন। মুবাহালার আয়াতটি পাঠ করে তাদেরকে বলেন ঃ 
“তোমরা যদি স্বীকার না কর তাহলে এসো আমরা “মুবাহালা*য় বের হই। এ কথা 
শুনে তারা বলে, “হে আবুল কাসিম! আমাদেরকে কিছুদিন সময় দিন। আমরা 
পরস্পর পরামর্শ করে আপনাকে এর উত্তর দিব।' 

এরপর তারা নির্জনে বসে আকিবের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে যাকে তাদের 
মধ্যে বড় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মনে করা হত। সে তার শেষ সিদ্ধান্তের কথা নিম্ন 
লিখিত ভাষায় স্বীয় সঙ্গীদেরকে শুনিয়ে দেয়, “হে খৃষ্টানের দল! তোমরা 
নিশ্চিতরূপে এটা জেনেছ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ 
তা'আলার সত্য রাসুল। তোমরা এটাও জান যে, ঈসার (আঃ) মুলতত্ব তাই যা 
তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছো । আর তোমরা 
এটাও খুব ভাল জান যে, যে সম্প্রদায় নাবীর সাথে পরস্পর অভিসম্পাত দেয়ার 
কাজে অংশ নেয় সে সম্প্রদায়ের ছোট বড় কেহ বাকি থাকেনা, বরং সবাই সমূলে 
ধ্বংস হয়ে যায়। যদি তোমরা ‘মুবাহালা’র জন্য অগ্রসর হও তাহলে তোমাদের 
সর্বনাশ হয়ে যাবে । সুতরাং তোমরা ইসলাম ধর্মকেই গ্রহণ করে নাও । আর যদি 
তোমরা কোনক্রমেই এ ধর্ম গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হও এবং ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে 
তোমাদের যে ধারণা রয়েছে ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাও তাহলে মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করে স্বদেশে ফিরে যাও । অতএব 
তারা এ পরামর্শ করে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত 
হয়ে বলে £ “হে আবুল কাসিম! আমরা আপনার সাথে '“মুবাহালা' করতে প্রস্তুত 
নই। আপনি আপনার ধর্মের উপর থাকুন এবং আমরা আমাদের ধারণার উপর 
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রয়েছি। আপনি আমাদের সাথে আপনার সহচরদের মধ্য হতে এমন একজনকে 
প্রেরণ করুন যার উপর আপনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। তিনি আমাদের আর্থিক বিবাদের 
মীমাংসা করে দিবেন। আপনারা আমাদের দৃষ্টিতে খুবই পছন্দনীয় ৷’ (ইব্‌ন 
হিশাম ২/২২৩) 

সহীহ বুখারীতে হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাজরানের দু'জন নেতা 
আ'কিব ও সায়্যিদ 'মুবাহালা'র জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট আগমন করে। কিন্ত একজন অপরজনকে বলে 8 “এ কাজ 
করনা । আল্লাহর শপথ! যদি ইনি নাবী হন আর আমরা তার সাথে “মুবাহালা' 
করি তাহলে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিসহ ধ্বংস হয়ে যাব৷’ সুতরাং তারা 
একমত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে £ ‘জনাব! 
আপনি আমাদের নিকট যা চাবেন আমরা তা প্রদান করব। আপনি আমাদের 
সাথে একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করুন এবং অবশ্যই বিশ্বস্ত লোককেই 
পাঠাতে হবে ৷’ তিনি বলেন ৪ 

“তোমাদের সাথে আমি বিশ্বস্ত লোককেই প্রেরণ করব, যিনি পূর্ণ বিশ্বস্ত 
লোকই বটে" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাকে নির্বাচন করেন 
এটা দেখার জন্য তার সহচরবর্গ এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করেন। তিনি বলেন ৪ 
“হে আবু উবাইদাহ! তুমি দাড়িয়ে যাও ৷’ তিনি দীড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এ লোকটিই এ উম্মাতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি । (ফাতহুল 
বারী ৭/৬৯৫) 

সহীহ বুখারীর অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতের বিশ্বস্ত লোক থাকে এবং এ উম্মাতের বিশ্বস্ত 
লোক হচ্ছে আবূ উবাইদাহ ইব্নুল জাররাহ (রাঃ)। (ফাতহুল বারী ৭/৬৯৬) 
মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অভিশপ্ত আবু জাহল 
বলেছিল ৪ ‘আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাবায় 
সালাত আদায় করতে দেখতাম তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম ৷” বর্ণনাকারী 
বলেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 

“সে যদি এরূপ করত তাহলে সবাই দেখতে পেত যে, মালাইকা তারই গর্দান 
উড়িয়ে দিয়েছেন এবং যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যুর আকাংখা করত তাহলে অবশ্যই 
তাদের মৃত্যু এসে যেত, আর তারা তাদের স্থান জাহান্নামের আগুনের মধ্যে দেখে 
নিত। যেসব খুষ্টানকে মুবাহালার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, যদি তারা রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুবাহালার জন্য বের হত তাহলে তারা 
ফিরে গিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ ও ছেলে/মেয়েকে পেতনা । (আহমাদ ১/২৪৮, 
ফাতহুল বারী ৮/৫৯৫, তিরমিযী ৯/৭৭, নাসাঈ ৬/৫১৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

‘৷ ০:০৫]। 5415 ৪ 9! ঈসা সম্বন্ধে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি 
তা অতীব সত্য। এতে চুল পরিমাণও কম/বেশি নেই। একমাত্র আল্লাহ 
তা“আলাই ইবাদাতের যোগ্য, অন্য কেহ নয়। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহান 
বিজ্ঞানময়। কিন্তু এখনও যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্য কিছু মানতে 
থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা বাতিলপন্থী ও বিবাদীদেরকে ভাল করেই 
জানেন । তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি 
পূর্ণ ক্ষমতাবান ৷ তিনি পবিত্র ও প্রশংসার যোগ্য । আমরা তার শাস্তি হতে তারই 
নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। 


৬৪। তুমি বল £ হে আহলে ৫166 25 .5£ 
কিতাব! আমাদের মধ্যে ও | > টা ৯ | 
তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে .. এ হিয়া 
সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে | (০ 19 $=) 
Ads 
EEE 


এসো, যেন আমরা আল্লাহ 
ব্যতীত কারও ইবাদাত না [33 4 
করি এবং তীর সাথে কোন 


হি দি, হা লি 27 
অংশী স্থির না করি এবং 15548 
আল্লাহকে পরিত্যাগ করে৷ = “2 


আমরা পরস্পর কেহকে রাবব | , » ৮ 
রূপে গ্রহণ না করি। অতঃপর | ০5১ ০০৮ 250 
যদি তারা ফিরে যায় তাহলে! , , 4. 
বল ৪ সাক্ষী থেকো যে, আমরা : 19528 1719 ০ 
মুসলিম (আল্লাহর নিকট be 
আত্মসমপর্নকারী) । Ra al bL 15451 
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সকলের জানা উচিত ‘তাওহীদ’ কী 
225 এ তি oS 0৯55 (তিমি বল £ হে আহলে কিতাব! 
আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এসো) 
ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং এঁ প্রকারের লোকদেরকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। 


5 শব্দের প্রয়োগ 5482 &০ -এর উপর হয়ে থাকে। যেমন এখানে এ 


বলার পর 5 45194 বলে ওর বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে। ৮ 


শব্দের অর্থ হচ্ছে সমান। অর্থাৎ যাতে মুসলিম ও ইয়াহুদ-খৃষ্টান সবাই সমান। 
অতঃপর ওর তাফসীর করা হয়েছে। বলা হয়েছে, “ওটা এই যে, মানুষ এক 
আল্লাহরই ইবাদাত করবে, তার সাথে না কোন মূর্তি/প্রতিমার উপাসনা করবে, না 
ক্রুশের পূজা করবে, আর না পুজা করবে কোন ছবির । না আল্লাহ ছাড়া আগুনের 
পূজা করবে, আর না অন্য কোন জিনিসের উপাসনা করবে । বরং তারা এক এবং 
অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদাত করবে । সমস্ত নাবী (আঃ) মানুষকে এ আহ্বানই 
জানিয়েছিলেন । ঘোষিত হয়েছে £ 


আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা 
আম্বিয়া, ২১ ৪ ২৫) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ৪ 
০৯ 15552 HLT ১১৭৯১৫5৫৭০০ ও এ I 
আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি 
তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ £ ৩৬) অতঃপর 
বলা হচ্ছে ৪ 


| ০3১ ০০ 05) ০ এ ২০ ১ আল্লাহকে ছেড়ে পরস্পর 


আমরা একে অপরকে প্রভু বানিয়ে নিবনা ৷ ইব্‌ন জুরায়েজের (রহঃ) মতে এর 
ভাবার্থ হচ্ছে ঃ “আল্লাহর অবাধ্যতায় আমরা একে অপরের অনুসরণ করবনা ৷’ 
ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে “আমরা আল্লাহ ছাড়া আর 
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কেহকেও সাজদাহ করবনা ।' ১১৭. 19১৫ 1315 19 ১৬ 
অতঃপর তারা যদি এ ন্যায় ভিত্তিক আহ্বানেও সাড়া না দেয় তাহলে ‘হে 
মুসলিমগণ! তোমরা যে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করছ এ লোকদেরকে তার 
সাক্ষী বানিয়ে নাও।' 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিরাক্লিয়াসের কাছে যে চিঠিটি 
পাঠিয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখ করতে চাই। তা ছিল ৪ পরম করুণাময় ও 
অসীম কৃপানিধান আল্লাহর নামে । আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের কাছ থেকে রোম 
সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি । হিদায়াতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ধিত হোক। 
অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে শান্তি লাভ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে 
দ্বিগুণ সাওয়াব দান করবেন । আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে সমস্ত প্রজাদের 
পাপ আপনার উপর আপতিত হবে ।' অতঃপর এ আয়াতটিই লিখেছিলেন । 

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ মনীষী লিখেছেন যে, এ সুরা অর্থাৎ 
সূরা আলে ইমরানের প্রথম হতে শুরু করে কিছু কম/বেশি আশি পর্যন্ত 
আয়াতগুলি নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ইমাম যুহরী (রহঃ) 
বলেন যে, সর্বপ্রথম এ লোকগুলোই জিযিয়া কর প্রদান করে এবং এ বিষয়ে 
মোটেই মতবিরোধ নেই যে, জিযিয়ার আয়াতটি মাক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ 
হয়। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এ আয়াতটি কি মাক্কা বিজয়ের পর অবতীর্ণ হয়েছে? 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি করে এ আয়াতটি 
হিরাক্লিয়াসের পত্রে লিখলেন? এর উত্তর কয়েক প্রকারের দেয়া যেতে পারে। 
প্রথম এই যে, সম্ভবতঃ এ আয়াতটি দু'বার অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ একবার 
হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার মাক্কা বিজয়ের পর। দ্বিতীয় উত্তর এই 
যে, হয়তো সুরার প্রথম হতে এ আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত আয়াতগুলি নাজরানের 
প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় এবং এ আয়াতটি পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল । 
এ অবস্থায় ইব্‌ন ইসহাকের (রহঃ) “আশির উপর আরও কিছু আয়াত” এ উক্তি 
রক্ষিত হয়না । কেননা আবু সুফইয়ান (রাঃ) বর্ণিত ঘটনাটি এর সম্পূর্ণ উল্টা। 
তৃতীয় উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ নাজরানের প্রতিনিধিদল হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে 
এসেছিল এবং তারা যা কিছু দিতে সম্মত হয়েছিল তা হয়ত মুবাহালা হতে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য সন্ধি হিসাবেই দিয়েছিল, জিযিয়া হিসাবে নয়। আর এটাইতো 
সর্বসম্মত কথা যে, জিযিয়ার আয়াত এ ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে ওর 
সাদৃশ্য এসে যায়। যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) বদরের পূর্বেকার যুদ্ধে 
যুদ্ধলর্ধ মালকে পাচ ভাগে ভাগ করেন এবং এক পঞ্চমাংশ রেখে বাকী অংশ 
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সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেন। অতঃপর গানীমাতের মাল বন্টনের 
আয়াতগুলিও ওর অনুরূপই অবতীর্ণ হয় এবং এ নির্দেশই দেয়া হয়। চতুর্থ উত্তর 
এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পত্র হিরাক্লিয়াসকে 
পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি এ কথাগুলো নিজের পক্ষ হতেই লিখেছিলেন, অতঃপর 
তার ভাষায়ই অহী অবতীর্ণ হয়। যেমন উমার ইব্‌ন খাত্তাবের (রাঃ) পর্দার 
নির্দেশের ব্যাপারে এ রকমই আয়াত অবতীর্ণ হয়। বদরের যুদ্ধে যেসব কাফির 
বন্দী হয়েছিল তাদের ব্যাপারেও উমারের (রাঃ) মতের অনুরূপই আয়াত নাযিল 
হয়। মুনাফিকদের জানাযার সালাত না আদায় করার ব্যাপারেও তার মতের 
বিনিন নির্জন! 


22০2] 122 519 
এবং মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা নিধার্রণ করেছিলাম । (সূরা 
বাকারাহ, ২ ৪ ১২৫) 
35155 ৮0 পি of HLL 9140৩ 

যদি নাবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রাবব সম্ভবতঃ 
তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। (সুরা তাহ্রীম, ৬৬ ৪ ৫) 
মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানানোর ব্যাপারেও এরূপই অহী অবতীর্ণ 
হয়। 

৬৫। হে আহলে কিতাব! 
তোমরা ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন 
বির্তক করছ? অথচ তার পরে |, এ, 


? 1.8 
ব্যতীত তাওরাত ও ইঞ্জীল 49 (৯-:১ ০১ ১ 
অবতীর্ণ হয়নি, তবুও কি। রে রা 
তোমরা বুঝছনা? | 4৮০35 8০31 ৯৭ 
০ 4৩৮ পরত ০৮1 
বহ ১92০ | ০০৯৩৬: ০৪ 
৬৬ হ্যা, তোমরা এমন যে, 
যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান; ঘ&? 252 


ছিল তা নিয়েও তোমরা কলহ 
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করেছিলে, কিন্ত যদ্ধিষয়ে ৮৮7 Ls Sh Lt 
তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই | % উট শিল 
তা নিয়ে তোমরা কেন কলহ | 47-2 1 ৮৭ 
করছ এবং আল্লাহ পরিজ্ঞাত। 2 ০৩১ 2 ৮৪ 
আছেন ও তোমরা অবগত | *৫+ [2 2 চন চে 


নও। dl “Me + I 


৬৭। ইবরাহীম ইয়াহুদী বর, ০৮+ ৮২141 ৭ 
ছিলনা এবং খৃষ্টানও ছিলনা, JY ৬: ৮ 10৮ ৩. 
বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল ১ টা 
এবং সে মুশরিকদের | ২১৪ 545 ৮১1০ 
(অংশীবাদী) অন্তৰ্ভুক্ত ছিলনা । 


৬৮। নিঃসন্দেহে এ সব দি ম্‌ 
লোক ইবরাহীমের নিকটতম | 4" " UE 
যারা তার অনুসরণ করেছে। + ০4. এপুর্ণ ৪ রা = 

এবং এই নাবী এবং (তীর ||৯3 ০৯] 2A (৮১৮ 


UA 


সাথের) মুমিনগণ; এবং, 2 ॥. ite 
আল্লাহ বিশ্বাসীগণের 3 1৯৮12 ২৯5 sl 
অভিভাবক । 
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ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম নিয়ে ইয়াহুদী এবং 
খৃষ্টানদের সাথে মতবিরোধ 
ইয়াহুদীরা বলত যে, ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদী ছিলেন এবং খৃষ্টানরা বলত 
যে, তিনি খৃষ্টান ছিলেন এবং এ কথা নিয়ে তারা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করত । 
আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতসমূহে তাদের এ দাবীকে খণ্ডন করেছেন। ইব্‌ন 
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আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নাজরান হতে আগত খৃষ্টানদের নিকট একদল ইয়াহুদী 
আলেম আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেই 
তারা কলহ আরম্ভ করে দেয়। প্রত্যেক দলেরই এ দাবী ছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) 
তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। 
এতে বলা হয়ঃ 

... লিল 7| ৬৯ ০১৮ ০ | ০৯ ছ হে ইয়াহুদীর দল! তোমরা 
কি করে ইবরাহীমকে তোমাদের অন্তর্ভুক্ত বলছ? অথচ তার যুগে তো মুসাও 
ছিলেননা এবং তাওরাতও ছিলনা । মুসা এবং তাওরাত তো ইবরাহীমের পরে 
এসেছে। অনুরূপভাবে হে খৃষ্টানের দল! তোমরা ইবরাহীমকে কিরূপে খৃষ্টান 
বলছ? অথচ খৃষ্ট ধর্ম তো তার বহু শতাব্দী পরে প্রকাশ পেয়েছে। এ মোটা কথাটা 
বুঝার মতও কি তোমাদের জ্ঞান নেই? (তাবারী ৬/৪৯০) অতঃপর এ দু'টি দল 
যে কিছু না জেনেও বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ভরসনা 
করেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে যে জ্ঞান তাদের রয়েছে তা নিয়ে যদি তারা কলহ 
করত তাহলে কিছুটা খাপ খেতো। কিন্ত তারা এমন বিষয় নিয়ে কলহে লিপ্ত 
হয়েছে, যে বিষয়ে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই। যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই সে 
বিষয়টি সর্বজ্ঞাত আল্লাহকেই তাদের সমর্পণ করা উচিত, যিনি প্রত্যেক জিনিসের 
মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন। একমাত্র মহান আল্লাহর প্রত্যেক প্রকাশ্য ও 
গোপনীয় বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে। এ জন্যই তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত 
আছেন এবং তোমরা অবগত নও। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম (আঃ) ইয়াহুদীও 
ছিলেননা এবং খৃষ্টানও ছিলেননা। বরং তিনি অংশীবাদকে ঘৃণা করতেন এবং 
মুশরিকদের হতে বহু দূরে থাকতেন । তিনি ছিলেন খাঁটি ঈমানদার । তিনি কখনও 
মুশরিক ছিলেননা ৷’ এ আয়াতটি সুরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতটির মত $ 

1১4 ০7০৪ ১059৯1১:৯৮০1%8 

এবং তারা বলে যে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহলেই সুপথ প্রাপ্ত 
হবে । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৩৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

১৯] চল 195 EAB CAD 2৮1০ A গাও 
০৯এ৮এ। ০], খু] 919 ইবরাহীমের অনুসরণের বেশি দাবীদার এ সব 
লোক যারা তার যুগে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখন এ নাবী মুহাম্মাদ 
এবং তার অনুসারী মুমিনদের দল, যারা হচ্ছে মুহাজির ও আনসার এবং তাদের 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১১৩ পারা ৩ 
পরেও কিয়ামাত পর্যন্ত তার অনুসারী যত লোক আসবে। সাঈদ ইব্‌ন মানসুর 
(রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 

প্রত্যেক নাবীর (আঃ) অন্তরঙ্গ বন্ধু নাবীগণের (আঃ) মধ্য হতে হয়ে থাকে 
এবং আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছেন নাবীগণের মধ্য হতে আমার পিতা, আল্লাহ 
তা'আলার বন্ধু ইবরাহীম (আঃ) ৷’ অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। 
(সাঈদ ইব্‌ন মানসুর ৩/১৪৭) তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যে কেহ 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনবে তার 
অভিভাবক হবেন আল্লাহ। 

৬৯। এবং কিতাবীদের zg 
মধ্যে এক দলের বাসনা যে, ৮ 
তোমাদেরকে পথত্রান্ত করে; |... 987,187: চির 
কিন্তু তারা নিজেদের ব্যতীত 3 ৯528 ঠ ৮৪০৯ 
অন্য কেহকে বিপথগামী 
করেনা এবং তারা তা 3 (৫১1 


বুঝছেনা । 
টি 2427 
DUS 
৭০। হে আহলে কিতাব! ডু 


নিদর্শনসমূহের প্রতি ০&% ৫ LD 
অবিশ্বাস করছ? অথচ ০9 £1 ৮৪৬ ২৪১৬৩ 
তোমরাই ওর সাক্ষী । 


TALE 

NESS fn oon 
৭১। হে কিতাবীরা! ES» 
তোমরা কেন সত্যের সঙ্গে 9 ৮551 ৯৬ .১' 
মিথ্যাকে মিলিয়ে নিচ্ছ এবং 


তোমরা তো অবগত আছ। | * & 


সুরা ৩ £ আলে ইমরান 


১১৪ পারা ৩ 


20 ০০ 


০৯:12 25s ০ 


গ প্র 5 44৫ 7? রি 
hl ০৮ 48905 JG ১ 


টি 2 ভি রি ৪ PL 
০9 GAL 1952 ভি] 
পাঠ ৫ পা ed a 
23 15212 ৩০৮ ০ 
রে LAA 22 Ef 
শি এড 28 34 

র্‌ 4 2 

০05৯৯ 
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৭৪ । তিনি যার প্রতি ইচ্ছা রি হরি $12, V৫ 
করেন স্বীয় করুনা নির্দিষ্ট | 3 ০০ * 

এ 5 77 = পরত 4 67 
অনুযহশীল । 8 2 
মুসলিমদের প্রতি ইয়াহুদীদের হিংসা এবং 
তাদের নিকৃষ্ট পরিকল্পনা 
এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ৪ “এ ইয়াহুদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, 


তারা কিভাবে মুসলিমদের প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে। অতঃপর 
তাদেরকে তাদের এ জঘন্য কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে ৪ 

১354 শি ali UL 0945 শি ES ০৯ ৫ তারা সত্য 
জেনে শুনে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে। তাদের বদ-অভ্যাস এও 
আছে যে, তারা পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সত্য ও মিথ্যাকে মিলিয়ে দিচ্ছে। তাদের 
কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী বর্ণিত আছে, 
তারা তা গোপন করছে। মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার যেসব পন্থা তারা বের 
করেছে তার মধ্যে একটি কথা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন £ 

ET 13512 360 215০ এ] এ এ) Gall {2 তারা 
পরস্পর পরামর্শ করে, “তোমরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আনবে এবং মুসলিমদের 
সাথে সালাত আদায় করবে এবং শেষাংশে কাফির হয়ে যাবে । তাহলে মূর্খদেরও 
এ ধারণা হবে যে, এরা এ ধর্মের ভিতর কিছু ক্রটি বিচ্যুতি পেয়েছে বলেই এটা 
গ্রহণ করার পরেও তা হতে ফিরে গেল, অতএব তারাও এ ধর্ম ত্যাগ করবে এতে 
বিস্ময়ের কিছুই নেই ৷’ (তোবারী ৬/৫০৮) 

মোট কথা, তাদের এটা একটা কৌশল ছিল যে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা 
ইসলাম হতে ফিরে যাবে এই জেনে যে, এ বিদ্বান লোকগুলি যখন ইসলাম গ্রহণের 
পরেও তা হতে ফিরে গেল তাহলে অবশ্যই এ ধর্মের মধ্যে কিছু দোষক্রুটি রয়েছে। 
এ লোকগুলি বলত ৪ “তোমরা নিজেদের ধর্মের লোক ছাড়া মুসলিমদেরকে বিশ্বাস 
করনা, তাদের নিকট নিজেদের গোপন তথ্য প্রকাশ করনা এবং নিজেদের গ্রন্থের 
কথা তাদেরকে বলনা, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকটও তাদের জন্য ওটা 
আমাদের উপর দলীল হয়ে যাবে ।” তাই আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 
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401 ০ ০৩ ০! ১ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, সুপথ 
প্রদর্শন তো আল্লাহরই অর্ধিকারে রয়েছে। তিনি মুমিনদের অন্তরকে এ প্রত্যেক 
জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করে দেন যা তিনি অবতীর্ণ 
করেছেন। এ দলীলগুলির উপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সৌভাগ্য লাভ হয়। 
যদিও তোমরা নিরক্ষর নাবীর গুণাবলী তোমাদের পূর্বের নাবীদের কিতাব থেকে 
জেনেও গোপন রাখছ, তথাপি যারা ভাগ্যবান, তারা তার নাবুওয়াতের বাহ্যিক 
নিদর্শন একবার দেখেই চিনে নিবে । অনুরূপভাবে তারা তাদের লোককে বলত £ 

৯৫) ০৬ ৮১৮৮৭ ১ ৪59 ৮ ৫৩ ২০ ভর ৩ তোমাদের 
নিকট যে জ্ঞান রয়েছে তা তোমরা মুসলিমদের নিকট প্রকাশ করনা, তাহলে 
তারা তা শিখে নিবে, এমনকি তাদের ঈমানী শক্তির কারণে তোমাদের চেয়েও 
বেড়ে যাবে কিংবা আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে । 
অর্থাৎ স্বয়ং তোমাদের গ্রন্থের মাধ্যমেই তারা তোমাদের উপর দোষারোপ 
করবে এবং তোমাদেরই উপর তোমাদেরই দলীল প্রতিষ্ঠিত করে বসবে । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৮24 ০% ৮৪ এ৷ 4৩ ০8 9! 08 তোমরা বলে দাও যে, অনুগ্রহ 
আল্লাহর হাতে রয়েছে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই দিয়ে থাকেন। সমস্ত 
কাজ তারই অধিকারে রয়েছে। তিনিই প্রদানকারী । তিনি যাকে ইচ্ছা করেন 
ঈমান, আমল এবং অনুগ্রহ রূপ সম্পদ পরিপূর্ণ রূপে দিয়ে থাকেন। আর যাকে 
ইচ্ছা করেন সত্যপথ হতে অন্ধ, ইসলামের কালেমা হতে বধির এবং সঠিক বোধ 
হতে বঞ্চিত করেন। তার সমস্ত কাজই নিপুণতাপূর্ণ এবং তিনি প্রশস্ত জ্ঞানের 
অধিকারী তিনি যাকে চান স্বীয় করুণার সাথে নির্দিষ্ট করে নেন। তিনি বড়ই 
অনুগ্রহশীল। হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর সীমাহীন অনুগ্রহ 
করেছেন। তিনি তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত নাবীর 
উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ শারীয়াত তোমাদেরকে 
প্রদান করেছেন। 


৭৫। কিতাবীদের মধ্যে 


এরূপ আছে যে, যদি তুমি. ₹”. বাঁ 2৮ ৬০ 
তার নিকট পুঞ্জীভূত ধনরাশিও ০1৩৮৭৪০৮9৯1 ০৮৪ - 


গচ্ছিত রাখ তবুও সে তা 
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প্রত্যর্পণ করবেনা যে পর্যন্ত 12.7214 অঁ। 31717 22 


করে যা তারাও জানে। AIS HT এ০ ০১৮৯ 
4০৮১4 
২০১৭০ 7 


৭৬। হ্যা, যারা স্বীয় অঙ্গীকার লনা রান 
পূর্ণ করে ও সংযত হয়, ১৯৫ 8১ ৩ 
তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ 
ধর্মভীরুগণকে ভালবাসেন। 


ইয়াহুদীরা কতখানি বিশ্বাসী 

ইয়াহুদীরা যে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে, এখানে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা 
মু'মিনদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন ইয়াহুদীদের প্রতারণায় না 
পড়ে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্যই বিশ্বস্ত রয়েছে, কিন্ত কেহ কেহ বড়ই 
আত্মসাৎকারী । তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন বিশ্বস্ত যে, তার কাছে রাশি রাশি 
সম্পদ রাখলেও সে যেমনভাবে দেয়া হয়েছিল তেমনভাবেই প্রত্যর্পণ করবে । 
কিন্ত কেহ কেহ এত বড় আত্মসাৎকারী যে, তার নিকট শুধুমাত্র একটি “দীনার' 
গচ্ছিত রাখলেও সে তা ফিরিয়ে দিবেনা । তবে যদি মাঝে মাঝে তাগাদা দেয়া 
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হয় তাহলে হয়তো ফিরিয়ে দিবে, নচেৎ একেবারে হজম করে নিবে । সে যখন 
একটা দীনারেরও লোভ সামলাতে পারলনা তখন বেশি সম্পদ তার নিকট গচ্ছিত 


রাখলে কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় ৷ ')% শব্দটির পূর্ণ তাফসীর 


সুরার প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে । আর দীনারের অর্থতো সর্বজন বিদিত। 

আহলে কিতাবের ভুল ধারণা এই ছিল যে, অশিক্ষিতদের ধন-সম্পদ 
আত্মসাৎ করলে কোন দোষ নেই, ওটা তাদের জন্য বৈধ। তাদের এ বদ ধারণা 
খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে, তারা আল্লাহর 
উপর মিথ্যা আরোপ করে। কেননা ওটা যে তাদের জন্য বৈধ নয় তা তারাও 
জানে । আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, শা’শাহ ইব্‌ন ইয়াজিদ (রহঃ) 
বলেন যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন ঃ 
“জিহাদের অবস্থায় কখনও কখনও আমরা জিম্মী কাফিরদের মুরগী, ছাগল 
ইত্যাদি পেয়ে থাকি এবং মনে করি যে, এগুলো গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই 
(এতে আপনার মত কি?) ৷’ তিনি বলেন ঃ “কিতাবধারীরাও ঠিক এ কথাই বলত, 


রেখ যে, যখন তারা জিযিয়া কর প্রদান করবে তখন তাদের কোন সম্পদ 


তোমাদের জন্য বৈধ হবেনা । তবে যদি তারা খুশি মনে দেয় তা অন্য কথা’ । 
(তাফসীর আবদুর রাষ্যাক ১/১২৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


LE LoS dll ১ এক) ১4৫ ৪: ৬ কিন্ত যে ব্যক্তি স্বীয় 
অঙ্গীকার পূরা করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, আর আহলে কিতাব হয়েও স্বীয় 
ধর্মগ্রন্থের হিদায়াত অনুযায়ী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও 
বিশ্বাস স্থাপন করে, যে অঙ্গীকার সমস্ত নাবীর (আঃ) নিকট হতে নেয়া হয়েছিল 
এবং যে অঙ্গীকার প্রতিপালনের দায়িত্ব তাদের উম্মাতগণের উপরও রয়েছে, 
অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অবৈধকৃত জিনিস হতে দূরে থাকে, তার 
শারীয়াতের অনুসরণ করে এবং নাবীগণের (আঃ) নেতা শেষ নাবী মুহাম্মাদ মোস্ত 
ফা সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, নিশ্চয়ই সেই 
মুস্তাকীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন । 


৭৭। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর | ।₹০ 4424 এ 
তি ১৬৪ ০2 Al OJ NY 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১১৯ পারা ৩ 


অংশ নেই এবং উত্থান দিনে] , , 44 ০৭৫ ৩ ct 
আল্লাহ তাদের সাথে কথা এ 7৫ ১৬৮ ১ ৪3 
বলবেননা এবং তাদের প্রতি |. 7 * 42 ॥ ৩.০. তা 
দৃষ্টিপাতও করবেননা এবং 33 41 ৮৫১০ 35 ১১৮১ 
পরিশুদ্ধও করবেননা । তাদের এ. .. ..ধঁ ১, ,-( 2 
জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাত্তি | 2511 632 7) ০০৪ 


রয়েছে। শিয়ারা 
ad ৮1০৫1926৮59 


আল্লাহর সাথে কৃত 
ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য পরকালে কিছুই নেই 
গ্রন্থধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহর অঙ্গীকারের কোন ধার ধারেনা, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করেনা, তার গুণাবলীর কথা 
জনগণের সামনে প্রকাশ করেনা, তার সম্পর্কে কিছুই বর্ণনা করেনা এবং মিথ্যা 
শপথ করে থাকে আর এসব জঘন্য কাজের বিনিময়ে এ নশ্বর জগতে কিছু 
উপকার লাভ করে, তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। আল্লাহ তা'আলা 
তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেননা । 
তাদেরকে তিনি পাপ হতে পবিত্রও করবেননা, বরং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ 
করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিবেন। সেখানে তারা বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে 
থাকবে । এ আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীসও রয়েছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি হাদীস 
এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে ৪ 
(১) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ “তিন প্রকারের লোক রয়েছে যাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা না কথা 
বলবেন, না তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র 
করবেন।” এ কথা শুনে আবূ যার (রাঃ) বলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ লোকগুলো কারা? এরা তো বড় ক্ষতির মধ্যে 
রয়েছে ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার এ কথাই বলেন। 
অতঃপর তিনি উত্তর দেন ৪ (১) যে ব্যক্তি পায়ের গিটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১২০ পারা ৩ 


দেয়, (২) মিথ্যা শপথ করে যে নিজের পণ্য বিক্রি করে এবং (৩) দান করার 
পরে যে তা প্রকাশ করে।' (আহমাদ ৫/১৪৮, মুসলিম ১/১০২, আবূ দাউদ 
৪/৩৪৬, তিরমিযী ৪/১০৪, নাসাঈ ৭/২৪৫, ইবৃন মাজাহ ২/৭৪৪) 

(২) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, কিন্দাহ গোত্রের ইমরুল কায়েস নামের 
এক লোকের সঙ্গে হাযরে মাউতের একটি লোকের জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। এটা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেন 
৫ হাযরামী ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থিত করুক ৷’ তার নিকট কোন প্রমাণ ছিলনা । তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ ‘কিন্দাহ ব্যক্তি শপথ নিক।' 
তখন হাযরামী লোকটি বলে ঃ “আপনি যখন তার শপথের উপরেই ফাইসালা 
করলেন তখন কাবার প্রভুর শপথ করে আমি বলতে পারি যে, সে আমার জমি 
নিয়ে নিবে ।" রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ “যে ব্যক্তি মিথ্যা 
শপথ করে কারও সম্পদ নিজের করে নিবে সে যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে 
সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার প্রতি রাগান্বিত হবেন ৷’ 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। 
তখন ইমরুল কায়েস বলে ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! যদি কেহ তার দাবী ছেড়ে দেয় তাহলে সে কি ধরনের প্রতিদান পাবে? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ ‘জান্নাত ৷’ সে বলে ঃ ‘হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি তাকে সমস্ত ভূমি ছেড়ে দিলাম ।" 
(আহমাদ ৪/১৯১, নাসাঈ ৩/৪৮৬) 

(৩) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি কারও সম্পদ ছিনিয়ে 
নেয়ার উদ্দেশে মিথ্যা শপথ করে, সে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার 
সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আল্লাহ তা“আলা তার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হবেন ।” 
আশ্আস (রাঃ) বলেন £ আল্লাহর শপথ! এটা আমারই সম্বন্ধে। আমার ও 
একজন ইয়াহুদীর মধ্যে ভাগে এক খণ্ড ভূমি ছিল। সে আমার অংশ অস্বীকার 
করে বসে। আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
বর্ণনা করি। তিনি আমাকে বললেন £ “তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি?’ 
আমি বললাম ৪ না। তিনি ইয়াহুদীকে শপথ করতে বলেন। আমি বললাম ৪ হে 
আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি শপথ করে আমার সম্পদ নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ 
তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন । (আহমাদ ১/৩৭৯, ফাতহুল বারী ৫/৩৩৬, 
মুসলিম ১/১২২) 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১২১ পারা ৩ 


(৪) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ “তিন ব্যক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন কথা বলবেননা, 
তাদের দিকে তাকাবেননা এবং তাদেরকে পবিত্র করবেননা”, আর তাদের জন্য 
রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি । (১) প্রথম এ ব্যক্তি যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
পানি রয়েছে কিন্তু কোন মুসাফিরকে সে তা প্রদান করেনা । (২) দ্বিতীয় এ ব্যক্তি 
যে আসরের পরে মিথ্যা শপথ করে স্বীয় সম্পদ বিক্রি করে। (৩) তৃতীয় এ 
ব্যক্তি যে মুসলিম শাসকের হাতে বাইআত গ্রহণ করে, অতঃপর যদি শাসক 
তাকে সম্পদ প্রদান করেন তাহলে সে বাইআত পুরা করে এবং সম্পদ না দিলে 
তা পুরা করেনা ৷’ (আহমাদ ২/৪৮০, আবূ দাউদ ৩/৭৪৯, তিরমিযী ৫/২১৮) 
ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 


৭৮। আর তাদের মধ্যে টি টি Z 74, 22 ‘ত 
নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে uk ২১১ es 19 NA 
যারা কুঞ্চিত ভাষায় গ্রন্থ ॥॥.,- টাটা টি 
ওটাকে গ্রন্থের অংশ মনে কর, _ / (০ ০ 
অথচ ওটা গ্রন্থের অংশ নয়; ২: 2৯ 43 ৮] 92 


এবং তারা বলে যে, এটা , এ 22 টা 
আল্লাহর নিকট হতে সমাগত, 15 2৯ ২১549 ৮৪০ 
অথচ ওটা আল্লাহর নিকট 4 ৫৫০৪ 


হতে নয়, এবং তারা আল্লাহ 141 ১০৮ ০5 2৯ (59 48 ৯৪ 
সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তারাও | টাটা যার 
তা অবগত আছে। CIN dl de on) 


এখানেও এ অভিশপ্ত ইয়াহুদীদেরই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে 
একটি দল এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার কথাকে স্বীয় স্থান হতে 
সরিয়ে দেয়, তার গ্রন্থের মধ্যে পরিবর্তন করে এবং প্রকৃত অর্থ ও সঠিক ভাবার্থ 
বিকৃত করে। আর এর মাধ্যমে তারা মূর্খদেরকে এই চক্রে ফেলে দেয় যে, 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১২২ পারা ৩ 


এটাই আল্লাহর কিতাব ৷ আবার তারা ওটাকে আল্লাহর কিতাবের নাম দিয়ে পাঠ 
করে তাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে। (৮৯ 248 401 ৬৬ ০৯১১ 
৩ তারা জেনে শুনে এভাবে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে । এখানে ভাষাকে 
বক্র বা কুঞ্চিত করার অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন করে দেয়া । (ইব্‌ন আবী হাতিম 
২/৩৬১) 
সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ লোকগুলি 
আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন করে দিত এবং সরিয়ে দিত। সৃষ্টজীবের মধ্যে এমন 
কেহ নেই যে আল্লাহ তা“আলার কিতাবের কোন শব্দ পরিবর্তন করতে পারে। এ 
লোকগুলো অর্থ পরিবর্তন করত এবং বাজে ব্যাখ্যা করত। অহাব ইব্‌ন মুনাববাহ 
(রহঃ) বলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল এ রূপই রয়েছে, যেরূপ আল্লাহ তাআলা 
ওগুলি অবতীর্ণ করেছেন। ওগুলির একটি অক্ষরও পরিবর্তিত হয়নি। কিন্ত এ 
লোকেরা অর্থের পরিবর্তন, মনগড়া ব্যাখ্যা করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করত । তারা 
নিজেদের পক্ষ হতে সে পুস্তকগুলো লিখত এবং আল্লাহ তা'আলার কিতাব বলে 
প্রচার করত, ওগুলো দ্বারাও লোকদেরকে বিপথে চালিত করত । অথচ ওগুলো 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে ছিলনা । কিন্তু আল্লাহ তাআলার 
প্রকৃত কিতাবগুলি রক্ষিতই রয়েছে, এগুলি কখনও পরিবর্তিত হবেনা । (ইব্‌ন 
আবী হাতিম) অহাবের (রহঃ) এ ঘোষণার ভাবার্থ যদি এই হয় যে, তাদের নিকট 
এখন যে গ্রন্থসমূহ রয়েছে তাহলে তো আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, 
ওগুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং ওগুলো ত্রাস/বৃদ্ধি করা হতে মোটেই পবিত্র নয়। 
অতঃপর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে যেগুলো আমাদের হাতে এসেছে ওগুলো 
তো খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং এগুলোর মধ্যে খুবই বাড়াবাড়ি আছে ও মূল কিতাব হতে 
বহু ঘাটতিও রয়েছে। তাছাড়া ওগুলোর মধ্যে স্পষ্ট সন্দেহ ও প্রকাশ্য ক্রটি 
বিদ্যমান। আর যদি অহাবের (রহঃ) ঘোষণার ভাবার্থ হয় আল্লাহ তাআলার 
কিতাব, অর্থাৎ যা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কিতাব, তাহলে তা নিঃসন্দেহে রক্ষিত 
রয়েছে। ওর মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবই নয়। 
৭৯। এটা কোন মানুষের ঁ 
পক্ষে উপযোগী নয় যে, HASSE 010 HEL VA 
আল্লাহ যাকে গ্র্থ, বিজ্ঞান ও ০:৪৩ 
য়াত দান করেন, €$ 2641; 4474 ৮৫৫ 

৪৯৮4 ভি, 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১২৩ পারা ৩ 


অধ্যে বলে - তোমরা 712৮7552155 
আল্লাহকে পরিত্যাগ করে ০1১৬৪ 15% ৩০৬৪ ds 
আমার উপাসক হও; বরং |; 2 4.2 
বলবে £ রবের ইবাদাতকারী 25 ০৯৪ Ml 55১ ০৮ 
হও - কারণ তোমরাই কুরআন 2 _॥ 4 (০. » পু 
শিক্ষা দান কর এবং ওটা পাঠ | ০১৯০ AS ০১2 
করে থাক। 


৮০ র ah রতি. £2 

না আর যেন আদেশ 1458 ৩ SL Ys ০৪. 
মালাক/ফেরেশতা ও নাবীগণকে | * ৰ 
রাব্ব রূপে গ্রহণ কর; তোমরা "৭ 
আত্মসমর্পণকারী হওয়ার পর | « 


কুফরীতে ফিরে যাবার আদেশ রঃ 
করবেনঃ ০৯০০০ 
কোন নাবীই তীকে কিংবা অন্য কেহকে 


বলা হয়েছে, “কোন মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয় নয় যে, ধর্মীয় গ্রন্থ, নাবুওয়াত 
এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের পর সে মানুষকে স্বীয় ইবাদাতের জন্য আহ্বান করে ।' 
এত বড় বড় নাবী যাদেরকে এত বেশি শ্রেষ্ঠতৃ ও সম্মান দান করা হয়েছে, 
তাদেরকেই যখন মানুষের ইবাদাত গ্রহণের মর্যাদা দেয়া হয়নি তখন অন্য লোক 
কোন মুখে মানুষকে নিজের ইবাদাতের জন্য আহ্বান করতে পারে? এখানে এটা 
বলার কারণ এই যে, ইয়াহুদী ও খুষ্টানরা পরস্পরের মধ্যেই একে অপরের 
সানি সিনা 
ৰ 
দা ১১১০১ 6500745097৯00 fi 
তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পণ্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাবব বানিয়ে 
নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ৪ ৩১) মুসনাদ আহমাদ ও জামেউত্‌ তিরমিযীর এ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১২৪ পারা ৩ 


হাদীসও আছে যে, আদী ইব্‌ন হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে আরয করেন যে, তারা তো তাদের পূজা করতনা। তখন তিনি 
বলেন £ “কেন নয়? তারা তাদের উপর হারামকে হালাল করত এবং হালালকে 
হারাম করত এবং লোকেরা ওদের কথা মেনে চলত। এটাই ছিল তাদের 
ইবাদাত ৷’ সুতরাং মূর্খ দরবেশ এবং নির্বোধ আলেমরা এ ধমকের অন্তর্ভুক্ত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার অনুসারী আলেমগণ এটা 
হতে সম্পূর্ণ পৃথক। কেননা তারা তো শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও 
নিষেধ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাই প্রচার করে 
থাকেন এবং এ সব কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখেন যেসব কাজ হতে নাবীগণ 
(আঃ) বিরত রাখতেন। নাবীগণ তো হচ্ছেন সৃষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে দূত স্বরূপ । 
তারা তাদের প্রেরণের উদ্দেশের কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদন করেন এবং 
আল্লাহ তাআলার আমানাত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার বান্দাদের নিকট পৌছে 
থাকেন। রাসূলদের সুপথ প্রদর্শন হচ্ছে মানুষকে তার প্রভুর ইবাদাতকারী বানিয়ে 
দেয়া। এর মাধ্যমে তারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, মুত্তাকী এবং সাওয়াবকারী হয়ে যায় । 
যাহহাক (রহঃ) বলেন, “কুরআনুল কারীম শিক্ষাকারীদের উপর এ দাবী রয়েছে 
যে, তারা যেন বিবেচক হয়। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ৪ 

5) 0219 ৮০১৩ 1.৫ ০ ৮5০ 33 সে এই নির্দেশ দেয়না 
যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত কর, সে আল্লাহ তাআলার 
প্রেরিত রাসূলই হোক বা তার নৈকট্য লাভকারী মালাকই হোক। এ কথা এ 
ব্যক্তিই বলতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে। 
আর যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে কুফরী করে এবং কুফরী করা নাবীগণের (আঃ) 
কাজ নয়। তাদের কাজ তো হচ্ছে ঈমানের দিকে দাওয়াত দেয়া । আর ঈমান 
হচ্ছে একক আল্লাহর ইবাদাত করার নাম। নাবীগণের কণ্ঠে এ শব্দই উচ্চারিত 
হয়। যেমন কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে ৪ 

রাতে 


J) SS) ৪৯ খু! 0৯০৩ ০৮ ক ০৮1০0 


94 জর ৫ 


95456 tf 


আমি তোমার পুর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সুরা 
আম্বিয়া, ২১ ৪ ২৫) অন্য জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে ৪ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১২৫ পারা ৩ 


০৯ 1952 ঠা ১ ২১ 240৬০ ও ৫৫ I 

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি 
তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি । (সূরা নাহল, ১৬ £ ৩৬) অন্য 
স্থানে ইরশাদ হচ্ছে ৪ 


৫০০ যাহারা রা দা 
26012 ০49] 99১০5 এ ০০ ০% DB ope 0৫০০ ০৮ 044 


পা 4722 


০৮৯৫ 

তোমার পুর্বে আমি যে সব রাসুল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস 

করা যায়? (সুরা যুখরুফ, ৪৩ 8 ৪৫) মালাইকার পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা 
বাদ দিচ্ছেন ৪ 


০6০ শা এ পা 2 ৮481 ৬ = 24 “ত 
EIS mgr এটি LS ০১০১ 2 এ] 9 Ms UL 3 


০৮4 5 

তাদের মধ্যে যে বলবে £ আমিই মা'বৃদ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল 

দিব জাহানাম, এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি । (সূরা আমিয়া, 
২১ ৪ ২৯) 


৮১। এবং আল্লাহ যখন ০ এর 4/8 2, 
নাবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ 19৪ 41 4৩) ১19 ০৮1 
করেছিলেন, আমি রি 4 212 সর পন 
তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান 2 (৮4515 চি] ১৮] 
হতে দান করার পর ৫ 

তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার | %$ 255 
সত্যতা প্রত্যায়নকারী একজন রি 
রাসূল আগমন করবে, তখন | 141 ৮84 44 ৮124 ০৫. তত 


বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার | ₹ 4৪ « ৮ পর» ৯০৮০৮ 
সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও | 23 448 ৩৪৮৭ ৩ 


সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১২৬ পারা ৩ 


বলেছিলেন & তোমরা কি এতে [7 2274, ১০০৫০ ০112 
স্বীকৃত হলে এবং প্রতিশ্রুতি এপ (৭৬3 Sl; Jb 


গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল, শর্ত ৫ Po 5 & ০ 
52১9 96 ৬৮৮ NS 


০ 
আমরা স্বীকার করলাম । তিনি 
8 তোমরা & টে oa al পা 
সাক্ষী থেক এবং আমিও 05 (5৩০ (19 1,4৬ 00 
তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের এ 
৮২। অতঃপর এর পরে যারা 


অন্তর্ভুক্ত রইলাম। 
রর পিতা ৮ পর টি 
ফিরে যাবে তারাই 0১ ৩ 493 ০৯ “৮ 
দুস্কার্যকারী। 4 পাশ a4 ৫ &০ 
55501 ৮ 15155 


সমস্ত নাবীগণই রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করার ওয়াদা করেছিলেন 

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ৪ ৩ জা এ dl Gu 2 ২৯150 
৮৪০ ৮৬5 আদম (আঃ) থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নাবীর নিকট 
আল্লাহ তা'আলা এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যখন তাদের মধ্য থেকে কেহকে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা গ্রন্থ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করবেন এবং তিনি উচ্চ 
মর্যাদার অধিকারী হবেন, তখন যদি তার যুগেই অন্য কোন নাবী এসে যান 
তাহলে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাকে সাহায্য করা এ নাবীর অবশ্য 
কর্তব্য। এই নয় যে, স্বীয় জ্ঞান ও নাবুওয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি তার 
পরবর্তী নাবীর (আঃ) অনুসরণ ও সাহায্য হতে বিরত থাকবেন। অতঃপর তিনি 
নাবীদেরকে বলেন £ “তোমরা কি এটা স্বীকার করলে এবং আমার সাথে দৃঢ়ভাবে 
অঙ্গীকার করলে?’ তারা তখন বললেন ৪ “আমরা স্বীকার করলাম ।' তখন আল্লাহ 
তাঁআলা বললেন ঃ “তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও সাক্ষী থাকলাম । অতঃপর 
যে কেহ এই অঙ্গীকার হতে ফিরে যাবে সে নিশ্চিতরূপে দুষঙ্কার্যকারী ৷” (ইব্‌ন 
আবী হাতিম ২/২৭৩) 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১২৭ পারা ৩ 

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 
আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নাবী থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তাদের 
জামানায় যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন তাহলে 
তারা তাকে সমর্থন করবেন ও মেনে চলবেন। (তাবারী ৬/৫৫৫) তাউস (রহঃ), 
হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ “আল্লাহ তাআলা নাবীগণের 
(আঃ) নিকট অঙ্গীকার নেন যে, তারা যেন একে অপরের সত্যতা প্রতিপাদন 
করেন।” কেহ যেন এটা মনে না করেন যে, এ তাফসীর উপরের তাফসীরের 
বিপরীত, বরং এটা ওরই পৃষ্ঠপোষক ৷ 

সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম নাবীগণের (আঃ) সমাপ্তকারী এবং সবচেয়ে বড় ইমাম । যে কোন যুগে 
তিনি নাবী হয়ে এলে তার আনুগত্য স্বীকার করা সবারই জন্য অবশ্য কর্তব্য 
হত। আর সেই যুগের সমস্ত নাবীর (আঃ) আনুগত্যের উপর তার আনুগত্য 
অগ্রগণ্য হত। এ কারণেই মিরাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে তাকেই সমস্ত 
নাবীর আঃ) ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে হাশরের মাঠেও আল্লাহ 
তাআলার নিকট একমাত্র সুপারিশকারী তিনিই হবেন। এটাই এ “মাকাম-ই 
মাহমুদ’ যা তিনি ছাড়া আর কারও জন্য উপযুক্ত নয়। (দেখুন ১৭ ৪ ২৯) সমস্ত 
নাবী এবং প্রত্যেক রাসূল সেদিন এ কাজ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। অবশেষে 
তিনিই বিশেষভাবে এ স্থানে দণ্ডায়মান হবেন । কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা 
সদা-সর্বদার জন্য তার উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন। 


৮৩। তবে কি তারা আল্লাহর র্‌ 
ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা | 9৯24 491 ০22 221 AY 
করে? অথচ নভোমন্ডল ও রর ণ 
ভূমন্ভলে যা কিছু আছে - ইচ্ছা |. ৮, ৪1 8. ৮1০ 24 
উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে: 7 _ 7 AA ০৫17 
এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত 
হবে। 


শা এপ ০৬৯1০ 
২১০০ 4119 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১২৮ পারা ৩ 


৮৪। ছুমি বল £ আমরা 117 ক 
আল্লাহর প্রতি এবং যা ৮ 


আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে EEN রোযার! 
এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, 22%) ০4০ ০171 155 Ls 
ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের ্ 


বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ +১525552.5. 51515: 5216 
হয়েছে এবং যা মুসা, ঈসা ও | ' রর 
অন্যান্য নাবীগণকে তাদের 
রাব্ব কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে | -$** 3 
ততপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন] ,: _ 
করলাম, আমরা তাদের মধ্যে 11549) ০৮ +5413 ৬৪ 
কেহকেও পার্থক্য জ্ঞান করিনা তা 
এবং আমরা তারই প্রতি 45552 2৫42০ 15 1755-& খু 

কারী ০০০১-১৫ ১৩] 0৮ 32১ এ 


৮৫। আর যে কেহ ইসলাম | +.,7 74 ০০৮ ৮, 

ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে [৮441 28 ৯ ০০৪ ৭৪ 
তা কখনই তার নিকট হতে | FE 2 
গৃহীত হবেনা এবং পরলোকে 5 383 £১ 0 ৩$ ৫১ 
সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত 


হ্‌বে। ০১০০০ ০৮খী 


ইসলামই হল আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থ ও রাসূলদের মাধ্যমে যে সত্য ধর্ম অবতীর্ণ 
করেছেন অর্থাৎ শুধুমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদাত করা, এছাড়া যদি 
কোন ব্যক্তি অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করে তাহলে তা কখনই গৃহীত হবেনা । এ কথাই 
এখানে বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১২৯ পারা ৩ 


০৮১৭9 ০০9৬৮৭। ৬৯ ০% ০০ 49 আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্ত 
খুশি মনেই হোক অথবা অসন্তুষ্ট চিত্েই হোক, তীর বাধ্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


240 ৮4৮5 ৩১ ০০৮ 5s wid 
০.০ 
আল্লাহর প্রতি সাজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, 


ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় । (সূরা রাদ, ১৩ £ ১৫) (সাজদাহর আয়াত) 
অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


22 রি ৪ 4 ৪ 4৫৩০০ ন রণ তত প 4) 1 পণ 4 
sl ০০০4৮ জি oth ও ঞা 2৮ 5 পু 2 শেঠ 


সি Eo) ৮:44 = ০৮18 লি 4 ৰ 2 EE NE 
DUD 3 is Bg 035 225 Be GUT 
75556 05 পরও 058৩০705555 3 SLI; 3415 ০ SN 
প্রি 3১১০: ৩ ০9152 

তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে 
পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদায় নত হয়? আল্লাহকেই সাজদা করে যা কিছু সৃষ্টি 
রয়েছে আকাশমন্ডলীতে এবং পৃথিবীতে এবং মালাইকা/ফেরেশতাগণও; তারা 
অহংকার করেনা । তারা ভয় করে, তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রাববকে 
এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ 
৪৮-৫০) সুতরাং মুমিনদের ভিতর ও বাহির দুটিই আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও 
বাধ্য হয়ে থাকে । আর কাফিরেরাও তীর মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং বাধ্য হয়ে 
তার সামনে নত হয়ে আছে। সর্বদিক দিয়েই তারা আল্লাহ তা“আলার ক্ষমতা ও 


ইচ্ছার অধীনে রয়েছে । কোন কিছুই তার প্রতাপ ও ক্ষমতার বাইরে নেই। 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মত $ 


AGT tL LAH calif ৮ টা 7 
Ad oN ৯০৮০ 3৮ ০০৫৪৩ of 

তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর £ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি 

করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে £ আল্লাহ! (সুরা যুমার, ৩৯ £ ৩৮) (তোবারী 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৩০ পারা ৩ 


৬/৫৬৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা এ প্রথম দিন বুঝানো হয়েছে 
যেদিন তাদের সবারই নিকট হতে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। 

“সবাই তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে’ অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন সকলকেই 
আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা বলেন ৪ 

... 0০৫ 0353 4৫ রো ৩৪ হে মুমিনগণ! তোমরা বল, আমরা 


ইয়াকুবের উপর যে পুস্তিকাসমূহ ও অহী অবতীর্ণ হয়েছিল এগুলির উপর, আর 
তাদের সন্তানদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। 


৮১০৪ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বানী ইসরাঈলের গোত্র যারা ইয়াকৃবের (আঃ) 


বংশোদ্ভূত ছিল। এরা ছিল ইয়াকুবের বারোটি পুত্রের সন্তান । মুসাকে (আঃ) দেয়া 
হয়েছিল তাওরাত এবং ঈসাকে (আঃ) দেয়া হয়েছিল ইঞ্জীল। আরও যত নাবী 
(আঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট হতে যা কিছু এনেছেন এগুলির উপরও আমাদের বিশ্বাস 
রয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আনয়ন করিনা । অর্থাৎ কেহকে মানব 
এবং কেহকে মানবনা, এ কাজ আমরা করিনা, বরং সকলের উপরেই আমাদের 
ঈমান রয়েছে, আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত ৷ সুতরাং এ উম্মাতের মুমিনগণ 
সমস্ত নাবী (আঃ) ও গ্রন্থ মেনে থাকে । তারা কোন নাবীকে অস্বীকার করেনা এবং 
তারা প্রত্যেক নাবীর সত্যতা প্রতিপাদনকারী। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 

4০ LE ০৩ ১ ১১০০ ১৯ 8৪ ০3 আল্লাহর দীন-ই ইসলাম ছাড়া 
অন্য ধর্মের অনুসন্ধানে যে লেগে থাকে তা কখনও গৃহীত হবেনা এবং সে 
পরকালে ক্ষতির মধ্যে পতিত হবে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা আমার 
নির্দেশ বহির্ভূত, তা প্রত্যাখ্যাত ৷’ (ফাতহুল বারী ৫/৩৫৫) 


৮৬। কিরূপে আল্লাহ সেই , চর 
সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন 335 491 $2 ৮25 ৭ 
করবেন যারা বিশ্বাস 


স্থাপনের পর, রাসূলের 135645 ৬] 142 
বিষয়ে সাক্ষ্যদানের ++: গ্যান “= এ 
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পর এবং তাদের নিকট | « ৮45 7৮748 ০: এ রর ও 
প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ আসার 1১] ৯০৮৩৮ ০৯০ 
পরও অবিশ্বাসী হয়েছে? রাতে oe Sendo IE 
আর আল্লাহ অত্যাচারী oe 2d ০০৯১৫: 34015 
সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন fl 
করেননা। 

৮৭। ওরাই - যাদের ০ 
প্রতিফল এই যে, নিশ্চয়ই ৫০৮ 
তাদের উপর আল্লাহর, তার এ রি 
মালাক/ফেরেশতার এবং ৬13 SL এ 2 
সমস্ত মানবের অভিসম্পাত। | * 


৮৮। তারা তনুধ্যে সদা ॥ ৫4 ৩৫ ০০ 

অবস্থান করবে, তাদের উপর (৮ ১ ৮ ০:৮০ AA 
হতে শাস্তি প্রশমিত হবেনা 4৫454. 4 পরি & এত ০ 
এবং তাদেরকে বিরাম দেয়া ৬৪/৯ ২৯ ১? lll (৫৮ 
হবেনা। 
৮৯। কিন্ত যারা এরপর ১ +» 
ক্ষমা প্রার্থনা করে ও | ৯4 0৮158 
সংশোধিত হয়, তাহলে 4, ৪. ৭ 426 2 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, | ০৬ >|) ৩১ 
করুণাময় । f 


ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেননা 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একজন আনসারী ধর্ম ত্যাগী হয়ে 
মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। অতঃপর যে অনুশোচনা করে স্বগোত্রীয় লোকের 


সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৩২ পারা ৩ 


মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যে, পুনরায় 
তার তাওবাহ গৃহীত হবে কিনা? তখন 215 6% Wl ৬১৬ ০ 
এ! কিরপে আল্লাহ সেই সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস 


স্থাপনের পরও অবিশ্বাসী হয়েছে? এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন তার গোত্রের 
লোকেরা তাকে বলে পাঠায় এবং সে তাওবাহ করে নতুনভাবে মুসলিম হয়ে হাযির 
হয়। (তাবারী ৬/৫৭২, নাসাঈ ৬/৩১১, হাকিম ৪/৩৬৬, ইব্‌ন হিব্বান ৬/৩২৩) 


ইমাম হাকিম (রহঃ) এ ইসনাদকে সহীহ বলেছেন। (১5৫ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর দলীল প্রমাণাদি 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করেছে, দলীল প্রমাণাদি স্বচক্ষে 
দেখেছে, অতঃপর শির্কের অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে, তারা সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য 
নয়। কেননা চক্ষু থাকা সত্তেও অন্ধত্বকে তারা পছন্দ করেছে। অবিবেচক 
লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুপথ প্রদর্শন করেননা । 

০৯1 rd ৯০) Al FE el ১ ৮১৪7৭ ৬9 
তাদের উপর আল্লাহও অভিশাপ দেন এবং তীর সৃষ্টজীবও তাদের প্রতি অভিশাপ 
দিয়ে থাকে । এ অভিশাপ হচ্ছে চিরস্থায়ী অভিশাপ । স্বল্প সময়ের জন্যও তাদের 
শাস্তি না হালকা করা হবে, আর না বন্ধ করা হবে। তারপর মহান আল্লাহ স্বীয় 
করুণা ও ক্ষমার কথা বর্ণনা করেছেন যে, এ জঘন্য পাপ কাজের পরেও যদি কেহ 
তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং সংশোধিত হয়ে যায় তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা 
করে দিবেন। 


৯০। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস **₹ 1৬৫ 4-4 এ ৃঁ 
স্থাপনের পর অবিশ্বাসী : 4০4 925 ডি চড় 

হয়েছে, অতঃপর অবিশ্বাস ৮০ & রর 

পরিবর্ধিত করেছে - তাদের al 722 19312) SS ১৪১৮০ 
ক্ষমা প্রার্থনা কখনই & 4 নি দিনে > 442 ৫ 2,2 
পরিগৃহীত হবেনা এবং 2 45099 28433 ০৪ 
তারাই পথভ্রান্ত be 
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bie hab il aos 19 134 | 0 বে 
তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা [45১ oN 8 *৯৯০ 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এ এ 29 420 ঠা 
88:28 ৬৩ 


কাফিরের মৃত্যুর পর তার তাওবাহ কিংবা 


বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসকারী এবং এ অবিশ্বাসের অবস্থায়ই 
মৃত্যুবরণকারীদেরকে এখানে আল্লাহ তা'আলা ভয় প্রদর্শন করেছেন। বলা হচ্ছে 
চিএ সভা তাংবাহ রর জা রা রয়ে: 
4৮2১3০95৮19 BS Ez Ol etl AOR 

আর তাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই যারা এ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে - যখন 
তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়। (সুরা নিসা, ৪ £ ১৮) এখানেও এ 
কথাই বলা হয়েছে £ 

39000 ৮৯ ৬) ৮44% ০৩ ৩ তাদের তাওবাহ কখনই গৃহীত 
হবেনা এবং এরাই তারা যারা সুপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছে। 
হাফিয আবূ বাকর আল বায্যার (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেছেন যে, কতক লোক মুসলিম হয়ে আবার ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর 
আবার ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে পড়ে । তারপর তারা স্বীয় 
গোত্রের নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, এখন তাদের তাওবাহ গৃহীত হবে 
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কিনা? তাদের গোত্রের লোক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
জিজ্ঞেস করে। ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (দুররুল মানসুর ২/২৫৮) এর 
ইসনাদ খুবই উত্তম। এরপর বলা হচ্ছেঃ 


৮659 08001781955) 0 ১ ৮ 4৫1১5 0 ৩! কুফরের 
উপর মৃত্যুবরণকারীদের তাওবাহ কখনও গৃহীত হবেনা, যদিও তারা পৃথিবী 
পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে খরচ করে।” নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাদআন একজন বড় অতিথি 
সেবক ও গোলাম আযাদকারী লোক ছিল। তার এ সাওয়াব কোন কাজে আসবে 
কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ 

‘না, কেননা সে সারা জীবনে একবারও 41 6% 9০০৯ 0450 হে 
আমার প্রভু! কিয়ামাতের দিন আমাকে ক্ষমা করুন বলেনি ৷’ (মুসলিম ১/১৯৬) 
অনুরূপভাবে অবিশ্বাসী কাফিরেরা যদি দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণও তাদের মুক্তিপণ হিসাবে 
০৮557777775 


Lh £,25 Gad YJ 2055 0545 খু 
কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবেনা, কারও সুপারিশও ফলদ হবেনা । 
সি AONE 


04৮ 495০ ৫ 
CEE a ররর (সুরা 
ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৩১) অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে ৪ 


Aa A পুশ & ৩০৫ 172 ঠা ৫] 
244০ 29 এ কি (2242202০146 ০০৪ [Hee 


নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর 
সাথে তৎপরিমান আরও থাকে, এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামাতের শাস্তি থেকে 
মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবুল করা হবেনা, আর তাদের 
জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাভি। (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৩৬) এ বিষয়ই এখানেও 
বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, কাফিরদেরকে আল্লাহ তাআলার 
শাস্তি হতে কোন জিনিসই রক্ষা করতে পারবেনা, যদিও সে অত্যন্ত সৎ ও খুবই 
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দানশীল হয়। যদিও সে পৃথিবী পরিমাণ সোনা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেয়, কিংবা 
পাহাড়, পর্বত, মাটি, বালু, মরুভূমি, শক্তভূমি এবং সিক্ত মাটি পরিমাণ সোনা শাস্তি 
র বিনিময়ে খরচ করে তবুও তা তার কোন উপকারে আসবেনা । 

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীসে রয়েছে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “এক 
জান্নাতবাসীকে আনা হবে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন ৪ “বল, তুমি 
কিরূপ জায়গা পেয়েছ।” সে উত্তরে বলবে £ “হে আল্লাহ! আমি খুব উত্তম জায়গা 
পেয়েছি ।' আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন £ “আচ্ছা, আরও চাইতে হলে চাও 
এবং মনের কোন আকাংখা থাকলে তা প্রকাশ কর!’ সে বলবে, “হে আমার প্রভু! 
আমার শুধুমাত্র বাসনা এটাই এবং এ একটি মাত্রই যাঞ্চা যে, আমাকে পুনরায় 
পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হোক। আমি আপনার পথে জিহাদ করে পুনরায় শহীদ 
হব, আবার জীবিত হব এবং পুনরায় শহীদ হব । দশবার যেন এ রকমই হয় ৷” 
কেননা শাহাদাতের প্রকৃষ্টতা এবং শহীদের পদ-মর্যাদা সে স্বচক্ষে অবলোকন 
করেছে। অনুরূপভাবে একজন জাহান্নামবাসীকে আহ্বান করা হবে এবং আল্লাহ 
তা'আলা বলবেন ৪ “হে আদম সন্তান! তুমি তোমার স্থান কিরূপ পেয়েছ?’ সে 
বলবে ৪ “হে আল্লাহ! খুবই জঘন্য স্থান।” আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ 
‘পৃথিবী পরিমাণ সোনা দিয়ে এ শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়া তুমি পছন্দ কর কি?’ সে 
বলবে ৪ “হে প্রভু! হ্যা”। সেই সময় মহান প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলবেন ৪ ‘তুমি 
মিথ্যাবাদী । আমি তো তোমার নিকট এর চেয়ে বহু কম ও অত্যন্ত সহজ জিনিস 
চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি ওটাও করনি ।” অতএব, তাকে জাহান্নামে পাঠিয় দেয়া 
হবে । আহমাদ ৩/২০৭) তাই এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ৪ 

০৮০৫ ০৫ ৮ 59 লে ১০ 44 এটি তাদের জন্য 
বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং এমন কোন জিনিস নেই যা তাদেরকে এ শাস্তি 
হতে রক্ষী করতে পারে বা তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে । 

তৃতীয় পারা সমাপ্ত। 


৯২। তোমরা যা ভালবাস তা :1% *৭1 17441 
হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত ৪৮ 451 155 ০) "দা 
তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ ০, € এত পু 
করতে পারবেনা; এবং bj Conf ৮৯৪ IS 
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তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, পণ ০2 1 5, £ 
আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন। ০43 | ০১১ ০ ০ 19253 
চিকন 

সম্পদ থেকে উত্তম জিনিস 


১১০৮ ০ 1445 > 91190 ৩ ইমাম ওয়াকী (রহঃ) তার 
তাফসীরে আমর ইব্‌ন মাইমুন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, % শব্দের ভাবার্থ 


হচ্ছে জান্নাত। (তাবারী ৬/৫৮৭) বলা হয়েছে যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের 
পছন্দনীয় জিনিস হতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর সে পর্যন্ত তোমরা কখনই জান্নাতে 
প্রবেশ করতে পারবেনা । আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত 
আনসারগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী । তিনি 
তার সমস্ত ধন-সম্পত্তির মধ্যে “বাইরুহা” নামক বাগানটিকে সর্বাপেক্ষা বেশি 
পছন্দ করতেন। বাগানটি মাসজিদ-ই নাববীর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই এ বাগানে গমন করতেন এবং ওর কূপের 
নির্মল পানি পান করতেন। যখন উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবু 
তালহা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে 
আরয করেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ 
তা'আলা এরূপ কথা বলেছেন এবং “বাইরুহা' নামক বাগানটিই হচ্ছে আমার 
নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ । এ জন্য আমি ওটি আল্লাহর পথে সাদাকাহ করছি এ 
আশায় যে, তার নিকট যে প্রতিদান রয়েছে তাই আমার জন্য জমা থাকবে । 
সুতরাং আপনাকে অধিকার দিলাম যেভাবে ভাল মনে করেন ওটা বন্টন করে 
দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হয়ে বলেন ৪ 

‘বাহ! বাহ! এটা খুবই উপকারী সম্পদ, বাহ! বাহ! এটা খুবই উপকারী 
সম্পদ, এটা খুবই উপকারী সম্পদ | তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম । আমার 
মতে, তুমি এ সম্পদ তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও ৷’ আবু 
তালহা (রাঃ) বলেন, “খুব ভাল ৷’ অতঃপর তিনি ওটা তার আত্মীয়-স্বজন এবং 
চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৩/১৪১, ফাতহুল বারী 
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৮/৭১, মুসলিম ২/৬৬৩) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, একবার 
উমারও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে 
আরয করেন ৪ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার 
সবচেয়ে প্রিয় ও উত্তম সম্পদ ওটাই যা খাইবারে আমার জমির একটি অংশ 
রয়েছে। (আমি ওটা আল্লাহর পথে সাদাকাহ করতে চাই) আপনার মতামত 
কি?’ তিনি বলেন ঃ ‘মূলকে (জমিকে) তোমার অধিকারে রাখ এবং ওর 
উৎপাদিত শস্য, ফল ইত্যাদি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক ।” (মুসলিম 
৩/১২৫৬, নাসাঈ ৬/২৩২) 


৯৩। তাওরাত অবতরণের (তর) 7 চারি 

পূর্বে বানী ইসরাঈল নিজের ১৮ ০৮ +৬০] (5.৭1 
জন্য যা অবৈধ করেছিল এ, ,, রা টি 
তদ্যতীত সর্ববিধ খাদ্য: ৮ ৮ ১) J) 9 
ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য % রাযি 
বৈধ ছিল; তুমি বল £ যদি | 010): ০ 4 ৫4৮ ০85৩] 
তোমরা সত্যবাদী হও 


তাহলে তাওরাত আনয়ন 2১026161900 0 28751 UK 
কর, অতঃপর ওটা পাঠ 

রে 4 = 4207 
কর। Ao > ০ bb 
৯৪। অতঃপর যদি কেহ: 4 12 1.4 ০ 

2১] 23 ,৭£ 
এরপর আল্লাহর প্রতি: 4 ৮৬৮ ৫21 নি? 
অসত্যারোপ করে তাহলে : 2 রি 
তারাই অত্যাচারী। ১ ১৯ ৬ ol 

রর 34 ক পপ 


ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে 


সূরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৩৮ পারা ৪ 


অংশীবাদীদের অন্তর্গত. ০ LZ ৮:৮০ ৫ 
ছিলনা। ০৬ 6৩ ৮৮৮৮ ০৮৮] খু 
5 ৩2 

আমাদের নাবীকে (সাঃ) ইয়াহুদীদের কয়েকটি প্রশ্ন 


ইমাম আহমাদ (রহঃ) স্বীয় মুসনাদে ইব্‌ন আববাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন 
যে, একবার কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নিকট আগমন করে বলল £ ‘আমরা আপনাকে এমন কতগুলি কথা জিজ্ঞেস 
করছি যেগুলি নাবী ছাড়া অন্য কেহ জানেনা । আপনি এগুলির উত্তর দিন৷’ তিনি 
বললেন ৪ “যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞেস কর, কিন্তু আল্লাহ তা“আলাকে সম্মুখে বিদ্যমান 
জেনে আমার নিকট এ অঙ্গীকার কর যে অঙ্গীকার ইয়াকুব (আঃ) তার পুত্রদের 
(বানী ইসরাঈল) নিকট নিয়েছিলেন। তা এই যে, আমি যদি এ কথাগুলি 
তোমাদেরকে ঠিক ঠিক বলে দেই তাহলে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার 
অনুগত হয়ে যাবে?’ তারা শপথ করে বলল ৪ ‘আমরা এ কথা মেনে নিলাম । যদি 
আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করে আপনার 
অনুগত হয়ে যাব ৷’ 

অতঃপর তারা বলল £ “আমাদেরকে এ চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ৪ (১) 
ইসরাঈল (ইয়াকুব আঃ) নিজের উপর কোন্‌ খাদ্য হারাম করেছিলেন? (২) 
পুরুষের বীর্য ও স্ত্রীলোকের বীর্য কিরূপ হয়, কখনও পুত্র ও কখনও কন্যা হয় 
কেন? (৩) নিরক্ষর নাবীর ঘুম কিরূপ হয়? এবং (৪) মালাইকা/ফেরেশতাগণের 
মধ্যে কোন্‌ মালাক তার নিকট অহী বা বার্তা নিয়ে আসেন?’ এরপর তিনি 
দ্বিতীয়বার তাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ (১) 
ইসরাঈল (আঃ) কঠিন রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন 
যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে এ রোগ হতে আরোগ্য দান করেন তাহলে তিনি 
তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস পরিত্যাগ করবেন । তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য 
উটের গোশত এবং প্রিয় পানীয় কি উটের দুধ ছিলনা? তারা উত্তরে বলল, 
আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন ৪ হে আল্লাহ! আপনি তাদের এ স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী থাকুন! 
অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ৪ এ আল্লাহর 
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শপথ দিয়ে তোমাদেরকে প্রশ্ন করছি যিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নয় 
এবং যিনি মুসার (আঃ) প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন। (২) তোমরা কি জান 
যে, পুরুষের শুক্রানু কিছুটা ঘন এবং সাদা, আর মহিলাদের ডিম্বানু হলুদ এবং 
পাতলা? পুরুষ ও মহিলার মিলনের ফলে যার শুক্রানু কিংবা ডিম্বানু অন্যটির উপর 
প্রবল হয়, জন্ম নেয়া শিশু সেই প্রবলতর শুক্রানু কিংবা ডিম্বানুর রূপ ধারণ করে। 
শিশুটি বালিকা হবে। তারা বলল ৪ হ্যা, এটি সঠিক কথা । তিনি বললেন ঃ হে 
আল্লাহ, আপনি তাদের উপর সাক্ষী থাকুন! (৩) তিনি তাদেরকে বললেন ৫ এ 
সত্তার শপথ দিয়ে বলছি যিনি মুসার (আঃ) প্রতি তাওরাত নাযিল করেছিলেন! 
তোমরা কি জান যে নিরক্ষর নাবীর চোখ ঘুমায়, কিন্ত তার অন্তর জেগে থাকে? 
তারা উত্তর দিল ঃ হ্যা আল্লাহর শপথ! এটা সত্য । তিনি বললেন ৪ হে আল্লাহ! 
সাক্ষী থাকুন। তারা বলল ঃ এবার আপনি বলুন যে, মালাইকার মধ্য থেকে 
আপনার কাছে কে আগমন করে, আপনার এর উত্তরের উপর নির্ভর করছে যে, 
আপনার কথা আমরা মানবো নাকি ফিরে যাব। (8) তিনি বললেন ৪ আমার 
নিকট বাণী বাহক হলেন, জিবরাঈল (আঃ)। বাণী বাহক হিসাবে আল্লাহ 
তাঁআলা জিবরাঈল (আঃ) ছাড়া অন্য কেহকে কোন নাবীর কাছে প্রেরণ 
করেননি । তখন তারা বলল ৪ তাহলে আমরা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করলাম । 
জিবরাঈল (আঃ) ছাড়া অন্য কেহ আপনার কাছে বাণী বাহক হিসাবে এলে 
আমরা আপনার অনুসরণ করতাম । এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাদের 
ব্যাপারেই 44) 194৫ ৩১৬ ৬১ তে ৪ ৯৭) এ আয়াতটি নাযিল করেন। 
(তাবারী ১/২৮৭) ইয়াকৃবের (আঃ) সন্তানাদিও তার নীতির উপরই ছিলেন এবং 
তারাও উটের গোশৃত খেতেননা । পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এ আয়াতের সম্পর্ক 
এক তো এ রয়েছে যে, ইসরাঈল (আঃ) যেমন তার প্রিয় জিনিস আল্লাহ 
তা'আলার ‘যর’ করেছিলেন তদ্রুপ তোমরাও কর। কিন্তু ইয়াকুবের (আঃ) 
শারীয়াতের নিয়ম এই ছিল যে, তারা স্বীয় পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার নামে পরিত্যাগ করতেন। কিন্তু আমাদের শারীয়াতে এ নিয়ম 
নেই। বরং আমাদেরকে এই বলা হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের প্রিয় জিনিস 
হতে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করি। যেমন তিনি বলেন ৪ 
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ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্তেও সে তা ব্যয় করে। (সুরা বাকারাহ, 
২৪১৭৭) অন্যত্র তিনি বলেন ৪ 
A ৮ 4 CAAA 
(555155০5০৮৮ ৪ এত Ota 
তাদের চাহিদা থাকা সত্তেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন ও বন্দীকে আহার্য 
দান করে । (সুরা ইনসান, ৭৬ ৪ ৮) 
দ্বিতীয় সম্পর্ক এও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে খৃষ্টানদের রীতি-নীতির 
কথা বর্ণিত ছিল। কাজেই এখানে অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের রীতি-নীতির কথা বর্ণিত 
হচ্ছে যে, তাদের রীতিতে ঈসার (আঃ) সঠিক জন্মের ঘটনা বর্ণনা করে তাদের 
বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হচ্ছে। এখানে তাদের ধর্ম রহিতকরণের কথা স্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করার পর তাদের বাজে বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের গ্রন্থে 
পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান ছিল যে, নূহ (আঃ) যখন নৌকা হতে স্থলভাগে অবতরণ 
করেন তখন তার জন্য সমস্ত জন্তু হালাল ছিল। অতঃপর ইয়াকুব (আঃ) তার 
নিজের জন্য উটের গোশত ও দুধ হারাম করে নেন এবং তার সন্তানেরাও ও 
দু'টো জিনিস হারামই মনে করতে থাকে । অতএব তাওরাতেও ওর অবৈধতা 
অবতীর্ণ হয়। এতদ্যতীত আরও বহু জিনিস হারাম করা হয়। এটা রহিত ছাড়া 
আর কি হতে পারে? প্রাথমিক যুগে আদমের (আঃ) সন্তানদের মধ্যে পরস্পর 
সহোদর ভাই বোনের বিয়েও বৈধ ছিল। কিন্তু পরে তা হারাম করে দেয়া হয়। 
ইবরাহীমের (আঃ) যামানায় স্ত্রীর সাথে সহযোগী হিসাবে দাসীকে সাথে নেয়া 
বৈধ ছিল। এ কারণেই ইবরাহীম (আঃ) যখন তীর স্ত্রী সারাকে সাথে নিয়ে বের 
হন তখন হাজেরাকেও তার সাথে নিয়ে নেন। 
কিন্ত আবার তাওরাতে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে । একই সাথে দু’ ভগ্মীকে 
বিয়ে করা ইয়াকৃবের (আঃ) যুগে বৈধ ছিল। স্বয়ং ইয়াকৃবের (আঃ) ঘরে একই 
সাথে দু’ সহোদরা ভগ্নী পত্বীরূপে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাওরাতে এটাও 
হারাম করা হয়। এটাকেই রহিতকরণ বলে । এগুলি তারা দেখছে এবং স্বীয় 
গ্রন্থে পাঠ করছে। অথচ রহিতকরণকে অস্বীকার করে ইঞ্জীল ও ঈসাকে (আঃ) 
অমান্য করছে। অতঃপর তারা শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথেও এ ব্যবহারই করছে। তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ 
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সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৪১ পারা ৪ 


নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল তদ্ব্যতীত সর্ববিধ খাদ্য ইসরাঈল বংশীয়গণের 
জন্য বৈধ ছিল । অতঃপর তিনি বলেন £ 

১৯৬] ৮১ এ) ৬১ এ ০৯ CAS alt ৬৫ 5০21 ০ 
যদি কেহ এরপর আল্লাহর প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তারাই অত্যাচারী ৷’ 

তোমরা তাওরাত আনয়ন করে তা পাঠ কর। তাহলেই দেখতে পাবে যে, এ 
সব কিছুই ওর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের ব্যাপারেই ইহা বলা হয়েছে, যারা 
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলত এবং এ দাবী করত যে, তাওরাতের সাথে সাথে 
শনিবার দিনও পবিভত্র। তারা এ কথাও দাবী করত যে, সুস্পষ্ট নিদর্শন ও 
প্রমাণসহ আল্লাহ তা'আলা আর কোন নাবীকে প্রেরণ করেননি; যদিও তারা 
তাদের যে ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে সেই তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল। 
আল্লাহ তা'আলা সত্য সংবাদ প্রদান করেছেনঃ .. 

0S pial ৮ ০৬ 3 ৬০ 02271 &এ 1১ ইবরাহীমের ধর্ম 
ওটাই যা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। তোমরা এ কিতাব ও এ নাবীর 
অনুসরণ কর। তার চেয়ে বড় কোন নাবীও নেই এবং তার শারীয়াত অপেক্ষা 
উত্তম শারীয়াতও আর নেই ৷’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


১5 10 
ER CEE জাতে 7778 
করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্িত আদর্শ যা সে 
একান্তিক নিষ্ঠার সাথে হণ করেছিল । আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা । 
(সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৬১) জন্য জায়গায় বলেছেন £ 
(১৬ ৩৪ LE 5 পু এত If 
এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের 
ধ্মীর্দর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা । (সূরা নাহল, ১৬ ৪ 
১২৩) 
৯৬। নিশ্চয়ই সর্ব প্রথম গৃহ, 
যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট (৫) £ 5.1 
করা হয়েছে তা এ ঘর যা ৮৫5৮ ০ ৮৪" 
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বাকায় মোকায়) অবিস্থত; ওটি ৮4৮০ রে 
সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত; 54৯১ 63৬ 5৩৬৪ SA 
বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক । ১১ পপ ০০৯ 


৯৭। তার মধ্যে প্রকাশ্য ০ 2802 ২৪ AV 
নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, জিদ রে * 
মাকামে ইবরাহীম উক্ত: ৮০০ ০০ ০০৩ এ 
নিদর্শনসমূহের অন্যতম । আর ৩০ ০৬ ১4৮$০% ০৪৯০] 
যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে. ০৫ £ as রা 
নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয় এবং ১৪1 চে ০০০] ৪ এ 
মাল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের এ ০৮ রে ESSE EEE y 
হাজ্জ করা সেই সব মানুষের | ৮23 ১৩৮ 4০] Fle 2 
কর্তব্য যারা সফর করার , এ ৯ চারা 
আর্থিক সামর্থ্য রাখে এবং যদি: ০৬) ৮৮ ৮৪৮ 4১1 ob AS 
কেহ অস্বীকার করে তাহলে রর 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী 
হতে প্রত্যাশামুক্ত। 


ইবাদাতের প্রথম স্থান হল কা'বা ঘর 

৭ sl ০৩৫ ২৮ ০ 4% ১! মানবমণ্ুলীর ইবাদাত, কুরবানী, 
তাওয়াফ, সালাত, ইতিকাফ ইত্যাদির জন্য আল্লাহর ঘর, যার নির্মাতা হচ্ছেন 
ইবরাহীম (আঃ), যে ঘরের আনুগত্যের দাবী ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক এবং 
মুসলিম সবাই করে থাকে ওটা এ ঘর যা সর্বপ্রথম মাক্কায় নির্মিত হয়। আল্লাহ 
তাআলার বন্ধু ইবরাহীমই (আঃ) ছিলেন হাজ্জের ঘোষণাকারী । কিন্তু বড়ই বিস্ময় 
ও দুঃখের কথা এই যে, তারা ইবরাহীমের (আঃ) ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার 
দাবী করে, অথচ এ ঘরের সম্মান করেনা, এখানে হাজ্জ করতে আসেনা, বরং 
নিজের কিবলা ও কা'বা পৃথক পৃথক করে বেড়ায়। আবূ যার (রাঃ) রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন £ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সর্বপ্রথম কোন্‌ মাসজিদটি নির্মিত হয়েছে? 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৪৩ পারা ৪ 


তিনি বলেন 8 “মাসজিদ-ই হারাম ৷’ তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন £ “তারপরে 
কোন্টি”? তিনি বলেন £ “মাসজিদ-ই বাইতুল মুকাদ্দাস।' আবু যার (রাঃ) আবার 
প্রশ্ন করেন ৪ “এ দু'টি মাসজিদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?’ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ ‘চল্লিশ বছর ৷’ তারপরে আবু যার (রাঃ) 
জিজ্ঞেস করেন ৪ “এরপরে কোন্‌ মাসজিদ?' তিনি বলেন ৪ “যেখানেই সালাতের 
সময় হয়ে যাবে সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে, সমস্ত ভূমিই মাসজিদ' । 
(আহমাদ ৫/১৫০, ফাতহুল বারী ৬/৪৬৯, মুসলিম ১/৩৭০) 


মাঞ্কার অপর নাম বাক্কা 
'বাক্কা' হচ্ছে মাক্কার প্রসিদ্ধ নাম। বড় বড় স্বেচ্ছাচারীর মাথাও এখানে বিনয়ে 
নুইয়ে যেত এবং প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির মাথা এখানে নুইয়ে পড়ত বলে একে 
মাক্কা বলা হয়েছে। একে মাক্কা বলার আর একটি কারণ এই যে, এখানে 
জনগণের ভীড় জমে থাকে । এর আরও বহু নাম রয়েছে। যেমন বাইতুল আতীক, 
বাইতুল হারাম, বালাদুল আমীন, বালাদুল মামুন, উম্মে রহাম, উম্মুল কুরা, 
সালাহ, আল বালাদাহ, আল বায়্যেনাহ, আল কা'বা ইত্যাদি । 


মাকামে ইবরাহীম 

আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ৩৬5 শুদ্া ঞ এতে বিদ্যমান রয়েছে 
নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) যে কা“বাঘর নির্মাণ করেছেন তা হল একটি 
নিদর্শন, যাতে আল্লাহ তা“আলা মর্যাদা ও রাহমাত নাযিল করেছেন। এর মধ্যে 
প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্ধাদার প্রমাণ বহন করে। এর 
দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ঘর এটাই । 
এখানে মাকামে ইবরাহীমও (আঃ) রয়েছে যেখানে দীড়িয়ে তিনি ইসমাঈলের 
(আঃ) নিকট হতে পাথর নিয়ে নিয়ে কাবার দেয়াল উচু করতেন । এটা প্রথমে 
বাইতুল্লাহর দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। কিন্তু উমার (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের 
আমলে এটাকে সামান্য সরিয়ে পূর্বমুখী করে দিয়েছিলেন, যেন তাওয়াফ পূর্ণভাবে 
হতে পারে এবং তাওয়াফের পরে যারা মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত 
আদায় করতে চান তাদের যেন কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। এ দিকেই সালাত 
আদায় করার নির্দেশ রয়েছে এবং এ সম্পর্কীয় পূর্ণ তাফসীরও (সুরা বাকারাহ, ২ 
৪ ১২৫) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৪৪ পারা ৪ 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন 
হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম । (তাবারী ৭/২৬) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন, 
ইবরাহীমের (আঃ) কা‘বাঘর নির্মাণের সময় যে পাথরে পায়ের ছাপ পড়েছিল তা 
একটি নিদর্শন। (তাবারী ৭/২৭) উমার ইব্‌ন আবদুল আজিজ (রহঃ), হাসান 
বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং 
অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪১২, ৪১৩) 

“আল হারাম’ হল পবিত্র ও নিরাপদ স্থান 

(শা ০৬ 24৯5 9 যারা এ ঘরে প্রবেশ করে তারা নিরাপত্তা লাভ করে। 
অজ্ঞতার যুগেও মাক্কা নিরাপদ জায়গা হিসাবে গণ্য হত। এখানে পিতৃহন্তাকে 
পেলেও তারা তাকে হত্যা করতনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ৪ 
(জাহিলিয়াত আমলে) কোন ব্যক্তি যদি কেহকে হত্যা করত এবং এরপর সে তার 
গলায় এক টুকরা উলের কাপড় পেঁচিয়ে কাবাঘরে প্রবেশ করত, অতঃপর যাকে 
হত্যা করা হয়েছে তার কোন পুত্র যদি হত্যাকারীকে প্রত্যক্ষ করত তবুও তার 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতনা, যতক্ষণ না সে এ পবিত্র জায়গা ত্যাগ করত। 
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তারা কি দেখেনা যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর 
চতুস্পার্খ্ে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়।” সুরা আনকাবৃত, 
২৯ ৪ ৬৭) 


MG (৮ 2 ABLES ০) সা Mesh ৫০১৪ 
অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় 
আহা দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন । (সূরা কুরাইশ, 
১০৬ ৪ ৩-৪) শুধু যে মানবের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে তা নয়, বরং সেখানে 
শিকার করা, শিকার করার উদ্দেশে শিকারকে সেখান হতে তাড়িয়ে দেয়া, তাকে 
ভীত-সন্ত্স্ত করা, তাকে তার অবস্থান স্থল হতে বা বাসা হতে সরিয়ে দেয়া বা 
উড়িয়ে দেয়াও নিষিদ্ধ। সেখানকার বৃক্ষ কেটে ফেলা এবং ঘাস উঠিয়ে ফেলাও 
বৈধ নয়। এ বিষয়ে বহু হাদীস সূরা বাকারাহর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ 
বুখারী ও মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৪৫ পারা ৪ 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন ৪ এখন থেকে আর 
কোন হিজরাত নেই, একমাত্র জিহাদ ও উত্তম আমল ছাড়া । তোমরা সমবেত হও 
এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হও । 

মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরও বলেন ৪ “সাবধান! আল্লাহ যেদিন আকাশ ও 
পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেইদিন থেকে এ শহর মোক্কা) পবিত্র এবং আল্লাহর 
আদেশে যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন পর্যন্ত ইহা পবিত্র। আমার পূর্বে মাক্কায় যুদ্ধ 
করা নিষিদ্ধ ছিল। মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য এখানে যুদ্ধ করা আমার জন্য বৈধ 
করা হয়েছিল এ দিনের জন্য । কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর আদেশে এই 
মুহুর্ত থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এ জায়গা পবিভ্র। এখানের কাটাযুক্ত গাছপালাও 
উপড়ানো নিষেধ । এখানে শিকার করা এবং রাস্তায় পরে থাকা কোন কিছু তুলে 
নেয়াও নিষেধ, যদি না তা লোকদের মাঝে ঘোষণা করার ইচ্ছা থাকে । এখানে 
গাছপালাও উচ্ছেদ করা যাবেনা ৷’ আব্বাস (রাঃ) বলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একমাত্র টক জাতীয় এক প্রকার ঘাস ছাড়া যা আমরা 
গৃহে অথবা কাবরে ব্যবহার করি? রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 
৪ ইল্লাল ইযখিয়া ।' (ফাতহুল বারী ৪/৫৬, মুসলিম ২/৯৮৬) 

আমর ইব্‌ন সাঈদ (রহঃ) যখন মাক্কায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরের (রাঃ) 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন তখন আবু শুরাইহ (রাঃ) আল 
আদাবীকে (রহঃ) বলেন ৪ হে সেনাপ্রধান! মাক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আপনাকে বলার জন্য 
আমাকে অনুমতি দেয়া হোক । আমার কান তা শুনেছিল এবং আমার হৃদয় তা 
পুংখানুপুংখ মনে রেখেছে । আল্লাহর গুণগান ও প্রশংসা করার পর আমি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি £ কোন মানুষ নয়, স্বয়ং 
আল্লাহ তা“আলা মাক্কাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। অতএব যে আল্লাহয় বিশ্বাস 
করে এবং কিয়ামাতকে বিশ্বাস করে সে যেন এখানে রক্তপাত না ঘটায় এবং 
এখানকার গাছপালা না কাটে । আল্লাহর নাবী এখানে যুদ্ধ করেছেন এ অজুহাতে 
এখানে যদি কেহ যুদ্ধ অনুমোদন যোগ্য বলে তর্ক করে তাহলে তাকে বল ঃ 
‘আল্লাহ তার রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাকে নয়৷’ মাক্কা বিজয়ের দিন 
আল্লাহ তা“আলা আমাকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন । এখন 
ইহা অনুরূপ পবিত্র যেমনটি ইতোপূর্বে ছিল। সুতরাং তোমরা যারা এখানে 
উপস্থিত আছ তারা যেন অন্যদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয় যারা এ ব্যাপারে 
জানেনা । আবু শূরাইহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ এর জবাবে আমর (রহঃ) কি 
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বললেন? তিনি জানালেন যে, আমর (রহঃ) বললেন ৪ হে আবু শুরাইহ! এ বিষয়ে 
আমি আপনার চেয়ে ভাল জানি। মাক্কা কখনো পাপী, হত্যাকারী অথবা 
মিথ্যাবাদীকে আশ্রয় দেয়না । (মুসলিম ২/৯৮৭) যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) 
বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি £ মাক্কায় 
অস্ত্র বহন করতে কেহকেই অনুমতি দেয়া হয়নি। (মুসলিম ২/৯৮৯) 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আদী ইব্নুল হামরা আয-যুহরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কার 'হাজওয়ারাহ' বাজারে দাড়িয়ে বলতে 
শুনেছি ৪ “হে মাক্কা! তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সমগ্র ভূমির মধ্যে উত্তম ও 
প্রিয় ভূমি । যদি আমাকে তোমার উপর হতে জোরপূর্বক বের করে দেয়া না হত 
তাহলে আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতামনা ৷’ (আহমাদ ৪/৩০৫, তিরমিযী 
১০/৪২৬, নাসাঈ ২/৪৭৯, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৩৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন। 


হাজ্জ করার আবশ্যকতা 

আয়াতের শেষাংশ হচ্ছে হাজ্জ ফার্য হওয়ার দলীল। ে 441 5 
১৬০ এ) {2 ০০ ৩০ (এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা 
সেই সব মানুষের কতর্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ রাখে) কয়েকটি 
হাদীসে এসেছে যে, হাজ্জ ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে একটি রুকন । এটা যে 
ফার্য এর উপর মুসলিমদের ইজমা রয়েছে । আর এ কথাও সাব্যস্ত যে, সামর্থ্য 
থাকা ব্যক্তিদের উপর জীবনে একবার হাজ্জ করা ফার্য। নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলেছিলেন ৪ 

“হে মানবমগ্ডলী! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হাজ্জ ফার্য করেছেন, 
সুতরাং তোমরা হাজ্জ করবে । একটি লোক জিজ্ঞেস করেন, “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রতি বছরই কি?’ তিনি তখন নীরব হয়ে যান। 
লোকটি তিনবার এ প্রশ্নই করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তখন বলেন $ 

‘আমি যদি হ্যা" বলতাম তাহলে প্রতি বছরই হাজ্জ ফার্য হয়ে যেত। 
অতঃপর তোমরা পালন করতে পারতেনা । এরপর তিনি বলেন, আমি যা বলবনা, 
তোমরা সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা । তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অধিক 
প্রশ্ন করার ফলে এবং নাবীগণের (আঃ) উপর মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস 
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হয়ে গেছে। আমার নির্দেশ সাধ্যানুসারে পালন কর এবং যে বিষয় হতে আমি 
নিষেধ করি তা হতে বিরত থাক' । (আহমাদ ২/৫০৮, মুসলিম ২/৯৭৫) 


“সামর্থ্য বা ক্ষমতা” বলতে কি বুঝায় 

এখন বাকী থাকল ক্ষমতা বা সামর্থ্য । ওটা কখনও কারও মাধ্যম ব্যতীতই 
মানুষের হয়ে থাকে, আবার কখনও কারও মাধ্যমে হয়ে থাকে । যেমন 
আহকামের পুস্তকগুলির মধ্যে এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে । ইমাম 
তিরমিষীর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন $ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! হাজী কে?’ তিনি বলেন $ “বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট এবং ময়লাযুক্ত কাপড় 
পরিহিত ব্যক্তি।” অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্‌ হাজ্জ উত্তম?’ তিনি বলেন ৪ “যে হাজ্জে খুব বেশি 
কুরবানী করা হয় এবং 'লাব্বায়েক' শব্দ অধিক উচ্চারিত হয় ।' আর একটি লোক 
প্রশ্ন করেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! (4 শব্দের 
ভাবার্থ কি? তিনি বলেন ৪ “পাথেয় বা পানাহারের যথোপযুক্ত খরচ এবং 
সোয়ারী ৷’ (তিরমিষী ৮/৩৪৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯৬) ইমাম হাকিম (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ 
আয়াত (৩ ৪ ৯৭) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় ৪ “যাদের ভ্রমণ করার সামর্থ্য আছে’ 
এ কথার অর্থ কি? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ যার 
ভ্রমণ করার মত যথেষ্ট খাদ্য ও অর্থ রয়েছে । হাকিম (রহঃ) বলেন যে, হাদীসটির 
বর্ণনাধারা মুসলিমের শর্তে সঠিক, যদিও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে ইহা 
লিপিবদ্ধ করা হয়নি। (হাকিম ১/৪৪২) 

মুসনাদ আহমাদে অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “তোমরা যারা ফার্য হাজ্জ করতে ইচ্ছুক তারা 
তাড়াতাড়ি আদায় করে নাও । আবু দাউদ প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে £ হাজ্জ করতে 
ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন শীঘ্রই স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করে।' (আহমাদ 
১/২২৫, আবু দাউদ ২/৩৫০) 


বলা হয় যে, ৷ ০৪ ৬৯ এ৷ ৩৬ ০৫৫ ৬০ হাজ্জের অস্বীকারকারী 
কাফির আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা“আলা সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশা মুক্ত। ইব্‌ন 
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আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে 
বলেছেন £ যারা হাজ্জ করার বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করে তারা কাফির, 
আল্লাহ তাদের থেকে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। হাফিয আবূ বাকর ইসমাঈলী (রহঃ) 
বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও 
হাজ্জ পালন করেনা তাদের সাথে এ লোকদের কোনো পার্থক্য নেই যারা ইয়াহুদী 
অথবা খৃষ্টান অবস্থায় মারা যায়। (আল হিলইয়াহ) 


৯৮। তুমি বল £ঃ হে, এ ৯512 

কিতাবধারীরা! তোমরা কেন ০০৮ ০৯ bi 
আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি | ৫ পু 24647, GT AAAI 
অবিশ্বাস করছ? তোমরা যা| 4৮৩, 13 $১৯৬ ০১১৪৩ 


করছ আল্লাহ তদ্বিষয়ে সাক্ষী । টা হারতে 
০9:০০) ৩ ০৮ 


৯৯। হে গ্রন্থপ্রাপ্তরা! যে ব্যক্তি: |. ৫ 6০14 ৭৭ 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে তার পি ০৩৮ ০৯৩ 05 


মধ্যে কুটিলতার কামনায় কেনা = প্র পা পা পা ৫4৫ 
তোমরা তাকে আল্লাহর পথে 1০০ 481 ০০৮ ০৪ 9 
রোধ করছ, অথচ তোমরা এ 1০44 5. LA Ad 2812 
পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ 51 ৪৮5৮ ৮9০ 9০12 
এবং তোমরাই সাক্ষী রয়েছ? ৷. «. রি 

আর তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে ৯৮ 515৮9 | (5 2176৯ 
আল্লাহ অমনোযোগী নন। 


কিতাবীদের এ কাফিরদেরকে আল্লাহ ধমক দিচ্ছেন যারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ 
করেছিল, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল এবং জনগণকেও 
জোরপূর্বক ইসলাম হতে সরিয়ে রেখেছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সত্যতা সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ অবগতি ছিল। পূর্ববর্তী নাবী 
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রাসূলগণের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাদের শুভ সংবাদ তাদের নিকট বিদ্যমান ছিল। 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা তাদের গ্রন্থসমূহে মওজুদ 
ছিল। তথাপি তারা তাকে অবিশ্বাস করে । এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
বলেন $ ‘আমি খুব ভাল করেই প্রত্যক্ষ করছি যে, তোমরা কিভাবে আমার 
নাবীদেরকে অস্বীকার করছ, কি প্রকারে শেষ নাবীকে কষ্ট দিচ্ছ এবং কিরূপে 
আমার খাঁটি বান্দাদেরকে তাদের ইসলামের পথে বাধা প্রদান করছ। আমি 
তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে অমনোযোগী নই । তোমাদের প্রত্যেক অন্যায় কাজের 
আমি পূর্ণ প্রতিদান দিব। আমি তোমাদেরকে সেদিন ধরব যেদিন তোমরা 
তোমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী পাবেনা ৷” 
০৮5 YUU LLIN ty 

যেদিন ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি কোন কাজে আসবেনা । (সূরা শু'আরা, 

২৬ ৪ ৮৮) 


১০০। হে মুমিনগণ! 1৮17 ০ E> I 
যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে, 0] 1912 0201 
যদি তোমরা তাদের এক ৭ ॥ 4 


দলের অনুসরণ কর তাহলে 195 ৫ 021 05 
তোমাদের ঈমান আনয়নের ; (৮৯৩৫ -. ৫ | 


তারা তোমাদেরকে | « 2 


££ AD 
অবিশ্বাস করতে পার - যখন ৮১1 ০02০৩ ০৫ ১১ 


এবং তোমাদের মধ্যে তার fl 
রাসূল বিদ্যমান রয়েছে? আর 435 40 025.4434 
যে আল্লাহর পথ দৃঢ় রূপে রি 


সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৫০ পারা ৪ 
ধারণ করে, অবশ্যই সে চা 17: 
সরল পথ প্রদর্শিত হবে। গিরি 41 Sx 

আহলে কিতাবীদের অনুসরণ করার ব্যাপারে হুশিয়ারী 


মহান আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে আহলে কিতাবের এ দলটির অনুসরণ 
করতে নিষেধ করছেন যাদের অন্তর কালিমাযুক্ত। কেননা তারা হিংসুটে এবং 
তারা মুমিনের শত্র। আল্লাহ তাআলা যে আরাবে নাবী পাঠিয়েছেন এটা তাদের 
নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যেমন অন্য 
ROLL LALA 


- 82 
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PER 3205 
কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের 
অন্তহিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা 
করে । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১০৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বলেন ৪ 
ABS ৮০৫ 2 ৮6355 ES 95 00 22 ৬19৮4 ০ 
হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের একটি দলের অনুসরণ কর তাহলে 
দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টার মোটেই ক্রটি করবেনা । আমি জানি যে, তোমরা কুফর 
হতে বহু দূরে রয়েছ, তথাপি আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তাদের 
প্রতারণায় তো তোমাদের পড়ার কথা নয়। কেননা তোমরা রাত-দিন আল্লাহ 
তা'আলার নিদর্শনাবলী পাঠ করছ এবং স্বয়ং তার রাসূল তোমাদের মধ্যে 
টার ঠা 
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তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহয় ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল 
তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের 
নিকট হতে অংগীকার এহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও । 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৫১ পারা ৪ 


(সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ৮) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম একদা তার সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করেন ৪ তোমাদের নিকট সবচেয়ে বড় 
ঈমানদার কে? তারা বললেন $ মালাইকা । তিনি বললেন ৪ কেনই বা তারা 
ঈমানদার হবেননা? তারা তো সব সময় আল্লাহর সান্নিধ্যে রয়েছেন। অতঃপর 
তারা নাবীদের কথা উল্লেখ করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন £ তারাও কেন মুমিন হবেননা? তাদের কাছে তো অহী নাযিল হয়েছে। 
তারা বললেন ৪ তাহলে আমরা (মু'মিন)। তিনি বললেন £ তোমরাই বা কেন 
ঈমানদার হবেনা, যেহেতু তোমাদের সাথে আমি রয়েছি? তখন তারা প্রশ্ন 
করলেন ৪ তাহলে আপনিই বলুন যে, সবচেয়ে ঈমানদার ব্যক্তি কে? রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ তোমাদের পরে এমন সব ব্যক্তি 
দুনিয়ায় আসবে যারা একমাত্র কিতাব (কুরআন) প্রাপ্ত হবে এবং (ওতে যা লিখা 
আছে তাতে) তারা ঈমান আনবে । (তাবারানী ৪/২২, ২৩) অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ J LL 

৮৮০০ ৬1০৮ Sl Gu এ Al ৮৮ ৩০ আল্লাহর দীনকে 
দৃঢ়রূ্পে ধারণ করে থাকা বান্দাদের কর্তব্য এবং তীর উপর পূর্ণ ভরসা করলেই 
তারা সরল সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং ভ্রান্ত পথ হতে দূরে থাকবে। এটাই হচ্ছে 
সাওয়াব লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ । এর দ্বারাই সঠিক পথ লাভ করা যায় 
এবং উদ্দেশ্য সফল হয় । 


১০২। হে বিশ্বাস; 5717 415 ০ 4 
স্থাপনকারীগণ! তোমরা 1521 19412 0৯1 প্র তত 
{ ভয় কর ৰক্ত ৫4 ed ডি চাটা টিটি 
যেমনভাবে করা উচিৎ এবং রর 
তোমরা মুসলিম না হয়ে চে 2 
মৃত্যু বরণ করনা । ০৯৯০০ 313 
১০৩। আর তোমরা 
একযোগে আল্লাহর রক সুদৃঢ় এ 1: 1১22 ১1১1 
রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়ে 1” Fe পিঠ 
যেওনা, এবং তোমাদের প্রতি 1; 421. 1 4৫৫5 ০ 1৮৮ 
5 | ] ] 
আল্লাহর যে দান রয়েছে তা 5১১1 ১? (৯ 
স্মরণ কর। যখন তোমরা 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৫২ পারা ৪ 


পরস্পর শত্রু ছিলে তখন (০ 4 = ৯৮০ প্র 
তিনিই তোমাদের অন্তকেরণে 1655 | ৯৮ এ ৯ 
প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, ৷ মিনি টি 
অতঃপর তোমরা তার 173৮5 ৩৯ এট $4০ 
নুখহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে [০ 4. 1৮২ |_ ৯ এ চি 
এবং তোমরা অনল-কুন্ডের ৫453 ১৮] 442 ৫০০9 
ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই টা পারা 
তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার টা 0৪ ০১৪৮ ৮৬ ৫4০ 
করেছেন; এরূপে আল্লাহ , রর 
তোমাদের জন্য স্বীয় % 2৩40৫ 6 435১1 

0৮2 শি 75 এ) 


তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। পাতা বারি 44512 8 


“আন্মাহভীতি'র অর্থ 


বলা হয়েছে, 4৩ > 2) 156 তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে 
করা উচিৎ। আল্লাহ তাআলাকে পূর্ণরূপে ভয় করার অর্থ এই যে, তার আনুগত্য 
স্বীকার করতে হবে, অবাধ্য হওয়া যাবেনা, তাকে সদা স্মরণ করতে হবে, কোন 
সময়েই তাকে ভুলে যাওয়া চলবেনা । তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, কৃতগ্ন 
হতে পারবেনা । (ইবন আবী হাতিম ২/৪৪৬) কোন কোন বর্ণনায় এ তাফসীর 
মারুফূ* রূপেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মাওকুফ হওয়াই সঠিক কথা। অর্থাৎ 
এটা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) উক্তি। আনাসের (রাঃ) বক্তব্য এই যে, 
মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার দাবী পূরণ করতে পারেনা যে পর্যন্ত সে স্বীয় 
জিহ্বাকে সংযত করতে না পারে । (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৪৮) অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


১১১৩ ৮৪9 ম! 4,45 33 এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু 
বরণ করনা । অর্থাৎ আজীবন ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক, যাতে মৃত্যুও 
ওর উপরেই হয়। এ মহান প্রভুর নিয়ম এই যে, মানুষ স্বীয় জীবন যেভাবে 
চালিত করে এভাবেই তার মৃত্যু দিয়ে থাকেন। যার উপর তার মৃত্যু সংঘটিত 
হবে ওর উপরেই কিয়ামাতের দিন তাকে উথ্থিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৫৩ পারা ৪ 


এর বিপরীত হতে আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন, আমীন । মুসনাদ আহমাদে 
রয়েছে যে, মানুষ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন এবং ইব্‌ন আব্বাসও (রাঃ) 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তার হাতে হাটা-চলার জন্য একটি লাঠি ছিল। 
তিনি বর্ণনা করছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সান্মাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
আয়াতটি পাঠ করে বলেন ৪ 

‘যদি যাক্কুমের এক বিন্দুমাত্র দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হয় তাহলে 
দুনিয়াবাসীদের আহার্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে কল্পনা কর যে, এ জাহান্নামীদের 
অবস্থা কি হতে পারে যাদের আহার্য হবে এ যাক্কুম ।' (আহমাদ ১/৩০০, 
তিরমিষী ৭/৩০৭, নাসাঈ ৬/৩১৩, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪৪৬, ইবৃন হিব্বান 
৯/২৭৮, হাকিম ২/২৯৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন 
এবং ইমাম হাকিম (রহঃ) সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত পূরণে বর্ণনা করেছেন, 
যদিও তারা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি । 

অন্য হাদীসে রয়েছে, যাবির (রাঃ) বলেন ৪ ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে তার মুখে শুনেছি ৪ ‘মৃত্যুর সময় 
তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবে’ । 
(মুসলিম ৪/২২০৫, আহমাদ ৩/৩১৫) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ‘আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, 
আমি তার ধারণার মতই রয়েছি ৷’ (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২০৬১) 


আল্লাহর পথ আকড়ে ধরা এবং 
মুমিনদের অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা 
তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন 15895 3) Ges all ০০1১5 
(আর তোমরা একযোগে আল্লাহর জজ স্ৃঢ় রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়োনা) 
RO RC 
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তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, লাঞ্জনায় আক্রান্ত হয়েছে, আল্লাহর 
কোপে নিপতিত হয়েছে এবং গলগ্রহতা ওদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। (সূরা 
আলে ইমরান, ৩ ৪ ১১২) অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে ৪ তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। এ রজ্জু হচ্ছে পবিত্র কুরআন । 


সূরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৫৪ পারা ৪ 


তোমরা মতভেদ সৃষ্টি করনা এবং পৃথক পৃথক হয়ে যেওনা ৷’ সহীহ মুসলিমে 
রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে 
তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তারই 
ইবাদাত করবে এবং তার সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করবেনা । দ্বিতীয় হচ্ছে 
এই যে, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেনা । তৃতীয় হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলিম শাসকদের সহায়তা 
করবে । আর যে তিনটি কাজ তার অসন্তষ্টির কারণ তার একটি হচ্ছে বাজে ও 
অনর্থক কথা বলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সম্পদ 
ধ্বংস করা ।” (মুসলিম ৩/১৩৪০) অতঃপর আল্লাহ তা“আলা স্বীয় বান্দাদেরকে 
তার নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অজ্ঞতার যুগে আউস ও খাযরাজ 
গোত্রদ্ধয়ের মধ্যে খুবই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কঠিন শত্রুতা ছিল। প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে 
যুদ্ধ লেগেই থাকত । অতঃপর যখন গোত্রদ্বয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তখন 
মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তারা পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। 
হিংসা বিদ্বেষ বিদায় নেয় এবং তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যায়। তারা 
সাওয়াবের কাজে একে অপরের সহায়ক হয় এবং আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তারা 
El 

if 2 

এ sl 20 টি FRE ৮ 

তিনি এমন (মহাশক্তিশালী) যে, (গায়েবী) সাহায্য (ফেরেশতা) দ্বারা এবং 
মুমিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন ও করবেন । আর তিনি মুমিনদের 
অন্তরে প্রীতি ও এক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় 
করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সছ্ভাব ও এক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কি 
আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সাব স্থাপন করে দিয়েছেন । (সুরা 
আনফাল, ৮ ৪ ৬২-৬৩) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বিতীয় অনুথহের বর্ণনা দিচ্ছেন ৪ 


eS 4 ৬০ EUS ৪5 ৪9 ১ ৪৪৪০৮ ৬ ৩৩ লিড) 
১১০৩ এ ঠা হে মুমিনগণ! তোমরা একেবারে জাহান্নামের আগুনের 
কাছে পৌছে গিয়েছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদেরকে ওর ভিতর প্রবেশ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৫৫ পারা ৪ 
করিয়ে দিত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক প্রদান 
করে তোমাদেরকে এ আগুন থেকেও বাচিয়ে নিয়েছেন ৷” 

হুনাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ধর্মীয় মঙ্গলের কথা চিন্তা করে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করতে গিয়ে কোন কোন 
লোককে কিছু বেশি প্রদান করেন। তখন আনসারগণের কেহ কেহ গানীমাতের 
মালামাল বন্টন করার ব্যাপারে খুশি হতে পারেননি, যদিও আল্লাহর তরফ থেকে 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেভাবে বলা হয়েছিল সেভাবেই বন্টন 
করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেন ৪ 

“হে আনসারবৃন্দ! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলেনা? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদেরকে সুপথ-প্রদর্শন করেন? তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত 
ছিলেনা? অতঃপর আল্লাহ আমারই কারণে তোমাদের অন্তরে প্রেম-গ্রীতি স্থাপন 
করেন। তোমরা দরিদ্র ছিলেনা? অতঃপর আল্লাহ আমারই মাধ্যমে তোমাদেরকে 
সম্পদশালী করেন? প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে এ পবিত্র দলটি আল্লাহর শপথ করে 
সমস্বরে বলে উঠেন ৪ ‘আমাদের উপর আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহ এর চেয়েও বেশি রয়েছে ৷’ (নাসাঈ ৫/৯১) 


১০৪ । এবং তোমাদের মধ্যে 
এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া 
আহ্বান করে এবং সৎ কাজে 


নিষেধ করে, আর তারাই 


পা 4০, টিবি Sr 4 7 4227 
0559 1 এ ০৪৮০৪ 
আদেশ করে ও অসৎ কাজে | = 


৮1৬০6১65০40 


সুফল প্রাপ্ত হবে। > 415 ৫ 
২০৮] ১৩৮০ 

১০৫। এবং তাদের মত ০ 2 1 & ৮৫ ৩ 

হয়োনা যাদের নিকট স্পষ্ট 984 1১85৩ ২ ৮15 

প্রমাণ আসার পরও বিভিন্ন 2 ৩৫ 

দলে বিভক্ত হয়েছে ও পরস্পর | 1 : 51৯5 155% 

মতভেদে লিপ্ত রয়েছে; তাদের EE 0 NET SSE 


জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি । 


সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৫৬ পারা ৪ 
১০৬। সেদিন কতকগুলি & ॥ ॥ $4 ০১০০ খল 
মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং | ১৯৯ = (38 
কতকগুলি মুখমন্ডল হবে 4 88288 
কৃষ্তবর্ণট অতঃপর যাদের ০2৮ ৬৬ ০৯৯ ১১০53 
মুখমন্ডল কৃষ্ণবৰ্ণ হবে, 
(তাদেরকে বলা হবে) তাহলে | 4০ 2 ৪০ ই 
রা ৪ 
পর অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব 3 1 
a হা a 
তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ El 
কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস 4:5৫ স্পা এ 
করেছিলে। এ Ft 
১০৭। আর যাদের মুখমন্ডল ১ ৫ 42 6 
শুভ্র হবে, তারা আল্লাহর ৭! ৮% ৮). 
করুণার অন্তৰ্ভুক্ত, তারা, রণ ১2০ এরি. 
তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে। 17৯ 441 23 ৮৪৪ (৫৯৯ 
রা 4 A চি 
০১-৬৮ পর 
১০৮। এগুলি হচ্ছে আল্লাহর (|. 45 বব 5 ০, 42 
নিদর্শন, যা আমি তোমার প্রতি | 225 481 ৪15 ১ 715 
j ই আবৃত্তি করছি এবং 22367 25784 41244 
আল্লাহ বিশ্ব জগতের প্রতি | ২% 41 ৮৬3 ৪১৯4৬ ০০০ 
অত্যাচারের ইচ্ছা করেননা। fl AES 
১০৯। আর যা নভোমন্ভলের ১4 ১ 6 4.১.৭ 
মধ্যে আছে ও যা ভূমন্ডলের |= 0:42 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৫৭ পারা ৪ 


মধ্যে রয়েছে তা আল্লাহর এবং ৷ & “৪ বব 755 , ০টি 1০০ 
আল্লাহর কাছেই সব কিছু | ৫৫> 21 49 ০০১১1 ৩ 
প্রত্যাবর্তনশীল। 


আল্লাহর দা“ওয়াতকে মানুষের কাছে প্রচার করার আদেশ 

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন £ 

oR ০82 ১৪ ০50 ০৭ এ] OF এ শি SY) 
১১০০এ০। ১ ৩ 9 ৷ (এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় 
হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও 
অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে) যাহহাক (রহঃ) বলেন 
যে, ‘এই দল/সম্প্রদায়' এর ভাবার্থ হচ্ছে বিশিষ্ট সাহাবা ও বিশিষ্ট হাদীসের 
বর্ণনাকারী । অর্থাৎ মুজাহিদ এবং আলেমগণ । ইমাম আবু জাফর বাকের (রহঃ) 
বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন, 
অতঃপর বলেন £ > শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ । এটা 
অবশ্যই স্মরণ রাখার বিষয় যে, প্রত্যেকের উপরেই স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী সত্যের 
প্রচার ফার্য। কিন্তু তথাপিও একটি বিশেষ দলের এ কাজে লিপ্ত থাকা প্রয়োজন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 

“তোমাদের মধ্যে যে কেহকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখে, সে যেন তাকে হাত 
দ্বারা বাধা দেয়, যদি এতে তার ক্ষমতা না থাকে তাহলে যেন জিহ্বা (কথা) দ্বারা বাধা 
প্রধান করে, যদি এটাও করতে না পারে তাহলে যেন অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃণা করে এবং 
এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমান ৷’ অন্য একটি বর্ণনায় এর পরে এও রয়েছে যে, “ওর 
পরে সরিষার বীজ পরিমাণও ঈমান নেই’ (মুসলিম ১/৬৯, ৭০) মুসনাদ আহমাদে 
রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

“যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমরা সৎ কাজের আদেশ 
ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাক, নতুবা সত্বরই আল্লাহ তাআলা তোমাদের 
উপর স্বীয় শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রার্থনা করবে কিন্তু তা 
গৃহীহ হবেনা ৷’ (আহমাদ ৫/৩৮, তিরমিযী ৬/৩৯০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৫৮ পারা ৪ 


হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ বিষয়ের আরও অনেক হাদীস রয়েছে সেগুলি 
ইনশাআল্লাহ অন্যত্র বর্ণিত হবে । 


দলে দলে বিভক্ত না হওয়ার নির্দেশ 

অতঃপর বলা হচ্ছে ৪ 

আর se 6 এ op AEN EE AS 198 NG 
তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করনা । ভাল কাজের 
আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা তোমরা পরিত্যাগ করনা ।' মুসনাদ 
আহমাদে রয়েছে, আবু আমীর আবদুল্লাহ ইব্‌ন লুহাই (রাঃ) বলেন £ আমরা 
মু'আবিয়া ইব্ন আবু সুফইয়ানের (রাঃ) সাথে হাজ্জ পালন করি। তিনি মাক্কায় 
উপস্থিত হন এবং যুহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি দাড়িয়ে বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 

আহলে কিতাবরা ৭২ ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আমার উম্মাত ৭৩ ভাগে ভাগ 
হবে ৷ শুধুমাত্র একটি দল ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামী । সেই একটি দল হল যারা 
জামা 'আতভুক্ত । আমার উম্মাতের এক দল তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে, 
যেমনটি আহলে কিতাবরা তাদের রাবীদের অনুসরণ করে । তাদের এ খেয়াল- 
খুশির অনুসরণের ফলে (তাওহীদের সাথে) সম্পর্ক রাখা কোন কাজে আসবেনা । 
(আহমাদ ৪/১০২) ইমাম আবু দাউদও (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল 
(রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
(আবূ দাউদ ৫/৫) 


একতা এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা এবং 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার কুফল 

এর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ ১১49 ১৮9 ১০ 2 

১১) সেদিন কতকগুলি লোকের মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ধারণ করবে এবং 


কতকগুলো লোক কৃষ্ণ চেহারা বিশিষ্টও হবে ।” ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুখমণ্ডল শ্বেত বর্ণ ও আলোকোজ্জ্বল হবে 
এবং আহলে বিদ'আতের মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণ বর্ণের। (ইব্‌ন আবী হাতিম 
২/৪৬৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট লোকেরা 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৫৯ পারা ৪ 


মুনাফিকের দল। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৬৫) তাদেরকে বলা হবে, Bd 
0549 45 ১ ০1১%] তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে অস্বীকার 
করেছিলে বলে আজ তার স্বাদ গ্রহণ কর । আর শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট লোকগণ আল্লাহ 
তা'আলার করুণার মধ্যে সদা অবস্থান করবে । 

আবু উমামা (রাঃ) খারেজীদের মাথাগুলো দামেস্কের মাসজিদের স্তম্ভে 
লটকানো দেখে বলেন £ “এরা নরকের কুকুর, এদের চেয়ে বেশি জঘন্য নিহত 
ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও নেই। এদেরকে হত্যাকারীগণ উত্তম মুজাহিদ ৷ 
অতঃপর এ আয়াতটি (৩ ৪ ১০৬) পাঠ করেন। আবু গালিব (রহঃ) তাকে 
জিজ্ঞেস করেন £ “আপনি কি এটা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ হতে শুনেছেন?’ তিনি বলেন 
৪ “একবার দু'বার নয়, বরং সাতবার শুনেছি। এরূপ না হলে আমি আপনার 
কাছে বৰ্ণনাই করতামনা ৷’ (তিরমিযী ৮/৩৫১, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬২, আহমাদ 
৫/২৫৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে ‘হাসান’ উল্লেখ করেছেন। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


Clad ০১৬ 4০ li ০ Grd ৩৩৪ ৬৬৪ ali ০ এ হে 


নাবী! ইহকাল ও পরকালের এ কথাগুলি আমি তোমার নিকট প্রকাশ করে দিচ্ছি। 
আল্লাহ ন্যায় বিচারক, তিনি মোটেই অত্যাচারী নন। প্রত্যেক জিনিসকেই তিনি 
খুব ভালই জানেন। প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতাবানও বটে সুতরাং 
তিনি কারও উপর অত্যাচার করবেন এটা মোটেই সম্ভব নয়। আকাশ ও পৃথিবীর 
সমুদয় জিনিস তারই অধিকারে রয়েছে । সবই তার দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। 
সমুদয় কৃতকর্ম তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। ইহজগতের ও পরজগতের পূর্ণ 
ক্ষমতাবান শাসক একমাত্র তিনিই ৷’ 


১১০। তোমরাই সর্বোত্তম দি 
উম্মাত, মানব জাতির এ 21541255411, 
উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা নি 
সৎ কাজে আদেশ করবে ও | ” 2 
অসৎ কাজে নিষেধ করবে: £231 .০ পর 
এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস 2 - ৮৫ 


সুরা ৩ £ আলে ইমরান 


১৬০ পারা ৪ 


স্থাপন করবে; আর যদি গ্রন্থ 
প্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করত 
তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য 
মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেহ 
কেহ মুমিন এবং তাদের 
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অধিকাংশই দুস্কার্যকারী । 

SP pry EEF 
১১১। সামান্য দুঃখ প্রদান ০ ৪৪7 7 ১ 
ব্যতীত তারা তোমাদের কোন | 3] ৮ ৩! - 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৬১ পারা ৪ 


করেছন ও শীমা অতিক্রম 5 8 9 পেধা 


দয । 2128 


রাসূলের (সাঃ) উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব 
আল্লাহ তা“আলা সংবাদ দিচ্ছেন, 4 ০৯ 2 নি (তোমরাই 


সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে) 
অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত সমস্ত উম্মাতের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম । সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে 
বলেন £ “তোমরা অন্যান্যদের তুলনায় সর্বোত্তম উম্মাত। তোমরা মানুষের ঘাড় 
ধরে ধরে তাদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়ার দিকে আকৃষ্ট করছ এবং অতঃপর 
তারা ইসলাম কবুল করছে। (ফাতহুল বারী ৮/৭২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), আতিয়া আল আউফী (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), “আতা (রহঃ) 
এবং রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে 
‘তোমরা মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ লোক।' (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৭২, ৪৭৩) 


০৩৫ ০) ০৯ 5 ভাবা হচ্ছে, তোমরা সমস্ত উম্মাতের মধ্যে 


শ্রেষ্ঠ এবং তোমরাই সবচেয়ে বেশি মুসলিমদের উপকার সাধনকারী" ইমাম 
আহমাদ (রহঃ), তিরমিযী (রহঃ), ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) এবং হাকিম (রহঃ) তাদের 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। হাকিম ইবৃন মুয়াবিয়া ইব্‌ন হাইদাহ (রহঃ) তার পিতা 
থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
“তোমরা পূর্ববর্তী উম্মাতদের সংখ্যা সন্তরতম পর্যন্ত পৌছে দিয়েছ। আল্লাহ 
তা'আলার নিকট তোমরা তাদের অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ' আহমাদ ৫/৩, 
তিরমিযী ৮/৩৫২, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪৩৩) এটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস । ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্বের একটি 
বড় প্রমাণ হচ্ছে, এ উম্মাতের নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠতৃ। 
তিনি সমস্ত মাখলুকের নেতা, সমস্ত রাসূল অপেক্ষা অধিক সম্মানিত। তার 
শারীয়াতের সামান্য আমল অন্যান্য উম্মাতের অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম ও 


সূরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৬২ পারা ৪ 


শ্রেষ্ঠ । আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 

“আমি এ নি'আমাত প্রাপ্ত হয়েছি যা আমার পূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি ৷ 
জনগণ জিজ্ঞেস করেন ৫ “এ নি'আমাতগুলি কি? তিনি বলেন ৪ (১) “আমাকে 
প্রভাব প্রদান দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমাকে পৃথিবীর চাবি প্রদান করা 
হয়েছে। (৩) আমার নাম আহমাদ রাখা হয়েছে। (8) আমার জন্য মাটিকে 
পবিত্র করা হয়েছে। (৫) আমার উম্মাতকে সমস্ত উম্মাত অপেক্ষা বেশি শ্রেষ্ঠত্‌ 
দান করা হয়েছে’ ৷ (আহমাদ ১/৯৮) এ হাদীসটির ইসনাদ উত্তম । সহীহ বুখারী 
ও মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যুহরী (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব 
(রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে ৭০ হাজারের একটি দল জান্নাতে 
প্রবেশ করবে, তাদের মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাদের মত চক চক করবে। তখন 
উক্কাশাহ ইব্‌ন মিহসান আল আসাদী (রাঃ) দীড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর 
রাসূল! আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমি তাদের একজন হই। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ হে আল্লাহ! আপনি তাকে তাদের 
একজন হিসাবে গ্রহণ করুন। আনসারগণের মধ্যে থেকেও এক ব্যক্তি দীড়িয়ে 
বললেন ৫ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যও আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ এ ব্যাপারে উক্কাশাহ তোমার 
অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। (ফাতহুল বারী ১১/৪১৩, মুসলিম ১/১৯৭) আমি এমন 
কতগুলি হাদীস বর্ণনা করতে চাই যেগুলির বর্ণনা এখানে যথোপযুক্ত হবে । 


ইহকাল ও পরকালে উম্মাতে মুহাম্মাদীর সম্মান 

যাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলতে শুনেছি $ শুধুমাত্র আমার অনুসারী উম্মাত জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ 
হবে ।” সাহাবীগণ খুশি হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন । পুনরায় 
তিনি বলেন ৪ ‘আমি তো আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ 
হবে ।” আমরা পুনরায় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করি। আবার তিনি বলেন ৪ “আমি 
আশা করছি যে, তোমরা অর্ধেক হবে" । (আহমাদ৩/৩৪৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) 
এ হাদীসটি অন্য রিওয়ায়াতেও বর্ণনা করেছেন এবং এ বর্ণনাটি সহীহ মুসলিমের 
শর্তে সহীহ । (হাদীস নং ৩/৩৮৩) 


সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৬৩ পারা ৪ 


সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবৃন মাসউদ (রাঃ) 
বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “তোমরা সমস্ত 
জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ হবে এতে কি সন্তুষ্ট নও? তারা সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ 
তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ “তোমরা জান্নাতবাসীদের এক 
তৃতীয়াংশ হবে এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও? তারা পুনরায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে 
তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তিনি তখন বলেন ৪ আমি তো আশা রাখি যে, 
তোমরা হবে জান্নাতীদের অর্ধেক ৷’ (ফাতহুল বারী ১১/৩৮৫, মুসলিম ১/২০০) 
মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের একশ’ বিশটি সারি হবে, তনুধ্যে 
আশিটি সারি এ উম্মাতেরই হবে । (হাদীস নং ৫/৩৫৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য 
এক সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন 
মাজাহও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৫/৩৪৭, তিরমিযী ৭/২৫৬, 
ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে এসেছি এবং বিচার শেষে জান্নাতে 
সর্বপ্রথম প্রবেশ করব। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব পূর্বে দেয়া হয়েছে, আর 
আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে পরে। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে সে 
বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পন্থা অবলম্বনের 
তাওফীক প্রদান করেছেন। জুমু'আর দিনও এরূপই যে, ইয়াহুদীরা আমাদের 
পিছনে রয়েছে, অর্থাৎ শনিবার এবং খৃষ্টানরা তাদেরও পিছনে রয়েছে অর্থাৎ 
রবিবার ৷’ (বুখারী ৮৯৬, ৩৪৮৬, ৩৪৮৭; মুসলিম ৮৫৫) ইমাম মুসলিম (রহঃ) 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ (দুনিয়ায় আবির্ভাবের দিক দিয়ে) আমরা মুসলিমরা শেষ 
(জাতি), কিন্তু কিয়ামাত দিবসে আমরাই হব প্রথম । জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে 
আমরাই হব অগ্রবর্তী... হাদীসের শেষ পর্যন্ত । (মুসলিম ৮৫৫) 

এগুলিই ছিল এ সব হাদীস যেগুলিকে আমরা এখানে বর্ণনা করতে 
চেয়েছিলাম ৷ উম্মাতের উচিত, এখানে এ আয়াতের মধ্যে যতগুলি গুণাগুণ রয়েছে 
সেগুলির উপর যেন দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে । অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দান, 
মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়ন। উমার 
ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) স্বীয় হাজ্জে এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ৪ ‘যদি তোমরা এ 
আয়াতের প্রশংসার মধ্যে আসতে চাও তাহলে এ সমুদয় গুণও নিজেদের ভিতর 


সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৬৪ পারা ৪ 


সৃষ্টি কর" তোবারী ৭/১০২) ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, নথ পরাপ্তাণ ওর 
সব কাজ পরিত্যাগ করেছিল বলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় কালামে 
তাদেরকে নিন্দা করেছেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


১/$724৩৮ TAG SHS 

তারা যে অন্যায় কাজ করেছিল তা হতে একে অপরকে নিষেধ করতনা । (সুরা 
মায়িদাহ, ৫ £ ৭৯) যেহেতু উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রশংসা ও 
গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তাই পরে গ্রন্থধারীদের নিন্দা করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন ৪ 


OA AST, 0 gall ৮৫৫ ৮19 ৩৫৫ এ লোকগুলোও যদি 
আমার শেষ নাবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে তারাও এ মর্যাদা লাভ 


করত। কিন্তু তাদের অধিকাংশ অবিশ্বাস, দুষ্কার্য ও অবাধ্যতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। 
তবে তাদের মধ্যে কতক লোক ঈমানদারও রয়েছে। 


মুসলিমদের জন্য সুখবর যে, তারা 
আহলে কিতাবদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছেন ৪ 

১১০০৭ 3৮8 oS JY oS PE ০3 এস ই! শি১০ ৩ 
তোমরা হতবুদ্ধি ও চিন্তিত হয়ে পড়না, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে 
তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা 
খাইবারের যুদ্ধে তাদেরকে পর়ুদস্ত করেন এবং এর পূর্বে মাদীনার বানু 
কাইনুকা, বানু নাধীর এবং বানু কুরাইযাকেও লাঞ্চিত ও পরাভূত করেছিলেন। 
অনুরূপভাবে সিরিয়ার খৃষ্টানরা সাহাবীগণের (রাঃ) সময়ে পরাজিত হয়েছিল 
এবং সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং চিরদিনের জন্য 
মুসলিমদের অধিকারে এসে পড়ে। সেখানে এক সত্যপন্থী দল ঈসার (আঃ) 
আগমন পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে । 

ঈসা (আঃ) এসে ইসলাম ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের শারীয়াত অনুযায়ী নির্দেশ দান করবেন এবং ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, 
শুকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়া কর গ্রহণ করবেননা এবং শুধুমাত্র ইসলামই 
কবুল করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ “তাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৬৫ পারা ৪ 
হীনতা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কোন জায়গায়ই তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান নেই, তবে 
শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার আশ্রয় দানের দ্বারা নিরাপত্তা পেতে পারে ।' অর্থাৎ যদি 
তারা জিযিয়া প্রদান করে ও মুসলিম শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে 
নিরাপত্তা পেতে পারে । কিংবা মুসলিমদের আশ্রয়দানের দ্বারা তারা নিরাপত্তা লাভ 
করতে পারে, অর্থাৎ যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তি হয় অথবা কোন মুসলিম যদি 
তাদেরকে আশ্রয় দান করে তাহলেও তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। যদি সে 
নিরাপত্তা কোন মহিলা অথবা কোন ক্রীতদাসও দেয় তবুও তারা নিরাপত্তা লাভ 
করবে । আলেমদের একটি উক্তি এও রয়েছে। 


ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এ শব্দের অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার তারা আল্লাহর 


তরফ থেকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার লাভ করবে এবং মুসলিমরা তা মেনে চলতে 
বাধ্য থাকবে । (তোবারী ৭/১১২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আ'তা 
(রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী 
ইব্‌ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৮০, ৪৮১) 
তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধে পতিত হয়েছে এবং দারিদ্রে আক্রান্ত হয়েছে। 
এটাও তাদের কুফ্র, নাবীদেরকে হত্যা, অহংকার, হিংসা এবং অবাধ্যতারই 
প্রতিফল । এ কারণেই তাদের উপর চিরদিনের জন্য লাঞ্চনা, হীনতা এবং দৈন্য 
নিক্ষেপ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে তাদের অবাধ্যতা এবং সত্যের সীমা 
অতিক্রমেরই প্রতিদান। এ ধরনের আচরণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমরা 
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি, কারণ তিনিই খারাবী থেকে বেঁচে থাকা এবং 
সাহায্য করার একমাত্র মালিক। 


১১৩। তারা সকলে সমান] ০4 2, * 7, 7, 
নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে 1 ০৯) 05 ৪194 1৮." 


2 z- oH, = £ PL 
গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর ৩19 055%. | 
আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং ANGE ke 
সাজদাহ করে থাকে। ০১০০৯ এশা 2954 


১১৪। তারা আল্লাহ ও 4, ন্‌ 
আখিরাত বিশ্বাস করে এবং 4১০15 42৬ ২95 7115 


সুরা ৩ £ আলে ইমরান 


১৬৬ পারা ৪ 


সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ 
কাজে নিষেধ করে এবং সৎ 


১ 2 পর্ব পা 448০, , Cd 
০১১৯৪ ২2৮৩ ০৯৯ 
৯ OF 


ক ৫ 177 + শট 4 j “2, 
wil BS CEs 


১১৫। আর তারা যে সৎ 
কাজ করবে তা কখনও 
অবজ্ঞা করা হবেনা; এবং 
আল্লাহ্‌ ধর্মভীরুগণকে 
অবগত আছেন। 


১১৬। নিশ্চয়ই যারা 
অবিশ্বাস করেছে তাদের 
ধনরাশি ও সন্তান-সন্ততি 


আল্লাহর নিকট কিছুমাত্র খু 


কাজে আসবেনা; এবং 
তারাই জাহান্নামের 
অধিবাসী, তন্মধ্যে তারা 
চিরকাল অবস্থান করবে। 


১১৭। তারা পার্থিব জীবনে 
যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত 
শৈত্যপূর্ণ 
অনুরূপ । যারা স্বীয় জীবনের 


ঝঞ্চা-বায়ুর 1” 


a 


eS) 052 34] ৪১০০ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৬৭ পারা ৪ 


ওটা সেই সকল সম্প্রদায়ের ,৫ 25৮ ৮০০14 ০ 
শস্যক্ষেত্রে নিপতিত হয় 99 ৩5> ২২০! 79 ৪৯ 
এবং তা বিধ্বস্ত করে। এবং. 5০০ 272. LAE % 
আল্লাহ তাদের প্রতি 2 4০০৯৩ ৮৫০০ lb 
অত্যাচার করেননি, বরং ,./% ২ ১ ৭. 
তারাই স্বীয় জীবনের প্রতি | ০০১) all ৫০4৮ 
অত্যাচার করেছে। 

০১০৪ 


আল আউফী (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি আহলে কিতাবদের এ সমস্ত 
ধর্ম যাজকদের ব্যাপারে নাযিল হয় যারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। যেমন 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ), আসাদ ইব্‌ন উবায়েদ (রাঃ) শালাবা ইব্‌ন শু"বা 
(রহঃ), উসাইদ ইব্‌ন শু"বা (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
যে, আহলে কিতাব এবং নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
অনুসারীগণ সমান নয়। এসব লোক এসব আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নন পূর্বে 
যাদের জঘন্য কাজের নিন্দা করা হয়েছে এবং এ ঈমানদার লোকদের সম্বন্ষেই 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ “তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, 
মুহাম্মাদের শারীয়াতের তারা অনুসারী, তাদের মধ্যে ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা 
রয়েছে। এ নির্মল নিষ্লুষ লোকগুলি রাতে তাহাজ্জুদের সালাতেও আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা“আলার কালাম পাঠ করে থাকে এবং জনগণকেও তারা এসব 
কাজেরই নির্দেশ দেয় এবং এর বিপরীত কাজ করা হতে তারা বিরত রাখে । ভাল 
কাজে তারা সদা অগ্রগামী থাকে । এখন আল্লাহ তাআলা তাদের সম্বন্ধে বলেন 
যে, তারা ভাল লোক । এ সুরার শেষেও বলেন ৪ 


পা 2255 7. পা 4 224 পৃ পা হন টি 1০ 
৭) C3 ৮৯৩] ৭) ০ BU 0৮8৮ ০৯০ TEE ৪৯ 02 ০ 


48 02545 লা! 
এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৬৮ পারা ৪ 


অবতীর্ণ হয়েছিল তদিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত 
থাকে। (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৯৯) এখানেও বলা হচ্ছে যে, তাদের 
সৎকার্যাবলী বিনষ্ট হবেনা এবং তাদেরকে তাদের সমুদয় কাজের পূর্ণ প্রতিদান 
দেয়া হবে। সমস্ত আল্লাহ-ভীরু মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দৃষ্টিতেই 
রয়েছে। তিনি কারও সৎকাজ বিনষ্ট করেননা । 


কাফিরদের দান-সাদাকাহর আলোচনা 
5512 2711 
পারবি জীবনে যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপৃর্ণ ঝঞ্চগ-বার়ূর অনুরূপ । 
ধর্মদ্বোহী লোকদের জন্য তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তাআলার 
নিকট কোন উপকারে আসবেনা । তারা জাহান্নামের অধিবাসী । ০ শব্দের অর্থ 


হচ্ছে ভীষণ ঠাণ্ডা যা শস্যসমূহ ধ্বংস করে ফেলে । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
ইকরিমাহ (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ 


(রহঃ), যাহহাক (রহঃ) রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং অন্যান্যরা ০ এর অর্থ 


করেছেন ‘হিমেল হাওয়া” বা ভীষণ ঠান্ডা বাতাস (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৯৪, 
৪৯৫) “আতা (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঠান্ডা এবং তুষার । (ইব্‌ন আবী 
হাতিম ২/৪৯৬) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) থেকে অন্য এক 
বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে আগুন । (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৪৯৫) 
শেষোক্ত বর্ণনাটির সাথে প্রথমে যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কোন বৈপরীত্য 
নেই, এ কথা বলা যেতে পারে । কারণ যখন তুষার পাতের সাথে প্রচন্ড ঠান্ডা 
বাতাস বইতে থাকে তখন গাছপালা এবং অন্যান্য বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, যা 
আগুন লাগার ফলেও ধ্বংস হয়ে থাকে । 

মোট কথা, যেমন শস্য ক্ষেত্রে বরফ জমে যাওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে 
যায়, এ কাফিরদের অবস্থাও ঠিক তদ্রপ ৷ এরা যা কিছু খরচ করে তার সাওয়াব 
লাভ তো দূরের কথা, বরং তাদের আরও শাস্তি হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার 
পক্ষ হতে তাদের প্রতি অত্যাচার নয়, বরং এটা তাদের মন্দ কার্যাবলীরই শাস্তি । 


১১৮। হে বিশ্বাস 
স্থাপনকারীগণ! তোমরা খু 1,212 406 .11 
নিজেদের সম্প্রদায় ব্যতিরেকে & 


১৬৯ পারা ৪ 


খা 
6৩ 015১5 NUS ৮৩৮৩ 


১১৯। সাবধান হও - 


তোমরাই তাদেরকে ভালবাস, 4 


অথচ তারা তোমাদেরকে 
ভালবাসেনা; এবং তোমরা 
সমস্ত গ্ৰন্থই বিশ্বাস কর; আর 
তারা যখন তোমাদের সাথে 
মিলিত হয় তখন বলে ঃ 
আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি 
এবং যখন তোমাদের হতে 
পৃথক হয়ে যায় তখন 
তোমাদের প্রতি আক্রোশে 
আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহ দংশন 
করে। তুমি বল £ তোমরা 
নিজেদের আক্রোশে মরে 
যাও! নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের 
কথা পরিজ্ঞাত আছেন। 
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সূরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৭০ 


১২০। যদি তোমাদেরকে 1&. ০০ 4৮১ ০৫ 
রর চু EY ঞ চি 


তারা অসন্তুষ্ট হয়ঃ আর যদি £-,৮ ৮৮ 5 5 ০+% 42 
অমঙ্গল উপস্থিত হয় তখন [42৮ ০৯৮০ 519 (৮৯$ 
তারা আনন্দিত হয়ে থাকে, 1 ১ কি. 
এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ 
কর ও সংযমী হও তাহলে (4 /₹০ ০ 4 4£৮ 


ৰ 4০277 পর্ণ € র্ 
পারবেনা। তারা যা করে - + ৮ | ৩] উদ 


রর 


কাফিরদেরকে বন্ধু/পরামর্শক হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা 

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মু'মিনদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের 
সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন, “এরা তো তোমাদের 
শক্র। সুতরাং তোমরা তাদের বাহ্যিক মিষ্টি কথায় ভুলে যেওনা এবং তাদের 
প্রতারণার ফীদে পড়না। তাহলে তারা সুযোগ পেয়ে তোমাদেরকে ভীষণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তাদের ভিতরের শক্রতা তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে । তোমরা 


তাদের নিকট তোমাদের গুপ্ত কথা কখনও প্রকাশ করনা” । 41, বলা হয় 


মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধুকে এবং ৮১১ ১* দ্বারা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দলকে 
বুঝানো হয়েছে। সহীহ বুখারী, নাসাঈ ইত্যাদিতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 

আল্লাহ তা'আলা যে নাবীকেই প্রেরণ করেছেন এবং যে প্রতিনিধিকেই নিযুক্ত 
করেছেন, তার জন্য তিনি দু'জন পরামর্শদাতা নির্ধারিত করেছেন। একজন তাকে 
ভাল কথা বুঝিয়ে থাকেন ও ভাল কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং অপরজন 
তাকে মন্দ কাজের পথ-প্রদর্শন করে ও সেই কাজে উত্তেজিত করে। সুতরাং 
আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সেই রক্ষা পেতে পারে ।” (ফাতহুল বারী ১৩/২০১, 
নাসাঈ ৭/১৫৮) উমার ইব্‌ন খাত্তাবকে (রাঃ) বলা হয় ৪ “এখানে ‘হীরার’ (ইরাকী 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৭১ পারা ৪ 


খৃষ্টান) একজন লোক রয়েছে, খুব ভাল লিখতে পারে এবং তার স্মরণশক্তি খুব 
ভাল । সুতরাং আপনি তাকে আপনার লেখক নিযুক্ত করুন ৷’ এ কথা শুনে উমার 
(রাঃ) বলেন ৪ “তাহলে তো আমি একজন অমুসলিমকে আমার পরামর্শদাতা 
বানিয়ে নিলাম যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন’! (ইব্ন আবী হাতিম 
২/৫০০) এ ঘটনাটিও এ আয়াতটিকে সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যাবে যে, যিম্মী/কাফিরদেরকে এরূপ কাজে নিয়োগ করা উচিত 
নয়। কেননা হতে পারে যে, তারা শক্রপক্ষকে মুসলিমদের গোপনীয় কথা ও 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করবে এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিবে। কারণ 
মুসলিমদের পতনই তাদের কাম্য । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

LS ৯১)১০ ৬ Uy eal ph ৮ ৯০ এ 2 তাদের 
কথায়ও শক্রতা প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের চেহারা দেখেই শুভাশুভ নিরূপকগণ 
তাদের ভিতরের দুষ্টামির কথা জানতে পারে। তাদের অন্তরে যে ধ্বংসাত্মক 
মনোভাব রয়েছে তা তোমাদের জানা নেই। কিন্ত আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে 
দিলাম। সুতরাং জ্ঞানীরা কখনও তাদের প্রতারণার ফাদে পড়বেনা। এরপর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৮১০ ১) ৫১০০ ৪১3 ৮১৬ দেখ, এটা কত বড় দুর্বলতার কথা 
যে, তোমরা তাদেরকে ভালবাস, অথচ তারা তোমাদের মঙ্গল চায়না । তোমরা 
সমস্ত গ্রন্থকে স্বীকার কর বটে, কিন্তু তারা সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রয়েছে। 
করেনা । অতএব উচিত তো ছিল যে, তোমরা তাদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে 
দেখবে । অথচ তারা কিন্তু তোমাদের প্রতি শত্রতাই পোষণ করছে। (তাবারী 
৭/১৪৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


El ৩০ ০এএি। হেরি 1০2 1,6 Bt (রো 196 555 Bt 
তারা মুসলিমদের মুখোমুখি হলে নিজেদের ঈমানদারীর কাহিনী বলতে আরম্ভ 
করে। কিন্তু যখনই তাদের হতে পৃথক হয় তখনই হিংসা ও ক্রোধে নিজেদের 
আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত, তারা যেন মুনাফিকদের 
বাহ্যিক ভাব দেখেই তাদেরকে বন্ধু মনে না করে। মুনাফিকরা মুসলিমদের উন্নতি 
দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরলেও আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিমদের উন্নতি 
সাধন করতেই থাকবেন । মুসলিমরা সর্বদিক দিয়ে বেড়েই চলবে, যদিও মুশরিক 
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ও মুনাফিকরা হিংসা ও ক্রোধে জ্বলে পুড়ে মরে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা তাদের অন্তরের কথা খুব ভাল করেই জানেন । তাদের সমুদয় ষড়যন্ত্রের 
উপর মাটি পড়ে যাবে এবং তারা তাদের জঘন্য কাজে কৃতকার্য হবেনা । তারা 
মুসলিমদের উন্নতি চায়না, তথাপি মুসলিমরা দিন দিন উন্নতি লাভ করতেই 
থাকবে এবং পরকালেও তাদেরকে সুখময় জান্নাতে দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে এ 
মুশরিক ও মুনাফিকরা ইহজগতেও লাঞ্চিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও 
তারা জাহান্নামের জ্বালানী রূপে ব্যবহৃত হবে। তারা যে তোমাদের চরম শত্রু 
তার বড় প্রমাণ এই যে, যখন তোমাদের কোন মঙ্গল সাধিত হয় তখন তারা 
অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যদি তোমাদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় তখন তারা 
তাতে আনন্দ লাভ করে। অর্থাৎ যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
মু'মিনদেরকে সাহায্য করেন এবং তারা কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করে 
যুদ্ধলন্ধ দ্রব্য প্রাপ্ত হয় তখন এ মুনাফিকরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর যখন 
মুমিনগণ পরাজয় বরণ করে তখন তারা কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ 
প্রকাশ করে। এখন মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন £ 

০ ALS ৮9 ২1986 19: ৩13 হে মুমিনগণ! যদি তোমরা 
তান সংযমী হও এবং 
পাতি নেই। আল্লাহ 
তা'আলা যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারেনা । তোমরা যদি 
আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর তাহলে তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ 
সম্পর্কেই এখন উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা শুরু হচ্ছে, যার মধ্যে মুসলিমদের ধৈর্য ও 
সহনশীলতার বর্ণনা রয়েছে এবং যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা“আলার পরীক্ষার 
পূর্ণচিত্র ও যদৃদ্বারা মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ পেয়েছে। 


১২১। (স্মরণ কর) যখন টিয়া 
তুমি বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে | ০৪ ০948 ১1০11 


যথাস্থানে সংস্থাপিত করার . ». এ ৯ & 
হতে বের হয়েছিলে এবং গোল, “a 
আল্লাহ সব কিছু শ্রবণ করেন a ১৮ 4003 5052 


ও জানেন। 
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১২২। যখন তোমাদের দুই! .৫ বর্ট 
দল তীরুতা প্রকাশের সংকল্প ০ 
করেছিল এবং আল্লাহ সেই 4 _ 4. 4৫4 জোরে 
দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; 
এবং মু'মিনগণই আল্লাহর. _ ॥ 27-7941 
উপর নির্ভর করে থাকে। t 
১২৩ । আর নিশ্চয়ই আল্লাহ | =- পর 2 এড 
করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল | , ৮৮441 28 655 
ছিলে; অতএব তোমরা 491 195৩ খগা Sl 


আল্লাহকে ভয় কর, যেন ৮৯৫ 
তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ০১৯5 


উহুদের যুদ্ধ 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং 
আরও অনেকে উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাপারে বলেছেন যে, ইহা উহুদ যুদ্ধের 
ঘটনার বর্ণনা । (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫১০) তবে কোন কোন মুফাস্সির এটাকে 
পরিখার ঘটনাও বলেছেন। কিন্তু এটা উহুদ যুদ্ধের ঘটনা হওয়াই সঠিক কথা। 
উহুদের যুদ্ধ হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে রোজ শনিবার সংঘটিত হয়। 
ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসের 
মাঝামাঝি সময় । আল্লাহই এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান রাখেন । 


উহুদ যুদ্ধের কারণ 
নেতৃস্থানীয় লোক সেই যুদ্ধে মারা যায়। তখন ওর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা 
ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে । এ ব্যবসায়ের সম্পদ যা বদরের যুদ্ধের সময় অন্য 
পথে রক্ষা পেয়েছিল এ সবগুলিই তারা এ যুদ্ধের জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। 
চতুর্দিক থেকে লোক সংগ্রহ করে তারা তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট 
সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ণ আসবাবপত্রসহ মাদীনার কাছে উহুদ প্রান্তরে এসে 
সমবেত হয়। এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর 
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সালাত শেষে মালিক ইব্‌ন আমরের (রাঃ) জানাযার সালাত আদায় করেন, তিনি 
ছিলেন বানী নাজ্জার গোত্রের অন্তর্ভূক্ত । অতঃপর তিনি জনগণকে পরামর্শ গ্রহণের 
উদ্দেশে বলেন ৪ “এ আক্রমণ প্রতিহত করার সর্বোত্তম পন্থা তোমাদের নিকট কি 
আছে?’ তখন আবদুল্লাহ ইবন উবাই (সর্বোচ্চ মুনাফিক) বলে £ ‘আমাদের 
মাদীনার বাইরে যাওয়া উচিত নয়, যদি তারা এসে বাইরে অবস্থান করে তাহলে 
যেন জেলখানার মধ্যে পড়ে যাবে, আর যদি মাদীনার ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে 
একদিকে রয়েছে আমাদের বীর পুরুষদের তরবারীসমূহ এবং অপর দিকে রয়েছে 
আমাদের তীরন্দাজদের লক্ষ্য্রষ্টহীন তীরগুলি। আর যদি তারা এমনি ফিরে যায় 
তাহলে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই ফিরে যাবে ।' কিন্তু তার মতের বিপরীত মত 
পেশ করেছিলেন এ সাহাবীবৃন্দ যারা বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি । তারা 
খুব জোর দিয়ে বলছিলেন যে, মাদীনার বাইরে গিয়ে প্রাণ খুলে কাফির শত্রুদের 
মুকাবিলা করতে হবে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ী গমন 
করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসেন । তখন এ সাহাবীগণের ধারণা 
হয় যে, না জানি তারা হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
ইচ্ছার বিপরীত মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছেন। তাই 
তারা বলেন £ “হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি এখানে 
থেকেই যুদ্ধ করা ভাল মনে করেন তাহলে তাই করুন, আমাদের পক্ষ হতে কোন 
হঠকারিতা নেই ৷’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 

নাবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি অস্ত্রশাস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার পর তা 
খুলে ফেলবেন। এখন আমি আর ফিরে যেতে পারিনা । যে পর্যন্ত আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা চান তা'ই সংঘটিত না হয়৷’ (ফাতহুল বারী) অতএব 
তিনি এক হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে মাদীনার বাইরে বেরিয়ে পড়েন। 'শাওত' 
নামক স্থানে পৌছার পর এ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে 
তার তিনশ’ লোক নিয়ে ফিরে আসে এই অজুহাত দেখিয়ে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন উপদেশই শুনছেননা বলে সে অখুশি। সে এবং 
তার সহযোগীরা বলল ৪ আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আজই যুদ্ধ শুরু 
করবেন তাহলে আপনার সাথে থাকতাম, কিন্ত মনে হচ্ছে আপনি আজ যুদ্ধ 
করবেননা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গ্রাহ্য না করে 
অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে নিয়েই উহ্দ পর্বত অভিমুখে রওয়ানা হন। পর্বতকে 
পিছনে করে পর্বত উপত্যকায় তিনি সেনাবাহিনীকে নামিয়ে দেন এবং তাদের 
নির্দেশ দেন ৪ 
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“আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবেনা ৷’ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশেষে ৭০০ জনের সেনা বাহিনী 
নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। আমর ইব্‌ন আউফ গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরের 
(রাঃ) নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। তাদেরকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ তোমাদের থেকে অশ্ব বাহিনীকে 
অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং খেয়াল রাখবে যে, অপর দিক থেকে তোমাদেরকে 
আক্রমণ করা হতে পারে । আমরা যদি বিজয়ী হই অথবা পরাজিত হই তথাপিও 
তোমরা তোমাদের স্থান পরিত্যাগ করবেনা । যদি তোমরা দেখতে পাও যে, পাখি 
আমাদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তবুও তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবেনা । 
এসব সুব্যবস্থা করার পর স্বয়ং তিনিও প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি দু'টি লৌহবর্ম 
পরিধান করেন । মুসআব ইব্‌ন উমায়েরকে (রাঃ) তিনি পতাকা প্রদান করেন। 
এদিন কয়েকজন বালককেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা যায়। এ ক্ষুদে সৈনিকেরাও আল্লাহর পথে প্রাণ দেয়ার 
জন্য প্রস্তুত ছিল। অন্যান্য বালকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সঙ্গে নেননি। পরিখার যুদ্ধে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা 
হয়েছিল। পরিখার যুদ্ধ উহুদ যুদ্ধের দু'বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল। কুরাইশ 
সেনাবাহিনী অত্যন্ত জীকজমকের সাথে মুকাবিলায় এগিয়ে আসে । তাদের সৈন্য 
ংখ্য ছিল তিন হাজার । তাদের সঙ্গে দু'শটি সুসজ্জিত অশ্ব যেগুলো সময়ে কাজে 
আসতে পারে বলে সঙ্গে রাখা হয়েছিল। তাদের ডান অংশে ছিলেন খালিদ ইব্‌ন 
ওয়ালিদ এবং বাম অংশে ছিলেন ইকরিমাহ ইব্‌ন আবু জাহল (এরা দু'জন পরে 
মুসলিম হয়েছিলেন) তাদের পতাকা বাহক ছিল বানু আবদুদ্দার গোত্র । অতঃপর 
যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনাবলী এ সম্পর্কীয় আয়াতগুলির তাফসীরের 
সঙ্গে ইনশাআল্লাহ ক্রমাগত বর্ণিত হতে থাকবে । মোট কথা, এ আয়াতে ওরই 
বর্ণনা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনা হতে বের 
হয়ে সৈন্যগণকে যুদ্ধের যথাস্থানে নিযুক্ত করতে থাকেন । সৈন্যশ্রেণীর ডান বাহু ও 
বাম বাহু নির্ধারণ করেন। আল্লাহ তাআলা সমস্ত কথা শুনে থাকেন এবং তিনি 
সকলের অন্তরের কথা জানেন। 

বর্ণনাসমূহে রয়েছে যে, শুক্রবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
যুদ্ধের জন্য মাদীনা হতে বের হন। কুরআন কারীম ঘোষণা করছে, “হে নাবী! 
বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য তুমি প্রভাতেই পরিজন 
হতে বের হয়েছিলে ।” তাহলে ভাবার্থ এই যে, শুক্রবার বের হয়ে তিনি শিবির 
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স্থাপন করেন এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম শুরু হয় শনিবার ৷ যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ 
(রাঃ) বলেন ৪ “আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধে অর্থাৎ বানু হারিসা ও বানু সালামাহ 
গোত্রদ্ধয় সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। আমাদেরকে বলা হয়, “তোমরা দু'টি দল 
কাপুরুষতা প্রদর্শনের ইচ্ছা করেছিলে । এতে আমাদের একটি দুর্বলতার বর্ণনা 
রয়েছে বটে, কিন্তু এ আয়াতটিকে আমাদের পক্ষে অতি উত্তম বলে মনে করি। 
কেননা এ আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ এ দলঘয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
(ফাতহুল বারী ৮/৬৩, মুসলিম ৪/১৯৪৮) 


অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 2১6৮5 ১১3 401 (5০০ এরও 
আমি তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধেও বিজয়ী করেছি, অথচ তোমরা অতি 
অল্পসংখ্যক ছিলে এবং তোমাদের আসবাবপত্রও ছিল অতি নগণ্য । বদরের যুদ্ধ 
হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ রামাযানুল মুবারাক রোজ শুক্রবার সংঘটিত হয়। এ 
দিনকেই 'ইয়াওমুল ফুরকান’ বা পৃথককারী দিন বলা হয়। সেই দিন ইসলাম ও 
মুসলিমদের বিজয় ও সম্মান লাভ হয় এবং শির্ক ধ্বংস হয়ে যায়, শির্কের স্থান 
বিধ্বস্ত হয়। অথচ সেই দিন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ’ তেরজন। 
তাদের নিকট ছিল মাত্র দু'টি ঘোড়া, সত্তরটি উট এবং অবশিষ্ট সবাই পায়ে হেঁটে 
যুদ্ধ করেছিলেন। অস্ত্রশস্ত্র এত অল্প ছিল যে, যেন ছিলইনা । 

পক্ষান্তরে শত্রুর সংখ্যা ছিল সে দিন মুসলিমদের তিনগুণ, নয় শত থেকে এক 
হাজারের কিছু কম ছিল। তারা সবাই ছিল বর্ম পরিহিত। তাদের প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত ছিল অস্ত্রশস্ত্র এবং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত ঘোড়া । তারা এত বড় বড় 
ধনী ছিল যে, তাদের নিকট স্বর্ণের অলংকার ছিল । এ অবস্থায় মহান আল্লাহ স্বীয় 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান ও বিজয় দান করেন । তিনি স্বীয় 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গীদের মুখ উজ্জ্বল করেন এবং 
শাইতান ও তার সঙ্গীদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। উপরোক্ত আয়াতে 
আল্লাহ স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে ও জান্নাতী সৈন্যদেরকে তার অনুগ্রহ স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে বলেন, “তোমাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও বাহ্যিক আসবাবপত্রের 
অবিদ্যমানতা সত্তেও তিনি তোমাদেরকে জয়যুক্ত করেছেন, যেন তোমরা জানতে 
পার যে, বিজয় লাভ বাহ্যিক আড়ম্বর ও জীকজমকের উপর নির্ভর করেনা ।' এ 
জন্যই দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,_হুনাইনের যুদ্ধে তোমরা বাহ্যিক 
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আসবাবপত্রের প্রতি লক্ষ্য করেছিলে এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে খুশি 
হয়েছিলে। কিন্তু এ সংখ্যাধিক্য ও আসবাবপত্রের বিদ্যমানতা তোমাদের কোন 
উপকারে আসেনি ।' অন্যত্র আল্লাহ তা“আলা বলেন ঃ 


52255255222 
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এবং হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে 


উম্মত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসোনি । 
(সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ২৫) 

বদর ইব্‌ন নারীণ নামক এক লোক ছিল। তার নামেই একটি কূপের নামকরণ 
করা হয় এবং যে প্রান্তরে এ কূপটি ছিল ওটাও বদর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । 
বদরের যুদ্ধও এ নামেই খ্যাতি লাভ করে। মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে এ জায়গাটি 
রয়েছে । অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

১৩৫ ৯৫ 41 1,86 তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা তার 
কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার। 

১২৪। যখন মুর্মিনদেরকে (7৫6. 2%1 41 £7? 
বলেছিলেন ৪ এটা কি | 77৯৮১০১৪০১০ £ 
তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় 747 ৫৫. ০৫ 4,০৮১ 
যে, তোমাদের রাবব তিন নত 
সহমত মালাক/ফেরেশতা 
প্রেণ করে তোমাদের 044» ০00৮? 
সাহায্য করবেন? 
১২৫। বরং যদি তোমরা ও 
ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী | 154% 53 Ls ০] v০ 
হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায়; __ রা 
তোমাদের উপর নিপতিত || হৈ ০৪ 05503 
হয় তাহলে তোমাদের রাব্ব | _ চিলির হিরা 
পাচ সহস্র বিশিষ্ট মালাইকা [৮৪:12 200% ৮5৬9 (১৯০০ 
দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য 
করবেন। 


রর 2 


CE 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান 


১২৬। আর আল্লাহ এই 
সাহায্য শুধু এ জন্যই 
করেছেন যেন তোমাদের 
জন্য সুসংবাদ হয় এবং 
তোমাদের অন্তরে শান্তি 


১৭৮ পারা ৪ 
সু) UAE EG 
8,028. 2 
৮:53 ০৮০০9 FN ৬০৭ 


al 
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অথবা তাদেরকে দুর্বল করেন, সে 
যাতে তারা ৰহ 

সহকারে ফিরে যায় । 

১২৮। এ ব্যাপারে তোমার 

কহ করণীয় নেই তিনি এরা & এ এ 
তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা > sha AL Aco ৫52 
শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই 16:55 ১7৮ ০৮১ 21 2৬ 
তারা অত্যাচারী। EOE 


১২৯ । আর নভোমন্ডলে যা 


রয়েছে ও ভূমন্ডলে যা আছে > 


তা আল্লাহরই; তিনি যাকে 
ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে 
ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন 
এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম 
করুণাময় । 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৭৯ পারা ৪ 


মালাইকার সাহায্য করা 

০১০৯ ৩১৪ »] মহান আল্লাহ এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এটা ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। 
হাসান বাসরী (রহঃ), আমর আশ শা'বী (রহঃ), রাবী’ ইব্‌ন আনাস (রহঃ) 
প্রমুখের এটাই উক্তি। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫১৯-৫২১) ইমাম ইব্‌ন জারীরও 
(রহঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। মুসলিমদের নিকট এ সংবাদ পৌছে যে, কার্য 
ইব্‌ন যাবির মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে, কেননা সে মুশরিকদের নিকট এটা 
অঙ্গীকার করেছিল। এটা মুসলিমদের নিকট খুব কঠিন ঠেকে । তখন আল্লাহ 
তা'আলা (৫৩ 1 হতে ৯% পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। কার্য ইব্‌ন 
যাবির মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে তাদের সাহায্যার্থে আসেনি এবং 
আল্লাহ তা“আলাও পাচ হাজার মালাইকা পাঠাননি। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৫২০) 
রাবী’ ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাহায্যের 
জন্য প্রথমে এক হাজার মালাইকা পাঠিয়েছিলেন, পরে তা তিন হাজারে পৌছে 
যায় এবং শেষে পাঁচ হাজারে দীড়ায়। (তাবারী ৭/১৭৮) এখানে এ আয়াতে তিন 
হাজার ও পাঁচ হাজার মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য দানের অঙ্গীকার রয়েছে 
এবং বদরের যুদ্ধের সময় এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করার অঙ্গীকার 
ছিল। তাহলে কিভাবে নিম্নের আয়াতের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে? সেখানে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


EOE? ul 2£ 24 2 uf 4 প্র ০০. পর্প এ ৮4 টিন 
৮ Pe ন ঢা ‘= Ed 2০125 পি কহে হি 


স্মরণ কর সেই সংকট মুহুতের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট 
নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার মালাক/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, 
যারা একের পর এক আসবে । (সূরা আনফাল, ৮ ৪ ৯) 


আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সমতা এভাবেই হতে পারে, কেননা সেখানে ৩১১১ শব্দ 


বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমে পাঠানো হয়েছিল এক হাজার, 
অতঃপর তাদের পরে আরও দু'হাজার পাঠিয়ে তাদের সংখ্যা তিন হাজার করা 
হয় এবং সবশেষে আরও দু'হাজার প্রেরণ করে তাদের সংখ্যা পাচ হাজারে 


সূরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৮০ পারা ৪ 


পৌছে যায়। বাহ্যতঃ এটাই জানা যাচ্ছে যে, এ অঙ্গীকার ছিল বদরের যুদ্ধের 
জন্য, উহুদের যুদ্ধের জন্য নয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, এ অঙ্গীকার উহুদের 
যুদ্ধের জন্যই ছিল। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মুসা 
ইব্‌ন উকবা (রহঃ) প্রমুখের এটাই উক্তি। কিন্তু তারা বলেন যে, মুসলিমগণ 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ হতে সরে পড়েছিলেন বলে মালাইকা অবতীর্ণ করা হয়নি । কেননা সাথে 


সাথেই আল্লাহ তা'আলা 12) 14 ১1 অর্থাৎ “যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর 
ও সংযমী হও’ এ কথা বলেছেন। %% শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে ৪ (১) 


নিমিষে, (২) ক্রোধ ও (৩) ভ্রমণ । (১৯০১ শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্ন বিশিষ্ট । 


আলী (রাঃ) বলেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন মালাইকা/ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিল 
সাদা পশম। আর তাদের ঘোড়ার চিহ্ন ছিল মাথার শুভ্রতা। অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

এ ৮৫98 27589 ৮৫0 S724 9 ll Ae 59 মালাইকা অবতীর্ণ 
করা এবং তোমাদেরকে এর সুসংবাদ দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে 
সন্তুষ্ট করা ও তোমাদের মনে শান্তি আনয়ন করা । নচেৎ আল্লাহ তা'আলা এত 
ব্যাপক ক্ষমতাবান যে, তিনি মালাক অবতীর্ণ না করেও এবং যুদ্ধ ছাড়াও 
তোমাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন । সাহায্য শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেই 
এসে থাকে । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
&. 


হিরা ০৮ Hed ১4 2 G1 ME REE 
Ab ০ শিকল S| ০৪ ০5 Bl এত S55 Al 
APE 
এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাত্তি দিতে পারতেন, কিন্ত 
তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে । যারা আল্লাহর 
পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেননা । তিনি তাদেরকে 
সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন । তিনি 
তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন । 
(সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ৪-৬) 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৮১ পারা ৪ 


তিনি মহাসম্মানিত এবং প্রত্যেক কাজে বড় বিজ্ঞানময়। এ জিহাদের নির্দেশও 
বিভিন্ন প্রকারের নিপুণতায় পরিপূর্ণ । এর ফলে কাফিরেরা ধ্বংস হবে বা লাঞ্চিত 
হবে কিংবা তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যাবে । এরপরে বলা হচ্ছে ঃ 

Al ৬ 53 Ss SL 7 নভোমগুল ও ভূমগুলের সমস্ত 
কিছু আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। হে নাবী! কোন কাজের অধিকার তোমার 
নেই ।” যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ৪ 

৩০ এ LT le 

হে নাবী! তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব এহণের দায়িতু তো 

আমার । (সুরা রা'দ, ১৩ 8 8০) অন্য জায়গায় রয়েছে 8 


তিনি ১ ০৮০৮৫ রঃ 291৮৯ ho ১ সর 
25 ১৫ LE ein TE ৩ 
তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে 
সৎ পথে পরিচালিত করেন । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৭২) অন্যত্র রয়েছে ৪ 
এপ ৪ 4 LEE ০6৫ প্র সিভি MS ৮৫ 
৮61? 24০2 এস ঞা IST এল ০2 SFY SJ 
৮৩৫০ 
তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা । তবে 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন । (সূরা কাসাস, ২৮ ৪ ৫৬) ০০ স্ব 


£৯ 78 সুতরাং হে নাবী! আমার বান্দাদের কাজের সাথে তোমার কোন 


সম্বন্ধ নেই। তোমার কাজ তো শুধু তোমাকে যে দা“ওয়াতের কথা বলা হয়েছে 
তা তাদের নিকট পৌছে দেয়া। (তাবারী ৭/১৯৫) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাতে যখন দ্বিতীয় 


রাক'আতের রুকু" হতে মাথা উত্তোলন করতেন এবং ৪০ ১৯ 401 ৫৯৮ ও 
১৩৯ ৬ 9) বলতেন তখন তিনি কাফিরদের উপর বদ দু'আ করে বলতেন 8 


“হে আল্লাহ! আপনি অমুক অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন’ সে 
সম্বন্বেই এ আয়াতটি (৩ ৪ ১২৮) অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৭৩, নাসাঈ 
৬/৩১৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৮২ পারা ৪ 


বলেন যে, তার পিতা রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন 
৪ হে আল্লাহ! তুমি অমুক অমুককে ধ্বংস কর। হে আল্লাহ! হারিস ইব্‌ন হিসামকে 

ংস কর; হে আল্লাহ! সুহাইল ইব্‌ন আমরকে ধ্বংস কর, হে আল্লাহ! সাফওয়ান 
ইব্‌ন উমাইয়াকে ধ্বংস কর । তখন HE CHI ০৭ ৮ ৩৬৫০৫ 
১১4৬ ৮৪ ৮৮৭ ঠা এ ব্যাপারে তোমার কোনই করণীয় নেই, তিনি 
তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী । এ 
আয়াতটি (৩ 8 ১২৮) অবতীর্ণ হয়। ওর মধ্যেই রয়েছে যে, শেষে এ লোকগুলি 
হিদায়াত প্রাপ্ত হয় ও মুসলিম হয়ে যায়। (আহমাদ ২/৯৩) 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 
কারও উপর বদ দু'আ বা ভাল দু'আ করার ইচ্ছা করতেন তখন রুকুর পরে 
১০০০৮ এ 201 ২৮০ ও ২০৯৭ এ এ) বলার পর দু'আ করতেন। কখনও 
বলতেন £ “হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ, সালমা ইব্‌ন হিশাম, আইয়াশ 
ইব্‌ন আবু রাবী'আ এবং দুর্বল মু'মিনদেরকে কাফিরদের হাত হতে মুক্তি দান 
করুন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর ধর-পাকড় শাস্তি অবতীর্ণ করুন এবং 
তাদেরকে এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফের (আঃ) 
যুগে ছিল।” এ প্রার্থনা তিনি উচ্চৈঃস্বরে করতেন । আবার কোন সময় ফাজরের 
সালাতের কুনৃতে এ কথাও বলতেন £ “হে আল্লাহ! অমুক অমুকের উপর 
অভিসম্পাত বর্ষণ করুন’ এবং আরাবের কতকগুলো গোত্রের নাম নিতেন। তখন 
আয়াতটি (৩ ৪ ১২৮) অবতীর্ণ হয় । (আহমাদ ৩/৯০, মুসলিম ১৭৯১) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখের দাত ভেঙ্গে যায় এবং তিনি 
কপালে আঘাত প্রাপ্ত হন। ফলে তার মুখ মন্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়। তখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 8 এ জাতি কিভাবে সফলকাম হবে যারা 
মহান মর্যদাময় আল্লাহ তাআলার নাবীর সাথে এরুপ ব্যবহার করে, যিনি 
তাদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিচ্ছেন। তখন এ আয়াতটি (৩ ৪ ১২৮) 
অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৫) 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 ০৮) ৪153 294৮1 এ ৬ 43 
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সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৮৩ পারা ৪ 
সমুদয় বস্তু তারই । সবাই তার দাস। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে 
ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি যা চান তাই নির্দেশ দেন। কেহ তার কাজের হিসাব 
নিতে পারেনা । তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। 


১৩০। হে ঈমানদারগণ! [দে EK ০৫৫০ 
তোমরা দিগুণের উপর দ্বিগুণ (15512 | (৪20. 
সুদ ভক্ষণ: করনা. এবং | ৮247: প্র 
আল্লাহকে ভয় কর যেন 12152] 15291 1920 ১ 
তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও । হিঃ | oi 


রা ৮৫০৫৫ 24 পেত প্র 
“5১ 401 192215 22০০ 
24 


১৩১। আর তোমরা সেই _% পার্ট 1 এর 
অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা . ঠা 
হয়েছে। 
১৩২। আর আল্লাহ ও 1” » পর্ণ ৭41. 

রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর | ০৮ 44 15৮15 তত 
যেন তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও । 


১৩৩। তোমরা স্বীয় রবের RE রর 1.4 ১ 
ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ৭ 


ধাবিত হও, যার প্রসারতা 4 ৮ 4৫০ 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ভল সদৃশ, [৮6৮৮৮ 2৯ (৪১ ৩৮ 
ওটা ধর্মতীরুদের জন্য নির্মিত , « £ SENET NOE 
হয়েছে - ৬০০৬1 LIN opal 
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সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৮৪ পারা ৪ 
১৩৪। যারা স্বচ্ছলতা ও ROE f ১৮৫ 
অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং | $ ১৮ ৮; 


ক্রোধ সংবরণ করে ও 
লোকদেরকে ক্ষমা করে; এবং 


আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ৷ & 


ভালবাসেন। ) _ 

2.0 4464 
২০৮৮০০০০৪৮4 
১৩৫। এবং যখন কেহ | 1৮ 14177 শর্ট ১৮০ 

অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় 9213] ১৯৮! 
জীবনের প্রতি অত্যাচার করে OTE ANE 254 
ঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে ("7 9০৮ 51 2৪১ 
এবং অপরাধসমূহের জন্য, ১ 4 সিনে 


ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং 
আল্লাহ ব্যতীত কে 
অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে 
পারে? এবং তারা যা করছে 
সেই ব্যাপারে জেনে শুনে 
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সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৮৫ পারা ৪ 


সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
la 4 05909 90 19৮9 240 wil জা 94। 19200 
১৯১৮৪ হে ঈমানদারগণ! তোমরা দবিগুণের উপর দ্বিগুণ সুদ ভক্ষণ করনা এবং 


আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। আর তোমরা সেই জাহারামের 
ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে । এখানে আল্লাহ তা'আলা 
স্বীয় মু'মিন বান্দাদের সুদ আদান প্রদান করতে এবং ভক্ষণ করা হতে নিষেধ 
করেছেন। অজ্ঞতা যুগের লোকেরা সুদের উপর খণ প্রদান করত। খণ 
পরিশোধের একটি সময় নির্ধারিত হত। এ সময়ের মধ্যে খণ পরিশোধ করতে 
না পারলে সময় বাড়িয়ে দিয়ে সুদের উপর সুদ বৃদ্ধি করা হত। এভাবে চক্রাকারে 
সুদ বৃদ্ধি পেতে পেতে মূলধন থেকে কয়েক গুণ হয়ে যেত। মহান আল্লাহ স্বীয় 
ঈমানদার বান্দাদেরকে এরূপ অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ধ্বংস করতে নিষেধ 
করেছেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে ওর উপর 
মুক্তিদানের অঙ্গীকার করছেন। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের 
আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ দান করে ওর উপর করুণা প্রদর্শনের ওয়াদা দিচ্ছেন। 
এরপর ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল লাভের জন্য তাদের সৎ কাজের দিকে 
ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন। 


সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান, 


যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ হবে 

এরপর ইহজগত ও পরজগতের মঙ্গল লাভের জন্য তাদের সবকার্ষের দিকে 
ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং জান্নাতের প্রশংসা করছেন। আল্লাহ 
সুবহানাহু তার বান্দাদেরকে সৎ কাজ করা এবং অনুগত হয়ে তার নির্দেশিত পথে 
ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করছেন। তিনি বলছেন ৪ 

৮১0 ০০০০০ ৪৮৪ আট পি ৩ 2০ এ 1০ 
(840 ০৫৬1 (তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জানাতের দিকে ধাবিত হও, যার 
প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধর্ম্ভীরদের জন্য নির্মিত হয়েছে) 
জান্নাতের প্রস্থ বর্ণনা করে দৈর্ঘ্যের অনুমানের ভার শ্রোতাদের উপরেই ছেড়ে 
দিচ্ছেন। যেমন তিনি জান্নাতী বিছানার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ৪ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৮৬ পারা ৪ 


97০1 os এ 

ওতে রয়েছে নরম রেশমের আস্তর । (সুরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ ৫৪) ভাবার্থ 
এই যে, ওর ভিতরই যখন এরূপ তখন বাহির কিরূপ হতে পারে তা সহজেই 
অনুমেয় । অনুরূপভাবে এখানেও বলা হচ্ছে যে, জান্নাতের প্রস্থই যখন সপ্ত 
আকাশ ও সপ্ত যমীনের সমান, তখন দৈঘ্য কত বড় হতে পারে তা সহজেই 
অনুমান করা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, জান্নাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। কেননা 
জান্নাত গম্বুজের মত আরশের নীচে রয়েছে এবং যে জিনিস গম্ুজ সদৃশ তার 
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 

“তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত যাঞ্জা করলে ফিরদাউস যাঞ্চা কর। 
এটাই সবচেয়ে উচু ও সর্বোত্তম জান্নাত । এ জান্নাতের মধ্য দিয়েই সমস্ত নদী 
প্রবাহিত হয় এবং ওর ছাদই হচ্ছে পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর আরশ ।' 
(ফাতহুল বারী ৬/১৪) একটি মারফু’ হাদীসে রয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহান্নাম কোথায় এ প্রশ্ন করলে 
তিনি উত্তরে বলেছিলেন ৪ “যখন প্রত্যেক জিনিসের উপর রাত এসে যায় তখন দিন 
কোথায় যায়? তখন সে বলে ৪ ‘যেখানে আল্লাহ চান'। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “এ রকমই জাহান্নামও সেখানেই যায়, যেখানে 
আল্লাহ চান'। (বায্যারা) এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে । একতো এই যে, 
রাতে যদিও আমরা দিনকে দেখতে পাইনা, তথাপি দিন কোন জায়গায় থাকা 
অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যদিও জান্নাতের বিস্তার এত বেশি তথাপি জাহান্নামের 
অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেতে পারেনা । যেখানে আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন সেখানে 
ওটাও রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যখন দিন একদিকে সরে যায় তখন রাত অন্য 
দিকে থাকে । তদ্রূপ জান্নাত সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে এবং জাহান্নাম সর্বনিম্ন স্থানে 
রয়েছে। জান্নাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
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তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জারাত লাভের প্রয়াসে যা 
প্রশক্তায় আকাশ ও পৃথিবীর মত । (সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ২১) 

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতবাসীদের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন 
যে, তারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে এবং স্বচ্ছলতায় ও অভাবে, মোট কথা, 
সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৮৭ পারা ৪ 
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যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। 
(সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৭৪) কোন কিছু তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য হতে বিরত 
রাখতে পারেনা। তারা তার নির্দেশক্রমে তার সৃষ্টজীবের উপর অনুগ্রহ করে 
থাকে । এমন কি তারা তাদের ক্রোধ পর্যন্তও প্রকাশ করেনা । হাদীসে রয়েছে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

‘এ ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে কেহকে মন্্রযুদ্ধে পরাস্ত করে, বরং প্রকৃতপক্ষে এ 
ব্যক্তি বীর পুরুষ যে ক্রোধের সময় ক্রোধ দমন করতে পারে।' (আহমাদ 
২/২৩৬, ফাতহুল বারী ১০/৫৩৫, মুসলিম ৪/২০১৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে জিজ্ঞেস 
করেন ৪ “তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যার নিকট তার উত্তরাধিকারীর 
সম্পদ নিজের সম্পদ অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়? জনগণ বলেন ঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেহই নেই ।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ ‘আমি তো দেখেছি যে, তোমরা তোমাদের নিজস্ব সম্পদ 
অপেক্ষা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদকেই বেশি পছন্দ করছ! কেননা 
প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজস্ব সম্পদতো ওটাই যা তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় 
আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করে থাক, যা তোমরা ছেড়ে যাও তা তো তোমাদের 
সম্পদ নয়, বরং তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদ । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলার পথে খরচ কম করা এবং জমা বেশি রাখা ওরই প্রমাণ যে, তোমরা 
ভালবাস ।' অতঃপর তিনি বলেন £ “তোমরা কোন্‌ লোককে বীর পুরুষ মনে কর?’ 
জনগণ বলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ ব্যক্তিকে 
(আমরা বীর পুরুষ মনে করি) যাকে কেহ মল্পযুদ্ধে নীচে ফেলতে পারেনা ৷’ তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ ‘না, বরং প্রকৃতপক্ষে 
শক্তিশালী বীর পুরুষ এ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে সামলে নিতে পারে । 
তারপর তিনি বলেন 8 “তোমরা নিঃসন্তান কাকে বল?’ জনগণ বলেন £ “যাদের 
কোন সন্তান-সন্ততি নেই ৷’ তিনি বলেন ৪ “না, বরং নিঃসন্তান এ ব্যক্তি যার 
সামনে তার কোন সন্তান মারা যায়নি’ ৷ (মুসলিম) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি কোন 
দরিদ্রকে অবকাশ দেয় কিংবা তার খণ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম 
হতে মুক্ত করে থাকেন। হে জনমগ্ডলী! জেনে রেখ যে, জান্নাতের কাজ খুব কঠিন 
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এবং জাহান্নামের কাজ সহজ । সৎ এ ব্যক্তি যে গণ্ডগোল হতে বেঁচে যায় । কোন 
মাত্রাকে পান করে নেয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে ততো পছন্দনীয় নয় যত 
পছন্দনীয় ক্রোধের মাত্রাকে পান করে নেয়া। এরূপ ব্যক্তির অন্তরে ঈমান 
দৃঢ়ভাবে বসে যায়।' (আহমাদ ১/৩২৭) এ হাদীসটির বর্ণনা ধারা উত্তম এবং 
বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নেই। 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্‌ন মুয়াজ ইব্‌ন 
আনাস (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ বান্দা কর্তৃক নিজকে সংযত করার চেয়ে ভাল আর কোন 
উদাহরণ নেই। তাকে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুকের সামনে ডেকে অধিকার 
প্রদান করবেন যে, সে যে কোন হুরকে ইচ্ছা মত পছন্দ করতে পারে’ । (আহমাদ 
৩/৪৩৮, ৪৪০; আবু দাউদ ৫/১৩৭, তিরমিযী ৬/১৩৯, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪০০) 
ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন । 

ইবন মারদুয়াই (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) থেকে আর একটি হাদীস বর্ণনা 
করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ বান্দা কর্তৃক 
নিজকে সংযত রাখার ক্ষমতা আয়ত্ত করার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই । যে বান্দা 
তা করতে পারবে সে আল্লাহর চেহারা দেখার সৌভাগ্য লাভ করবে । (আহমাদ 
২/২১৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪০১) 

এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস রয়েছে। সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হল এই যে, 
তাদের ক্রোধ বাইরে প্রকাশ পায়না এবং তাদের পক্ষ হতে লোকের প্রতি কোন 
অন্যায় করা হয়না । বরং তারা উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখে । আর তারা আল্লাহকে 
ভয় করে সাওয়াবের আশায় সমস্ত কাজ আল্লাহ তাআলার উপর সমর্পণ করে। 
তারা মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। আত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিশোধ 
তারা গ্রহণ করেনা । একেই বলে অনুগ্রহ এবং এরূপ অনুগ্হশীল বান্দাকেই 
আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন । হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

“তিনটি কথার উপর আমি শপথ গ্রহণ করছি ৪ (১) সাদাকাহ দ্বারা সম্পদ হাস 
পায়না, (২) মানুষের অপরাধ ক্ষমা করার মাধ্যমে মানুষের সম্মান বেড়ে যায় 
এবং (৩) আল্লাহ তাআলা বিনয় প্রকাশকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন৷’ (আহমাদ 
৪/২৩১) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা পাপ কাজ করার পর 
তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা“আলাকে স্মরণ করে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। 
মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৮৯ পারা ৪ 


‘যখন কোন ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলার সামনে হাযির হয়ে বলে ৪ “হে আমার রাব্ব! আমার দ্বারা পাপ কাজ 
সাধিত হয়েছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।” তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
“আমার বান্দা যদিও পাপ কাজ করেছে, কিন্তু তার বিশ্বাস রয়েছে যে, তার রাব্ৰ 
তাকে পাপের কারণে ধরতেও পারেন, আবার ক্ষমা করতেও পারেন, আমি 
আমার এ বান্দার পাপ ক্ষমা করে দিলাম ।' সে আবার পাপ করে ও তাওবাহ 
করে, আল্লাহ তা'আলা এবারেও ক্ষমা করেন। সে তৃতীয়বার পাপ করে ও 
তাওবাহ করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তৃতীয়বারও ক্ষমা করেন। সে 
চতুর্থবার পাপ করে ও তাওবাহ করে তখন আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে বলেন £ 
“আমার বান্দা এখন যা ইচ্ছা আমল করুক'। (আহমাদ ২/২৯৬, ফাতহুল বারী 
১৩/৪ ৭৪) 

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, ইহাই সেই কল্যাণময় আয়াত (৩ ৪ 
১৩৫) যা অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইবলীস কীদতে শুরু করেছিল। (আবদুর 
রাষ্যাক ১/১৩৩) ইবলীস পাপের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস করতে চায় এবং তার 
নিজের ধ্বংস রয়েছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠে ও ক্ষমা প্রার্থনায় । হঠকারিতা না 
করার ভাবার্থ এই যে, তাওবাহ না করেই সে পাপ কাজকে আকড়ে ধরে 
থাকেনা । কয়েকবার পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে কয়েকবার ক্ষমা প্রার্থনা করে 
থাকে। এরপরে আল্লাহ তাআলা বলেন, “তারা জানে৷’ অর্থাৎ তারা জানে যে, 
আল্লাহ তা'আলা তাওবাহ কবুলকারী। মুজাহিদ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যে তাওবাহ করে আল্লাহ 
তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 

৯০৩ হ0া 6৮019 

তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবুল 
করেন? (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১০৪) অন্য স্থানে রয়েছে ৪ 
916585 কা সু কা 85426445581 02495 

এবং যে কেহ দুক্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রাথীঁ হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে 
পাবে। (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১১০) 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ “তাদের এ সব সৎকাজের পুরস্কার হবে 
তাদের প্রভুর পক্ষ হতে ক্ষমা, আর এমন উদ্যানসমূহ যেগুলির তলদেশ দিয়ে 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৯০ পারা ৪ 
স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তনুধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং সৎ 
কর্মীদের জন্য কি সুন্দর প্রতিদান ৷” 


১৩৭। নিশ্চয়ই তোমাদের |» ৬০৫ পু 

পূর্বে বু জীবনাচরণ অতিক্রান্ত ১২ ৮ La 
হয়েছে, পৃথিবীতে বিচরণ কর, ৮, 44৫ - 
এবং লক্ষ্য কর যে, uDN SB lr ০৯৭ 
অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ +, _ 2, 2.7 


0৮45 (| 


১৩৮। এটা মানবমন্ডলীর পা & 
জন্য বিবরণ এবং 2 

আল্লাহভীরুগণের জন্য পথ] _ 7 ১০০৮৪ 
প্রদর্শন ও উপদেশ । iol) 4০৪5 ৭০ 
১৩৯। আর তোমরা নিরাশ |1 এ৫স্দ্র ২1 এ 


হয়োনা ও বিষন্ন হয়োনা এবং 554 ১5 85 5 2? 
যদি তোমরা বিশ্বাসী হও | ॥ এ Loi ask 
তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে। 5 ০] ০১৮31 =; 
৮ 2৫ 
৬০০০০ 


১৪০। যদি তোমাদের | +-5 24227 | ১৫ 
আঘাত লেগে থাকে তাহলে | পে; নিন 

নিশ্চয়ই সেই সম্প্রদায়েরও | 55125 ৮০ 055 5৪ 

তদ্রুপ আঘাত লেগেছে, এবং 

০ টব Ea ০2 

এই ডি আমি 5 1/195 NT ab; 

বে ) ৃ ৫ লেঃ পশু পে 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৯১ পারা ৪ 
আল্লাহ এই রূপে প্রকাশ 7754 ০৫৮2 ১ ৫৮৮1 5০০ 
করেন; এবং তোমাদের মধ্য ELS টি ০) ১০12 
হতে কতককে শহীদ রূপে 41617 4 5. ৫৫ 
গ্রহণ করবেন, আর আল্লাহ ০১৯৮০৮]। আর্ট ১405 
অত্যাচারীদেরকে 

ভালবাসেননা । 


১৪১। আর যারা বিশ্বাস, % 4৫7 রর 

স্থাপন করেছে তাদেরকে | ৮৮ 481 ১০5-5 

আল্লাহ এইরূপে পবিত্র করেন 

এবং অবিশ্বাপীদেরকে নিপাত 

করেন। 

১৪২। তোমরা কি ধারণা |; 4 ০৮ £4 ০ 

করছ যে, তোমরাই জান্নাতে ১৯০৩ ৩ 

প্রবেশ করবে? অথচ কারা | 4 ,, 0, 

জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল ৫৮৯ 41 ৮ ৮৮9 এ 

আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে A 
প ৫17 ০5 ৫০ 5 ৭4০৩ 

তাদেরকে কখনও পরীক্ষা ০৮৮9991৯1১৫ 

১৪৩ । এবং নিশ্চয়ই তোমরা (.. ৫৮৮ ০4 4 ০৫ 

মৃত্যুর পূর্বেই ওর সাক্ষাৎ ০১ ef ১23 হা 

কামনা করছিলে, অনন্তর] ., ৯ % ০ i 

নিশ্চয়ই তোমরা এখন তা | ১35 0320 | 5 ০০ ০৮৭ 


LA ৫৮,8৮4 এ এত 
নিজেদের চোখে। 059৩ 2৩19 2৯১2 


যেহেতু উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন, তাই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়ে বলছেন ৪ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৯২ পারা ৪ 


১৫০ ৮০3 ৩০ ১৭৬ ১৪ ‘তোমাদের পূর্ববর্তী ধর্মভীরু লোকদেরকেও 
জান ও সম্পদের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ 
তাদেরই হয়েছে। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত 
করলেই তোমাদের কাছে এ রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবে। এ পবিত্র কুরআনে 
তোমাদের শিক্ষার জন্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের বর্ণনাও রয়েছে। 
মুসলিমদেরকে এঁ ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে আরও বেশি সান্ত্বনা 
দেয়ার জন্য বলছেন ৪ 


৩০১৭ eS ০! ০৪১ ৮৪০190431১৫ 32 তোমরা এ যুদ্ধের 
ফলাফল দেখে মন খারাপ করনা এবং চিন্তিত হয়ে বসে পড়না। ৮৯ ০1 


42 215 64 75 2৬ 215 এ যুদ্ধে যদি তোমরা আহত হয়ে থাক এবং 
তোমাদের লোক শহীদ হয়ে থাকে তাতে কি হয়েছে; কেননা এর পূর্বে তো 
তোমাদের শক্ররাও আহত ও নিহত হয়েছিল। 4 2৮ 910 A 9 
এরূপ উত্থান-পতন তো পৃথিবীতে চলেই আসছে। তবে হ্যা, প্রকৃত কৃতকার্য 
ওরাই যারা পরিণামে বিজয়ী হয়, আর আমি তো তোমাদের জন্য এ বিজয় নির্দিষ্ট 
করেই রেখেছি। তোমাদের কোন কোন সময় পরাজয় এবং বিশেষ করে এ উহুদ 
যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ ছিল তোমাদের মধ্যকার ধৈর্যশীল ও অধৈর্যশীলদেরকে 
পরীক্ষা করা । আর যারা বহুদিন হতে শাহাদাত লাভের আকাংখী ছিল তাদের 
আকাংখা পূর্ণ করাও ছিল একটি কারণ । তারা যেন স্বীয় জান ও মাল আমার পথে 
ব্যয় করার সুযোগ পায়। আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা । এর 
আরও কারণ এই যে, ঈমানদারদের পাপ থাকলে তা মোচন হয়ে যাবে, আর 
পাপ না থাকলে তাদের মর্যাদা বেড়ে যাবে এবং এর দ্বারা কাফিরদেরকে ধ্বংস 
করারও উদ্দেশ্য রয়েছে । কেননা তারা বিজয়ী হয়ে গর্বিত হবে এবং তাদের 
অবাধ্যতা ও অহংকার আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এটাই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে 
দাড়াবে এবং শেষে তারা সমূলে বিধ্বস্ত হবে । তিনি আরও বলেন ৪ 


০) ৯০15৩ চে এ] শত LS পা 1৯৮ of পিপি fl 
3:)10) (তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে এবেশ করবে? অথচ 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ১৯৩ পারা ৪ 
কারা জিহাদ করে ও কারা ধর্্শীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও 
পরীক্ষা করেননি?) কঠিন বিপদাপদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কেহ জান্নাত লাভ 
গাদন দুর বাজার বয়ছ: 


৫ 220 22 প 2 
al 


০ 95 ail 06 6 5 ধলা 9৬5 ০৮৮? 


1727 নিতে 
তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জারাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা 
এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছেঃ তাদেরকে 
বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল । (সূরা 
বাকারাহ, ২ 8 ২১৪) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
05:25 ৯5021255918 of IT 
মানুষ কি মনে করেছে যে, “আমরা ঈমান এনেছি’ এ কথা বললেই তাদেরকে 
ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা?’ সুরা আনকাবৃত, ২৯ ৪ ২) 
এখানেও এ কথাই বলা হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত ধৈর্যশীলদেরকে জানা না যায়, অর্থাৎ 
তারা পৃথিবীতে পরীক্ষিত না হয় সে পর্যন্ত তারা জান্নাত লাভ করতে পারেনা । 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ “তোমরা এর পূর্বে তো এরূপ সুযোগেরই 
আকাংখা করছিলে যে, নিজেদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা মহান আল্লাহকে প্রদর্শন করবে 
এবং তার পথে শাহাদাত বরণ করবে । অতএব এসো, আমি তোমাদেরকে এ 
সুযোগ প্রদান করলাম, তোমরা এখন তোমাদের দুঃসাহস ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর ৷” 
হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
“তোমরা শক্রদের সম্মুখীন হওয়ার আকাংখা করনা, আল্লাহ তাআলার নিকট 
নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা কর এবং যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হও তখন অটল ও 
স্থির থাক এবং জেনে রেখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে৷’ (ফাতহুল 
বারী ৬/১৮১, মুসলিম ৩/১৩৬২) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন 


৪ ১৯2০ ১ তোমরা স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছ যে, তরবারী ঝনাৎ ঝানাৎ শব্দ 
করছে, বর্শা তীব্র বেগে বের হচ্ছে, তীর বর্ষিত হচ্ছে, ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে এবং 
এদিকে-ওদিকে মৃতদেহ ঢলে পড়তে রয়েছে। 


88 র প। ৪ ৪৮ ০ 
১ পেরেছি | এ 0915৫ 


সুরা ৩ £ আলে ইমরান 


১৯৪ পারা ৪ 


তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত | ০ 
হয় অথবা সে নিহত হয় 
তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে 
ফিরে যাবে? এবং যে কেহ 
পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে 
সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট 


AIT এও ৩, এ ০0 ও 


এ FT JS fd sgt 


করবেনা এবং আল্লাহ] 165 4 ০2৫ ০ 4৮৪০ 
কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান রিবা 

করেন। ১:১4] 481 ০৪৯০? 
১৪৫। আর আল্লাহর আদেশে ££ = 214 1৮5 
লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত : ৩1৮৯৪; ০৮ ৮3 ৮1£5 
কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয়না; (৮4 ৰব ২ এ 47 
এবং যে কেহ ইহলোকের 11৮55 % ৩১ DN) ৮০ 
প্রতিদান কামনা করে, আমি ৰ EE 
তাকে তা দুনিয়ায় প্রদান করে 919 ১2 ২২৮ ১৬৯% 


থাকি; পক্ষান্তরে যে লোক 
আখিরাতে বিনিময় কামনা 
করে আমি তাকে তা প্রদান 
করব এবং আমি কৃতজ্ঞগণকে 
অচিরেই পুরস্কার প্রদান করব । 


SE El 
তে রা 


১৪৬। আর এমন অনেক 
নাবী ছিল যারা সঙ্গীসহযোগে 
অনুবর্তা হয়ে যুদ্ধ করেছিল; 
পরন্ত আল্লাহর পথে যা 
সংঘটিত হয়েছিল তাতে তারা 
নিরুৎসাহ হয়নি ও শক্তিহীন 


পারত পা ৰক্ত & ৬৫ ৫ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৯৫ পারা ৪ 


হয়নি এবং বিচলিত হয়নি । | 4৫? 
এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণকে 
ভালবাসেন । 


১৪৭ । আর এতঘ্যতীত Fl লিলি hr 
তাদের কথা ছিলনা যে, তারা | 9! Y) ০৮ L3.\£Y 
বলত £ হে আমাদের রাব্ব! (4: (৫ ₹? 
আমাদের অপরাধ ও আমাদের | ১২১ = ৮ 
কাজের বাড়াবাড়ি হেতু কৃত ৫ 1০৯ 
অন্যায়সমূহ ক্ষমা করুন, | 54 bl 
আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং 544 i 


আমাদেরকে সাহায্য করুন । কু 
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এবং রি টপ ৰথ ০৫: 
পরলোকের পুরস্কার শ্রেষ্ঠতর; >) ০০19 ০৯ Cl 


উহুদের যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) মারা গেছেন বলে 
উহুদ প্রান্তরে মুসলিমগণ পরাজিতও হয়েছিলেন এবং তাদের কিছু সংখ্যক 
লোক শহীদও হয়েছিলেন। সেদিন শাইতান এও প্রচার করেছিল যে, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামও শহীদ হয়েছেন। আর এদিকে ইব্‌ন কামিআ' 
নামক এক কাফির মুশরিকদের মধ্যে প্রচার করে,আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে এসেছি ৷’ প্রকৃতপক্ষে শাইতানের কথা ছিল 
সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুজব এবং এঁ উক্তিও মিথ্যা ছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৯৬ পারা ৪ 


“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আক্রমণ করেছিল বটে, কিন্তু তাতে শুধুমাত্র তার 
মুখমন্ডল কিছুটা আহত হয়েছিল, তাছাড়া আর কিছুই নয়। এ মিথ্যা সং 
মুসলিমদের মন ভেঙ্গে যায়, তাদের পা টলে যায় এবং তারা হতবুদ্ধি হয়ে 
যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নে উদ্যত হন। 

তখন 0:50) 4 ০০ ৩4৮ ১$ 559 এ! ১৫ 3 এবং মুহাম্মাদ 
রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে । এ আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, পূর্বের নাবীগণের মত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও একজন নাবী । হতে পারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হবেন, 
কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দীন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করবেনা । 
একটি বর্ণনায় রয়েছে, একজন মুহাজির একজন আনসারীকে উহুদের যুদ্ধে 
দেখেন যে, তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন এবং রক্ত ও মাটিতে 
গড়াগড়ি যাচ্ছেন। তিনি উক্ত আনসারীকে বলেন ঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শহীদ হয়েছেন তা কি আপনি জানেন? তিনি উত্তরে 
বলেন ৪ ‘যদি এ সংবাদ সত্য হয় তাহলে তিনি তার কাজ করে গেছেন। এখন 
আপনারা সবাই আপনাদের ধর্মের উপর নিজেদের জীবন কুরবান করুন” এ 
সম্বন্ধেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৩/২৪৮) অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

১৮৪০ এ|। 9 এ আআ 2 ০ এন্ড এ আদ ৮) 
রাসূলুল্লাহর শাহাদাত বা মৃত্যু এমন কিছু নয় যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ধর্ম 
হতে পশ্চাদ পদে ফিরে যাবে এবং যে এভাবে ফিরে যাবে সে মহান আল্লাহর 
কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তে 
কালের সংবাদ শুনে আবূ বাকর (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং 
মাসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন । অতঃপর কোন 
কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে আয়িশার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করেন। ওখানে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিবরার চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। 
তিনি পবিত্র মুখমণ্ডল হতে চাদর সরিয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে চুমু দেন এবং কান্না 
বিজড়িত কণ্ঠে বলেন ৪ “আমার পিতা-মাতা তীর প্রতি উৎসর্গ হোক। আল্লাহ 
তা'আলার শপথ! তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর 
দু'বার মৃত্যু দিতে পারেননা। যে মৃত্যু তার জন্য নির্ধারিত ছিল তা তার উপর 


সুরা ৩ ৫ আলে ইমরান ১৯৭ পারা ৪ 


এসে গেছে।' এরপর তিনি পুনরায় মাসজিদে আগমন করেন এবং দেখেন যে, 
উমার (রাঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তাকে বলেন £ “নীরবতা অবলম্বন করুন ৷” 
তাকে নীরব করে দিয়ে তিনি জনগণকে সম্বোধন করে বলেন £ “যে ব্যক্তি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপাসনা করত সে যেন জেনে নেয় 
যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করত সে যেন 
সন্তুষ্ট থাকে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জীবিত আছেন। মৃত্যু তার উপর 


28044 পা 
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রি Al 5০0 এড এ] 2 9৪ এবং মুহা রাসূল ব্যতীত 
কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় 
অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে? এবং যে কেহ 
পশ্চাদপদে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহর কোনই অনিষ্ট করবেনা এবং আল্লাহ 
কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন। এ আয়াতটি পাঠ করেন । জনগণের অনুভূতি 
এই হয় যে, আয়াতটি যেন তখনই অবতীর্ণ হল। তখন তো প্রত্যেকের মুখেই 
আয়াতটি উচ্চারিত হল এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, মহানাবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর এ জগতে নেই । আবূ বাকরের (রাঃ) মুখে 
এ আয়াতটির পাঠ শ্রবণ করে উমারের (রাঃ) পা দু'টি যেন ভেঙ্গে পড়ল এবং 
তিনি মাটিতে বসে পড়েন। (ফাতহুল বারী ৭/৭৫১) তারও পূর্ণ বিশ্বাস হল যে, 
প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নশ্বর জগত হতে বিদায় 
গ্রহণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

১৫% eS dl ০১৫ 3! ০5 ১০৮৪৪ ৩6 ৮7 প্রত্যেক ব্যক্তি 
আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তার উপর নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার পরেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়ে থাকে’ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


53 17৮ ৮৯ TAAL 
কোন দীর্ঘ ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু.হ্াস করা হয়না । 
কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে । সুরা ফাতির, ৩৫ 8 ১১) অন্য স্থানে রয়েছে ৪ 
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সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৯৮ পারা ৪ 


অথচ তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনের 
জন্য একটি নিদি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন । (সুরা আন'আম, ৬ £ ২) উপরোক্ত 
আয়াতে কাপুরুষ লোকদেরকে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, 
বীরত্ব প্রকাশের কারণে বয়স হাস পায়না, আর কাপুরুষতা প্রদর্শন করে জিহাদ 
হতে সরে থাকার ফলে বয়স বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়না । মৃত্যু তো নির্ধারিত সময়ে 
আসবে, মানুষ হয় বীরত্বের সাথে জিহাদে যোগদান করুক বা ভীরুতা প্রদর্শন 
করে জিহাদ হতে সরেই থাকুক ৷ হুজর ইব্ন আদী (রাঃ) ধর্মীয় শত্রুদের সম্মুখীন 
হতে গিয়ে টাইগ্রীস নদীর তীরে উপস্থিত হন। সেনাবাহিনী হতবুদ্ধি হয়ে দাড়িয়ে 


যান। সে সময় তিনি ১৫% eS &। ০১৪ মু! ৫ ০১৮ ১০৪৫ ১৬ ৬৩9 


(আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নিদিষ্ট সময় ব্যতীত কেহই মৃত্যুযুখে পতিত 
হয়ন।) এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন £ “নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কেহই মারা 
যায়না । এসো, এ টাইগ্রীস নদীতেই ঘোড়া নিক্ষেপ কর।' এ কথা বলেই তিনি 
টাইগ্রীস নদীর মধ্যে ঘোড়া নিক্ষেপ করেন । তার দেখাদেখি অন্যেরাও নিজ নিজ 
ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দেন। এ দৃশ্য দেখে ভয়ে শত্রুদের রক্ত শুকিয়ে যায় এবং 
তাদের অন্তরাত্মা কেপে উঠে। তারা পরস্পর বলাবলি করে £ এরা তো পাগল, 
এরা সমুদ্রের তরঙ্গকেও ভয় করেনা । কাজেই চল আমরা পলায়ন করি। অতএব 
তারা সবাই পালিয়ে যায়। (ইব্‌ন আবী হাতিম ২/৫৮৪) এর পরে ইরশাদ হচ্ছে ৪ 

৮ 4৪০ OG ১০০ Ge ০৮ এআ ০9 ১০ ০৭ যার 
কাজ শুধু মাত্র দুনিয়া লাভের উদ্দেশেই সাধিত হয়ে থাকে সে তার ভাগ্যের 
নির্ধারিত অংশ পেয়ে যায় বটে, কিন্তু পরকালে সে একেবারে শুন্য হস্ত হয়ে যায়। 


আর যার উদ্দেশ্য থাকে পরকাল লাভ সে পরকাল তো পায়ই, এমনকি দুনিয়ায়ও 
সে তার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে । যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ৪ 
ie 


৩২৪০৭ 4০ B43 I ৬০৮ ৩৪৫ ২০৪ ৩৮ 
রত ১ ৬ চা El) 24 > টি ০ পর 

০৮৪০ 2 DEI BUG Ce ০40৬০ 
যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল 
বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে ওরই 


কিছু দিই। কিন্ত আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা । (সুরা শুরা, ৪২ £ 
২০) অন্যত্র রয়েছে 8 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ১৯৯ পারা ৪ 


ণ্ 


20 1৮ 2 এ) কর্ত ০ ৫ 22 4 ০. 
58277527252 
রর রর 


AE Be খাঁ 


ক ০০০ ৮4 2% ৮42৮ ভন পি 2.৭ AT 
০ ১191 ০3 ১9৯4০ তি (৫425 6৫৯ এ 

Zod 88558727487 PE 

1) ৯৫০০ ০৬ ০১৩ 022৯ 

কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সতৃর দিয়ে থাকি; 
পরে তার জন্য জাহারাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও 
অনুথহ হতে বঞ্চিত অবস্থায় । যারা বিশ্বাসী হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর 
জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তারাই প্রশংসনীয় হবে । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ১৮-১৯) এ 
জন্যই এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

(850501 ৬৪9 আমি কৃতজ্ঞদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি। 
এরপর আল্লাহ তা'আলা উহুদ যুদ্ধের মুজাহিদগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 

খু ০৪৮১ ০ 55 55 ৩৫ ৩৫ ইতোপূর্বেও বহু নাবী তাদের ক 
দলবল নিয়ে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তোমাদের মতই 
তাদেরকেও বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তথাপি তারা দৃঢ়চিত্ত, 
ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞই রয়েছিলেন। তারা অলস ও দুর্বল হননি এবং এ ধৈর্যের 
বিনিময়ে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভালবাসা ক্রয় করে 
নিয়েছিলেন ৷’ 

১%%) শব্দটির বহু অর্থ এসেছে। যেমন জ্ঞানবান, সৎ, ধর্মভীরু, সাধক, 
নির্দেশ পালনকারী ইত্যাদি । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 
রাবী (রহঃ) এবং ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে একটি 
বৃহৎ দল-গোষ্ঠি। (ইবৃন আবী হাতিম ২/৫৮৭, ৫৮৮) কুরআন কারীম সেই 
বিপদের সময় তাদের প্রার্থনা বর্ণনা করেছে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 

5731 2 ০০৬০ ২ 2919 40 ৮১৪ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার 
প্রদান করা হয়েছে এবং এর সাথে সাথে তাদের জন্য পারলৌকিক পুরস্কারও 


বিদ্যমান রয়েছে, আর পরকালের পুরস্কার দুনিয়ার পুরস্কার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। 
এ সৎ কর্মশীল লোকেরা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। 


bY 

tN 

টি 

৮১ 
ক 


সুরা ৩ £ আলে ইমরান 


১৪৯। হে মুমিনগণ! যারা |: 


অবিশ্বাস করেছে, যদি তোমরা 


তাদের আজ্ঞাবহ হও তাহলে ৷; 


তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপদে 
ফিরিয়ে নিবে, তাতে তোমরা 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


= 
১৫০ । বরং আল্লাহ তোমাদের We ELE 95৫ AGT 7 
অভিভাবক এবং তিনিই 323 144} 401 (2.8. 
শ্রেষ্ঠতর সাহায্যকারী । নন 
opal A> 
১৫১। যারা অবিশ্বাস করেছে, 4 


তারা আল্লাহর সাথে সেই 
বিষয়ে অংশী স্থাপন করেছে 


পর পর্ণ 4 সু 
যদ্ধিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ । ০4311957154 1১০০০ 
অবতীর্ণ করেননি এবং » শ এ, 3 টি 
জাহান্নাম তাদের অবস্থান স্থল 7-9 3৩) ৫১92 1512 
এবং ওটা অত্যাচারীদের জন্য ড়া 
নিকৃষ্ট বাসসথান। ২7৮০] এ$%, 
১৫২। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ 7 « 25৭4 5 $০% 


অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন যখন 
তোমাদের শক্রদের বিনাশ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২০১ পারা ৪ 
হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং নির্দেশ পু 27 fv EE থা 
সম্পর্কে বিবাদ করছিলে ও টি Me A Eh 
অবাধ্য হয়েছিলে। অতঃপর + হু. 4 ঠ (7 
তোমরা যা পছন্দ কর (বিজয়) | ৮ ১১৯৯০ ৮ 5৩)! 
তা তোমাদের প্রত্যক্ষ] « 4 _ 4], ১. 
করালেন। তোমাদের মধ্যে | 753 (০৩1 ০২১৪ ৩৮ 
এমন কিছু লোক আছে যারা | « » 


পার্থিব বস্তু কামনা করে এবং 
কিছু লোক পরকাল পছন্দ 
করে। অতঃপর তিনি 
এবং নিশ্চয়ই তিনি 
তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। 
আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি 
অনুগ্রহশীল । 


১৫৩ । আর যখন তোমরা 
আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং 
কারও দিকে ফিরেও 
দেখছিলেনা এবং রাসূল 
তোমাদেরকে পশ্চাদ হতে 
আহ্বান করছিল; অতঃপর 
তিনি তোমাদেরকে দুঃখের 
উপর দুঃখ প্রদান করলেন। 
কিন্ত যা অতিক্রান্ত হয়েছে 
এবং তোমাদের উপর যা 
উপনীত হয়নি, তোমরা 
তজ্জন্য দুঃখ করনা; এবং 
তোমরা যা করছ আল্লাহ 


3% 
লা 
2 M4 


সুরা ৩ £ আলে ইমরান ২০২ পারা ৪ 


অবিশ্বাসী কাফিরদের অনুগত হওয়া যাবেনা এবং 
উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের কথা মান্য করতে 
নিষেধ করছেন এবং বলছেন £ 

Carll AES চিএ lo 5 504 1945 0%40119৮5৫ ৩! যদি 
তোমরা তাদের কথামত চল তাহলে তোমরা ইহকালে ও পরকালে লাঞ্চিত ও 
অপমানিত হবে। তাদের চাহিদা তো এই যে, তারা তোমাদেরকে দীন ইসলাম 
হতে ফিরিয়ে দেয়’। অতঃপর তিনি বলেন ৪ > 9৯9 ১53১ dn 0 
ভালবাসা স্থাপন কর, তার উপরেই নির্ভর কর। এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 

1245 (20 ৮9১ ৬১ $০ এ বিধর্মী কাফিরদের দুষ্টামির কারণে 
আমি তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দিব। যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আমাকে 
পাচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্ববর্তী কোন নাবীকে (আঃ) দেয়া হয়নি । 
(১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার 
জন্য ভূমিকে মাসজিদ ও উযুর জন্য পবিত্র করা হয়েছে। (৩) আমার জন্য 
যুদ্ধলন্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। (৪) আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া 
হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে বিশেষ করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ 
করা হয়েছিল, কিন্তু আমার নাবুওয়াতকে সারা জগতের জন্য সাধারণ করা 
হয়েছে ৷’ (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) এরপরে ইরশাদ হচ্ছে ৪ 

2৬ 4 ১৪৬১৩ ১%, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় অঙ্গীকার 
পূর্ণ করেছেন। এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এ অঙ্গীকার ছিল 
উহ্দের যুদ্ধে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 4১৮ ৮৫-০০ 5 
তীর আদেশে তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। প্রথম দিনেই আল্লাহ তা'আলা 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ২০৩ পারা ৪ 


এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্য হয়ে গেলে ও তার 
নির্দেশিত স্থান হতে সরে পড়লে, আর পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করলে । অথচ 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস প্রদর্শন করেছিলেন। 
অর্থাৎ তোমরা স্পষ্টভাবে বিজয়ী হয়েছিলে । গানীমাতের মাল তোমাদের চোখের 
সামনে বিদ্যমান ছিল । শক্ররা পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উপক্রম করেছিল। 
১৪০26০০9১৮৫ ৩৫ 2 Gl ১৫ ৩ ৮ 
*594 অতঃপর তোমরা যা পছন্দ কর (বিজয়) তা তোমাদের ত্যক্ষ 
করালেন। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা পার্থিব বস্তু কামনা করে 
এবং কিছু লোক পরকাল পছন্দ করে । কাফিরদের পরাজয় দেখে নাবীর নির্দেশ 
ভুলে গিয়ে তোমাদের কেহ কেহ দুনিয়া লাভের উদ্দেশে গানীমাতের সম্পদের 
প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্ত এর পরেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে 
দেন। কেননা তিনি জানেন যে, স্পষ্টত?ই তোমরা সংখ্যা ও আসবাবপত্রে খুবই 
নগণ্য ছিলে ” ভুল ক্ষমা হওয়াও ৯৫০ ৮ এর অন্তর্ভুক্ত । আর ভাবার্থ এও 
হতে পারে যে, এভাবে কিছু মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে শাহাদাত দানের পর তিনি 
স্বীয় পরীক্ষা উঠিয়ে নেন এবং অবশিষ্টকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা 
বিশ্বাসী লোকদের প্রতিই অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করে থাকেন। 
সহীহ বুখারীতে বারা” (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ “মুশরিকদের 
সাথে আমাদের উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তীরন্দাজদের একটি দলকে একটি পৃথক স্থানে নিযুক্ত করেন এবং 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরকে (রাঃ) তাদের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করেন। তাদেরকে 
দেখতে পাও তবুও এখান হতে সরে যেওনা । আর তারা আমাদের উপর বিজয়ী 
হলেও তোমরা এ স্থান পরিত্যাগ করনা ।” যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আল্লাহর ফযলে 
মুশরিকদের চরণগুলো পিছনে সরে পড়ে । এমনকি নারীরাও তাদের কাপড় গিঁড়া 
ও নলার উপর উঠিয়ে পর্বতের উপর এদিক ওদিক দৌড়াতে আরম্ভ করে। তখন 
তীরন্দাজ দলটি “গানীমাত' “গানীমাত" বলতে বলতে নীচে নেমে আসে । তাদের 
নেতা আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রাঃ) তাদেরকে বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা 
তার কথায় কর্ণপাত করলেননা। এ সুযোগে মুশরিকরা মুসলিমদেরকে পিছন দিক 
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থেকে আক্রমণ করে। ফলে সন্তরজন মুসলিম শহীদ হন। আবু সুফিয়ান একটি 
পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে বলেন ৪ “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছে 
কি? আবু বাকর কি বিদ্যমান আছে? উমার জীবিত আছে কি’? কিন্ত রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে সবাই নীরব থাকেন। তখন তিনি 
আত্মহারা হয়ে বলতে থাকেন £ “এরা সবাই আমাদের তরবারীর ঘাটে অবতরণ 
করেছে। এরা জীবিত থাকলে অবশ্যই উত্তর দিত ৷’ তখন উমার (রাঃ) অধৈর্য হয়ে 
বলে উঠেন ঃ “হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যাবাদী । আল্লাহর ফযলে আমরা সবাই 
বিদ্যমান রয়েছি এবং তোমাকে ধ্বংসকারী আল্লাহ আমাদেরকে জীবিত রেখেছেন ।' 
আবু সুফিয়ান বলল ৪ হে হুবল, তুমি মহান! ইহা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীগণকে তার প্রতিউত্তর দিতে বললেন। তারা জিজ্ঞেস 
করলেন ৪ আমরা কি বলব? তিনি বললেন £ বল, আল্লাহই মহান এবং তিনিই 
সবার উপরে । আবু সুফিয়ান বলল £ আমাদের উজ্জা রয়েছে এবং তোমাদের উজ্জা 
নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ তোমরা তার উত্তর দাও। 
তারা বললেন 8 আমরা জবাবে কি বলব? তিনি বললেন ৪ বল, আল্লাহই আমাদের 
রক্ষাকারী, তোমাদের কোন রক্ষক নেই। আবু সুফিয়ান বলল ৪ বদরের যুদ্ধের 
বদলা আজ আমরা নিয়ে নিলাম, এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের পযয়িক্রমে জয়- 
পাবে; যদিও আমি আমার লোকদেরকে এটা করতে বলিনি, কিন্ত আমি তাদের এ 
কাজে অনুতপ্তও নই । (ফাতহুল বারী ৭/৪০৫) 

সীরাতে ইব্‌ন ইসহাকে রয়েছে, যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রাঃ) বলেন ৪ ‘আমি 
স্বয়ং দেখেছি যে, মুশরিকরা মুসলিমদের প্রথম আক্রমণেই পালাতে আরম্ভ করে, 
এমনকি তাদের নারীরা যেমন হিন্দা প্রভৃতি কাপড় উঁচু করে দ্রুত দৌড়াতে 
থাকে। কিন্ত এরপরে যখন তীরন্দাজগণ কেন্দ্রস্থল পরিত্যাগ করে এবং কাফিরেরা 
একত্রিত হয়ে পিছন দিক হতে আমাদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে ও একজন 
সশব্দে ঘোষণা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ 
হয়েছেন তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায়। নচেৎ আমরা তাদের পতাকা 
বাহক পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলাম এবং তার হাত হতে পতাকা নীচে পড়ে 
গিয়েছিল। কিন্তু উমরা’ বিনতে আলকামা হারেসিয়্যা” নায়ী এক মহিলা ওটা 
উঠিয়ে নিয়েছিল এবং কুরাইশরা পুনরায় একত্রিত হয়েছিল । 
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আনাস ইবৃন মালিকের চাচা আনাস ইব্‌ন নায্র (রাঃ) এ পরিস্থিতি দেখে 
উমার (রাঃ), তালহা (রাঃ) প্রমুখের নিকট আগমন করে বলেন £ ‘আপনারা 
সাহস হারিয়েছেন কেন?’ তারা বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ তো শহীদ হয়েছেন” আনাস 
(রাঃ) বলেন ৪ “তাহলে আপনারা জীবিত থেকে কি করবেন?’ এ কথা বলে তিনি 
শক্রদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতঃপর বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে 
অবশেষে শাহাদাত বরণ করেন। ইনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি । 
তাই অঙ্গীকার করে বলেছিলেন ঃ ‘আগামী কোন দিন সুযোগ এলে দেখা যাবে । 
এ যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন । যখন মুসলিমদের মধ্যে পলায়নপরতা প্রকাশ পায় 
তখন তিনি বলেন ৪ 

“হে আল্লাহ! আমি মুসলিমদের এ কাজের জন্য দায়ী নই এবং আমি 
মুশরিকদের এ কাজ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ।' অতঃপর তিনি তরবারী নিয়ে সম্মুখে 
অগ্রসর হন। পথে সা'দ ইব্‌ন মু'আযের (রাঃ) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সা'দ 
(রাঃ) তাকে বলেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন £ আমি তো উহুদ 
পাহাড় হতে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। এ কথা বলেই মুশরিকদের মধ্যে ঢুকে 
পড়েন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদাত লাভ করেন। 
তার শরীরে তীর ও তরবারীর আশিটিরও বেশি যখম ছিল। তাকে চেনার কোন 
উপায় ছিলনা । অঙ্গুলির গ্রন্থি দেখে চেনা গিয়েছিল ৷’ (ফাতহুল বারী ৭/৪১১, 
মুসলিম ৩/১৫১২) 


এর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

EG BS ILI এস এত ০3 3 ০১ by 
যখন তোমরা শক্রদর হতে পলায়ন করে পর্বতের উপর আরোহণ করছিলে এবং 
ভয়ের কারণে কারও দিকে ফিরেও দেখছিলেনা, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে পশ্চাৎ হতে আহ্বান করছিলেন এবং তোমাদেরকে 
বুঝিয়ে বলছিলেন, তোমরা পলায়ন করনা, বরং ফিরে এসো । সুদ্দী (রহঃ) বলেন 
যে, মুশরিকদের এ আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে মুসলিমদের পদসমূহ 
টলটলায়মান হয়ে যায়। তারা মাদীনার পথে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেহ কেহ 
পর্বতের শিখরে আরোহণ করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদেরকে পিছন হতে ডাক দিয়ে বলছিলেন ৪ “হে আল্লাহর বান্দাগণ! 
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তোমরা আমার দিকে এসো ৷’ এ ঘটনারই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও 
(রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ৭/৩০৩) 


আনসার ও মুহাজিরগণ রাসূলকে (সাঃ) 
রক্ষার জন্য বুহ্য সৃষ্টি করেছিলেন 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, কায়েস ইব্‌ন আবী হাযিম (রাঃ) বলেন ৪ আমি 
দেখতে পেলাম যে, ‘তালহা (রাঃ) তার যে হাতখানা ভালরূপে ব্যবহার 
করছিলেন তাও অচল হয়ে গিয়েছিল।” এ হাত দিয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আড়াল করে রাখছিলেন। আবূ উসমান ইবৃন নাহদী 
(রহঃ) বলেন, উহুদের যে যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ 
করছিলেন তখন তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) এবং সা*দ (রাঃ) তার পাশে 
উপস্থিত ছিলেন। (বুখারী ৪০৬০, মুসলিম ২৪১৪) 

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন ৪ 
উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় তুণ হতে সমস্ত 
তীর আমার নিকট ছড়িয়ে দেন এবং বলেন ৪ “তোমার উপর আমার মা-বাবা 
উৎসর্গ হোন। নাও, নিক্ষেপ করতে থাক ।” তিনি আমাকে উঠিয়ে দিচ্ছিলেন এবং 
আমি লক্ষ্য করে করে মুশরিকদেরকে মেরে চলছিলাম। সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানে-বামে এমন দু'জন লোককে দেখেছিলাম 
যারা প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন এবং যাদেরকে আমি ওর পূর্বেও কখনও দেখিনি 
এবং পরেও দেখিনি ৷’ এ দু'জন ছিলেন জিবরাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ)। 
(বুখারী ৪০৫৪, ৪০৫৫; মুসলিম ২৩০৬) মাক্কায় উবাই ইব্‌ন খালফ শপথ করে 
বলেছিল, “আমি রাসুলুল্লাহ সান্রান্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করব ।' 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি 
বলেন, “সে তো নয় বরং ইনশাআল্লাহ আমিই তাকে হত্যা করব ৷’ উহুদের যুদ্ধে 
সেই দুরাচার আপাদমস্তক লৌহ বর্ম পরিহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হয় এবং বলতে বলতে আসে $ “যদি মুহাম্মাদ বেঁচে 
যান তাহলে আমি নিজেকেই ধ্বংস করে দিব'। এদিকে মুসআব ইব্‌ন উমায়ের 
(রাঃ) এ দুরাচারের দিকে অগ্রসর হন। তার সারা দেহ লৌহবর্মে আবৃত ছিল। 
শুধুমাত্র কপালের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল । তিনি এ স্থান লক্ষ্য করে স্বীয় বর্শা 
দ্বারা সামান্য আঘাত করেন। তা ঠিক লক্ষ্যস্থলেই লেগে যায়। এর ফলে সে 
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কাপতে কাপতে ঘোড়া হতে পড়ে যায়। আঘাত প্রাপ্ত স্থান হতে রক্তও বের 
হয়নি, অথচ তার অবস্থা এই ছিল যে, সে আতংকিত হয়ে পড়েছিল। তার 
লোকেরা তাকে উঠিয়ে সেনাবাহিনীর নিকট নিয়ে যায় এবং সান্ত্বনা দিতে থাকে 
যে, বেশি আঘাত তো লাগেনি, তুমি এত কাপুরুষতা প্রদর্শন করছ কেন? 
অবশেষে সে তাদের বিদ্ধপে বাধ্য হয়ে বলে, ‘আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “আমি উবাইকে হত্যা করব ৷” 
তোমরা এটা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখ যে, আমি অবশ্যই বাচবনা। এটা তোমরা 
মনে করনা যে, এ সামান্য আচড়ে কি হতে পারে? যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ 
রয়েছে তার শপথ! যদি সারা আরাববাসীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিজ হাতের এ সামান্য আঘাত লাগত তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত । 
এরকম অস্থিরভাবে ছটফট করতে করতে সেই পাপিষ্ঠের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে 
জাহান্নামে চলে যায়। 
যকানো মারার 
উকবাহ (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে এবং তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে 
বর্ণনা করেছেন। 
সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
পবিত্র মুখমণ্ডল আহত হয়, সামনের দাত ভেঙ্গে যায় এবং মস্তকের শিরস্ত্রাণ পড়ে 
যায়। ফাতিমা (রাঃ) রক্ত ধৌত করছিলেন এবং আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি 
এনে ক্ষতস্থানে নিক্ষেপ করছিলেন । যখন দেখেন যে, রক্ত কোন কোনক্রমেই বন্ধ 
হচ্ছেনা তখন ফাতিমা (রাঃ) মাদুর পুড়িয়ে ওর ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন। 
ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ “আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ প্রদান করলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 8 এক 
দুঃখ তো পরাজয়ের দুঃখ, যখন এটা প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ না করুন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন। দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে 
বিজয়ী বেশে মুশরিকদের পর্বতের উপর আরোহণ, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন ঃ “তাদের জন্য এ উচ্চতা বাঞ্ছনীয় ছিলনা ।' 
আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) বলেন ঃ ‘প্রথম দুঃখ হচ্ছে পরাজয়ের দুঃখ 
এবং দ্বিতীয় দুঃখ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহীদ 
হওয়ার সংবাদ । এ দুঃখ প্রথম দুঃখ অপেক্ষা অধিক ছিল।” অনুরূপভাবে এক 
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দুঃখ গানীমাত হাতের কাছে এসেও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার দুঃখ এবং দ্বিতীয় 
দুঃখ পরাজয়ের দুঃখ । এরূপভাবে এক দুঃখ স্বীয় ভাইদের শহীদ হওয়ার দুঃখ 
এবং দ্বিতীয় দুঃখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জঘন্য 
বাদের দুঃখ। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

১৫০ 5 30 ৬ ৩ ৬৪1৯ সু যে গানীমাত ও বিজয় 
তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল তার জন্য দুঃখ করনা । প্রবল প্রতাপাঘিত ও মহা 
সম্মানিত আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত আছেন । তোমাদের প্রতি যা 
আপতিত হয়েছে সেই জন্যও দুঃখ করনা” এমনটি ইবন আব্বাস (রাঃ), আবদুর 
রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী 
(রহঃ) ভাবার্থ করেছেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম) 


১৫৪ । অতঃপর তিনি দুঃখের | 1৮৫1৮ ৫৫ পার্টে 
পরে তোমাদের উপর শান্তি > * ০৮ ৮ ৮9 

অবতরণ করলেন, তা ছিল 15 5115 লি “5 
তন্দ্রা যা তোমাদের এক! চি ৮৮৮ 2X 
দলকে আচ্ছন্ন করেছিল, আর ০০৪০ শক 48৫75 <," 
একদল নিজেদের জীবনের | শি | 5 lb 
জন্য চিন্তা করছিল; তারা | = 40270587০৩০ ০ 
আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞতার “2 ০০ 

অনুরূপ ধারণা পোষণ ১১১৫; 2৬) 

করছিল। তারা বলেছিল £ এ ১2552 2 
বিষয়ে কি আমাদের কোন (০4 ০? ৮০ এ 
অধিকার নেই? তুমি বল ৪ ৫৬ এ 
সকল বিষয়ে আল্লাহর, + 
অধিকার । তারা নিজেদের অন্ত 
রে যা গোপন রাখে তা 
তোমার নিকট প্রকাশ করেনা; 
তারা বলে ঃ যদি এ বিষয়ে 246 
আমাদের কোন অধিকার (৮ £ ০? 
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প্রতি মৃত্যু বিধিবদ্ধ হয়েছে, ০০01 424 শু 
তারা নিশ্চয়ই স্বীয় মৃত্যু স্থানে পি ১] ০১1০৮ 
এসে উপস্থিত হত; তোমাদের 4 22 267 


আছেন। 9৩4০] li ale 
১৫৫। নিশ্চয়ই তোমাদের £15 

মধ্যে যারা দু'দলের সম্মুখীন ১5 7 ৩৯ ০! ০০ 
হওয়ার দিন পক্চাদবর্তী (9 এ 4 2% 
হয়েছিল তার কারণ শাইতান | 4; ০০০ 
তাদেরকে প্রতারিত করেছিল ,. ০০ ০৫1 + 4 
তাদেরই কোনো পাপের | ৮ ০১০০৪ ul (৮৪1০ 
কারণে । কিন্তু আল্লাহ & ,. ৫৮০ ০৮৫ ০০ 
তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; | 4 | ৬০ 4512 195 


নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, ৪৪14 [0 27 প্র 

সহিষ্ণু । A> ০৯৯৮ Yl ০! 
মুমিনদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা এবং 
কাফিরদের উপর ভীতির প্রভাব 


মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপর সেই দুঃখ ও চিন্তার সময় যে অনুগ্রহ 
করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে তন্দ্রাভিভূত 
করেছিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র হাতে রয়েছে এবং শক্র সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু 
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অন্তরে এত শান্তি রয়েছে যে, চক্ষু তন্দ্রায় ঢলে পড়েছে যা শান্তি ও নিরাপত্তার 
লক্ষণ । যেমন সুরা আনফালের মধ্যে বদরের ঘটনায় রয়েছে ৪ 
25475 

যখন তিনি (আল্লাহ) তার পক্ষ থেকে এশার জন্য তোমাদেরকে তন্দ্ায় 
আচ্ছনি করেন । (সুরা আনফাল, ৮ ৪ ১১) আবু তালহা (রাঃ) বলেন ৪ উহুদের 
যুদ্ধের দিন আমার চোখে এত বেশি তন্দ্রা এসেছিল যে, আমার হাত হতে তরবারী 
বারবার পড়ে যাচ্ছিল এবং তুলে নিচ্ছিলাম ৷’ (ফাতহুল বারী ৭/২২) ইমাম বুখারী 
(রহঃ) বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ছাড়াই তার গ্রন্থের ‘যুদ্ধ বিষয়ক বর্ণনায়’ এই 
হাদীসটি স্থান দিয়েছেন এবং তার তাফসীরে বর্ণনাক্রমসহ এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। 
(ফাতহুল বারী ৮/৭৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং আল হাকিম 
(রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রাঃ) বলেছেন ৪ “আমি 
চোখ তুলে দেখি যে, প্রায় সবারই এরূপ অবস্থাই ছিল। (তিরমিযী ৮/৩৫৮, নাসাঈ 
৬/৩৪৯, হাকিম ২/২৯৭) তবে অবশ্যই একটি দল এরূপও ছিল যাদের অন্তর ছিল 
কপটতায় পরিপূর্ণ এবং তারা ছিল সদা ভীত-সক্তরস্ত। তাদের কু-ধারণা শেষ সীমায় 
পৌছে গিয়েছিল । আল্লাহর উপর নির্ভরশীল এবং সত্যপন্থী লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং 
তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। কিন্তু কপট সন্দেহ পোষণকারী এবং টলমলে 
ঈমানের লোকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর । তাদের প্রাণ শাস্তির মধ্যে 
নিমজ্জিত ছিল। তারা সদা হায় হায় করছিল এবং তাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রকারের 
কু-মন্ত্রণা ঢুকে পড়েছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা মরতে চলেছে। 
মুনাফিকদের অন্তরে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনগণ আর দুনিয়ায় থাকবেননা । অতএব বাচার 
কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

fel J ০9505 ULI 4484০ জে 

না, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ তাদের পরিবার 
পারিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবেনা । (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ৪ ১২) 
প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের অবস্থা এই হয় যে, যেখানেই তারা সামান্য নিম্নভূমি 
দেখে, তাদের নৈরাশ্যের ঘনঘটা তাদেরকে ঘিরে নেয়। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ 
মন্দ হতে মন্দতম অবস্থায়ও আল্লাহ তাআলার প্রতি ভাল ধারণাই রাখেন। 
মুনাফিকদের মনের ধারণা ছিল এই যে, যদি তাদের কোন অধিকার থাকত 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২১১ পারা ৪ 


তাহলে তারা সেদিনের মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যেত এবং তারা গোপনে ওটা 
বলতও বটে । 

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রোঃ) বলেন ৪ “এ কঠিন ভয়ের সময়েও আমাদেরকে 
এত ঘুম পেয়ে বসে যে, আমাদের চিবুকগুলি বক্ষের সাথে লেগে যায়। আমি 
আমার সে অবস্থায়ই মু'আত্তিব ইব্‌ন কুশাইরের নিম্নের উক্তি শুনতে পাই £ 

৬ 0 ৬ পল ৯৭ ৩০ 5 ৩5 9 আমাদের যদি সামান্য কিছু 
সুযোগ থাকত তাহলে এখানে নিহত হতামনা। (ইব্ন আবী হাতিম ২/৬২০) 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই বলছেন ঃ 

০৮০০ এ! এপ পি CS lh IA SH GS স ৩ 
মৃত্যু তো আল্লাহ কর্তৃক ভাগ্যে লিখিত রয়েছে। মৃত্যুর সময় পরিবর্তিত হতে 
পারেনা । তোমরা যদি বাড়ীতেও অবস্থান করতে, তথাপি এখানে যার ভাগ্যে মৃত্যু 
লিখা রয়েছে সে অবশ্যই বাড়ী ছেড়ে এখানে চলে আসত। ফলে আল্লাহ কর্তৃক 


ভাগ্য লিখন পূর্ণ হয়ে যেত। ৪ ৮ (০539 ৮5 ১১4-০ ও ঢ এ] এ) 
৮5595 এ সময়টি এ জন্যই ছিল যে, যেন আল্লাহ তোমাদের অন্তরের গোপন 


কথা প্রকাশ করে দেন। এ পরীক্ষা দ্বারা ভাল-মন্দ, সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ 
হয়ে গেল। যে আল্লাহ তা'আলা অন্তরের গোপন কথা অবগত আছেন তিনি এ 
সামান্য ঘটনা দ্বারা মুনাফিকদেরকে প্রকাশ করে দিলেন এবং মুসলিমদেরও স্পষ্ট 
পরীক্ষা হয়ে গেল। 


কিছু মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন 
এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খাঁটি মুসলিমদের পদস্থলনের বর্ণনা 


দিচ্ছেন যা মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। ৬! 
19 ৮ ০০৫ 0241 ৮৫92৭ শাইতানই তাদের এ পদস্থলন ঘটিয়েছিল 
এবং প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের কর্মেরই ফল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যও হতনা এবং তাদের পা'গুলো টলমলও 
করতনা। 2৪৮ 38৮ ৭ ৩! ৮৫৪ &)। এ ১4, আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২১২ পারা ৪ 


তাআলার কাজই হচ্ছে ক্ষমা করা । এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, উসমান (রাঃ) 
প্রমুখের এ অপরাধকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওয়ালীদ ইব্‌ন 
উকবা (রাঃ) একদা আবদুর রাহমান ইবন আউফকে (রাঃ) বলেন ঃ “শেষ পর্যন্ত 
আপনি আমীরুল মুমিনীন উসমান ইব্‌ন আফ্ফানের (রাঃ) উপর এত চটে 
রয়েছেন কেন?’ তিনি তাকে বললেন ঃ “উসমানকে (রাঃ) তুমি বল, আপনি কি 
উহুদের যুদ্ধের সময় পলায়ন করেননি? বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেননি এবং 
উমারের (রাঃ) পন্থা পরিত্যাগ করেননি? 

ওয়ালীদ (রাঃ) গিয়ে উসমানের (রাঃ) নিকট এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন । তখন 
উসমান (রাঃ) উত্তরে বলেন ৪ উহুদ যুদ্ধের অপরাধের জন্য) আল্লাহ যাদেরকে 
ক্ষমা করে দিয়েছেন সে জন্য আর দোষারোপ কেন? বদরের যুদ্ধের সময় আমার 
সহধর্মিণী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়াহ 
রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাকে দেখাশুনার কাজে ব্যস্ত থাকি। সে এ রোগেই মারা 
যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে গানীমাতের মালের 
পূর্ণ অংশ দিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, একমাত্র সে ব্যক্তিই যুদ্ধলন্ধ সম্পদ 
পেয়ে থাকে যে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে । সুতরাং বদরের যুদ্ধে আমার উপস্থিত 
থাকাই সাব্যস্ত হয়েছে। এখন বাকী থাকল উমারের (রাঃ) পন্থা, ওটার ক্ষমতা 
আমারও নেই এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফেরও (রাঃ) নেই। যাও তার 
নিকট এ সংবাদ পৌছে দাও । (আহমাদ ১/৬৮) 


১৫৬। হে মুমিনগণ! যারা খু 1212 A 1৫ 
অবিশ্বাস করেছে তোমরা তি নর 
তাদের মত হয়োনা; এবং 11,108; 1১56 4১416 144 
যখন তাদের ভাইয়েরা 5005 LS ns 9১৪০৩ 
পৃথিবীতে কোন অভিযানে বের | » 1422 3 = ০১৮৭ 
১১ j j 
তখন তারা বলে £ ওরা 1 4৮5 পর 1 265 বিন 
আমাদের নিকট থাকত তাহলে 11৯ $ ৮১৮ ৬৪ 55৮) 3 
মৃত্যুমুখে পতিত হতনা অথবা 11174 172 1215 15 24, 
নিহত হতনা; আল্লাহ এরপে 2% 43 15৮ ৮ ১৯+ 


তাদের অন্তরে দুঃখ ও| ৫৮৮ 416 এট 1০, 
অনুতাপ সঞ্চার করেন, | ৮৮৮৯ 4৪১ “চা ০০ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২১৩ 


আল্লাহই জীবন দান করেন ও [+ 4 ৮4, 461 £- % 
মৃত্যু দেন এবং তোমরা যা] ৪৩ রগ 413. পি 


করছ তত্প্রতি আল্লাহ্‌ 49 পারত 4৮০৫ ন এন্ড পা 
লক্ষ্যকারী। ৪4 ০১০৩ Ly MN 
১৫৭। আর যদি তোমরা %? বি 


রত 2 2+ 
আল্লাহর পথে নিহত অথবা | 481 ০ $3 0৮$ ০151 
মৃত্যুমুখে পতিত হও তাহলে | 4 ০ ৮০২০ ০5০ 
আল্লাহর নিকট হতেই ক্ষমা Dl 05 2৫৯৯] ey 
রয়েছে এবং তারা যা সঞ্চয় 


করেছে তদপেক্ষা তার করুণা | ১২১৯ ৮৯৪ 4৯৯৩? 
শ্ৰেষ্ঠতর । 
১৫৮। আর যদি তোমরা | (4 2০,14 7 
মৃত্যুবরণ কর কিংবা নিহত JY mls 41 me 95 71০৮ 
হও তাহলে তোমাদেরকে EOE TF 
অবশ্যই আল্লাহর দিকে "১27৬ 40] 
একত্রিত করা হবে। 

কাফিরদের অনুসরণে অনুমান ও 

মিথ্যা বিশ্বাস থেকে সাবধান থাকা 


এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে কাফিরদের 
ন্যায় অসৎ ও জঘন্য বিশ্বাস রাখতে নিষেধ করছেন। কাফিরেরা মনে করত যে, 
তাদের বন্ধু-বান্ধব যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে ভ্রমণ না করত বা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হত 
তাহলে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হতনা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


Cty ৬ 809 ier ৬ ৪০০ CUS 401 এ এ বাজে ও 
ভিত্তিহীন ধারণা তাদের দুঃখ ও অনুশোচনা আরও বৃদ্ধি করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে 
জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তার ইচ্ছানুসারেই মানুষ মারা যায় এবং 
চালু করা তারই অধিকার । তিনি ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন তা টলাবার নয়। তার 
জ্ঞান হতে ও দৃষ্টি হতে কোন কিছু বাইরে নেই। সমস্ত সৃষ্টজীবের প্রত্যেক কাজ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান 


২১৪ পারা ৪ 


তিনি খুব ভাল করেই জানেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে, “আল্লাহর পথে নিহত 
হওয়া বা শহীদ হওয়া তীর ক্ষমা ও করুণা লাভেরই মাধ্যম এবং এটা 
নিশ্চিতরূপে দুনিয়া ও ওর সমুদয় জিনিস হতে উত্তম কেননা এটা ক্ষণস্থায়ী এবং 
ওটা চিরস্থায়ী। এরপরে বলা হচ্ছে যে, মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক বা 
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদই হোক, যেভাবেই ইহজগত হতে বিদায় গ্রহণ 
করুক না কেন আল্লাহর নিকটই সকলে একত্রিত হবে । অতঃপর তারা সেখানে 
তাদের কৃতকর্মের ফল স্বচক্ষে দর্শন করবে-কাজ ভালই হোক আর মন্দই হোক। 


১৫৯। অতএব আল্লাহর 
প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি 
হতে তাহলে নিশ্চয়ই তারা 
তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত 
হত। অতএব তুমি তাদেরকে 


ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা র্‌ 


অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের” 


প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে : ১ ₹ ৫ jd 
তাদের সাথে পরামর্শ কর; [1১1১ | & (৯3555 
অতঃপর তুমি যখন সংকল্প ০১ ৫92 4০ পর ১০ ০০ 
কর তখন আল্লাহর প্রতি 4১) 0] 48 4৮ 05৯ ৮৮৮ 
নির্ভর কর; এবং নিশ্চয়ই টরানোরা 
আল্লাহ তার উপর Hr আর্ত 
ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন। 

১৬০। যদি আল্লাহ্‌ F 
তোমাদেরকে সাহায্য করেন ১ বর 24755; ০1 ১২ 
ডা pd Ca ৩] 


উপর জয়যুক্ত হবেনা; এবং 
যদি তিনি তোমাদেরকে 
পরিত্যাগ করেন তাহলে তার 
পরে আর কে আছে যে 


ct ৮... ২ 
০০৯৩ 0১ ৫৮০০৫ ১৫15 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান 


২১৫ পারা ৪ 


তোমাদেরকে সাহায্য করতে 


০ 5828: ৫০ 


পারে? এবং বিশ্বাসীগণ 

আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে 

থাকে। 

১৬১7 আর কোন নারীর 25755775775 
পক্ষে কোন বিষয় গোপন করা | ০০: 015] 0৮ ৮3717 


শোভনীয় নয়; এবং যে কেহ 
গোপন করবে তাহলে সে যা 
গোপন করেছে তা উত্থান 
দিনে আনয়ন করা হবে; 
অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যা; 
অর্জন করেছে তা পূর্ণরূপে 
প্রদত্ত হবে এবং তারা 
নির্যাতিত হবেনা । 


১৮০ ৬ Ys 29 all 
০৯: ০০ ও 


১৬২। যে আল্লাহর সন্তষ্টির 
অনুসরণ করেছে সে কি তার 
মত হতে পারে, যে আল্লাহর 
আক্রোশে পতিত হয়েছে? 
এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম 
এবং ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান। 


১৬৩। আল্লাহর নিকট 
মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা 
রয়েছে এবং তোমরা যা করছ 
তদ্বিষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী । 


১৬৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ 
নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২১৬ পারা ৪ 


আমাদের নাবীর অন্যান্য গুণের সাথে ছিল দয়া ও ক্ষমা 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ও 
মুসলিমদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্যকারী ও তার অবাধ্যতা হতে দূরে 
অনুকম্পা না হলে তার নাবীর হৃদয় এত কোমল হতনা । হাসান বাসরী (রহঃ) 
বলেন ঃ এটাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র যার উপর তিনি 
টিটি 


৫০২১ 2h U aes a ১০৮৪৩ ৮150 HEI রি 
2৯5540২৫৮04 


তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল 
যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে 
তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই গ্লেহশীল, করুণা পরায়ণ । 
(সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১২৮) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ উমামা বাহেলীর (রাঃ) হাত ধরে বলেন, “হে আবু 
উমামা! কতক মু'মিন এমন আছে যাদের জন্য আমার হৃদয় স্পন্দিত হয়’ । 
ইরশাদ হচ্ছেঃ 


UF ip aby lll ৬৭৬ ৩ Ca 99 ভুমি তুমি যদি কর্কশ ভাষী 


ও কঠোর হৃদয় বিশিষ্ট হতে তাহলে মানুষ তোমার চতুস্পার্্ব হতে বিক্ষিপ্ত ও 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং তোমাকে পরিত্যাগ করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা 
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তাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেছেন। আর এজন্য তাদের দিক 
হতে তোমাকেও প্রেম এবং নম্রতা দান করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) 
বলেন, আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
গুণাবলী দেখেছি যে, তিনি কর্কশভাষী, কঠিন হৃদয়, বাজারে গোলমালকারী এবং 
অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণকারী ছিলেননা। বরং তিনি ছিলেন 
ক্ষমাকারী ৷ (ফাতহুল বারী ৮/৪৪৯) 


সকলের সাথে পরামর্শ করা এবং তা মেনে চলা উচিত 
উপরোক্ত আয়াতে তাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে 8 ৮৫ 727 ৮৪৩ ০৪৯৬ 


331 এ ৮১১3552 হে নাবী! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকল কাজে তাদের 
নিকট পরামর্শ গ্রহণ কর। এ কারণেই সাহাবীগণকে তৃপ্তি দানের উদ্দেশে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সকল কাজে তাদের নিকট 
পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং ওটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যেমন বদরের 
যুদ্ধের দিন শক্রবাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি তাদের নিকট পরামর্শ 
নেন। তখনি তার সহচরবৃন্দ বলেছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে 
তবুও সে নির্দেশ পালনে আমরা মোটেই কুষ্ঠিত হবনা। আর যদি আপনি 
দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সাথে গমন করব । আমরা মুসার (আঃ) সহচরদের ন্যায় 
তুমি ও তোমার প্রভু যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে থাকছি’ এরূপ কথা কখনও 
মুখে আনবনা । বরং আমরা আপনার ডানে, বামে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে শত্রুদের 
মোকাবিলা করব। এরূপভাবে অবতরণস্থল কোথায় হবে তিনি তারও পরামর্শ 
গ্রহণ করেন। মুনযির ইব্‌ন আমর (রাঃ) পরামর্শ দেন যে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 
তাদের মুকাবিলা করতে হবে । 

অনুরূপভাবে উহুদের যুদ্ধেও তিনি পরামর্শ নেন যে, মাদীনার ভিতরে থেকেই 
অধিকাংশ লোক মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করারই মত প্রকাশ করেন । অতএব 
তিনি তাই করেন। পরিখার যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, মাদীনার উৎপাদিত ফলের এক 
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তৃতীয়াংশ প্রদানের অঙ্গীকারে বিরুদ্ধ দলের সাথে সন্ধি করা হবে কি? সা'দ ইব্‌ন 
উবাদাহ (রাঃ) এবং সা'দ ইব্‌ন মুআজ (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন এবং তিনিও 
এ পরামর্শ গ্রহণ করেন ও সন্ধি করা থেকে বিরত থাকেন। অনুরূপভাবে 
হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পরামর্শ নেন যে, 
মুশরিকদেরকে আক্রমণ করা হবে কি? তখন আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ৪ 
‘আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি । উমরাহ পালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য’ ৷ আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও স্বীকার করে নেন। এ রকমই যখন 
মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়িশা 
সিদ্দীকার (রাঃ) উপর অপবাদ দেয় তখন তিনি বলেন ৪ 

“হে মুসলিম ভাইসব! যেসব লোক আমার স্ত্রীর দুর্নাম করছে তাদের ব্যাপারে 
আমি কি করতে পারি, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহর শপথ! আমার 
জানামতে তো আমার স্ত্রীর কোন দোষ নেই। আর যে লোকটির সাথে অপবাদ 
দিচ্ছে, আল্লাহর শপথ! সেও তো আমার মতে ভাল লোকই বটে’ আয়িশাকে 
(রাঃ) পৃথক করণের ব্যাপারে তিনি আলী ও উসামার (রাঃ) পরামর্শ গ্রহণ 
করেন । মোট কথা, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাজে এবং অন্যান্য কাজেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ করতেন । সুনান ইবৃন মাজাহয় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের ঘোষণাও বর্ণিত আছে £ 

‘যার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা যায় সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ৷” (আবু দাউদ 
৫/৩৪৫, তিরমিযী ৮/১০৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করার পর বলেছেন 
যে, এটি হাসান। 


সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর 
আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে 
এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ ৬ 05 ০০৪১ 
4 যখন তোমরা কোন কাজের পরামর্শ গ্রহণের পর ওটা সম্পন্ন করার দৃঢ় 


সংকল্প করে ফেল তখন মহান আল্লাহর উপর নির্ভর কর, আল্লাহ তা'আলা 
নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন ।” অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতের ঘোষণা ঠিক এ রূপই 
যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে ৪ 

রর 


একা RATT ৯৬ ০5 15011 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২১৯ পারা ৪ 


আর সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত, 
বিজ্ঞানময় । (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১২৬) তারপরে বলা হচ্ছে যে, মুমিনদের 
শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করা উচিত। 


নাবীর পক্ষে সম্ভব নয় 

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 44 01 :গ ৩৬ 59 
আত্মসাৎ করা নাবীর জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।" ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
যে, বদর যুদ্ধে যে গানীমাতের মাল পাওয়া গিয়েছিল, তন্ধ্য হতে একটি লাল 
রংয়ের চাদর হারিয়ে যায়। তখন লোকেরা বলাবলি করে যে, সম্ভবতঃ এটা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামই নিয়েছেন। তখনই এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৭/৩৪৮, আবু দাউদ ৪/২৮০, তিরমিযী ৮/৩৫৯) তারা 
হাদীসটিকে হাসান গারীৰ বলেছেন । সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রাসূলগণের নেতা 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কোন প্রকারের বিশ্বাসঘাকতা ও 
আত্মসাৎ করণ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিভ্র। সেটা মাল বন্টনই হোক অথবা 
আমানাত আদায় করার ব্যাপারেই হোক। “নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের ব্যক্তিত্ব এরূপ নয় যে, তার নিকটতম সহচরগণ তার সাথে 
বিশ্বাসঘাতকতা করবেন ৷’ 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে এ ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর যমীন 
অথবা বাড়ী অন্যায়ভাবে দখল করে নিজের কজায় নিয়ে নেয়। যদি এক হাত 
মাটিও অন্যায়ভাবে নিজের দখলে নিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত সাতটি 
যমীনের স্তর তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। (আহমাদ ৪/১৪০) মুসনাদ 
আহমাদে অন্যত্র রয়েছে ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয্দ 
গোত্রের একজন লোককে শাসনকর্তা করে পাঠান। লোকটিকে ইব্‌ন লাতবিয়্যাহ 
বলা হত। সে যাকাত আদায় করে এসে বলে, “এগুলো আপনাদের এবং এটা 
আমার যা তারা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মিম্বরের উপর দাড়িয়ে বলেন ৪ 

‘এ লোকদের কি হয়েছে যে, যখন আমি তাদেরকে কোন কাজে প্রেরণ করি 
তখন এসে বলে ৪ ‘এটা আপনাদের এবং এটা আমার উপঢৌকন?’ তারা কেন 
তাদের মা-বাবার বাড়ীতে বসে থাকছেনা এবং দেখুক যে, তাদেরকে কেহ 
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উপঢৌকন পাঠায় কি না। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে সেই সত্তার শপথ! 
তোমাদের মধ্যে যে কেহ ওর মধ্য হতে কোন কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামাতের দিন 
সে ওটা স্কন্ধে বহন করে আগমন করবে । উট হলে চীৎকার করবে, গরু হলে 
হাম্বা রব করবে এবং ছাগল হলে ভ্যা ভ্যা শব্দ করবে ।' অতঃপর তিনি স্বীয় হস্ত 
দ্বয় এত উচু করেন যে, তার বগলের সাদা অংশ চোখে পড়ে যায় এবং তিনবার 
বলেন, “হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি?’ হিসাম ইব্‌ন উরওয়াহ (রহঃ) এর 
সাথে আরও যোগ করেন যে, আবু হুমাইদ (রাঃ) বলেন £ আমি আমার নিজ 
চোখে তাকে দেখেছি, আমি আমার নিজ কানে তাকে বলতে শুনেছি এবং যায়িদ 
ইব্‌ন সাবিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছি। (আহমাদ ৫/৪২৩, বুখারী ২৫৯৭, 
৭১৭৪; মুসলিম ১৮৩২) 

জামেউত তিরমিযীতে রয়েছে, মুআয্‌ ইব্‌ন জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন। আমি সেখানে 
গমন করার প্রস্তুতি নিলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠান । আমি তার নিকট ফিরে 
এলে তিনি আমাকে বলেন ৪ 

“আমি শুধুমাত্র এ কথা বলার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আমার অনুমতি 
ছাড়া যেটা গ্রহণ করবে তা আত্মসাৎ এবং প্রত্যেক আত্মসাৎকারী তার 
আত্মসাৎকৃত জিনিস নিয়ে কিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে। এ টুকুই আমার 
বলার ছিল। যাও, নিজ কাজে নিয়োজিত হও ।” (তিরমিযী ৪/৫৬৪) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন । মুসনাদ আহমাদে রয়েছে 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সাহাবীগণের সামনে 
দাড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মসাৎ করণের বর্ণনা দেন এবং ওর বড় বড় পাপ 
ও শাস্তির কথা বর্ণনা করে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। অতঃপর তিনি 
বললেন £ আমি ইহা চাইনা যে, তোমাদের কেহ কিয়ামাত দিবসে এমনভাবে 
উদিত হবে যে, সে তার কাধে উট বহন করে উঠবে যে, বিকট শব্দ করতে 
থাকবে আর এ লোক বলতে থাকবে £ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সান্নাম! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব ঃ তোমার জন্য 
আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে 
আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলাম । আমি তোমাদের কেহকে এমন অবস্থায় 
কিয়ামাত দিবসে উথ্থিত হতে দেখতে চাইনা যে, তার ঘাড়ে ঘোড়া বহন করে 
উত্থিত হবে এবং এ ঘোড়াটি হেষা রব করতে থাকবে এবং এ লোকটি বলতে 
থাকবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব £ 
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তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি 
তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলাম । আমি ইহা পছন্দ করিনা যে, 
কিয়ামাত দিবসে তোমাদের কেহ এমনভাবে উথ্থিত হবে যে, তার কাপড় 
বাতাসে পতপত করে উড়তে থাকবে, আর এ লোক বলবে ঃ হে আল্লাহর 
রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তখন বলব ৪ তোমার জন্য আমি 
আন্নাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর 
বাণী পৌছে দিয়েছিলাম । আমি ইহা পছন্দ করিনা যে, তোমাদের কেহ 
কিয়ামাত দিবসে এমনভাবে উথ্থিত হোক যে, তার ঘাড়ে সোনা এবং রূপা বহন 
করবে। এ লোকটি বলবে ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য সুপারিশ করুন। 
আমি তখন বলব ঃ তোমার জন্য আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবনা, 
কারণ আমি তোমার কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছিলাম । (আহমাদ 
২/৪২৬, ফাতহুল বারী ৬/২১৪, মুসলিম ৩/১৪১৬) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ৪ 
খাইবারের যুদ্ধের দিন কয়েকজন সাহাবী এসে বলেন ঃ অমুক শহীদ হয়েছেন, 
অমুক শহীদ হয়েছেন। একটি লোক সম্বন্ধে এ কথা বলা হলে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “কখনই নয়, আমি তাকে জাহান্নামে 
দেখেছি। কেননা সে গানীমাতের মাল হতে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছিল । 
অতঃপর তিনি বলেন £ “হে উমার ইবৃন খাত্তাব! আপনি যান এবং জনগণের মধ্যে 
ঘোষণা করে দিন যে, শুধুমাত্র ঈমানদারগণই জান্নাতে যাবে ।” উমার (রাঃ) 
বলেন, সুতরাং আমি গিয়ে এটা ঘোষণা করে দেই ৷’ (আহমাদ ১/৩০, মুসলিম 
১১৪, তিরমিযী ১৫৭৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 


ঈমান এবং বেঈমান সমান নয় 


এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ Lis ৪5 ৩ এ] ০3০) পা ৩০ 


2০০ ০ পক 5963 || 32 যারা আল্লাহর শারীয়াতের উপর চলে 
তীর সন্তুষ্টি লাভ করে তারা সাওয়াবের অধিকারী হয় এবং তাঁরা শান্তি হতে 
পরিত্রাণ পায়। আর যারা তার ক্রোধে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর জাহান্নামে 
নিক্ষিপ্ত হয় এ দু'দল কি কখনও সমান হতে পারে? কুরআনুল হাকীমের মধ্যে 
অন্য জায়গা রয়েছে ঃ 
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“> 4 2,2 Fe ow নি $ ১ রা 

TAS IAS 841 410০5 01050 28৬2 
তোমার রাবব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে 
জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? (সুরা রাদ, ১৩ ৪ NT 
4] ৪১62 265 AS 5৮84 58 ৫০৮1455১৩৪০ 


যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশরঘতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সেকি এ 
ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি। (সুরা কাসাস, 


২৮ £ ৬১) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ ১০৮ ০০৪০১ ৮৯ 
4]। (আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে) হাসান বাসরী (রহঃ) 
এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে উত্তম 
অথবা খারাপ উভয় আমলকারীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা রয়েছে। (ইবৃন আবী 
হাতিম ২/৬৪৬, তাবারী ৭/৩৬৭) আবু উবাইদাহ (রাঃ) এবং আল কিসাই (রহঃ) 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, জান্নাতের অধিবাসীদের জন্য যেমন বিভিন্ন 
মাত্রা ও আবাস । যেমন অন্য জায়গায় রয়ছে ঃ 
RRS be GE 1 
আর প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ “আমলের কারণে মর্যাদা লাভ করবে । (সূরা 
আন'আম, ৬ ৪ ১৩২) তারপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 14 ০ 2801) 
৩4% আল্লাহ তা'আলা কার্যাবলী দেখছেন এবং অতি সতৃরই তিনি সকলকে 
পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন; না সাওয়াব নষ্ট হবে, আর না পাপ বৃদ্ধি পাবে বরং 
আমল অনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে। 
রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে 
ন্লহ তালা বলেনঃ 3১43088০42৮ ERA 
nil 2 মু’মিনদের উপর আল্লাহর বড় অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি তাদের মধ্যে 
তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজন নাবী পাঠিয়েছেন যেন তারা তীর সাথে 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ২২৩ পারা ৪ 
কথাবার্তা বলতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, তার সাথে উঠতে বসতে পারে 


75 MEE Is 
5944141654৬ 458 GUS 
বল ৪ আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্ত্যাদেশ হয় 
যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ্‌। (সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ১১০) অন্য জায়গায় 
১6] খু) তুলা ও 0০:70 2$ 1125 0 
চিট 
তোমার পুর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই তো আহার করত 
ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত । (সুরা ফুরকান, ২৫ £ ২০) অন্য স্থানে রয়েছে £ 


হ্যা ০৯ ৮ ৯ 36) J) < কা ৫2907 
তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, 
যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সুরা ইউসুফ, ১২ ১০৯) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে $ 


১০5 US Sb SY AH Gey 

হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই রাসুল 
আসেনি? (সুরা আন‘আম, ৬ ৪ ১৩০) মোট কথা, এটা পূর্ণ অনুগ্রহ যে, 
সৃষ্টজীবের নিকট তাদেরই মধ্য হতে রাসূল পাঠানো হয়েছে যেন তারা তাদের 
সঙ্গে উঠা বসা করে বার বার প্রশ্নোত্তর করে ধর্ম সমন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে 
পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জনগণের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ 
কাজ হতে নিষেধ করেন। এভাবে তিনি তাদের মধ্য হতে শির্ক ও অজ্ঞতার 
অপবিভ্রতা দূর করে তাদেরকে নির্মল ও পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও 
সুন্নাহ শিক্ষা দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে 
মানুষ স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। তাদের মধ্যে প্রকাশ্য অন্যায় ও পূর্ণ অজ্ঞতা 
বিরাজমান ছিল। 


১৬৫। হ্যা, যখন তোমাদের 
উপর বিপদ উপস্থিত হল, 


4৮৮ 2 LEE 
inet pol শা ০ 


সূরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২২৪ পারা ৪ 
বস্তুতঃ তোমরাও তাদের প্রতি | 4 / ৫ 24 ৮৮৫ ৫1 5 
তদনুরূপ দু'বার বিপদ; 144৯ 3:03 ০৮5 ০! 3 
উপস্থিত করেছিলে, তোমরা « £০৫ 24 এ 
বলেছিলে £ এটা কোথা হতে |) 7৮১1 ৮৪ ০ 22 
হল? তুমি বল 8 ওটা 48 রি ৮৫৮ ৮6৫ 
তোমাদের নিজেদেরই নিকট a ৮০, 55 4০ 4 
হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব 

বিষয়োপরি শক্তিমান। 

১৬৬। এই দুই দলের সম্মুখীন. ০১০১৮ ০ ৫০ 
হওয়ার দিন তোমাদের উপর | এ! £ el 3.17 
যা আপতিত হয়েছিল তা পচ রন কি: টি 
আল্লাহরই ইচ্ছাক্রমে; এবং ৮213 481 ০১৮১ ০৮০ 
তদ্দারা আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে টির 
পরীক্ষা করেন। ০১৯০ 
১৬৭। আর তদ্দারা তিনি [2 পা) ০০ হি > 
মুনাফিকদেরকে পরিচিত 1920 A 93.) 
করেন; এবং তাদেরকে বলা OTA Ue 
হয়েছিল £ এসো, আল্লাহর । 8 155: 190৮2 7৯ ৯3; 
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তা পরিজ্ঞাত আছেন। 


১৬৮ । ওরা তারা, যারা = ০৭ 2 ৬ এ 
লা অয নিহত তং 1০:9৮), 15 টা NA 
সম্বন্ধে বলে £ যদি তারা 4114 1৮1 4167-17 
আমাদের কথা মান্য করত | 9% ৮ ৩৯০৮০ 

তাহলে নিহত হতনা; তুমি বল + 5% ০০ 1, সর 5 
৪ যদি তোমরা সত্যবাদী হও 1৮১ ০৮ 529১0 05 
তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু 


হতে রক্ষা কর ০৪৯০০2৪৩৫৬১ 


এখানে যে বিপদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে উহুদ যুদ্ধের বিপদ ৷ এ যুদ্ধে 
সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। কিন্তু মুসলিমগণ এর দ্বিগুণ বিপদ কাফিরদেরকে 
পৌছিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হয়েছিল এবং 
সত্তরজন বন্দী হয়েছিল মুসলিমগণ পরস্পর বলাবলি করেন যে, এ বিপদ কি 
করে এলো? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেন, ৮. ১০ ৯ $১ এ বিপদ 
তোমাদের নিজেদের পক্ষ হতেই এসেছে। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা 
করেন, “বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণ মুক্তিপণ নিয়ে যেসব কাফিরকে মুক্তি 
দিয়েছিলেন তারই শাস্তি স্বরূপ উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবীকে শহীদ করা হয়, 
তাদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সম্মুখের একটি দাত ভেঙ্গে যায়। তার মাথার শিরোস্ত্রান ভেঙ্গে 
মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে যায় । উক্ত আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। 

দ্বিতীয় ভাবার্থ হচ্ছে ৪ তোমরা রাসূলুল্লাহর অবাধ্য হয়েছিলে বলেই 
তোমাদেরকে এ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজগণকে তাদের স্থান হতে সরে যেতে নিষেধ করেছিলেন, 
কিন্ত এ নিষেধ সত্ত্বেও তারা উক্ত স্থান হতে সরে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা“আলা 
প্রত্যেক জিনিসের উপর সক্ষম । তিনি যা চান তাই করেন, যা ইচ্ছা করেন তা'ই 
নির্দেশ দেন। কেহ তার নির্দেশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনা । দু'টি দলের 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২২৬ পারা ৪ 


মুখোমুখী হওয়ার দিন (হে মুমিনগণ!) তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল, যেমন 
লোক শহীদ হয়েছিল এবং কিছু আহতও হয়েছিল, এ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার 
ইচ্ছাত্রমেই হয়েছিল। এর একটি কারণ ছিল এই যে, এর মাধ্যমে অটল ও দৃঢ় 
ঈমানের লোক এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করা হয়। যেমন 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুল এবং তার সঙ্গীরা যারা রাস্তা হতে ফিরে 
এসেছিল । কিছু মুসলিম তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, “এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ 
কর কিংবা কমপক্ষে এ আক্রমণকারীদেরকে পিছনে সরিয়ে দাও ৷’ ইব্‌ন আববাস 
(রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান 
বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাসান ইব্ন সালিহ 
(রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে দুআ করার মাধ্যমে 
সাহায্য কর। যা হোক, তারা কৌশল অবলম্বন করে বলে, ‘আমরা যুদ্ধবিদ্যায় 
মোটেই পারদর্শী নই। আমরা যুদ্ধবিদ্যা জানলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ 
করতাম ৷’ ওরা যদি কমপক্ষে মুসলিমদের সঙ্গেও থাকত তাহলেও কাফিরদের 
আক্রমণ প্রতিহত করা যেত। কেননা এর ফলে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি দেখানো 
হত বা তারা দু'আ করত, কিংবা প্রস্তুতি গ্রহণ করত। তাদের উপরের কথার 
ভাবার্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছে 8 ‘আমরা যদি জানতে পারতাম যে, সত্যি 
সহযোগিতা করতাম । কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধ হবেইনা। ইরশাদ হচ্ছে ৪ 

SEN op 4%; +45 4৯ সেই দিন তারা বিশ্বাস অপেক্ষা 
অবিশ্বাসের বেশি নিকটবর্তী ছিল।? এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মানুষের অবস্থা 
বিভিন্ন প্রকারের। কখনও সে কুফরীর নিকটবর্তী হয় এবং কখনও ঈমানের 
নিকটবর্তী । এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৪ 

০5৪ ৪ ০৫ ৫০52 6 4} $% তাদের অন্তরে যা নেই তা তারা মুখে 
বলে থাকে। যেমন তারা বলে ৪ ভি 3 ৮৬৫ % আমরা যদি যুদ্ধ হওয়ার 
কথা জানতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকতাম । অথচ তারা নিশ্চিতরূপে 
জানত যে, মুশরিকরা মুসলিমদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে দুনিয়ার 
বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । কেননা ইতোপূর্বে বদরের যুদ্ধে 
তাদের বড় বড় নেতারা নিহত হয়েছিল। কাজেই তারা এখন দুর্বল মুমিনদের 
উপর ভীষণ আক্রমণ চালাবে । সুতরাং এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। 
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তাই মহান আল্লাহ বলেন £ ০৯৬ ০ ৮1419 তাদের অন্তরের গোপনীয় 
কথা আমি খুব ভালভাবেই জানি। ৮১৬1 % 15-459 ৮৫73 19৬ 0:00 
19 এ লোকগুলো ওরাই যারা তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলেছিল, যদি এরা 
আমাদের পরামর্শ মত কাজ করত এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করত তাহলে কখনও 
নিহত হতনা । এর উত্তরে আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 

০১৬০ mS ৩! ০০ ১৪১৪ 1939১৬ :8 যদি তোমাদের র এ 
কথা সঠিক হয় যে, মানুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত না হলে মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে 
যাবে তাহলে তো তোমাদের না মরাই উচিত, কেননা তোমরা তো বাড়ীতেই বসে 
রয়েছ। কিন্তু এটা স্পষ্ট কথা যে, একদিন তোমরাও মৃত্যুবরণ করবে, যদিও 
সুদৃঢ় ও সুউচ্চ অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি তোমাদেরকে তখনই 
সত্যবাদী মনে করতে পারি যখন তোমরা নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে 
পারবে ৷’ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, এ 
আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুলের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৭/৩৮৩) 


কোন ভয় নেই এবং তারা (7৯ ১5 2০ ০১৪ 


সুরা ৩ £ আলে ইমরান ২২৮ টা 
দুঃখিত হবেনা । টি 
DI 


হতে অনুগ্রহ ও নি‘আমাত 


হয়; আর এ জন্য যে, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতিদান AEE 
বিনষ্ট করে ননা। ০০) ১৯1 
১৭২। যারা আঘাত পাওয়ার ৷ % টিটি, 
পরেও আল্লাহ ও রাসূলের 14) 9 ০৯ তাত 
নির্দেশকে মান্য করেছে তাদের |+ 8 না 
মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও ৮ ৪ Jl 
সংযত হয়েছে তাদের জন্য, 9685-47-22 bE 
রয়েছে মহান প্রতিদান । 19: AA ol AY 
৫ নি ০ iS 
৯৮519 
১৭৩। যাদেরকে লোকেরা রর ক 


বলেছিল ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের 
বিরুদ্ধে সেই সব লোক 
সমবেত হয়েছে; অতএব 
তোমরা তাদেরকে ভয় কর; 
কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস 
পরিবর্ধিত হয়েছিল এবং তারা 
বলেছিল $ আল্লাহই আমাদের 
জন্য যথেষ্ট এবং তিনি 
মঙ্গলময়, কর্মবিধায়ক। 


১৭৪ । অতঃপর তারা আল্লাহর 
অনুগ্রহ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তীত 


১৭৫। নিশ্চয়ই শাইতান |» 17 116 1461 ১৬ 
শুধুমাত্র তার অলী হতে 14০৮৯: (৯৩১ ৮৯ "৮? 


তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন | 4 414: 47 771০6 £১০৫% 
করে; কিন্ত যদি তোমরা ১৯১০ 26s ol 5০ 
বিশ্বাসী হও তাহলে তাদেরকে ররর রা 
ভয় করনা; এবং আমাকেই ০৯১ FS ০1০৯৮ 
ভয় কর। 

শহীদগণের মর্যাদা 


₹।৮০ 


করলেও তাদের আত্মা জীবিত থাকে এবং আহাৰ্য প্রাপ্ত হয়। সহীহ মুসলিমে 
রয়েছে, মাসরূক (রহঃ) বলেন, ‘আমরা আবদুল্লাহকে (রাঃ) এ আয়াতের ভাবার্থ 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ৪ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম । তিনি বলেছিলেন ৪ 
“তাদের আত্মাসমূহ সবুজ রংয়ের পাখীর দেহের মধ্যে রয়েছে। তাদের জন্য 
আরশে লটকান প্রদীপসমূহ রয়েছে। সারা জান্নাতের মধ্যে তারা যে কোন 
জায়গায় বিচরণ করে এবং এ প্রদীপসমূহে আরাম লাভ করে থাকে । তাদের রাব্ৰ 
তাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলেন £ “তোমরা কিছু চাও কি?’ তারা বলে 
৪ “হে আল্লাহ! আমরা আর কি চাব? জান্নাতের সর্বত্র আমরা ইচ্ছা মত চলে ফিরে 
বেড়াচ্ছি। এরপরে আমরা আর কি চাইতে পারি? আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করেন এবং তারা এ এক উত্তরই দেয়। তৃতীয় বার 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ একই প্রশ্ন করেন। তারা যখন বুঝতে পারেন 
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যে, আল্লাহ প্রশ্ন করতেই থাকবেন । তাই তারা বলে, ‘হে আমাদের রাব্ব! আমরা 
চাই যে, আমাদের আত্মাগুলি আপনি আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিন। আমরা 
আবার দুনিয়ায় গিয়ে আপনার পথে যুদ্ধ করব এবং শহীদ হব’ তখন জানা হয়ে 
যায় যে, তাদের আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। তখন এ প্রশ্ন করা হতে 
আল্লাহ তা'আলা বিরত থাকেন । (মুসলিম ৩/১৫০২) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যারা মারা যায় এবং 
আল্লাহর নিকট উত্তম স্থান লাভ করে তারা কখনও দুনিয়ায় ফিরে আসা পছন্দ 
করেনা । কিন্তু শহীদগণ এ আকাংখা করে যে, তাদেরকে যেন পৃথিবীতে 
দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তারা আবার আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ 
হতে পারে। কেননা তারা স্বচক্ষে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে'। (আহমাদ 
৩/১২৬, মুসলিম ১৮৭৭) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “তোমাদের ভাইদেরকে যখন উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয় তখন 
আল্লাহ তা'আলা তাদের আত্মাগুলিকে সবুজ পাখিসমূহের দেহের মধ্যে নিক্ষেপ 
করে এবং আরশের ছায়ার নীচে লটকানো প্রদীপের মধ্যে আরাম ও শান্তি লাভ 
করে। যখন পানাহারের এরূপ উত্তম জিনিস তারা প্রাপ্ত হয় তখন বলতে থাকে, 
‘আমাদের জগতবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের উত্তম সুখভোগের সংবাদ পেত 
তাহলে তারা জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতনা এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে 
অস্বীকার করতনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 8 “তোমরা নিশ্চিত 
থাক। আমি জগতবাসীকে এ সংবাদ পৌঁছে দিব৷’ তাই আল্লাহ তা“আলা এ 
আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ১/২৬৫) কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইবন 
আনাস (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি উহুদ যুদ্ধে অংশ 
নেয়া শহীদগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (তাবারী ৭/৩৮৯, ৩৯০) 

আবু বাকর ইব্‌ন মিরদুওয়াই (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 
যাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে 
বলেন ঃ “হে যাবির! তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাকে চিন্তিত দেখছি? 
আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা 
শহীদ হয়েছেন এবং তার উপর অনেক খণের বোঝা রয়েছে। তা ছাড়া আমার 
বহু ছোট ভাই-বোনও রয়েছে । তিনি বললেন ৪ 
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“জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা যার সঙ্গে কথা বলেছেন পর্দার আড়াল থেকেই 
বলেছেন। কিন্ত তোমার পিতার সঙ্গে তিনি মুখোমুখী হয়ে কথা বলেছেন। তিনি 
তাকে বলেছেন ঃ “তুমি আমার নিকট চাও। যা চাইবে তা'ই আমি তোমাকে 
দিব। তোমার বাবা বলেছেন, “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই চাচ্ছি যে, 
আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যেন আমি আপনার পথে 
দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে আসতে পারি।” মহা সম্মানিত আল্লাহ তখন 
বলেছেন, “এ কথা তো আমি পূর্ব হতেই নির্ধারিত করে রেখেছি যে, কেহই এখান 
হতে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাবেনা । তখন তোমার পিতা বলেন, “হে আমার 
প্রভু! আমার পরবতীদেরকে তাহলে আপনি এ মর্যাদার সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন৷ 
তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (বাইহাকী ৩/২৯৯) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
৪ “শহীদগণ জান্নাতের দরজার কাছে নদীর ধারে সবুজ তাবুর মধ্যে রয়েছে। 
সকাল-সন্ধ্যায় তাদের নিকট জান্নাতী খাবার পৌঁছে যায়।” (আহমাদ ১/২৬৬, 
তাবারী ৭/৩৮৭) এ হাদীসটির বর্ণনা ধারা উত্তম। হাদীসটির বর্ণনা থেকে 
প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শহীদদের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে। তাদের কেহ জান্নাতের 
মধ্যে ঘুরে বেড়াবেন এবং কেহ কেহ জান্নাতের দরজার কাছে প্রবাহিত নদীর 
কাছে অবস্থান করবেন। আবার এও হতে পারে যে, সমস্ত শহীদগণের আত্মা বা 
রূহ জান্নাতের এ নদীর কাছে একত্রিত করা হয় এবং রাত্রি-দিন তাদেরকে খাদ্য 
প্রদান করা হয়। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন । 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) “মুমিনদের জন্য সুখবর’ অধ্যায়ে অন্য একটি হাদীস 
বর্ণনা করেছেন যে, তাদের আত্মাসমূহ জান্নাতে ঘুরে বেড়াবে এবং জান্নাতের ফল 
থেকে আহার করবে । জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা 
তাদের জন্য জান্নাতে যে, নি'আমাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন তা দেখে 
আনন্দিত ও উৎফুল্লিত হবে। এ হাদীসটি সর্বজন স্বীকৃত এবং চার ইমামগণের 
তিন ইমাম একে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হাদীসটি মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন ইদরীস আশ-শাফীঈ (রহঃ) থেকে, তিনি মালিক ইবন আনাস আল 
আশবুহি (রহঃ) থেকে, তিনি যুহরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইব্‌ন 
কা‘ব ইব্‌ন মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, রাসুল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ মু'মিন বান্দাদের আত্মাসমূহকে পাখি 
করে জান্নাতে গাছের শাখায় খাদ্য প্রদান করা হয়, যতদিন না কিয়ামাত দিবসে 
হবে । (আহমাদ ৩/৪৫৫) 
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এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, মু'মিন বান্দাদের আত্মা পাখির আকারে 
জান্নাতে অবস্থান করছে। আর শহীদদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখির আকারে জান্নাতে 
রয়েছে, যাদেরকে অন্য আত্মার সাথে তুলনা করা যেতে পারে উজ্জ্বল তারকার 
সাথে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর 
সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন । অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

0 ৮১৩ ৬৮ ০০১৪ এ শহীদগণ যেসব সুখ ও শান্তির মধ্যে রয়েছে 
তাতে তারা অত্যন্ত সন্তষ্ট এবং তাদের নিকট এটাও খুশির বিষয় যে, তাদের বন্ধু 
যারা তাদের পরে আল্লাহর পথে শহীদ হবে ও তাদের নিকট আগমন করবে, 
আগামীর জন্য তাদের কোন ভয় থাকবেনা এবং তারা যা দুনিয়ায় ছেড়ে এসেছে 
তজ্জন্যে তাদের কোন দুঃখ হবেনা।” আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
আমাদেরকেও জান্নাত দান করুন! সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বীরে মাউ'নার 
ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারা ছিলেন সত্তর জন সাহাবী । তারা সবাই একই দিন 
হত্যাকারীদের জন্য এক মাস পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতে “কুনুতে' রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ দু'আ করেন এবং তাদেরকে অভিশাপ দেন। 
আনাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের ব্যাপারেই কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াত 
অবতীর্ণ হয়েছিল, “আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের সংবাদ পৌছে দিন যে, 
আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন 
এবং আমরাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।' (ফাতহুল বারী ৭/8৪8৫, মুসলিম 
১/৪৬৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

৩০০১৭ Ff ভে 3 201 ১ ০০ alll 9৮ ৪ ১১ তার 
আল্লাহর নি'আমাত ও অনুগ্রহ লাভ করার দরুন আনন্দিত হয়, আর এ জন্যও 
আনন্দিত হয় যে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেননা ।' আবদুর রাহমান 
ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি (৩ 8৪ ১৭১) সমস্ত 
মুমিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য, শহীদ হোক আর নাই হোক । এরূপ খুব কম স্থানই 
রয়েছে যেখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবীগণের মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পর 
মুমিনদের প্রতিদানের বর্ণনা না করেন। 
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হামরাউল আসাদ বা বী'রে আবু উআইনার যুদ্ধ 

অতঃপর এ খাটি মুমিনদের প্রশংসামূলক বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা “হামরা-ই 
আসাদের’ যুদ্ধে আহত ও ক্ষত বিক্ষত হওয়া সত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। মুশরিকরা 
মুসলিমদেরকে বিপদাপন্ন করেছিল, অতঃপর তারা বাড়ীর দিকে প্রস্থান করেছিল। 
কিন্তু পরে তাদের ধারণা হয় যে, সুযোগ খুব ভাল ছিল। মুসলিমরা পরাজিত 
হয়েছিল এবং আহতও হয়েছিল, আর তাদের বড় বড় বীর পুরুষেরা শহীদও 
হয়েছিল। কাজেই তাদের মতে তারা একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পুনরায় 
যুদ্ধ করলেই ফাইসালা হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাদের এ মনোভাবের কথা জানতে পেরে মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে 
বলেন ঃ “তোমরা আমার সাথে চল। আমরা মুশরিকদের পিছনে ধাওয়া করব 
যেন তাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয় এবং তারা যেন জেনে নেয় যে, মুসলিমরাও 
শক্তিহীন হয়নি। তিনি শুধু তাদেরকেই সাথে নিয়েছিলেন যারা উহুদের যুদ্ধে 
উপস্থিত ছিলেন। তারা ছাড়া তিনি শুধু যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) সঙ্গে 
নিয়েছিলেন। ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের আহ্বানে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন। 

ইকরিমাহ (রাঃ) বলেন যে, যখন মুশরিকরা উহুদ হতে প্রত্যাবর্তন করে তখন 
পথে তারা চিন্তা করে পরস্পর বলাবলি করে, “না তোমরা মুহাম্মাদকে হত্যা 
করলে, না মুসলিমদের স্ত্রীদেরকে বন্দী করলে । দুঃখের বিষয় তোমরা কিছুই 
করনি । চল, ফিরে যাই ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ 
সংবাদ পৌছলে তিনি মুসলিমদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। 
তারা সব প্রস্তুত হয়ে যান এবং মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। অবশেষে তারা 
হামরাউল আসাদ বা বী'রে আবি উয়াইনা’ পর্যন্ত পৌছেন। মুশরিকরা ভীত- 
সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং “আচ্ছা, আগামী বছর দেখা যাবে’ এ কথা বলে তারা 
মাক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সান্লামও 
মাদীনায় ফিরে আসেন । এটাকেও একটি পৃথক যুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। 


AD TA কে ছে এ or dyn) এ] 19ঞএন 0০1 
৮৮০ ৯1199 ৯৫০ 1৯ যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ ও 
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রাসূলের নিদেশিকে মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও সংযত 
হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান । এ পবিত্র আয়াতে ওরই বর্ণনা 
রয়েছে । (নাসাঈ ১১০৮৩) 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) উরওয়াহকে (রহঃ) বলেন, ‘হে 
ভাগ্নে! তোমার পিতাগণ এ লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্বন্ধে এ আয়াতটি (সূরা 
আলে ইমরান, ৩ £ ১৭২) অবতীর্ণ হয় । অর্থাৎ যুবায়ের (রাঃ) ও সিদ্দীক রোঃ)। 
উহুদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং 
মুশরিকরা সামনে অগ্রসর হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
ধারণা হয় যে, না জানি এরা পুনরায় ফিরে আসে । তাই তিনি বলেন ৪ “তাদের 
পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে এরূপ কেহ আছে কি?’ এ কথা শোনা মাত্রই সত্তরজন 
সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান যাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবু বাকর (রাঃ) এবং 
একজন ছিলেন যুবায়ের (রাঃ)। এ বর্ণনাটি একমাত্র ইমাম বুখারী লিপিবদ্ধ 
করেছেন । (হাদীস নং ৪০৭৭) 

৯১০9 ১১০৮৬ তি 9 আও ali of ৮৫। ৮8 ৩৪ তে 
১! ভাবার্থ এই যে, আল্লাহর শক্ররা মুসলিমদেরকে হতোদ্যম করার জন্য 
শক্রদের সাজ-সরজ্জাম ও সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখিয়েছে । কিন্তু তারা ধৈর্যের 
পর্বতরূপে সাব্যস্ত হয়েছেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয়নি। বরং তাদের আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তারা 
আল্লাহ তা'আলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। 
সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম 
(আঃ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় 401 4৯9 05551 ৮) 401 পপ 
১5 এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এ কালেমাটি এ সময় পাঠ করেছিলেন যখন মানুষ তাকে ভীরু ও 
কাপুরুষ কাফির সৈন্যদের হতে ভয় দেখাতে চেয়েছিল । (ফাতহুল বারী ৮/৭৭) 

আবু বাকর ইবন মিরদুয়াই রেহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, উহুদের যুদ্ধের সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
কাফির সৈন্যদের সংবাদ দেয়া হয় তখন তিনি এ কালেমাটি পাঠ করেছিলেন। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, “এ নির্ভরশীলদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট 
এবং তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক । যারা অন্যায়ের ইচ্ছা পোষণ করত তাদেরকে 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ২৩৫ পারা ৪ 


আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে ধ্বংস করেছেন । মুসলিমরা আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই স্বীয় শহরের 
দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং কাফিরেরা স্বীয় ষড়যন্ত্রে অকৃতকার্য হয়। মুসলিমদের 
প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন। কেননা তারা সন্তুষ্টির কাজই করেছেন। 
আল্লাহ তা“আলা বড়ই গৌরবময় । ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে নি'আমাত ছিল এই 
যে, তারা নিরাপদে ছিল এবং ফযল ছিল যে, তখন ছিল হাজ্জের মৌসুম ৷ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বণিকদের এক যাত্রীদলের নিকট হতে 
মাল ক্রয় করেন যাতে বহু লাভ হয় এবং এ লভ্যাংশ তিনি স্বীয় সঙ্গীদের মধ্যে 
বন্টন করে দেন। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৩/৩১৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন 
ঃ ৮৪ ০১০ SE ৭১ ৮৮! সে ছিল শাইতান যে তার বন্ধুদের 
মাধ্যমে তোমাদেরকে হুমকি দিয়েছিল, তাদেরকে ভয় না করাই তোমাদের কর্তব্য । 
বরং একমাত্র আমার ভয়ই অন্তরে জাগিয়ে রাখ । কেননা ঈমানদারীর শর্ত এই যে, 
যখন কেহ ভয় প্রদর্শন করবে বা ধমক দিবে এবং ধর্মীয় কাজে তোমাদেরকে বাধা 
প্রদান করবে তখন মুসলিম আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করবে, তারই দিকে 
প্রত্যাবর্তন করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই 
সাহায্যকারী । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ . 
০] 

আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর 

পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায় । (সুরা যুমার, ৩৯ 8 ৩৬) শেষে বলেন ঃ 


2728 LU 
বল £ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। 
ভিডি ৩৯ ৪ ৩৮) অন্যস্থান রয়েছে ঃ 


ns RY hel; 22211758 
বি 5555 


ca 224 হর 25 ২০5 Lela oe oi 
Lid A sel ০ ON nhl ৬ DY) 
তারা শাইতানেরই দল । সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত । (সূরা 
মুজাদালাহ, ৫৮ ৪ ১৯) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 
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HACE ও হা 122 

আল্লাহ সিদ্ধাভ গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব । 
আল্লাহ শক্তিমান, 7977 ৫৮:33) ভয় হাতড়ে 

বব 
২২ 8৪০) আর এক স্থানে বলেন £ 

Sas Hides df BL a Cl 

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ 
তোমাদেরকে সাহায্য করবেন । (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ৭) আল্লাহ তা'আলা 
আরও বলেন ৪ 
(55 (6 GUT sy এ. 7 মমি ৫ ৮০৫ এ 
BE 3 (91204 8 3554 hl ৫৩০ ধু ety 

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু’মিনদেরকে সাহায্য করব পািব 
জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর 
আপত্তি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট 
আবাস । (সূরা মুমিন, ৪০ ৪ ৫১-৫২) 
১৭৬। আর যারা অবিশ্বাসে - 4% 

* চি ? ৭৬৭ 

তৎপর, তুমি তাদের জন্য ০৪ ১৮ 3$ " 


বিষন্ন হয়োনা; বস্তুতঃ তারা নি ক 12 ৮৪ 
আল্লাহর কোন অনিষ্ট করতে 1 ৮৫] 242১1 $ ০১৮১১ 
পারবেনাঃ আল্লাহ তাদের জন্য রানা 


GE ৪৫০ গে পা ০ 
আখিরাতে কোন কল্যাণ ইচ্ছা; «ঢা ১২৪৫ (৩৮১ A lar; 
করেননা এবং তাদেরই জন্য ৬, বুর্দ 8 7০ 
কঠোর শাস্তি রয়েছে। ১৯১] এ b> 


2৪ es 
dlls 2d 


44৫ ০ Rao 4 
1324 ১01 0 J NVA 
Eo রি A. ৬৫ at 
৮১1195159৮৯ 4০১ US] 


১৭৯। সতকে অসৎ 
মুনাফিক) হতে পৃথক না করা 
পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, 
তারা যে অবস্থায় আছে এ 
তবে তীর রাসূলদের মধ্য 
থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ 
করেন। সুতরাং তোমরা 
আল্লাহকে ও তীর রাসূলকে 
বিশ্বাস কর। এবং যদি বিশ্বাস 
কর ও ভাল ‘আমল কর 
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মহা পুরস্কার । ৪ দু 22 22 হু 2, 
15453 15550 019 ০447 

PPT এত 

22৮০/12৩ 


১৮০। আর আল্লাহ যাদেরকে [_ 7 ল্য 
স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান | ৩% UES Nj 28 
করেছেন তদ্বিষয়ে যারা কার্পণ্য ০২০০৪, 
করে তারা যেন এরূপ ধারণা [০৮ 441 (৫512 ৮০ ০৯০৪ 


না করে যে, ওটা তাদের জন্য | ॥ ৫৮, ॥ 
কল্যাণকর; বরং ওটা তাদের 3৯ 0২ Lis 2৯ ০4725 
জন্য ক্ষতিকর; তারা যে রা রিট eg 
বিষয়ে কৃপণতা করেছে উত্থান 1%: ৬ 0985 a) oh 
দিবসে ওটাই তাদের কষ্ঠ- fl 


নিগড় হবে; এবং আল্লাহ $৮০ 4 ial ys 4s 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের 


বা এবং যা EY ধু] ০০ CE AA € | 


| ৯ 09৯) 


রাসূলকে (সাঃ) শান্তনা প্রদান 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন 
বলে কাফিরদের পথভ্রষ্টতা তার নিকট খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল। যেমন তারা 
কুফরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমন তিনিও চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। এ জন্যই 
মহান আল্লাহ তাকে এটা হতে বিরত রাখছেন এবং বলছেন, “এরই মধ্যে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিপুণতা রয়েছে। 

ASI এ ০১৯০৭ (01 ৬১১০ 39 হে নাবী! তাদের কুফরী তোমার 
বা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । এসব লোক তাদের পরকালের অংশ 
ধ্বংস করছে এবং নিজেদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাদের 


২ 
= 
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বিরুদ্ধাচরণ হতে আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখবেন । সুতরাং তুমি তাদের জন্য 
দুঃখ করনা ।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ‘আমার নিকট এও নির্ধারিত 
নিয়ম রয়েছে যে, যারা ঈমানকে কুফরীর দ্বারা পরিবর্তিত করে তারাও আমার 
কোন ক্ষতি করতে পারেনা বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে এবং যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে কাফিরদেরকে 
অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছেন এ জন্য তাদের অহংকারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেমন 
অন্য স্থানে রয়েছে ৪ 
EL yo 


লিখ ১০4 22 a পাপ ত 248 21 
০৮21 ৬ ৯6১৩১ 6৮) 9555 9৮৩ ০১ 5 Ain Sl Og 
পা 414227 22 
০2৯৪২ ০) 
তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশর্ ও সম্ভান- 
সম্ভতি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব একার মঙ্গল তরান্বিত করছি? না, তারা 
বুঝেনা । (সুরা মুঁমিনূন. ২৩ ৪ ৫৫-৫৬) অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
JES ০০ ৫৩৫০ ৮৯1 LH ৩ DY 


০৯৮ 
যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার 
হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা । 
(সুরা কলম, ৬৮ 8 88) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ৪ 
০৫17 Ls 8৬৫ 84 | তর্ত) ভু 44 ৫ ৮.5 22 ২ 
54] ০৮3০1৫২৮৫০০ 7১95 Al DSS Yj 


০ i ৪৫৭ 4 RACY 

০১১৪৮ (৯ (৮2১1 ৯55 

আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সম্ভতি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে; 

আল্লাহ শুধু এটাই চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়ায় তাদেরকে শাত্তিতে 

আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায় কুফরী অবস্থায়ই বের হয়ে যায়। (সূরা 
তাওবাহ, ৯ ৪ ৮৫) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

৩১ Cdl ডি পেস বত উঠি এত PL DON ও 

৷ এটা মীমাংসিত ব্যাপার যে, কতগুলি পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার 


ন 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ২৪০ পারা ৪ 


বন্ধু ও শত্রুকে যাচাই-বাছাই ও প্রকাশ করে দিতে চান যাতে ধৈর্যশীল মুমিন ও 
পাপী মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে । 

এ আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ 
তা'আলা জেনে নিচ্ছেন যে, তাদেরকে যখন পরীক্ষা করা হয় তখন ঈমানের 
ব্যাপারে কে দৃঢ়, সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল ও স্থির প্রতিজ্ঞ। তিনি আরও জেনে নিতে চান 
যে, আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি কে কতখানি বাধ্য । এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা 
রাসূলের প্রতি মুনাফিকদের অবজ্ঞা, জিহাদ হতে পশ্চাতপসারণ এবং 
বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা তাই বলেন ঃ আল্লাহ 
এরূপ নন যে, তিনি পবিত্রতা হতে অপবিত্রতা পৃথক না করা পর্যন্ত তারা যার 
উপর আছে, তদবস্থায় বিশ্বাসীদেরকে পরিত্যাগ করবেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন 
যে, আল্লাহ তা'আলা উহুদের যুদ্ধের মাধ্যমে মুনাফিক ও মুসলিমদের পরিচয় 
তুলে ধরেছেন। (তাবারী ৭/৪২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, জিহাদ ও হিজরাতের 
মাধ্যমে আল্লাহ ইহা প্রকাশ করে দিয়েছেন। (তাবারী ৭/৪২৪) 


অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, ৬৪ ৫ ৯৪০ 2। ৩১ 59 তোমরা 
আল্লাহর অদৃশ্যকে জানতে পারনা। তবে তিনি এমন কারণ সৃষ্টি করে থাকেন 


যার ফলে মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যায় । কিন্তু আল্লাহ তাআলা 
স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাকে চান এ জন্য মনোনীত করে থাকেন। যেমন এক 


জায়গায় রয়েছে ৪ 
পা পারি পট পর 4 £ ৫ পপ 5 পে pe পা 
০৯০০ ০৪ ৮7০2 NJ ৭৫০ 2০ IE এ Si জা ০ 


৮.৮ 2 5 ৮2২5 AA Ar 
করেননা তার মনোনীত রাসুল ব্যতীত । সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং 
পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন । (সূরা জিন,৭২ ৪ ২৬-২৭) অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা বলেন ৪ 


৮৮৮৫ ০ ৮919569195৩ তোমরা আল্লাহর উপর ও তার 
রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অর্থাৎ তাদের আনুগত্য স্বীকার কর, 
শারীয়াতের অনুসারী হও এবং জেনে রেখ যে, ঈমান ও আল্লাহভীরুতার ব্যাপারে 
তোমাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে। 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৪১ পারা ৪ 


কৃপণতার ব্যাপারে নাসীহাত 

ইরশাদ হচ্ছে ঃ Ph এ: ৩০ 80 ATT Cn Os ALY 
৯ ৮০ 7৯ 417 কৃপণ ব্যক্তি যেন তার ধন-সম্পদকে তার জন্য মঙ্গল 
মনে না করে, বরং ওটা তার জন্য চরম ক্ষতিকর । ধর্মের ব্যাপারে তো ক্ষতিকর 
বটেই, এমন কি কোন কোন সময় দুনিয়ায়ও ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। 
FAM] £9০4 ৮ ৩95,০০ এর পরিণাম এই যে, ওঁ কৃপণের সম্পদ 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 
‘যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেন এবং সে যদি এ সম্পদের যাকাত আদায় না 
করে তাহলে তার সম্পদ কিয়ামাতের দিন টেকো মাথা বিশিষ্ট এবং চোখের উপর 
দু'টি কালো চিহযুক্ত বিষাক্ত পুরুষ সাপ হয়ে গলাবন্ধের ন্যায় তার গলায় জড়িয়ে 
যাবে। অতঃপর তার গালে দংশন করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, ‘আমি 
তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন ভাগ্তার। এরপর তিনি এ আয়াতটি (৩ ৪ ১৮০) 
পাঠ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৭৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনাকারীদের ক্রমিক 
ধারার মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন হিব্বানও (রহঃ) এ হাদীসটি 
তার সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৫/১০৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) 
বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ যে তার সম্পদের উপর প্রদেয় যাকাত সঠিকভাবে আদায় 
করেনা (কিয়ামাত দিবসে) এ সম্পদ টাক মাথাওয়ালা বিষাক্ত পুরুষ সাপে পরিণত 
হয়ে তার পিছু ধাওয়া করবে। এ লোকটি এ সাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য 
দৌড়াতে থাকবে, সাপটিও তার পিছু ধাওয়া করবে এবং বলতে থাকবে ৪ আমি 
তোমার সম্পদ । অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) পাঠ করেন, তারা যে 
বিষয়ে কৃপণতা করছে কিয়ামাত দিবসে ওটাই হবে তাদের কণ্ঠ নিগড় । (আহমাদ 
১/৩৭৭, তিরমিধী ৮/৩৯৩, নাসাঈ ৬/৩১৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/৫৬৮)। ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ 


এপি ১4 ww Ur ১৮১৭) lj) 4) আল্লাহই 
হচ্ছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্বত্বীধিকারী। তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন 
তা হতে তার নামে কিছু খরচ কর। সমস্ত কিছু তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে । 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৪২ পারা ৪ 


তোমরা দান করতে থাক, যেন কিয়ামাতের দিন তা কাজে লাগে এবং জেনে রেখ 
যে, তোমাদের কথা এবং সমস্ত কাজের আল্লাহ তাআলা পূর্ণ খবর রাখেন ।' 


১৮১। অবশ্যই আল্লাহ তাদের | ০৫ 4৫7 ০ ০ ₹2% 

কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলে 8 481 ৮৮৮ ১৩ 291 
থাকে যে, আল্লাহ দরিদ্র ও , ৫ এ. «4 
তারা ধনবান; তারা যা বলছে 2 41 ০1 190 ২: 


এবং তাদের অন্যায়ভাবে : ,. রর 
নাবীগণকে হত্যা করা আমি 1/6 ৮:5৩ 25৯14 
লিপিবদ্ধ করব; এবং 
তাদেরকে বলব ৪ তোমরা | 24 ₹৫ নিরব 4 412০ 
জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির আস্বাদ 9 5 পট মি 
গ্রহণ কর। প্র = ৮4244 2 


১৮২। এটা তাই যা! ০ ০র্ত 1০ 2112 
তোমাদের হস্তসমূহ পূর্বে -+- ৮ ১ 2 
প্রেরণ করেছে এবং নিশ্চয়ই | «4. 3 


iu ০৫ ্, এ চর 
আল্লাহ অত্যাচারী নন তাদের ০১৩০ ০ 41 0] 4591 
প্রতি, যারা তীকে সেবা করে। |" রে 


১৮৩। যারা বলে থাকে, বব €। 1. 
অবশ্যই আল্লাহ আমাদের জন্য 1 0] 1৮ ২ 
অঙ্গীকার করেছেন - অগ্নি যা 
এমন কুরবানী আনয়ন না করা; ॥, « 
৫ 4 ro এ পা পি । 

পর্যন্ত আমরা যেন কোন নাবীর = 505 GL 5 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি; রি 
তুমি বল ৪ নিশ্চয়ই আমার | * 
পর্বে সমজ্জল নিদর্শনাবলী | ০৮ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৪৩ পারা ৪ 


এবং তোমরা যা বল তৎসহ ,%% এ. ০22 
রাসূলগণ আগমন করেছিল; 3 ৯১১ ৮-০৬০ ৩ 
যদি তোমরা সত্যবাদী হও; , ॥ 3 ate এ 
তাদেরকে হত্যা করেছিলে? 


১৮৪ । অতঃপর যদি তারা | ০৫৫ +, এর 4 রর 

তোমার প্রতি অসত্যারোপ 528 n= ০১ 184 
করে তাহলে তোমার পূর্বেও 
রাসূলগণকে অবিশ্বাস করা 5৫ 85 ৩০ ৮): ০% 
হয়েছিল, যারা প্রকাশ্য 


PL $2 cud 
নিদর্শনাবলী ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা 5113 16 ৯৪০৬ 
এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসহ আগমন ” 2 
করেছিল। হি 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, “আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিতে পারে এমন কে 
আছে? এবং তিনি তাকে দিগুণ-চতুর্ুণ করে প্রদান করবেন’ এ আয়াতটি যখন 
ভি হার লি রে “হে নাবী! আপনার প্রভু কি 
দরিদ্র হয়ে পড়েছেন এবং এ জন্যই কি তিনি স্বীয় বান্দাদের নিকট কর্জ যাঞ্চা 
করছেন? তখন ০৮৯ ১৯9 8 ৭0 91196 0201 0 Al ৪০০ ও 
(অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন যারা বলে থাকে যে, আল্লাহ দরিদ্র 
ও তারা ধনবান) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে রয়েছে যে, আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) একদা 
ইয়াহুদীদের বিদ্যালয়ে গমন করেন। ফানহাস নামে সেখানে একজন বড় শিক্ষক 
ছিল এবং তার অধীনে আশী’ নামক একজন বড় আলেম ছিল । সেখানে জন- 
সমাবেশ ছিল। তিনি তাদের ধর্মীয় আলোচনা শুনছিলেন। তিনি ফানহাসকে 
সম্বোধন করে বলেন, “হে ফানহাস! আল্লাহকে ভয় করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৪৪ পারা ৪ 


কর । তোমার খুব ভাল করেই জানা আছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আল্লাহর সত্য রাসূল । তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট হতে 
সত্য এনেছেন। তার গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত আছে যা তোমাদের 
হাতেই বিদ্যমান রয়েছে। ফানহাস তখন উত্তরে বলে, “হে আবু বাকর (রাঃ) 
শুনুন, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আমাদের মুখাপেক্ষী, আমরা তার মুখাপেক্ষী নই। 
আমরা তার নিকট এরূপ কাকুতি মিনতি করিনা যেমন তিনি আমাদের নিকট 
কাকুতি মিনতি করেন । আমরা তার নিকট মোটেই মুখাপেক্ষী নই। কারণ আমরা 
ধনবান। তিনি যদি ধনী হতেন তাহলে আমাদের নিকট খণ চাইতেননা, যেমন 
আপনাদের নাবী বলছেন। আল্লাহতো আমাদেরকে সুদ হতে বিরত রাখতে 
চাচ্ছেন, অথচ নিজেই সুদ দিতে চাচ্ছেন। তিনি যদি ধনী হতেন তাহলে 
আমাদেরকে সুদ দিতে চাবেন কেন?’ এ কথা শুনে আবু বাকর (রাঃ) ক্রোধান্বিত 
হয়ে ফানহাসের মুখে সজোরে চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, “যে আল্লাহর হাতে 
আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! যদি তোমাদের ইয়াহুদীদের সাথে আমাদের চুক্তি 
না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই তোমার মত আল্লাহদ্ৰোহীর মাথা কেটে নিতাম ।” 
ফানহাস সরাসরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে আবু 
বাকরের (রাঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে । তিনি আবু বাকরকে (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করেন £ “তাকে মেরেছেন কেন? আবু বাকর (রাঃ) তখন ঘটনাটি বর্ণনা করেন। 
ফানহাস চালাকি করে বলে, “আমি তো এরূপ কথা মোটেই বলিনি ৷’ সে সম্বন্ধে 
এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের এ ধারণা 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেন যে, তারা বলত £ 


OU চে ৬৮ ০১০০ ৮ এআ এ alt এ 195 ৩ 
)এ। 45 যেসব আসমানী কিতাব আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন এগুলিতে 


স্থাপন না করি যে পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে এ অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন না 
করবেন যে, তিনি তার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন কিছু কুরবানী করবে, তার 
সেই কুরবানী খেয়ে নেয়ার জন্য আকাশ হতে আন্লাহ-প্রেরিত আগুন এসে তা 
খেয়ে নিবে। তাদের এই কথার উত্তরে ইরশাদ হচ্ছে ৪ 


৩1 ৮১৯৩ ob লিউ ৩৭০) Ede এও ৩১ ৩০ শি এ 
0১৮০ ৯ তোমাদের র চাহিদা মত অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনকারী নাবীগণ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৪৫ পারা ৪ 


নিদর্শন ও প্রমাণাদিসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছিলেন, তথাপি তোমরা 
তাদেরকে হত্যা করেছিলে কেন? তাদেরকে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
এ মু'জিযাও দিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রত্যেক গৃহীত কুরবানীকে আসমানী আগুন 
এসে খেয়ে নিত। কিন্ত তোমরা তাদেরকেও তো সত্যবাদী বলে স্বীকার করে 
নাওনি। তোমরা তাদেরও বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা করেছিলে, এমনকি তাদের কেহ 
কেহকে হত্যাও করেছিলে । এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তোমরা তোমাদের 
নিজেদের কথারও কোন মর্যাদা দাওনা । তোমরা সত্যের সাথীও নও এবং 
নাবীকে সত্য বলে স্বীকার করতেও সম্মত নও। নিশ্চয়ই তোমরা চরম 
মিথ্যাবাদী'। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন £ 

5902 Ee UE এ ৬ ৬০০ OAS আ এ ৩৪ 
7০21 ০১8৩0 হে নাবী! তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে বলে তোমার মন 
ছোট করার ও দুঃখিত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। পূর্ববর্তী দৃঢ়চিত্ত নাবীগণের 
ঘটনাবলীকে সান্তবনাদায়ক হিসাবে গ্রহণ কর । তারাও স্পষ্ট দলীলসমূহ এনেছিল 


এবং ভালভাবে নিজেদের সত্যতা প্রকাশ করেছিল । তথাপি জনগণ তাদেরকে 
অবিশ্বাস করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করেনি । 


১৮৫। সমস্ত জীবই মৃত্যুর 2 ভর 
নন 221১৮ JS.) he 
নিশ্চয়ই উত্থান দিনে 2 রি রা Wm 
তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান 72981 ১7 =]; 
দেয়া হবে; অতএব যে কেহ Le 
জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং ১১ ১ 

জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ LL 421. 
নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর | 4% 22! 0৯১1? | ০৮ 
পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ME 


CEES 7 রা রা হোত 

ব্যতীত আর কিছুই নয়। ১] Gl 2৯০৮ 0 30 
24347 & পর্ণ 
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সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৪৬ পারা ৪ 


১৮৬। অবশ্যই তোমরা _, «481 VAY 
তোমাদের ধন-সম্পদ ও: +5? | 
জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে। + 24 ॥ ০ 


তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ (৮5১19 
প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী 151, ধর্ম, যি 
স্থাপন করেছে তাদের নিকট : 195 4৯1 0% ২ 3 
হতে তোমাদেরকে বহু 22 রায়ান 
দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে; 923 17428 ০৮ 599 
এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ 7 _ ৫, & ০£ পু 
কর ও সংযমী হও তাহলে 85 ২_5১11/৩1 2A 
অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কার্যাবলীর : ৫: ॥ 4৫১ ; ॥ ০ 
অন্তর্গত। ub 1925 ls 919 
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12 N25 2 7৪0 
প্রতিটি জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে 


সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টজীবকে জানানো হচ্ছে যে, প্রত্যেক জীবই মরণশীল। 

যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
ABV HE 5 05425 EG 06 ৪5৩০ 4৫ 

ভুপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল 
যিনি মাহিমাময়, মহানুভব । (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ ২৬-২৭) সুতরাং একমাত্র 
সেই এক আল্লাহই চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী । তিনি কখনও ধ্বংস হবেননা । 
দানব ও মানব প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী । অনুরূপভাবে মালাইকা ও আরশ 
বহনকারীগণও মরণশীল । শুধুমাত্র এক অদ্বিতীয় আল্লাহই চিরকাল বাকী থাকবেন । 
তার কোন লয় ও ক্ষয় নেই। প্রথমেও তিনিই এবং শেষেও তিনিই থাকবেন । যখন 
আদমের (আঃ) পৃষ্ঠ হতে যত সন্তান হবার ছিল হয়ে যাবে, দীর্ঘ মেয়াদী সময় শেষ 
হয়ে যাবে, অতঃপর সকলেই মৃত্যুর ঘাটে অবতরণ করবে এবং সমস্ত সৃষ্টজীব 
ধ্বংস হয়ে যাবে, সেই সময় আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কিয়ামাত সংঘটিত হবে। 


জা 65 ৮5১51 38% ৮৮3 সেদিন তিনি সকলকেই তাদের ছোট বড় 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৪৭ পারা ৪ 
সমস্ত কাজের প্রতিদান দিবেন । কারও উপর অণু পরিমাণও অত্যাচার করা হবেনা । 
এ কথাই পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। 

কে সর্বোত্তম বিজয়ী 


আল্লাহ তা'আলা বলেন 96 48 354 ০৯১০ 31 ০৪ ০৯) ০৪ 
(অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিষমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়, ফলতঃ 
নিশ্চয়ই সে সফলকাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
‘জান্নাতের মধ্যে একটি চাবুক বরাবর জায়গা পেয়ে যাওয়া দুনিয়া ও তনুধ্যকার 
সমস্ত জিনিস হতে উত্তম । তোমাদের ইচ্ছা হলে (৩ ৪ ১৮৫) এ আয়াতটি পাঠ 
কর। এ আয়াতের পরবর্তী অংশটুকু ছাড়া এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/১০০) আর বেশীটুকুসহ মুসনাদ আবী হাতিম, 
ইব্‌ন হিব্বান এবং মুসতাদরাক আল হাকিমেও রয়েছে। (হাদীস নং ৯/২৫২ ও 
২/২৯৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “জাহান্নামের আগুন 
হতে মুক্তি পাওয়ার ও জান্নাতে প্রবেশ করার যার ইচ্ছা রয়েছে সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত 
আল্লাহর উপর ও কিয়ামাতের উপর বিশ্বাস রাখে এবং জনগণের সাথে সেই 
ব্যবহার করে, যে ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে !' 


১34 5 3! ৷৷ ১ ৬ এরপর দুনিয়ার নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার 
কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, দুনিয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস। 
যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 

2৯ I GUTS 25 0: 

“তোমরা ইহলৌকিক জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ পারলৌকিক জীবন 

উত্তম ও স্থায়ী। (সুরা আ'লা, ৮৭ ৪ ১৬ -১৭) অন্য জায়গার রয়েছে ঃ 


লট পা ls ৫ w 4 f 
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“তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো শুধুমাত্র ইহলৌকিক জীবনের 
উপকারের বস্তু ও সৌন্দর্য; উত্তম ও স্থায়ী তো ওটাই যা আল্লাহর নিকট রয়েছে। 
(সুরা কাসাস, ২৮ £ ৬০) হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন 8 “আল্লাহর শপথ! কোন লোক সমুদ্রে অঙ্গুলী ডুবালে তার 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৪৮ পারা ৪ 


অঙ্গুলীর অগ্রভাগে যে পানি উঠে সেই পানির সঙ্গে সমুদ্রের পানির যে তুলনা 
পরকালের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তদ্রুপ’ ৷ (মুসলিম ২৮৫৮, তিরমিযী ২৩২৪) 

১১৮ ES Sy এ Hod ৮১ আর পারবি জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, “দুনিয়া প্রতারণার 
একটা বেড়াজাল ছাড়া আর কি, যাকে ছেড়ে তোমাদেরকে বিদায় হতে হবে? যে 
আল্লাহ ছাড়া কোন মা*বুদ নেই তার শপথ! এ তো অতিসত্বরই তোমাদের হতে 
পৃথক হয়ে যাবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে । সুতরাং এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান 
করে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে তৎপর হয়ে যাও এবং সাধ্যনুসারে সাওয়াব অর্জন 
কর। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কোন কাজ সাধিত হয়না | 


আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করেন 
বলা হয়েছে ৪ ৮5 ৯৪19৭ এ 5954 (অবশ্যই তোমরা তোমাদের 
ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে) এখানে মানুষকে পরীক্ষার কথা 
বর্ণনা করা হচ্ছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে £ 


CAI BH ৩5 5৬৪ রে? 

এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-ফসলের 
দ্বারা পরীক্ষা করব । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৫৫) ভাবার্থ এই যে, মুমিনের পরীক্ষা 
অবশ্যই হয়ে থাকে। কখনও জীবনের উপর, কখনও অর্থের উপর, কখনও 
পরিবারের উপর এবং কখনও অন্য কিছুর উপর, মুত্তাকীর স্তরের তারতম্য 
অনুযায়ী পরীক্ষা হয়ে থাকে । যে খুব বেশি ধর্মভীরু তার পরীক্ষা বেশি কঠিন 
হয়। আর যার ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে তার পরীক্ষা হালকা হয়। এরপর আল্লাহ 
তা“আলা সাহাবীগণকে (রাঃ) সংবাদ দিচ্ছেন ৪ 

১1557 Call ৩0 জিও cp CES 0850 ৮ তের 
1755 বদরের যুদ্ধের পূর্বে রন্থধারী ও অংশীবাদীদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু 
দুঃখজনক কথা শুনতে হবে।' তারপর তাদেরকে সাত্বনা দিয়ে বলছেন ৪ 

1231 2১৪ ৮ 0১ ১8159 9৮ ০1 সে সময় তোমাদেরকে 
ধৈর্যধারণ করতে হবে ও সংযমী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়া খুব কঠিন কাজই 
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বটে’ ৷ উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম স্বীয় গাধার উপর আরোহণ করে উসামাকে (রাঃ) পিছনে বসিয়ে বানু 
হারিস আল খাযরাজ গোত্রের রোগাক্রান্ত সা'দ ইব্‌ন উবাদাহকে (রাঃ) দেখার 
জন্য গমন করেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা । পথে একটি জনসমাবেশ 
দেখা যায়, যেখানে মুসলিম, ইয়াহুদী ও মুশরিক সবাই উপস্থিত ছিল। ওর মধ্যে 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুলও ছিল। তখন পর্যন্ত সে প্রকাশ্যভাবে কুফরীর 
রঙ্গেই রঞ্জিত ছিল । মুসলিমদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহাও (রাঃ) উপস্থিত 
ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাওয়ারী হতে ধুলোবালি 
উড়তে থাকলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই নাকে কাপড় দিয়ে বলে £৪ “ধূলা 
উড়াবেননা ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম দিলেন এবং 
তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাদেরকে তিনি কুরআনুল হাকীমের 
কয়েকটি আয়াতও পাঠ করে শোনান। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই বলল ৪ 
জনাব! আপনি যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে এর চেয়ে উত্তম বাক্য আর 
হতে পারেনা। কিন্তু আপনি দয়া করে আমাদের এ জনসমাবেশে বিরক্ত 
করবেননা । আপনি আপনার গৃহে ফিরে যান এবং সেখানে যে যাবে তাকে আপনি 
আপনার গল্প শোনাবেন। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, 
“হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অবশ্যই আপনি আমাদের 
সভায় আগমন করবেন। আপনার কথা শোনার তো আমাদের চাহিদা আছেই !' 
মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহুদীদের মধ্যে তখন হষ্টগোলের সৃষ্টি হয়। একে অপরকে 
ভাল-মন্দ বলতে থাকে । এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবারও উপক্রম হয় । 
কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুঝানোর ফলে অবশেষে 
পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং সবাই নীরব হয়ে যায়। তিনি স্বীয় সোয়ারীর উপর 
আরোহণ করে সা'দের (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং সেখানে গিয়ে সা'দকে 
(রাঃ) বলেন ৪ “হে সা'দ! আবু হুববাৰ তো (আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই) আজ এরূপ 
এরূপ করেছে’ সা'দ (রাঃ) বলেন, “এরূপ হতে দিন! ক্ষমা করুন! যে আল্লাহ 
আপনার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তার শপথ! আপনার সঙ্গে তো 
তার চরম শক্রতা রয়েছে এবং এটা হওয়া স্বাভাবিক । কেননা এখানকার মানুষ 
তাকে তাদের নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছিল এবং তার জন্য নেতৃত্বের পাগড়ী 
তৈরীরও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে 
স্বীয় নাবী করে পাঠিয়ে দেন। জনগণ আপনাকে নাবী বলে স্বীকার করে নেয়। 
সুতরাং তার নেতৃত্ব চলে যায় । ফলে সে চরম দুঃখিত হয়। এ জন্যই সে ক্রোধে 
ও হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যা সে বলেছে বলেছেই। আপনি তার কথার উপর 
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গুরুত্ব দিবেননা ৷” অতএব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 
ক্ষমা করে দেন এবং এটা তার অভ্যাসই ছিল। তার সাহাবীগণও ইয়াহুদী ও 
মুশরিকদের অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন এবং উপরোক্ত আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশের 
উপর আমল করতেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ 
প্রদত্ত হয়েছে ও যারা অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু 
OO ১৮৬) তিনি অন্যত্র বলেন ৪ 
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তিতির তার 
অন্তহিত বিদ্বেষ বশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছা 
করে; কিন্ত যে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং আদেশ আনয়ন না করেন সে পযন্ত তোমরা 
ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করতে থাক । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১০৯) আল্লাহ সুবহানাহু 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়ার পর তিনি সকলের জন্য 
দু'আ/প্রার্থনা করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রথম বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধে 
কাফিরদের নেতৃবৃন্দ নিহত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের এই অগ্রগতি দেখে 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ ও নিজেদেরকে বাহ্যতঃ 
মুসলিমরূপে পরিচিত করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকেনা । (বুখারী 
৪৫৬৬, মুসলিম ১৭৯৮) সুতরাং এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক হক পন্থী, 
যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে থাকে তাদের 
উপর অবশ্যই বিপদ-আপদ এসে থাকে । কাজেই আল্লাহর পথে এসব বিপদাপদ 
সহ্য করা, তার উপর পূর্ণ ভরসা রাখা, তারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা 
মুমিনদের একান্ত কর্তব্য । 
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অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ও সত্য গোপন করার জন্য 
এখানে আল্লাহ তা“আলা গ্রন্থধারীদেরকে তিরস্কার করছেন যে, নাবীগণের 
মাধ্যমে আল্লাহ তা“আলার সঙ্গে তাদের যে অঙ্গীকার হয়েছিল তা হচ্ছে তারা শেষ 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার বর্ণনা 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৫২ পারা ৪ 


ও আগমন সংবাদ জনগণের মধ্যে প্রচার করবে, তাদেরকে তার অনুসরণের 
ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে । অতঃপর যখন তিনি আগমন করবেন তখন তারা খাটি 
অন্তরের সাথে তার অনুসারী হয়ে যাবে । কিন্তু তারা এ অঙ্গীকারকে গোপন করছে 
এবং এটা প্রকাশ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের যে মঙ্গলের ওয়াদা তাদের সাথে 
করা হয়েছিল ওর পরিবর্তে দুনিয়ার সামান্য পুঁজির মোহে জড়িয়ে পড়েছিল । 
তাদের এ ক্রয়-বিক্রয় জঘন্য হতে জঘন্যতর। এতে আলেমদের জন্যও 
সতর্কবাণী রয়েছে যে, তারা যেন ওদের মত না হন এবং সত্য বিষয় গোপন না 
করেন। নচেৎ তাদেরকেও এ শাস্তি ভোগ করতে হবে যে শাস্তি এ কিতাবীদেরকে 
ভোগ করতে হয়েছিল এবং তাদেরকেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির মধ্যে পড়তে হবে 
যেমন এ কিতাবীদেরকে পড়তে হয়েছিল । সুতরাং উলামায়ে কিরামের উপর এটা 
অবশ্য কর্তব্য যে, যে উপকারী ধর্মীয় শিক্ষা তাদের মধ্যে রয়েছে, যার মাধ্যমে 
মানুষ সৎ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে তা যেন তারা ছড়িয়ে দেন এবং কোন 
কথা গোপন না করেন। হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তিকে কোন জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় 
এবং সে তা গোপন করে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো 
হবে ।' (তাবারানী ৮/৪০১) 


যে যা করেনি সেই জন্য প্রশংসা পেতে চাওয়া লোকদেরকে 
ভৎর্সনা করা হয়েছে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 01 ০১: ঠা ৮ ১১৮০৫ 2 এজি 
19 4 1১2৯ (যারা স্বীয় কৃতকর্মে সভ্ট এবং তারা যা করেনি তজ্জন্য 
এশংসা প্রাী এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারণা করনা যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত) এ 
আয়াতে রিয়াকারদেরকে নিন্দা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি মিথ্যা দাবী করে অধিক যাঞ্চা করে, আল্লাহ তাআলা 
তাকে আরও কমিয়ে দিবেন। (বুখারী ৬১০৫, মুসলিম ১/১০৪) সহীহ মুসলিমের 
অন্য এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
যে ব্যক্তি যা করেনি তা করার কৃতিত্ব দাবীকারীর উদাহরণ এ ব্যক্তির ন্যায় যে 
মিথ্যা দাবী করে আদায় করা দুপ্রস্থ কাপড় পরিধান করল । (মুসলিম ২১২৯) 
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মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একদা মারওয়ান স্বীয় দারোয়ান রাফি'কে 
বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট যাও এবং তাকে বল, “্বীয় 
কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কাজের উপর প্রশংসা প্রার্থীকে 
যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শাস্তি প্রদান করেন তাহলে আমাদের মধ্যে 
কেহ মুক্তি পেতে পারেনা ৷’ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ওর উত্তরে বলেন, “এ 
আয়াতের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? এটা তো কিতাবীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়েছে। অতঃপর তিনি 41| ১০ ১1 হতে এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন 
এবং বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কোন জিনিস 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন । তখন তারা ওর ভুল উত্তর দিয়েছিল এবং বাইরে এসে 
আনন্দ প্রকাশ করে যে, তারা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের ভুল 
উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে। আর সাথে সাথে তাদের এ বাসনাও হয় যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রশংসা করবেন এবং তারা যে 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর গোপন রেখেছিল এতেও তারা সন্তুষ্ট ছিল। উল্লিখিত আয়াতে 
এরই বর্ণনা রয়েছে । (আহমাদ ১/২৯৮, ফাতহুল বারী ৮/৮১, মুসলিম ৪/২১৪৩, 
তিরমিযী ৮/৬৬, নাসাঈ ৬/৩১৮) 

সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে এও বর্ণিত হয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন তখন 
মুনাফিকরা বাড়ীতে বসে থাকত, সঙ্গে যেতনা। অতঃপর তারা যুদ্ধ হতে পরিত্রাণ 
পাওয়ার কারণে আনন্দ উপভোগ করত । তারপর যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্ৰ হতে ফিরে আসতেন তখন তারা সত্য-মিথ্যা 
ওযর পেশ করত এবং শপথ করে করে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নিকট তাদের ওযরের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইত । আর তারা এ বাসনা রাখত 
যে, তারা যে কাজ করেনি তার জন্যও যেন তাদের প্রশংসা করা হয়। ফলে এ 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বুখারী ৪৫৬৭, মুসলিম ২৭৭৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 


এ ৩৪50৬ পাস ৯৬ (হে নাবী!) তাদেরকে তুমি শাস্তি হতে 
বিমুক্ত মনে করনা | তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে এবং সে শাস্তিও হবে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি। এরপরে ইরশাদ হচ্ছে, তিনি প্রত্যেক জিনিসেরই অধিপতি এবং তিনি 
প্রত্যেক জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান। কোন কাজেই তিনি অক্ষম নন। সুতরাং 
তোমরা তাকে ভয় করতে থাক এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করনা ৷ তার ক্রোধ হতে 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৫৪ পারা ৪ 


নিজেদেরকে বাচানোর চেষ্টা কর। তার শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ 
কর। তার চেয়ে বড় কেহই নেই এবং তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাও কারও নেই। 


215 2. ৩. ৭, 
ভূমনতল সৃষ্টিতে এবং দিন ও 1 & =} - 


রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের : 437 767 ০০৮ 
জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী :০৯4৪৯1 ০০১35 ০৮৮৭] 
8 | হি পাত 9617. 2s 
ds 2 ১০4 249 Js 
I 

১৯১। যারা দন্ডায়মান Zod, Io পি 
110০8 41 ৫ ৮.৭ 

উপবেশন ও এলায়িত অবস্থায় Lf 481 0544 rl . 
আল্লাহকে স্মরণ করে এবং, এ টি রি 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি: হা 1555 
বিষয়ে চিন্তা-গবেষনা করে! * রা পাটি 


এবং বলে £ হে আমাদের (৮ 
রাব্ব! আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি Ee 
করেননি; আপনিই পবিত্রতম! 5) ৭ ০০৮1 
অতএব আমাদেরকে জাহান্নাম 
হতে রক্ষা করুন! 


৯ শা শা || চর পর পর red 
NN ELE 
করান, ফলতঃ নিশ্চয়ই তাকে __ + ০০০৪ ৫৫ পর্ণ 
লাঞ্ছিত করা হয়েছে; এবং «ৰ 42 4 ০৩৭ 
অত্যাচারীদের জন্য কেহই 2h Ear Pleo ct 
সাহায্যকারী নেই। Lal 52 ০৮০৭) 
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১৯৩। হে আমাদের রাব্ব! 
নিশ্চয়ই আমরা এক 
আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি 1 » (7 ০ খা ৪ 
আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, | 1৯512 ০! 2১১ ০৯৩ 
তোমরা স্বীয় রবের প্রতি টি নিন রানা 
বিশ্বাস স্থাপন কর; আমরা [0 28৮৬ 650 ৮০৪ ৩১ 
বিশ্বাস স্থাপন করেছি; হে)... 
আমাদের রাব্ৰ! অতএব ৬৮ ও 


A ন পা রা A নর 
১০ Gos 09] ডে ১৭ 


আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা টির 
করুন ও আমাদের সকল 31231 pe 0893 
দোষক্রটি দূর করুন এবং সৎ 

লোকদের সাথে আমাদের 

মৃত্যু দান করুন। 


১৯৪। হে আমাদের রাব্ব! || 2 - 
আপনি স্বীয় রাসূলগণের - 
মাধ্যমে আমাদের সাথে যে [০৮ |: rE 5.4 
অঙ্গীকার করেছিলেন তা দান 1092 0 ১$ এ) ৬৪ 
করুন এবং উত্থান দিবসে টির ৰ 


আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসীদের পরিচয় 
৪0 3 000 6501 ০১১০০ ০৮১৭3 SLA 9৬ Sl 
শএখ। নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে 


জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে । আয়াতের ভাবার্থ এই যে, 
আকাশের মত সুউচ্চ ও প্রশস্ত সৃষ্টবস্তু, ভূমগ্ডলের মত নিম্ন, শক্ত ও লম্বা চওড়া 
সৃষ্টবস্ত, তারপরে আকাশের বড় বড় নিদর্শনাবলী, যেমন গতিশীল ও একই 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৫৬ পারা ৪ 


বৃক্ষ-ঘাস, ক্ষেত, ফল এবং বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্ত, খনিজ দ্রব্য, পৃথক পৃথক 
স্বাদ ও গন্ধযুক্ত ফলসমূহ ইত্যাদি মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার এসব নিদর্শন 
পারেনা? আরও নিদর্শন অবলোকন করার প্রয়োজন বাকী থাকবে কি? অতঃপর 
দিন-রাতের গমনাগমন এবং এ গুলির ত্রাস-বৃদ্ধি, তারপর আবার সমান হয়ে 
যাওয়া ইত্যাদি এসব কিছু সেই মহান পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় আল্লাহর পূর্ণ 
ক্ষমতার উজ্জ্বল নিদর্শন। এ জন্যই এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, “এগুলির 
মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে, যাদের আত্মা পবিত্র এবং 
যারা প্রত্যেক জিনিসের মূল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে অভ্যস্ত । তারা নিরেট 
লোকদের মত অন্ধ ও বধির নয়'। যেমন অন্য জায়গায় এ মূর্খ/নিরেটদের 
অবস্থার বর্ণনা রয়েছে ৪ 
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করে, কিন্ত তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন । তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস 
করে, কিন্তু তার সাথে শরীক করে । (সূরা ইউসুফ, ১২ ৪ ১০৫-১০৬) এখন এ 
জ্ঞানবানদের গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে ৪ 

০6১৪ Gh 1548) এপ এ ৩454 ক তারা উঠতে, বসতে, 
শোয়া অবস্থায় সর্বদাই আল্লাহকে স্মরণ করে। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইমরান ইব্‌ন হুসাইনকে (রাঃ) বলেন ঃ ‘দাড়িয়ে সালাত আদায় কর । 
ক্ষমতা না হলে বসে আদায় কর। এতেও অক্ষম হলে শুইয়ে আদায় কর ৷’ 
(ফাতহুল বারী ২/৬৮৪) অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন 
থেকনা । অন্তরে ও মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক । এ লোকগুলো আকাশ ও 
যমীনের উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং এগুলোর নিপুণতার বিষয়ে চিন্ত 
1 করে, যেগুলো সেই এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা, নিপুণতা ও করুণার পরিচয় 
দিয়ে থাকে । তারা আকাশ ও পৃথিবীর নিদর্শন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ক্ষমতা, জ্ঞান, 
দূরদর্শিতা ও দয়ার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
এ সমস্ত লোকদেরকে ভরৎ্সনা করেন যারা তার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনা, 
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ক্ষমতা এবং অন্যান্য নিদর্শন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ৪ 
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আকাশমন্ডলী ও যেও ডা, তারা এ সমস্ত গরতক্ 
করে, কিন্ত তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন । তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস 
করে, কিন্তু তার সাথে শরীক করে । (সুরা ইউসুফ, ১২ ৪ ১০৫-১০৬) 

আল্লাহ তা'আলা তীর এ বান্দাদের প্রশংসা করছেন যারা সৃষ্ট ও বিশ্বজগত 
হতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকে এবং তিনি এ লোকদেরকে নিন্দা 
করছেন যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করেনা । 
মুমিনদের প্রশংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা উঠতে-বসতে এবং শুইতে 
সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করে থাকে । তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা 
করে বলে, হে আমাদের রাব্ব! আপনি এগুলিকে বৃথা সৃষ্টি করেননি । বরং সত্যের 
সাথে সৃষ্টি করেছেন, যেন পাপীদেরকে তাদের পাপের পূর্ণ প্রতিদান এবং সৎ 
আমলকারীদেরকে তাদের সাওয়াবের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন। অতঃপর তারা 
আল্লাহ তাআলার পবিত্রতার বর্ণনা করে বলে ৪ 

)৫। 05 ৪ ৬০০০ 9৬158 CLUS ৩ এ) হে আল্লাহ! কোন 
কিছু বৃথা সৃষ্টি হতে আপনি পবিত্র। হে সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং হে সারা 
বিশ্বের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী! হে দোষক্রটি হতে মুক্ত সত্তা! আমাদেরকে 
স্বীয় ক্ষমতা বলে এমন কাজ করার তাওফীক প্রদান করুন যার ফলে আমরা 
আপনার কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি পেতে পারি এবং আমাদেরকে এমন দানে ভূষিত 
করুন যার ফলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা আরও বলে ৪ 

১. ৩ ৬০৬৪ ৩ 22৯1 ১ 9৫1 ০০০৪ ৩০ 4 1) হে 
আমাদের প্রভু! যাকে আপনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তাকে তো আপনি ধ্বংস 
করে দিবেন, সে লাঞ্চিত ও অপদস্থ হবে। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী 
নেই। তাদেরকে না কেহ ছাড়িয়ে নিতে পারবে, না কেহ শাস্তি হতে রক্ষা করতে 
পারবে, আর না আপনার ইচ্ছাকে টলাতে পারবে । হে আমাদের প্রভু! আমরা 
আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে ডেকেছেন ।” এ আহবানকারী 
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দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি 
মানবমণ্ডলীকে বলেন £ ৫3 হি 19 ১ তোমরা তোমাদের প্রভুর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তার কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং 
অনুগত হয়েছি। 

ঠাসা ভ 3৮0 ও ও ৯৪9 এটি এ ৮৪৬ এ) সুতরাং 
আমাদের বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্যের কারণে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে 
দিন এবং আমাদের অমঙ্গলসমূহ আবৃত করে আমাদেরকে সৎ আমলকারীদের 
সাথে মৃত্যু দান করুন। আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে 
অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করুন ৷” 

হাদীসসমূহ দ্বারা এও সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য গাত্রোথান করতেন তখন তিনি সূরা 
আলে ইমরানের এ শেষ দশটি আয়াত পাঠ করতেন। যেমন সহীহ বুখারীতে 
রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, “আমি একদা আমার খালা 
মাইমুনার (রাঃ) ঘরে রাত্রি যাপন করি। মাইমুনা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার ঘরে এসে কিছুক্ষণ তার সাথে কথা-বার্তা বলেন। অতঃপর 
তিনি ঘুমুতে চলে যান। শেষ এক তৃতীয়াংশ রাত অবশিষ্ট থাকতে তিনি উঠে 
পড়েন এবং আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে ০১৯:। 9 2 ৩1 হতে সুরার শেষ 
পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করেন। অতঃপর দাড়িয়ে মিসওয়াক করে উযু করেন এবং 
এগারো রাক'আত সালাত আদায় করেন। বিলালের (রাঃ) ফাজরের আযান শুনে 
ফাজরের দু’ রাক'আত সুন্নাত আদায় করেন। অতঃপর মাসজিদে গমন করে 
জনগণকে সাথে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করেন ।' (ফাতহুল বারী ৮/৮৩, 
মুসলিম ১/৫৩০) 

তাফসীর ইব্ন মিরদুওয়াইয়ের নিম্নের হাদীসটি পেশ করা যেতে পারে: 
‘আয়িশা সিদ্দীকার (রাঃ) নিকট “আতা (রহঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ) এবং উবায়েদ 
ইব্‌ন উমায়ের (রহঃ) আগমন করেন। তার ও তাদের মাঝে পর্দা ছিল। আয়িশা 
(রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'উবায়েদ! তুমি আসনা কেন?’ উবায়েদ (রহঃ) উত্তরে 
বলেন, শুধুমাত্র কোন একজন কবির কবিতার জন্য যাতে বলা হয়েছে “সাক্ষাৎ 
কম কর, তাহলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে’ এ উক্তির কারণে । ইব্‌ন উমার (রাঃ) 
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বলেন, “এসব কথা ছেড়ে দিন। আপনার নিকট আমাদের আগমনের কারণ এই 
যে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কোন কাজটি আপনার নিকট বেশি বিস্ময়কর মনে হত?’ আয়িশা (রাঃ) 
কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, “তার সমস্ত কাজই বিস্ময়াবিভূত ছিল । আচ্ছা, একটি 
ঘটনা শোন। একদা রাতে আমার পালায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার সঙ্গে শয়ন করেন। অতঃপর 
তিনি আমাকে বলেন ৪ “হে আয়িশা! আমার রবের ইবাদাত করার জন্য আমাকে 
যেতে দাও ৷’ আমি বলি, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নৈকট্য কামনা করি এবং এও কামনা করি যে, 
আপনি যেন মহা সম্মানিত আল্লাহর ইবাদাত করেন।” তিনি উঠে পড়েন এবং 
একটি মশক হতে পানি নিয়ে হালকা উযু করেন। এরপর সালাতের জন্য দাড়িয়ে 
যান। তারপরে তিনি কাদতে আরম্ভ করেন এবং এত কীদেন যে, তার শবাশ্রু সিক্ত 
হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সাজদায় পড়ে যান এবং এত ক্রন্দন করেন যে, মাটি 
ভিজে যায়। তার পরে তিনি কাত হয়ে শুইয়ে পড়েন এবং কাদতেই থাকেন। 
অবশেষে বিলাল (রাঃ) এসে সালাতের জন্য আহ্বান করেন এবং তার নয়নে 
অশ্রু দেখে জিজ্ঞেস করেন, “হে আল্লাহর সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আপনি কীদছেন কেন?’ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো আপনার 
পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।' তিনি বলেন £ “হে বিলাল! 


আমি কীদবো না কেন? আজ রাতে আমার উপর ০১১১| ৪৯ ১ ৩। এ 


আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন ৪ ‘ওঁ ব্যক্তির বড়ই দুর্ভাগ্য যে 
এটা পাঠ করে অথচ এ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করেনা ৷’ 


১৯৫। অতঃপর তাদের রাব্ব 4. _ 4 , ০০০4 
তাদের জন্য ওটা স্বীকার; (৫) ৫) ০৮২১৬ “1৭০ 
করলেন এবং বললেন £ আমি _ 
১৫5 এ. 
করবনা, তোমরা পরস্পর ] ৯5557 1912] ৫১১০ S১২ 
এক, অতএব যারা দেশ ত্যাগ ১ ্ঁ or 
করেছে অথবা স্বীয় গৃহসমূহ 1/2212 4,106 ১০ 1৬ 
হতে বিতাড়িত হয়েছে ও; 7” 2 
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আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে ডের টু 
এবং সংগ্রাম করেছে ও নিহত ; 9299 (৮2১৯ ৬? 
হয়েছে - নিশ্চয়ই তাদের জন্য (1 4%. 142 
আমি তাদের অমঙ্গলসমূহ 11558 
অপসারণ করাব এবং নিশ্চয়ই: _ Hl R 
প্রবেশ করাব, যার নিয়ে: ৮ ৭ রঃ 2 
স্রোতস্বিনী নদীসমূহ প্রবাহিত; é তে ৮০৫ ৫০৯৮১ 
রা ক সি রি রর 9 
এটা আল্লাহর নিকট হতে 14৮ 23 
প্রতিদান এবং আল্লাহর | 4 ০ 22 0155 ১ 
নিকটই উত্তম প্রতিদান: £ > ৩৪ 


রয়েছে। 411 5 পে ৮ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৯ 4০৬ সুতরাং তাদের রাব্ব তাদের 
প্রার্থনা কবুল করলেন। সাঈদ ইব্‌ন মানসুর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উম্মে 
সালামাহর (রাঃ) পরিবারের এক ব্যক্তি বলেন ঃ উম্মে সালামাহ (রাঃ) বললেন, 
হে আল্লাহর রাসুল! মহিলাদের হিজরাত করার ব্যাপারে আল্লাহ কি কোন আয়াত 
নাযিল করেননি? তখন আল্লাহ এই আয়াতটি (৩ ৪ ১৯৫) নাযিল করেন। 

উম্মে সালামাহ (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
জিজ্ঞেস করেন ৪ কুরআন কারীমে কোথাও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের 
হিজরাতের কথা বলেননি এর কারণ কি? তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
আনসারগণ বলেন, “সর্বপ্রথম যে মহিলাটি হাওদায় চড়ে আমাদের নিকট হিজরাত 
করে এসেছিলেন তিনি উম্মে সালামাই (রাঃ) ছিলেন। আনসারগণ বলেন যে, 
উম্মে সালামা (রাঃ) হলেন এ মহিলা যিনি প্রথম হিজরাত করেছেন । (সাঈদ ইব্‌ন 
মানসুর ৩/১১৩৬) ইমাম হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি তার মুসতাদরাক গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ সহীহ বুখারীর শর্তে এটি সহীহ, কিন্তু তারা 
(ইমাম বুখারী ও মুসলিম) এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি । (হাকিম 
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২/৩০০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন, “আমি কোন কর্মীর 
কৃতকর্ম বিনষ্ট করিনা । বরং সকলকেই পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে পুরুষই 
হোক বা মহিলাই হোক । সাওয়াব ও কাজের প্রতিদানের ব্যাপারে আমার নিকট 
সবাই সমান । সুতরাং যেসব লোক অংশীবাদের স্থান ত্যাগ করে ঈমানের স্থানে 
প্রতিবেশী এবং আত্রীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করে, মুশরিকদের প্রদত্ত কষ্ট সহ্য 
করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে দেশকে পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ 
করতেও দ্বিধাবোধ করেনা; তারা জনগণের কোন ক্ষতি করেনি, যার ফলে তারা 
তাদেরকে ধমকাচ্ছে। বরং তাদের দোষ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা আমার 
পথের পথিক হয়েছে, আমার পথে চলার কারণেই তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের 
শাস্তি দেয়া হয়েছে’ ৷ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


রে রে ভিড়ে 807৮4 24 
SD BL lsh of SUB 4৯591 ০১৯১ 
(তারা) রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা 


58 ৬০ ৪ ১) অন্য 


EEO SUH TE (সুরা বুজ, ৮৫ ৪ ৮) 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তারা জিহাদও করেছে এবং শহীদও হয়েছে। 
এটা অতি উচ্চ পদমর্যাদা যে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করছে, সোয়ারী কর্তিত 
হচ্ছে এবং মুখমণ্ডল মাটি ও রক্তের সাথে মিশে যাচ্ছে ৷ 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে, “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যদি ধৈর্যের সাথে, সৎ নিয়াতে বীরত্বের সাথে 
এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করি তাহলে কি আল্লাহ তা'আলা আমার পাপ ক্ষমা 
করবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ হ্যা” অতঃপর 
তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন ৪ তুমি কি বলেছিলে আবার বলত? লোকটি তার 
প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার উত্তরে 
বললেন ঃ হ্যা, কিন্তু খণ ক্ষমা করা হবেনা । এ কথাটি আমাকে জিবরাঈল (আঃ) 
এখনই বলে গেলেন ।' (মুসলিম ৩/১৫০১) তাই আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন ঃ 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ২৬২ পারা ৪ 


IGN কস ৩০ ভি ৩৩ ৮৮৮১২ rel ৮৪৩ ০০৪ 
আমি উপরোক্ত গুণ বিশিষ্ট লোকদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিব এবং তাদেরকে 
এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব যার চতুর্দিকে স্রোতস্বিনীসমূহ বয়ে যাচ্ছে। সেগুলির 
কোনটিতে দুধ, কোনটিতে মধু, কোনটিতে সুরা এবং কোনটিতে নির্মল পানি 
রয়েছে। তাছাড়া এ সব নি'আমাতও রয়েছে যা কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, কোন 
চক্ষু দর্শন করেনি এবং কোন হৃদয় কল্পনাও করেনি । এগুলিই হচ্ছে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে প্রতিদান। এটা স্পষ্ট কথা যে, সমস্ত 
সম্রাটের যিনি সম্রাট তার নিকট হতে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তা কতইনা 
অমূল্য অসীম হবে! 

১৯৬ র অবিশ্বাসী % ৫৮৮ 5 পর / 
জু ০৮ এ ৬১০৯ YAN 
প্রত্যাগমন যেন 


তোমাদেরকে প্রতারিত না All 8152 
করে। 
১৯৭। এটা মাত্র, এ) Gt 81124 ৫৮ 


কয়েকদিনের সম্ভোগ; 06১5৩ ৮ ০০৪ ৬০ ৭ 
অতঃপর তাদের অবস্থান 

জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট 
স্থান। 


রাব্বকে ভয় করে তাদের AD BE ol SS. \AA 
নিযে শ্রাতদিনীসমূহ 88 52 ০2 SR ৩৫ 


পহি ০144৫ ৫০৮০ 


উত্তম। 0025 die ০৩ 


পর 
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দুনিয়ার সুখ-সস্ভোগের প্রতি হুশিয়ারী এবং 
উত্তম আমলকারীদের প্রতিদান 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ 
১৫৯ ০49 পে ৮১95 ০ ৫5৬ ৬ হে নাবী! তুমি কাফিরদের 
উদ্দামতা, আনন্দ-বিহ্বলতা, সুখ সম্ভোগ এবং জীক-জমকের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করনা । অতিসত্বরই এসব কিছু বিনষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে এবং শুধু তাদের 
দুঙ্ধার্যসমূহ শাস্তির আকারে তাদের উপর অবশিষ্ট থাকবে । তাদের এ সব সুখের 
সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য । এ বিষয়েরই বহু আয়াত কুরআনুল 
॥775715 


নারি COC ONE জপতে 


তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে । (সুরা মুমিন, ৪০ ৪ ৪) 
অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
চট 


০ ২০০০ Y এরা পা এ ২08 থা ৬১৩ 
HE Uy LAT UT 24555 2 ৮ LB GY 


LUN 
বল ৫ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবেনা । এটা 
এহণ করাব । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৬৯-৭০) আর এক স্থানে রয়েছে ঃ 


46 lis (154 5 S৬৮; 44824 
আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য । অতঃপর 


তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সুরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) 
অন্যত্র রয়েছে ঃ 


পাপেট 


48 ১447 ST LS 
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অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের 
জন্য । (সূরা তারিক, ৮৬ 8 ১৭) অন্য জায়গায় রয়েছে £ 


৪1০1 212 4 এঙজর্ট “2 515০42125৩৩ 1452 45232 রর 
১৯০০ রি a 4125০ ১০০ 4০2] তি Lu ৮৮৮9 44০০৪ 0 


yes ৬ এ (৫9১2 GY 
যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সে যা পাবে, সেকি এ 
ব্যক্তির সমান যাকে আমি পারব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর যাকে 
কিয়ামাত দিবসে অপরাধী রূপে হাযির করা হবে? (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৬১) 
যেহেতু কাফিরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হল, কাজেই সাথে 
সাথে মুমিনদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে $ 
৩৩ ১৩31 ০ ৩৭ ৬০ ৩০৬ ৮৫৮6) 9 ৩৮০০ ০৩ 
4) ১০০ 32 3 ৪ এ মুত্তাকী দলটি কিয়ামাতের দিন এমন জান্নাত প্রবেশ 
লাভ করবে যার পার্শ্ব দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ 
(রাঃ) বলেন ৪ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই মৃত্যু উত্তম। সে ব্যক্তি ভালই হোক, অথবা 
মন্দই হোক। ১04 ১৫৯ এ৷ ১০৮ 5) যদি সে সৎ হয় তাহলে তার জন্য 


আল্লাহ তা'আলার নিকট যা কিছু রয়েছে তা খুবই উত্তম । আর যদি সে অসৎ হয় 
তাহলে আল্লাহ তা“আলার শাস্তি ও তার পাপরাশি যা তার ইহলৌকিক জীবনে 
বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই বৃদ্ধি এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন যে, আবু দারদা (রাঃ) প্রায়ই বলতেন ঃ প্রতিটি মু'মিনের জন্যই মৃত্যু 
উত্তম, আর প্রতিটি কাফিরের জন্যও মৃত্যু উত্তম। তোমরা যদি আমার কথা 


অবিশ্বাস কর তাহলে আল্লাহর নাধিলকৃত 31:90 ৮: এ। 2৬153 এ 
আয়াতটি (৩ ৪ ১৯৮) পাঠ কর। (তাবারী ৭/৪৯৬) প্রথমটির দলীল হচ্ছে ৬ 


093 ১৯ এ]। ০০ অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা'আলার নিকট যা রয়েছে তা 
পুণ্যবানদের জন্য উত্তম ৷' দ্বিতীয়টির দলীল হচ্ছে ৪ 


Ah 828 45 ০35 তা ৩ 
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সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৬৫ পারা ৪ 

অবিশ্বীসীরা যেন এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি তা 
তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এ জন্যই আমি 
তাদেরকে অবকাশ প্রদান করি; এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে। (সুরা 
আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৭৮) আবু দারদা (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। 


১৯৯। এবং নিশ্চয়ই আহলে না 
কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও 5! ০১ 
ঈমান আনে এবং তোমাদের 
প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং 
যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ 70284 » সা 41..72 ০৫ 
হয়েছিল তদ্বিযয়ে বিশ্বাস [০৮৯৯ 0০1 ০ 05 সি] 
স্থাপন করে এবং আল্লাহর 1৮4 8.1: 42 খাও 
সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। bes 40 ৮2 ০2৮০ ১ এ 
যারা অল্প মূল্যে আল্লাহর | ॥ 
4 


১৭৭ 


নিকট প্রতিদান রয়েছে; 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব 
গ্রহণকারী । নব 


২০০। হে বিশ্বাস ন্ট ০ 
স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধের্য 19১12 তু ৮৪20 21 
অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং 1147 1,024 1৮০1 
আল্লাহকে ভয় কর যেন ৯933 ble ue 
তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। ia ESA est 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৬৬ পারা ৪ 


আহলে কিতাবদের কিছু লোকের বর্ণনা 
এবং তাদের পুরস্কার 

এখানে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের এ দলের প্রশংসা করছেন যারা 
পুরাপুরি ঈমান এনেছিল। তারা কুরআনুল হাকীমে বিশ্বাস করে এবং নিজেদের 
কিতাবের উপরও বিশ্বাস রাখে । তারা অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় রেখে তার 
আদেশ পালনে সদা লিপ্ত থাকে। প্রভুর সামনে তারা বিনয় প্রকাশ করে ক্রন্দন করে | 

১৬৬ G5 40। UL 3524 ৭ তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী 
বিক্রি করেনা । তাদের কিতাবে শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
যেসব গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে তা তারা গোপন করেনা । বরং সকলকেই তা 
অবগত করে তাকে স্বীকার করে নিতে উৎসাহিত করে। এরূপ দল আল্লাহ 
তা'আলার নিকট সাওয়াব প্রাপ্ত হবে, তারা ইয়াহুদীই হোক বা খৃষ্টানই হোক। 
ঠা ৮7 


Lo) 
a ১৮০: .$ ৬৫৫. 5 ১: 2125981029৪ 
15৮16 তৰপৰ ০০-০54 
lye ০৪ ০৮০০ ৮৯১৯1 OF 32 
এর পুর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে । যখন 
তাদের নিকট এটি আবৃতি করা হয় তখন তারা বলে £ আমরা এতে ঈমান আনি, 
এটি আমাদের রাবব হতে আগত সত্য । আমরা তো পূর্বেও আত্মসমপর্নকারী 
ছিলাম । তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈযর্শীল । 
(সূরা কাসাস, ২৮ ৪ ৫২-৫৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
7 4524 7 %. পপ 7 4s sz or 4214.5 
448 0১4৮৫ Dl 255৬ SE CASI EE Coll 
আমি যাদেরকে যে ধর্মর্ঘন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ 
করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১২১) অন্যত্র 
ইরশাদ হচ্ছে ৪ 
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সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ২৬৭ পারা ৪ 


মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল 
পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৯) অন্য স্থানে 


4 পা 
EOE 


BLAS পু 55 1 
০১১৮: 
আহলে কিতাবের সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক 


রয়েছে যারা গভীর রাত প্যর্্জ আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ 
করে । (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ গিরি 


454 গা ও ৩৪ Gof 2 4 2 
6410 245৩5 নেশা 189৫ ঠেস 91 5 ২2281551505 
60 555 OF ০1060 ৩০৫ 02 1০ ০৪১৬) 5১৪ লি 

Eps nls CO 9৩১১০ ০529 ৯১৮৭ 

তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে 
তাদের নিকট যখন এটি পাঠ করা হয় তখনই তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে । 
তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে 
তাদের সামনে যখন আবৃতি করা হয়, তারা বিনয়ের সাথে কাদতে কাদতে 
ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে £ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের 
গ্রতিশ্রদতি কার্যকর হয়েই থাকে । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ১০৭-১০৯) ইয়াহুদীদের 
মধ্যে এরূপ গুণসম্পন্ন লোক পাওয়া যায়, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। 
যেমন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) এবং তার মত আরও কয়েকজন ঈমানদার 


ইয়াহুদী আলেম । খৃষ্টানদের অধিকাংশই সুপথে এসে গিয়েছিল এবং সত্যের 
ERT SCN ET 
LEG 


81527511577 2182 rl এ ০৩০৫ 


পর 

তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক 
শত্ৰুতা পোষণকারী পাবে, আর তনুধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধতু রাখার অধিকতর 
নিকটবতাঁ এ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্‌ (খৃষ্টান) বলে । এটা 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ২৬৮ পারা ৪ 


এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে; আর এ কারণে 
যে, ত তারা অহংকারী নয় । (সূরা মায়িদাহ, ৫ ৪৮২) এখান হতে 


7 24 পু 
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ফলতঃ তাদের এই উক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ 
অবস্থান করবে । (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ ৮৫) এ পর্যন্ত । এখন বলা হচ্ছেঃ 


1৮৮5 


৮৪১১০ ht এ-গি এসব লোক তাদের রবের কাছে বিরাট 
প্রতিদানের অধিকারী ৷ হাদীসে এও রয়েছে যে, যখন জাফর ইব্‌ন আবী তালিব 
(রাঃ) নাজ্জাসীর দরবারে বাদশাহ ও তার সভাসদবর্গের সামনে সুরা মারইয়াম 
পাঠ করেন তখন তার কান্না এসে যায়, ফলে বাদশাহসহ উপস্থিত সমস্ত জনতাও 
কেঁদে ফেলেন এবং কাদতে কীদতে তাদের শ্বশ্র সিক্ত হয়ে যায়। (ইব্‌ন হিশাম 
১/৩৫৭) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করে বলেন ঃ 

“তোমাদের ভাই নাজ্জাসী আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তার জানাযার 
সালাত আদায় কর ।’ অতঃপর তিনি মাঠে গিয়ে সাহাবীগণকে সারিবদ্ধভাবে দাড় 
করিয়ে তার জানাযার সালাত আদায় করেন। (ফাতহুল বারী ৭/২৩০, মুসলিম 


২/৬৫৭) ইব্‌ন আবী নাধিহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ১1 
পৰ্ব {৯ ১ এ আয়াতটি এ সমস্ত আহলে কিতাবদের ব্যাপারে নাযিল 
হয়েছে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। (তাবারী ৭/৪৯৯) আব্বাদ ইব্‌ন মানসুর 
(রহঃ) বলেন যে, তি তিনি এ ১০% ০৫ ০৩৫1 ১৯১০ 519 এ আয়াতাংশের 
ব্যাপারে হাসান বাসরীকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, এর দ্বারা এ 
আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের পূর্বে ছিল, তারা ইসলামকে বুঝত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের অনুগত হওয়ারও তারা সৌভাগ্য লাভ করেছিল । কাজেই প্রতিদানও 
তাদেরকে দ্বিগুণ দেয়া হবে। এক প্রতিদান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের পূর্বেকার ঈমানের এবং দ্বিতীয় প্রতিদান হচ্ছে তীর প্রতি ঈমান আনার 


প্রতিদান। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৬৯ পারা ৪ 


“তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে 
আহলে কিতাবের এ ব্যক্তি যে স্বীয় নাবীর উপর ঈমান এনেছে এবং আমার 
উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছে ।' (ফাতহুল বারী ৬/১৬৯, মুসলিম ১/১৩৪) 

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী 
বিক্রি করেনা । অর্থাৎ তাদের কাছে যে ধর্মীয় শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে তা তারা 
গোপন করেনা, যেমন তাদের মধ্যকার এক ইতর শ্রেণীর লোকের এঁ অভ্যাস 
ছিল। বরং এলোকগুলো তো এ শিক্ষাকে বেশি করে প্রচার করতেন। তাদের 


প্রতিদান তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে, ur Ul ০! 


০০০০ নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্র হিসাব গ্রহণকারী । অর্থাৎ সতর একত্রিতকারী, 
পরিবেষ্টনকারী এবং গণনাকারী । 


ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার আদেশ 
অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 1১2 wl চা 
1358) 194০9 19:০1 আমার পছন্দনীয় ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাক। কঠিন অবস্থায়, সহজ অবস্থায়, বিপদের সময়, শান্তির সময় মোট কথা, 
কোন অবস্থায়ই ওটা পরিত্যাগ করনা । এমনকি প্রাণবায়ু নির্গত হলে যেন ওরই 


উপর নির্গত হয় এবং এ শত্রুদের হতেও ধৈর্য ধারণ কর ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন 
কর যারা স্বীয় ধর্মকে গোপন করে থাকে । (তাবারী ৭/৫০২) ইবাদাতের স্থানকে 


স্থায়ী করা এবং সেখানে অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাকে 21 বলা হয়। আবার 


এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করাকেও %17 বলে। এটাই 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাহল ইব্‌ন হানীফ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
কা'বের (রহঃ) উক্তি। সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

‘এসো, আমি তোমাদেরকে এমন কাজ শিখিয়ে দিই যার ফলে আল্লাহ 
তা'আলা পাপ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। (১) কষ্টের সময় পূর্ণভাবে 
উষূ করা, (২) মাসজিদের দিকে গমন করা, (৩) এক সালাতের পর অন্য 


সালাতের জন্য অপেক্ষা করা । ওটাই হচ্ছে ৮) ওটাই হচ্ছে %5% এবং 
ওটাই হচ্ছে আল্লাহর পথের প্রস্তুতি গ্রহণ" । (মুসলিম ১/২১৯, নাসাঈ ১/৮৯) 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৭০ পারা ৪ 


এও বলা হয়েছে যে, 21) শব্দের অর্থ হচ্ছে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা, 


ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্তের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং শক্রদেরকে ইসলামী শহরে 
প্রবেশ করতে না দেয়া। এর উৎসাহ দানের ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে এবং 
সেই জন্য বড় বড় সাওয়াব প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে। 

সহীহ বুখারীতে সাহল ইব্‌ন সা'দ আস সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ ‘আল্লাহর উদ্দেশে এক 
দিনের এ প্রস্তুতি সারা দুনিয়া ও ওর সমুদয় বস্তু হতে উত্তম ৷” (বুখারী ২৮৯২) 
সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

‘এক দিন ও এক রাতের জিহাদের প্রস্তুতি এক মাসের পূর্ণ সিয়াম এবং এক 
মাসের সারা রাতের জাগরণ হতে উত্তম ৷ এ প্রস্তুতি অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলে 
সে যত ভাল ভাল কাজ করত সব কিছুরই সে সাওয়াব পেতে থাকবে এবং 
আল্লাহ তাআলার নিকট হতে তাকে আহার্য প্রদান করা হবে এবং কাবরের 
সাওয়াল জওয়াব হতে সে নিরাপত্তা লাভ করবে ৷’ (মুসলিম ১৯১৩) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ ‘প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর 
পথে প্রস্তুতির কাজে রয়েছে এবং এ অবস্থায়ই মারা গেছে তার আমল কিয়ামাত 
পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে ও তাকে কাবরের শাস্তি হতে মুক্তি দেয়া হবে !' 
(আহমাদ ৬/২০, আবু দাউদ ৩/২০, তিরমিযী ৫/২৪৯, ইবন হিব্বান ৭/৬৯) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “এ চোখের উপর 
জাহান্নামের তাপ হারাম যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে এবং এ চোখের 
উপরেও জাহান্নামের তাপ হারাম যে চোখ আল্লাহর পথে রাত্রি জাগে !' 
(তিরমিযী ১৬৩৯) 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
“দিরহাম ও দিনারের দাস এবং বস্ত্বের দাস ধ্বংস হয়েছে। যদি তাকে ইহা দেয়া 
হয় তাহলে সে খুশি হয় এবং না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়, সে ধ্বংস হয়েছে এবং 
বিনষ্ট হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিরা ধ্বংস হোক এবং অপমানিত হোক, তারা যদি 
কাটাবিদ্ধ হয় তাহলে তাদেরকে যেন কেহ সাহায্যের জন্য এগিয়ে না আসে। 
জান্নাত তো এ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য সব সময় তার ঘোড়া 
প্রস্তুত রাখে, যে কারণে তার চুল থাকে এলোমেলো এবং পা থাকে ধূলি ধূসরিত । 
যদি তাকে অগ্রবর্তী দলের দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলে নিশ্চিতই সে তার প্রতি অর্পিত 
দায়িত্ব পালন করবে । আর যদি পশ্চাতবর্তী দলের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাহলে 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ২৭১ পারা ৪ 


সুষ্ঠুভাবেই সে তার দায়িত্ব পালন করবে; সে যদি অনুমতি চায় তাকে অনুমতি 
দেয়া হয়না, সে যদি সুপারিশ করে তা গৃহীত হয়না । (বুখারী ২৮৮৬) 

আল্লাহ তা'আলারই সমস্ত প্রশংসা যে, এ আয়াত সম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ 
হাদীসসমূহ বর্ণিত হল। তার দয়া ও অনুগ্রহের উপর আমরা তার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করছি। দুনিয়ায় থাকা পর্যন্ত তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতে আমরা ক্ষান্ত 
হতে পারিনা । তাফসীর ইব্‌ন জারীরে রয়েছে যে, আবূ উবাইদা ইব্‌ন জাররাহ 
(রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্র হতে আমীরুল মু'মিনীন, খালীফাতুল মুসলিমীন উমার ইব্‌ন 
খান্তাবকে (রাঃ) একটি পত্র লিখেন এবং সেই পত্রে রোমক সৈন্যদের আধিক্য, 
তাদের যুদ্ধান্ত্রের অবস্থা এবং তাদের প্রস্তুতির অবস্থা বর্ণনা করেন এবং লিখেন 
যে, ভীষণ বিপদের আশংকা রয়েছে। উমার (রাঃ) উত্তর পত্র প্রেরণ করেন যাতে 
আল্লাহর প্রশংসার পরে লিখিত ছিল ৪ “মাঝে মাঝে মু'মিন বান্দাদের উপরেও 
কঠিন বিপদ-আপদ নেমে আসে । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই কঠিন বিপদের পর 
তাদের পথ সহজ করে দেন। জেনে রেখ যে, দু'টি সরলতার উপর একটি 
কাঠিন্য জয়যুক্ত হতে পারেনা । লক্ষ্য কর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
ঘোষণা করেন ৪ 

এ 2) 15203155007 19523 তা চে CL 
১৯০ হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও । (তাবারী 
৭/৫০৩) 

হাফিয ইব্‌ন আসাকীর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের (রহঃ) জীবনী 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবী সাকিনা (রহঃ) 
বলেছেন ৪ “তারসুস' নামক স্থানে যখন আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাককে 
(রহঃ) বিদায় অভিবাদন জানাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে দিয়ে এই কবিতাটি 
লিখিয়ে নেন এবং আমাকে তা ফুযাইল ইব্‌ন আয়াশের (রহঃ) নিকট হস্তান্তর 
করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন ছিল ১৭০ হিজরী সাল । তাতে লিখা ছিল ৪ “হে 
মাককা ও মাদীনায় অবস্থান করা ইবাদাতকারী! আপনি যদি আমাদের 
মুজাহিদগণকে দেখতেন তাহলে আপনি অবশ্যই জানতে পারতেন যে, আপনি 
ইবাদাতে খেল-তামাশা করছেন মাত্র । এক এ ব্যক্তি যার নয়নাশ্রু তার গণ্ডদেশ 
সিক্ত করে এবং এক আমরা যারা স্বীয় স্কন্ধ আল্লাহর পথে কাটিয়ে দিয়ে 
নিজেদের রক্তে নিজেরাই গোসল করে থাকি । এক এ ব্যক্তি যার ঘোড়া মিথ্যা ও 


সুরা ৩ 8 আলে ইমরান ২৭২ পারা ৪ 


বাজে কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের ঘোড়া আক্রমণ ও যুদ্ধের দিনেই শুধু 
ক্লান্ত হয়। আগর বাতির সুগন্ধি হচ্ছে আপনাদের জন্য, আর আমাদের জন্য 
সুগন্ধি হচ্ছে ঘোড়ার খুরের মাটি ও পবিত্র ধূলাবালি। নিশ্চিতরূপে জেনে রাখুন, 
আমাদের নিকট নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটি পৌছেছে যা 
সম্পূর্ণ সত্য, মিথ্যা হতে পারেনা, তা এই যে, যার নাসিকায় সেই আল্লাহর 
সৈন্যের ধূলাবালিও পৌঁছেছে তার নাসিকায় অগ্নিশিখা যুক্ত জাহান্নামের আগুনের 
ধুয়াও প্রবেশ করবেনা । নিন, এ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা আমাদের মধ্যে 
বিদ্যমান রয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলছে ও সত্য বলছে যে, শহীদ মৃত নয়। 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম বলেন, যখন আমি মাসজিদে হারামে পৌছে 
ফুযাইল ইব্‌ন আয়াসকে (রহঃ) এ কবিতাগুলো প্রদর্শন করি তখন তিনি কান্নায় 
ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন, ‘আবূ আবদুর রাহমানের উপর আল্লাহ দয়া করুন! 
তিনি সত্য কথাই বলেছেন এবং আমাকে উপদেশ দিয়েছেন ও আমার খুবই মঙ্গল 
কামনা করছেন ।” অতঃপর আমাকে বলেন, “তুমি কি হাদীস লিখে থাক?’ আমি 
বললাম ৪ জি, হ্যা। তিনি বললেন ৪ আবূ আবদুর রাহমান (রহঃ) আমার কাছে 
যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন তদ্পরিবর্তে উপহার স্বরূপ এ হাদীসটি তাকে দিবে। 
অতঃপর তিনি লিখতে বলেন ঃ মানসুর ইবনুল মুতামির (রহঃ) আমাদেরকে বর্ণনা 
করেছেন যে, আবু সালিহ (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে 
এমন একটি ভাল কাজ শিক্ষা দিন যা আমল করলে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার 
সমান সাওয়ার প্রাপ্ত হব। তিনি তখন তাকে বলেন ৪ 

“তোমার মধ্যে কি এ শক্তি আছে যে, তুমি সালাত আদায় করতেই থাকবে, 
কখনও ক্লান্ত হবেনা এবং সিয়াম পালন করতেই থাকবে এবং কখনও সিয়ামমুক্ত 
থাকবেনা? লোকটি বলে, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
এর শক্তি কোথায়? আমি তো এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোকটিকে বললেন £ 

‘যদি তোমার মধ্যে এরূপ শক্তি থাকত এবং তুমি এরূপ করতেও থাকতে 
তথাপি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারতেনা । তুমি তো এটা 
জান যে, যদি মুজাহিদের ঘোড়ার দড়ি লম্বা হয়ে যায় এবং সে এদিক ওদিক চড়ে 
খায় তাহলে তজ্জন্যেও মুজাহিদের সাওয়াব লিখা হয়।’ আহমাদ ৫/২৩৬) 
এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ৪ 


সুরা ৩ ৪ আলে ইমরান ২৭৩ পারা ৪ 


TA 


4 15263 ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং এ ভয় সর্বাবস্থায়, সব 
সময়, সব কাজে থাকতে হবে!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মুআ’য ইব্‌ন জাবালকে (রাঃ) যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে 
বলেন £ 

‘হে মুয়ায! যেখানেই থাক না কেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে । যদি তোমার 
দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ কোন সাওয়াবের কাজ করবে, 
যেন সেই পাপ মোচন হয়ে যায়। আর জনগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে ।' 
(তিরমিযী ৬/১২৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

১১০ 41 ৭) 1989 এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেন সুপথ 
প্রাপ্ত হও। অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়ে 


আল্লাহকে ভয় করতে হবে যেন পরকালে যখন তার সাথে সাক্ষাত হবে তখন 
সফলকাম হতে পার। (তাবারী ৭/৫১০) 


সূরা আলে ইমরানের তাফসীর সমাপ্ত। 


সূরা নিসার গুরুত্ব 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সূরাটি মাদীনায় অবতীর্ণ হয়। আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন যুবায়ের (রাঃ) যায়িদ ইব্‌ন সাবিতও (রাঃ) এটাই বলেন। মুসতাদরিক 
হাকিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন $ “সূরা 
নিসার মধ্যে পাচটি এমন আয়াত আছে যে, যদি আমি সারা দুনিয়া পেয়ে যেতাম 
তথাপি আমি তত খুশি হতাম না যত খুশি এ আয়াতগুলিতে হয়েছি। একটি 
আয়াত হচ্ছে ঃ 


355 UGE, এ খরচা এ! 
নিশ্চয়ই আল্লাহ অণুপরিমাণও অত্যাচার করেননা। (সূরা নিসা, ৪ 8 ৪০) 
দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে ৪ 


(৫ CHL i J 

তোমরা যদি সেই বড় বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ 
করা হয়েছে । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৩১) তৃতীয় আয়াত হচ্ছে ৪ 

2০2) 405095585০9 4৬০০5 IH Ey 

নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে অংশী হ্বাপনকারীকে ক্ষমা করবেননা এবং 
তদ্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৪৮) চতুর্থ আয়াত হচ্ছে ৪ 

‘এ লোকগুলো যদি নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার 
নিকট আসতো এবং নিজেও স্বীয় পাপের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পেত ৷’ 

এএম ৫0406 3 05 

যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন 

করত । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৬৪) পঞ্চম আয়াতটি হচ্ছে ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৭৫ পারা ৪ 


পা পারছি 


০ (১১৮ ০০ 95550 40 td UE AS 

ররর জনিত OH ME না HE HIRST অতঃপর 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রাথী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে 
পাবে । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১১০) (হাকিম ২/৩০৫) 

ইমাম হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন £ 
আপনারা আমাকে সুরা নিসা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। কারণ আমি যখন মাত্র যুবক 
তখনই কুরআন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছি। ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ 
হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, যদিও তারা এটি লিপিবদ্ধ 
করেননি । (হাকিম ২/৩০১) 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু 2 4 বণ 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ১৯2৯9110251 402 
১। হে মানবমন্ডলী! তোমরা |, £. , 4, টির 
তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, 8539 19501 ১৮] 420 
যিনি তোমাদেরকে একই ্ 
ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং রা 22 থা 
তা হতে তীয় সহধমনী সৃষ্ট ০০৯ ৩৪ নি ৯) 
করেছেন এবং তাদের উভয় | ০7 ৮. ৮4৫5 5০5 
হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে (৫৯5) 5৪ ৬ 24৮3 
দিয়েছেন এবং সেই আন্নাহকে : « এ  , fl 
ভয় কর যীর নামের দোহাই 15 ১৮, ৮2 ৮৮5 
দিয়ে তোমরা একে অপরকে 


যাঞ্চা কর, এবং আত্মীয়- | ০% 441 1.287 41, 
: নি SAN Wl 15251 

জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা ME 

অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই এ ₹ ঘা রা 


আল্লাহই তন্বাবধানকারী। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৭৬ পারা ৪ 


তাকওয়া অবলম্বন এবং আত্মীয়দের প্রতি 
আল্লাহ তা“আলা স্বীয় বান্দাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা 
যেন একমাত্র তারই ইবাদাত করে এবং অন্তরে যেন তারই ভয় রাখে । অতঃপর 
তিনি স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন £ 
১4০13 ০৮৩ ৩৫ ৮৪৯ ৬৭ আল্লাহ তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি 


হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন। ৫?) ৫ ০৮9 এবং এ 
ব্যক্তি হতেই তিনি হাওয়াকেও (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। আদম (আঃ) ঘুমিয়ে 
ছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তার বাম পাজরের পিছন দিক হতে 
হাওয়াকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। তিনি জাগ্রত হয়ে তাকে দেখতে পান এবং তার 
প্রতি আকৃষ্ট হন। তার প্রতিও হাওয়ার (আঃ) ভালবাসার সৃষ্টি হয়। 

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে ৪ “মহিলাকে পাঁজর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং 
সবচেয়ে উচু পাজর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বক্র । সুতরাং তুমি যদি তাকে সম্পূর্ণ 
সোজা করার ইচ্ছা কর তাহলে সে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তা এভাবে থাকতে 
দাও তাহলে অবশ্যই উপকার লাভ করতে পারবে’ (ফাতহুল বারী ৬/৪১৮) 
অতঃপর আল্লাহ তা আলা বলেন 8 

৮০০০ 1 এক) ৮৪০ ৬ দু'জন হতে অর্থাৎ আদম (আঃ) ও 
হাওয়া (আঃ) হতে বহু নর ও নারী সৃষ্টি করে দুনিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, 
যাদের প্রকারে, গুণে, রংয়ে, আকারে এবং কথাবার্তায় বিভিন্নতা রয়েছে। তিনি 
যেমন তাদেরকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন, ঠিক তেমনই এক সময়ে তিনি 
সকলকে একত্রিত করে পুনরায় নিজের দখলে নিয়ে নিবেন এবং একটি মাঠে 
জমা করবেন। 

£৮99 4 0০৮ ৬৭ এ 159 সুতরাং তোমরা আল্লাহ 
তা'আলাকে ভয় করতে থাক, তার আনুগত্য ও ইবাদাত করতে থাক । তোমরা 
সেই আল্লাহরই মাধ্যম দিয়ে, তারই নামের দোহাই দিয়ে একে অপরের নিকট 
যাঞ্চা করে থাক ।” যেমন কেহ বলে, “আমি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং 
আত্মীয়তাকে মনে করিয়ে দিয়ে তোমাকে এ কথা বলছি’ (তাবারী ৭/৫১৯) 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা তারই নামে শপথ করে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৭৭ পারা ৪ 


থাক এবং অঙ্গীকার দৃঢ় করে থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) 
এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন ৪ তোমরা আল্লাহকে ভয় করে আত্মীয়তার 
রক্ষণাবেক্ষণ কর, ওর বন্ধন ছিন্ন করনা, বরং যুক্ত রাখ। একে অপরের সাথে 
সদ্যবহার কর ও সম্মান কর। (তাবারী ৭/৫২১-৫২৩) আল্লাহ তাআলা 
তোমাদের সমস্ত অবস্থা ও কার্যাবলীর সংবাদ রাখেন এবং তিনি খুব ভালভাবে 
তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
ih ৮৮ 9৫ ৬০ 

আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী রয়েছেন । (সুরা মুজাদালাহ, ৫৮ ৪ ৬) 
বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

“এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত কর যেন তুমি তাকে দেখছ, অথবা তুমি তাকে 
না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন ।' (ফাতহুল বারী ১/১৪০) ভাবার্থ এই যে, 
তোমরা তীর প্রতি মনোযোগ দাও যিনি তোমাদের উঠা, বসা, ও চলা-ফেরায় 
তোমাদের রক্ষক হিসাবে রয়েছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ “হে 
মানবমণ্ডলী! একই বাপ-মায়ের মাধ্যমে তো তোমাদের জন্ম হয়েছে। সুতরাং 
তোমরা পরস্পরে একে অপরের প্রতি প্রেম-গ্রীতি বজায় রেখ, দুর্বলদের সহায়তা 
কর এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। সহীহ মুসলিমে একটি হাদীসে রয়েছে যে, 
‘মুযা’'র গোত্রের লোকেরা যখন নিজেদেরকে চাদরে আবৃত করে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে, কেননা তাদের শরীরে 
কাপড় পর্যন্ত ছিলনা, তখন রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
পাঠ করে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন £ 


বু A পরি ০% 


ALLL ULL HI HME AE Col el 

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী 
কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, ৫৯ £ ১৮) অতঃপর তিনি 
জনগণকে দান-খাইরাতের প্রতি উৎসাহিত করেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি তার 
দীনার থেকে, তার দিরহাম থেকে, তার গম থেকে, তার খেজুর থেকে সাদাকাহ 
প্রদান করলেন এবং অন্যান্যরা যে যা পারলেন এ লোকগুলোকে দান করলেন । 
স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা, খেজুর, গম ইত্যাদি সব কিছুই দিলেন ...। (মুসলিম 
২/৭০৫, আহমাদ ৪/৩৫৮, নাসাঈ ৫/৭৫, ইব্‌ন মাজাহ ১/৭৪) 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


২৭৮ পারা ৪ 


তাদের ধন সম্পত্তি বুঝিয়ে 
দাও এবং পবিত্রতার সাথে 
অপবিভ্রতার বিনিময় করনা ও 
তোমাদের ধন সম্পত্তির সাথে 
তাদের ধন সম্পত্তি মিশ্রিত 
করে ভোগ করনা; নিশ্চয়ই 
এটা গুরুতর অপরাধ । 


খু 39 is 72192 
ERE টি 


তে চ্চ পে পর টে 
4 পু Al AE 


৩। আর যদি তোমরা আশংকা 
কর যে, ইয়াতীমদের প্রতি 
তাহলে নারীদের মধ্য হতে 
তোমাদের পছন্দ মত দুটি, 
তিনটি কিংবা চারটিকে বিয়ে 
করে নাওঃ কিন্ত যদি তোমরা 


আশংকা কর যে, তাদের সাথে | 


ন্যায় সঙ্গত আচরণ করতে 
পারবেনা তাহলে মাত্র একটি 
অথবা তোমাদের ডান হাত 
যার অধিকারী (ক্রীতদাসী); 
এটা আরও উত্তম; এটা 
অবিচার না করার নিকটবর্তী । 


০ 15556 AH 
ডি 122 542 র্‌ 


2 Ct 2 পি পার পে 
19৯০ NI 2০৪৯ | 2; 
iy 4৮ শর > পর্টিত ) ৩ 28, RE 
Aa ৬ Gol ৯৬৮ 


৪। আর নারীদেরকে তাদের 
যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে পরে 
কিয়দংশ প্রদান করে তাহলে 
সঠিক বিবেচনা মত তৃপ্তির 
সাথে ভোগ কর। 


Ee 


৮ ০০ SS Tb ৩ 4 


LL BLL ৮ 4 ৮৫ LAE 
EL EAS ৮ 3 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৭৯ পারা ৪ 


ইয়াতীমদের সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে 
আল্লাহ তা'আলা পিতৃহীনদের অভিভাবকগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন, 1523৫ 2 
শত ৬৬স্খ। এবং পবিত্রতার সাথে অপবিব্রতার বিনিময় করনা। 


পিতৃহীনেরা যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌছে ও বিবেকসম্পন্ন হয় তখন তাদেরকে তাদের 
সম্পদ পুরাপুরি প্রদান করবে । কিছুমাত্র কম করবেনা বা আত্মসাৎও করবেনা । 
তাদের সম্পদকে তোমাদের সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করার বাসনা 
অন্তরে পোষণ করনা । তোমাদের হালাল সম্পদ ছেড়ে দিয়ে অপরের সম্পদ যা 
তোমাদের জন্য হারাম তা কখনও গ্রহণ করনা । নিজেদের দুর্বল ও শীর্ণ পশুগুলো 
দিয়ে অপরের মোটা-তাজাগুলো হস্তগত করনা। মন্দ দিয়ে ভাল নেয়ার চেষ্টা 
করনা । পূর্বে লোকেরা এরূপ করত যে, তারা পিতৃহীনদের ছাগলের পাল হতে 
বেছে বেছে ভালগুলো নিয়ে নিজেদের দুর্বল ছাগলগুলো দিত এবং এভাবে গণনা 
ঠিক রাখত মন্দ দিরহামগ্ডলো তাদের সম্পদের সাথে রেখে দিয়ে তাদের 
ভালগুলি নিয়ে নিত। (তাবারী ৭/৫২৬) তারা পিতৃহীনদের সম্পদকে নিজেদের 
সম্পদের মধ্যে মিশ্রিত করে এ কৌশল করত যে, এখন আর স্বাতন্ত্র্য কি আছে? 
তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, “তাদের সম্পদের সাথে তোমাদের 
সম্পদ মিশ্রিত করনা, কেননা এটা বড় পাপ ৷’ মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্‌ন শীরীন (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবু মালিক 
(রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং আবু সিনানও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন। (তাবারী ৭/৫২৮) 


মোহর ছাড়া ইয়াতীমাকে বিয়ে করা নিষেধ 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ গর ৪ 192--3 3 ৮৬৮ 50 
65১9 ৬৯3০ এত ৪ 22 রি ০৩ ০198 কোন পিতৃহীনা 
বালিকার লালন পালনের দায়িত্ব যদি তোমাদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং তোমরা 
এরূপ করনা যে, তাকে মোহর কম দিয়ে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করবে, বরং আরও বহু 


মহিলা রয়েছে তাদের মধ্যে তোমাদের পছন্দমত দু”টি, তিনটি কিংবা চারটিকে 
বিয়ে কর। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৮০ পারা ৪ 


আয়িশা (রাঃ) বলেন £ “একটি পিতৃহীনা বালিকা ছিল। তার ধন-সম্পদও 
ছিল এবং বাগানও ছিল। যে লোকটি তাকে লালন পালন করছিল সে শুধুমাত্র 
তার ধন-সম্পদের লালসায় পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ না করেই তাকে বিয়ে 
করে এবং এ ইয়াতীম মেয়েটির সম্পদ সে তার সম্পদের সাথে মিশ্রিত করে 


এবং তার অংশ থেকে (খরচ বাবদ) নিজের অংশে নিয়ে নেয় । তখন সি ১1) 


৬৪ ৬1327 মু এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৮৭) 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, উরওয়া ইবন যুবাইর (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) এ 
আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ৪ “হে ভাগ্নে! এটা পিতৃহীনা বালিকার 
বর্ণনা, যে তার অভিভাবকের অধিকারে রয়েছে এবং তার সম্পদে তার অংশ 
রয়েছে । আর সে বালিকার সম্পদ ও সৌন্দর্য তার চোখে লেগেছে । সুতরাং সে 
তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্ত অন্য জায়গায় বালিকাটি যতটা মোহর ইত্যাদি পেত 
ততটা সে দেয়না । সুতরাং সে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে যে, সে যেন এ 
বাসনা পরিত্যাগ করে এবং অন্যান্য মহিলাদেরকে পছন্দ মত বিয়ে করে নেয়!” 
অতঃপর জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারেই প্রশ্ন 
করে এবং এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ৮৮1 (9 54.9 (৪ ৪ ১২৭) 
এখানে বলা হয়েছে যে, যখন পিতৃহীনা মেয়ের সম্পদ ও সৌন্দর্য কম থাকে তখন 
তো অভিভাবক তার প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনা, সুতরাং এটা সঙ্গত নয় যে, 
তার সম্পদও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার পূর্ণ হক আদায় না করেই তাকে 
বিয়ে করবে। তবে হ্যা, ন্যায়ের সাথে যদি পূর্ণ মোহর ইত্যাদি নির্ধারণ করে বিয়ে 
করে তাহলে কোন দোষ নেই । (ফাতহুল বারী ৮/৮৭) 


চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ 


দুনিয়ায় স্ত্রীলোকের কোন অভাব নেই । তাদের মধ্য হতে যেন পছন্দ মত 
কেহকে বিয়ে করে। ইচ্ছা করলে দু”টি, তিনটি অথবা চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে 
০০757577587 
€23$4% 1987 + ১০০9 9 SAI Joe 
যিনি বাণীবাহক করেন মালাইকাকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার 
পাখা বিশিষ্ট । (সূরা ফাতির, ৩৫ ৪ ১) মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে এর চেয়ে 
বেশি ডানা বিশিষ্ট মালাকও রয়েছেন। কেননা এটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত ৷ কিন্তু 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৮১ পারা ৪ 
পুরুষের জন্য এক সাথে চারটির বেশি স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ, যেমন এ আয়াতেই 
বিদ্যমান রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং অধিকাংশ বিজ্ঞজনের এটাই উক্তি। 
এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও দানের বর্ণনা দিচ্ছেন। 
সুতরাং চারটির বেশীর উপর সমর্থন থাকলেও অবশ্যই তা বলতেন। 

গাইলান ইব্‌ন সালমাহ সাকাফী (রাঃ) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন 
তার দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 
বলেন ৪ “তোমার ইচ্ছা মত চারটি স্ত্রী রেখে অন্যদের পরিত্যাগ কর ৷’ তিনি তাই 
করেন । উমারের (রাঃ) খিলাফতের যুগে তিনি তার এ স্ত্রীদেরকেও তালাক দেন 
এবং স্বীয় ধন-সম্পদ স্বীয় ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দেন। উমার (রাঃ) এ 
সংবাদ পেয়ে তাকে বলেন £ “সম্ভবতঃ শাইতান তোমার মনে এ ধারণা জন্মিয়ে 
দিয়েছে যে, তুমি সত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এ জন্যই তুমি তোমার 
স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছ যেন তারা তোমার সম্পত্তির অংশ না পায়। আর এ 
কারণেই তুমি তোমার সম্পদ তোমার ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। আমি 
তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নাও এবং তোমার 
ছেলেদের নিকট হতে সম্পদ ফিরিয়ে নাও। যদি তুমি এ কাজ না কর তাহলে 
তোমার সমস্ত সম্পদ নিয়ে নিব এবং তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকেও তোমার উত্তরাধিকারিণী বানিয়ে দিব। কেননা তুমি 
তাদেরকে এ ভয়েই তালাক দিয়েছ। আর মনে হচ্ছে যে, তোমার মৃত্যুর সময় 
নিকটবর্তী হয়েছে। যদি তুমি আমার কথা অমান্য কর তাহলে জেনে রেখ যে, 
আমি তোমার কাবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করার জন্য জনগণকে নির্দেশ প্রদান করব, 
যেমন আবূ রিগালের কাবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়।” (ছামূদ গোত্রের আবু 
রিগাল এ সময় পবিত্র স্থানে ছিল বলে তখন তার উপর আযাব পতিত হয়নি, 
কিন্তু সে এ জায়গা ত্যাগ করার পর তার উপরও আযাব নেমে আসে) (আহমাদ 
২/১৪, আল উম্ম ৫/৪৯, তিরমিযী ১১২৮, ইব্‌ন মাজাহ ১৯৫৩, দারাকুতনী 
৩/২৭১, বাইহাকী ৭/১৮২) মারফু' হাদীস পর্যন্ত তো এসব কিতাবেই রয়েছে। 

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হল যে, একই সময়ে যদি চারজনের 
বেশি স্ত্রী রাখা বৈধ হত তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
গাইলানকে (রাঃ) দশজন স্ত্রীর মধ্যে যে কোন চারজনকে রেখে অবশিষ্ট 
ছয়জনকে তালাক দিতে বলতেননা, কেননা তারা সবাই ঈমান এনেছিলেন। 
এখানে এটাও স্মরণ রাখার কথা যে, গায়লানের (রাঃ) নিকট তো দশজন স্ত্রী 
বিদ্যমান ছিলেনই, তথাপি তিনি ছয়জনকে পৃথক করিয়ে দিলেন, তাহলে 
নতুনভাবে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? 


২৮২ পারা ৪ 


একটি বিয়েই উত্তম যদি স্ত্রীদের সাথে 
সমান ব্যবহার করা সম্ভব না হয় 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮ 52০19 194১ 3৮৪০ ১৬ 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


৮5৮০ ০4০ যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখতে না পারার ভয় 
থাকে তাহলে একটিকেই যথেষ্ট মনে কর বা দাসীদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। 
যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
1277 ০ Tu -- fe 14 পু 4 
১৮০০৮ 22 5০০৪ 9৪ 9৮০ 01 ভিত ০12 
তোমরা কখনও স্ত্রীগণের মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা যদিও তোমরা তা 


কামনা কর। (সূরা নিসা, ৪ £ ১২৯) এখানে এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, 
দাসীদের মধ্যে পালা করা ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব বটে । যে করে সে ভালই 


করে এবং যে না করে তারও কোন দোষ নেই। এর পরবর্তী বাক্য ৬ ৬১ 


152৫ ১ এর ভাবার্থে কেহ কেহ বলেছেন, ‘এটা তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না 


করার অতি নিকটবর্তী ৷” 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, এর মারফ্‌' হওয়া ভুল কথা, তবে এটা 
আয়িশার (রাঃ) উক্তি বটে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ), ইকরামা, (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), আবু রাযীন 
(রহঃ), নাখঈ (রহঃ), শা’বী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), “আতা আল খুরাসানী 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল (রহঃ) প্রমুখ হতে এর অর্থ করা 
হয়েছে (ন্যায় থেকে) সরে আসা । (তোবারী ৭/৫৪৯-৫৫১) 


স্ত্রীকে মোহর দিতেই হবে 
আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 
205 0৬১০০ ৪: 133 এ আয়াতে নিহলাহ' অর্থ হচ্ছে দেন-মোহর। 
(তাবারী ৭/৫৫৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, যুহরী (রহঃ) উরওয়াহ 
(রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, 'নিহলাহ' অর্থ হচ্ছে 


অবশ্য করণীয়। মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন 
যুরাইযও (রহঃ) একই কথা বলেছেন । ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) অতিরিক্ত যোগ করে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৮৩ পারা ৪ 


বলেন “নির্দিষ্ট পরিমাণ'। (তাবারী ৭/৫৫৩) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, 
আরাবী নিহলাহ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে যা খুবই দরকার । সুতরাং আল্লাহ তাআলার 
আদেশ হল, “তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রাপ্য দিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে 
করনা’ । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কারও অধিকার 
নেই যে, সে দেন-মোহর ছাড়া কোন মহিলাকে বিয়ে করবে অথবা মোহরের 
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করবে । (তাবারী ৭/৫৫৩) সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
সন্তুষ্ট চিত্তে, যেমন খুশি মনে কেহকে দান করা হয়, অনুরূপভাবে যথাযথ মর্যাদার 
দিকে খেয়াল রেখে বিয়ের সময় দেন-মোহর ধার্য করে স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। 
বিয়ের পরে স্ত্রী যদি তার প্রাপ্ত অর্থ থেকে কিছু অংশ অথবা সম্পূর্ণই ফেরত দেয় 
তখন তার স্বামী তা ফেরত নিতে পারবে । এ ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করায় আইনতঃ 
কোন বাধা নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা“আলা বলেন $ (5 দল ৩৪ শি ০৮ ৩৪ 
4 ৮৯ 84183 ৮৪ কিন্তু তারা যদি সন্তষ্টি চিত্তে পরে কিয়দংশ প্রদান করে 
তাহলে বিবেচনা মত তা তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। 


৫ । আল্লাহ তোমাদের জন্য যে | « +4 128 রা 
ধন-সম্পত্তি নির্ধারণ করেছেন "৯ “ UAT SF 3.০ 


তা অবোধদেরকে প্রদান চট 8৫৭ 
করনা; বরং তা হতে ০৩ ধারে 
তাদেরকে ভক্ষণ করাতে থাক, 


পরিধান করাতে থাক এবং ১৯৯: ০ 7৯5৪ 
তাদের সাথে সভীবে কথা রিনি 
১ 39 ১155 
৬। আর ইয়াতীমরা বিয়ের 
যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত 81 4491 1422 এ 
তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; | ? ৬৯ dl 915 

অতঃপর যদি তাদের মধ্যে 
বিবেক-বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয় নি 2 CEU 
তাহলে তাদের ধন-সম্পর্তি 4০-21-21৮8, 
তাদেরকে সমর্পণ কর; ১০ 1193১ 12 
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র ধন- “পুরি 2 ০44৫৮ 
বলা অথবা রদ 0 B15 055৪ S; 
হবে বলে ওটা র 75452 2 
সহকারে আল ০০৮ OF ০:1৩ 
এবং দেখাশোনাকারী যদি + 2৯, 
অভাবমুক্ত হয় তাহলে ||42 0৮ 5 ৪৪৯০৪ 
ইয়াতীমের মাল খরচ করা] ,, ৪. ৯2৯ 
হতে সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত | 8433513 ১5৮০0 00518 
বর সীরাত € 
অভাবথস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ | 3০ 194১১ ২৯1০] | 
ভোগ করবে, অতঃপর যখন Ld EM ios 
তাদের সম্পত্তি তাদেরকে 
সমর্পণ করতে চাও তখন 
তাদের জন্য সাক্ষী রেখ এবং 
আল্লাহই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট । 


নির্বোধ/মূর্খদের সম্পদ প্রদান না করা 

মহান আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন নির্বোধদেরকে তাদের 
সম্পদ প্রদান না করে। ধন-সম্পদ, ব্যবসা ইত্যাদিতে খাটিয়ে আল্লাহ তা'আলা 
ওর দ্বারা মানুষের জীবন যাপনের উপায় করে দিয়েছেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে 
যে, অবোধদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করা হতে বিরত রাখা উচিত। যেমন 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, পাগল, নির্বোধ এবং বেদীন অন্যায়ভাবে স্বীয় ধন-সম্পদ 
নিঃশেষে ব্যয় করে ফেলছে, তাদের এভাবে সম্পদ খরচ করা হতে বাধা দিতে 
হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির স্কন্ধে বহু খণের ভার চেপে গেছে, যে খণ সে 
তার সমস্ত সম্পদ দিয়েও পরিশোধ করতে পারেনা, যদি মহাজন সে সময়ের 
করবেন এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে বেদখল করে দিবেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 


যে, এখানে 2185 শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীগণ। (তাবারী 
৭/৫৬২) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), হাকাম ইব্‌ন উয়াইনা (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) 


a 
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এবং যাহহাক (রহঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, £ ১ শব্দের ভাবার্থ স্ত্রী ও 
ছেলেমেয়েই বটে । (তাবারী ৭/৫৬২) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এর 
ভাবার্থ হচ্ছে পিতৃহীনেরা । (তাবারী ৭/৫৬৩) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) 
এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে মহিলাগণ ৷ (তাবারী ৭/৫৬৪) 


এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮১১13 ১ ৮১৪১) তাদেরকেও 
খাওয়াও, পরাও। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, “আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমার যে সম্পদকে তোমার জীবন ধারণের উপায় 
করে দিয়েছেন তা তুমি তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে প্রদান করে তাদের হাতের 
দিকে চেয়ে থেকনা। বরং তোমার সম্পদ তুমি তোমার দখলেই রেখে ওকে ঠিক 
রাখ এবং তুমি স্বহস্তে তাদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কর। (তাবারী ৭/৫৭০) 


এরপরে বলা হচ্ছে, ৬5% 3% ৮৫157 তাদের সাথে ভাল কথা বল। 


অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম ও নম্র ব্যবহার কর। এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, 
অভাবগ্রস্তদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা উচিত, যার নিজ হাতে খরচ করার 
অধিকার নেই তার খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা ও খবরাখবর লওয়া এবং নম্র 
ব্যবহার করা উচিত। 


বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ইয়াতীমদের সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ (৫৫011541151 ৩ ৬৬ 1943 
তোমরা পিতৃহীনদের দেখাশুনা কর যে পর্যন্ত না তারা যৌবনে পদার্পণ করে। 
এখানে 0 শব্দ দ্বারা প্রাপ্ত বয়স বুঝানো হয়েছে এবং প্রাপ্ত বয়সের পরিচয় 
তখনই পাওয়া যায় যখন এক বিশেষ প্রকারের স্বপ্ন দেখা যায় এবং এক বিশেষ 
প্রকারের পানি তীব্র বেগে বহির্গত হয়। আলী (রাঃ) বলেন ঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তিটি ভালভাবেই স্মরণ আছে ৪ 

'্বগ্রদোষের পর পিতৃহীনতাও নেই এবং সারা দিনরাত নীরব থাকাও নেই ৷” 
(আবূ দাউদ ৩/২৯৩) অন্য হাদীসে আয়িশা (রাঃ) ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত 
আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
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“তিন প্রকারের লোক হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। (১) শিশু, যে পর্যন্ত না 
সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। (২) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না সে জেগে উঠে। (৩) পাগল 
ব্যক্তি, যে পর্যন্ত না তার জ্ঞান ফিরে আসে ৷’ (আবূ দাউদ ৪/৫৫৮-৫৬০) সুতরাং 
প্রাপ্ত বয়সের নিদর্শন একতো হচ্ছে এই দ্বিতীয় নিদর্শন কারও কারও মতে এই 
যে, যখন তার বয়স পনের বছর হবে । এর দলীল হচ্ছে সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি, যাতে তিনি বলেন ঃ উহুদের 
যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সঙ্গে নেননি । তখন 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির করা হলে তিনি সম্মত হন। সে সময় 
আমার বয়স ছিল পনেরো বছর ৷’ উমার ইব্‌ন আবদুল আযীযের (রহঃ) নিকট এ 
হাদীসটি পৌছলে তিনি বলেন ৪ প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমা এটাই ৷’ (বুখারী 
২৬৬৪, মুসলিম ১৮৬৮) 

প্রাপ্ত বয়সের তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে নাভীর নীচে চুল গজান। সঠিক কথা এই 
যে, সকলের পক্ষেই এটা প্রাপ্ত বয়সের চিহ্ন। কেননা প্রথমতঃ এটা প্রকৃতিগত 
ব্যাপার । এর দলীল হচ্ছে মুসনাদ আহমাদের হাদীসটি, যাতে আতিয়া কারাযীর 
(রাঃ) বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন $ “বানু কুরাইযার যুদ্ধের পর আমাদেরকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করা হয়। তিনি 
নির্দেশ দেন £ “এক ব্যক্তি দেখুক যে, বন্দীদের মধ্যে যাদের এ চুল বের হয়েছে 
তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং যাদের বের হয়নি তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে!’ 
সে সময় আমার এ চুল বের হয়নি বলে আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়।” (আহমাদ 
৪/৩১০, আবু দাউদ ৪/৫৬১, তিরমিযী ৫/২০৭, নাসাঈ ৫/১৮৫, ইব্ন মাজাহ 
২/৮৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 

অতঃপর আল্লাহ বলেন, ৮94 ৮৫ 123১৬ 1955 ৮৪2 তা ১৬ 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা দেখ যে, 
তাদের ধর্ম পালনের সামর্থ্য এবং সম্পদ রক্ষার যোগ্যতা হয়েছে তখন তাদের 
অভিভাবকদের কর্তব্য হবে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করা । ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ), হাসান বাসরী রেহঃ) এবং ইমামগণও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী 
৭/৫৭৬) ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, শিশু যখন ধর্মীয় বিদ্যায় জ্ঞান 
লাভ করে এবং টাকা পয়সার হিসাব নিতে সক্ষম হয় তখন তার পক্ষ থেকে যে 
হিসাব নিকাশ করত তার উচিৎ হবে সেই বয়পপ্রাপ্ত ইয়াতীমের সম্পদ তাকে 
ফিরিয়ে দেয়া। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৮৭ পারা ৪ 


ইয়াতীমরা বড় হওয়া মাত্রই তাদের সম্পদ তারা নিয়ে নিবে, শুধুমাত্র এই 
ভয়ে এর পূর্বেই, প্রয়োজন ছাড়াই তাদের সম্পদ শেষ করে দিবেনা । খবরদার! 


এ কাজ করনা। ১৯.4৬ ৬ ৩ ০০ যে লালন-পালনকারী ধনী, সে 
নিজের সম্পদ থেকেই খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে, তার কর্তব্য হবে ইয়াতীমের 
সম্পদ হতে কিছুই গ্রহণ না করা। মৃত জন্তু এবং প্রবাহিত রক্তের ন্যায় এ সম্পদ 


তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম । ১১৯40581788 ৩ 9 তবে হ্যা, 


হিসাবে সময়ের প্রয়োজনে ও দেশ/প্রথা অনুযায়ী তার সম্পদ হতে যুক্তি সঙ্গত 
অর্থ গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, 
আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, 1752 ০ ০ ১৮28 ৬ ৩৬ ০০ 
০১১৮৬ 15$ আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবক এবং তার সম্পদের 
রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (তাবারী ৭/৫৯৩, ফাতহুল বারী ৮/৮৯) 
সে নিজের প্রয়োজন দেখবে এবং পরিশ্রমও দেখবে । যদি প্রয়োজন পরিশ্রম 
অপেক্ষা কম হয় তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে । আর যদি পরিশ্রম 
প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তাহলে পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করবে । 

মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলে ৪ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার নিকট কোন সম্পদ নেই। একজন 
পিতৃহীনকে আমি লালন-পালন করছি। আমি তার আহার্ষের মধ্য হতে কিছু খেতে 
পারি কি?’ তিনি বললেন ৪ অতিরিক্ত কিংবা অপচয় অথবা নিজের সম্পদের সাথে 
না মিশিয়ে (আত্মসাতের উদ্দেশে) তোমরা ইয়াতীমের সম্পদ থেকে খেতে পার। 
কিন্ত নিজের অর্থ বাচানোর জন্য তা করনা। (আহমাদ ৩/১৮৬) এরপর 
অভিভাবকদেরকে বলা হচ্ছে ৪ 


৪75 15১450 ৮195 ৮821 ৮১35 159 যখন তারা প্রাপ্ত বয়সে পৌছে 
যাবে এবং তোমরা তাদের মধ্যে বিবেচনা জ্ঞান লক্ষ্য করবে তখন সাক্ষী রেখে 
তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করবে, যেন অস্বীকার করার সুযোগই না আসে । 


সূরা ৪ ৪ নিসা ২৮৮ পারা ৪ 


EE du ৬2৪ প্রকৃতপক্ষে সত্য সাক্ষী, পূর্ণ রক্ষক এবং সূক্ষ্ম হিসাব 
গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ তা'আলাই রয়েছেন, ইয়াতীমের সম্পদের ব্যাপারে 
অভিভাবকের নিয়াত কি ছিল তা তিনি খুব ভালই জানেন। 

অভিভাবক নিজেই হয়তবা ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করেছে, ধ্বংস করেছে 
এবং মিথ্যা দলীল কিংবা মিথ্যা হিসাব লিখে রেখেছে, অথবা হয়ত সৎ নিয়াতের 
অধিকারী অভিভাবক ইয়াতীমের সম্পদ পুরাপুরি রক্ষা করেছে এবং সঠিক হিসাব 
রেখেছে, এসব সংবাদ সেই সবজান্তা এবং মহান রক্ষক আল্লাহ তাআলার 
অবশ্যই জানা রয়েছে। 

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু 
যারকে (রাঃ) বলেন ঃ “হে আবূ যার! আমি তোমাকে দুর্বল ও শক্তিহীন দেখছি 
এবং আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি তোমার জন্য তা পছন্দ করি। সাবধান! 
কখনই তুমি দু’ ব্যক্তিরও নেতা বা আমীর নির্বাচিত হয়োনা এবং কখনও কোন 
ইয়াতীমের সম্পদের অভিভাবক নিযুক্ত হয়োনা ৷’ (মুসলিম ৩/১৪৫৮) 

পিতা ও আত্মীয় স্বজনের 4 45 ৩৮০ 269 "1 
পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ +০, LAE এ 
রয়েছে- অল্প বা অধিক, তা ৮৮১55 ০5315 9145] 
নির্দিষ্ট পরিমাণ । ০ শর ৮০:৮৬ 


৮। বন্টনের সময়ে যখন 12 ডি এ 
স্বজনগণ, ইয়াতীমগণ এবং 11591 2৩৪] > 35 .A 

ূ নি টু 2. রি 42০6 
তা হতে তাদেরকেও জীবিকা 13 24015 21 


দান কর এবং তাদের সাথে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৮৯ পারা ৪ 


সন্ভাবে কথা বল। 132. ১৯৮৪ ও রি 
51552 4০ (৯5530 

₹ এস ₹€152 

ES SEY ১৪ 


৯। তাদের মনে এই ভেবে টি পি 
ককা ধৰা ডাং বে FEAL 
তারা মৃত্যুকালে তাদের (1 416 (পু ৮১ 4 5216 
পশ্চাতে অসহায় পরিবার 119১৮ (২ 422১-৮৪৪৯ ও 
রেখে যায় তাহলে তাদেরও [টিটি ডি ০৫4 4৫712 > 
একই অবস্থা ঘটতে পারে। 1555215 এ 19229 ৮৫5 
সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে 


ভয় করে এবং সঙ্গত কথা 1+৯-০ 3%5 
বলে। 

১০। যারা অন্যায়ভাবে « 24 85৮৮ 4 এ 
পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি ০৬৩ ০৮ ০ .!- 


গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় | ০৪ গার. ৮০স্ট 
উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ৮০১] ৮1 ১4০) Ul 
ভক্ষণ করেনা এবং সত্বরই [* IEE 
তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ 
করবে। 2 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 35917 ১১00) YG as Le 0৬) 


(পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে) 
আরাবের মুশরিকদের প্রথা ছিল এই যে, কেহ মারা গেলে তার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্ত 
নেরা তার সমস্ত সম্পদ পেত। তার ছোট সন্তানেরা ও স্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত 
হত। ইসলাম এ নির্দেশ জারী করে সবারই জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৯০ পারা ৪ 


বলা হয় যে, উত্তরাধিকারী সবাই হবে, প্রকৃত আত্মীয়তাই হোক বা বিবাহ 
বন্ধনের কারণেই হোক বা আযাদী সম্পর্কিত কারণেই হোক না কেন, অংশ সবাই 
পাবে, তা কমই হোক আর বেশীই হোক। 

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উম্মে কুজ্জাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছে দু'টি মেয়ে আছে। তাদের পিতা 
মারা গেছে এবং তাদের নিকট কিছুই নেই ৷’ তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি 
(8 8 ৭) নাযিল করেন। (আবু দাউদ ৩/৩১৪) এ হাদীসটি অন্য শব্দে 
উত্তরাধিকারের অন্য দু'টি আয়াতের তাফসীরেও ইনশাআল্লাহ অতি সত্রই 
আসবে । পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ৪ 

.. ৬ 5০১০] 7০113 অর্থাৎ যখন কোন মৃত ব্যক্তির মীরাস 
বন্টন হতে থাকবে, সে সময় যদি তার কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ও এসে পড়ে 
যার কোন অংশ নেই এবং ইয়াতীম ও মিসকীনরাও এসে যায় তাহলে 
তাদেরকেও কিছু কিছু প্রদান কর।' 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এ হুকুম 
এখনও বহাল আছে। (তাবারী ৮/৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা তাদের 
জন্য প্রযোজ্য যাদের কোন সম্পদ রয়েছে এবং তাদের যদি ইচ্ছা হয় তাহলে 
যতটুকু খুশি তা অন্যদের মাঝে বিতরণ করতে পারে। (তাবারী ৮/৮) ইব্‌ন 
মাসউদ (রাঃ), আবু মূসা (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবু বাকর (রাঃ), আবুল 
আলিয়া (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্‌ন সীরীন (রহঃ) প্রমুখ এ 
কথাই বলেছেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ 
(রহঃ), “আতা ইব্‌ন আবী রিবাহ্‌ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইব্‌ন 
মুআম্মার (রহঃ) বলেছেন যে, এটা বাধ্যতামূলক । এমনকি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
ছাড়া এসব বিজ্ঞজন এ হুকুমকে ওয়াজিব বলেছেন। 

কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি রহিতই হয়ে গেছে। সাঈদ 
ইব্‌ন মুসাইয়াবও (রহঃ) এটাই বলেন যে, যদি এ লোকদের জন্য অসীয়াত থাকে 
তাহলে সেটা অন্য কথা নচেৎ এ আয়াতটি মানসুখই বটে । 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এখানে বন্টনের অর্থ হচ্ছে 
মীরাসের বন্টন। সুতরাং “মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনের সময় যদি এসব 
দরিদ্র লোক উপস্থিত হয় এবং তোমরা নিজ নিজ অংশ পৃথক করে ফেল আর এ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৯১ পারা ৪ 


বেচারারা তোমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তখন তাদেরকে শূন্য 
হস্তে ফিরিয়ে দিওনা । তাদেরকে তথা হতে নিরাশ করে শুন্য হাতে ফিরিয়ে 
দেয়াকে পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ পছন্দ করেননা। সুতরাং আল্লাহর পথে 
সাদাকাহ হিসাবে তাদেরকে কিছু প্রদান কর যেন তারা খুশি হয়ে যায় ৷” 


ন্যায়ানুগ অসীয়াত করা উচিত 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ৮৪৪৯ 5155 3 040 ০৯০ 
... তাদের মনে এই ভেবে শংকা থাকা উচিৎ যে, যদি তারা মৃত্যুকালে তাদের 
পশ্চাতে অসহায় পরিবার রেখে যায় তাহলে তাদেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে । 
আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ এ 
আয়াতটি এ ব্যক্তির ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুর সময় অসীয়াত 
করে যাচ্ছে এবং সেই অসীয়াতে তার উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি হচ্ছে এমতাবস্থায় 
যে তা শ্রবণ করছে তার আল্লাহকে ভয় করে এ অসীয়াতকারীকে সঠিক পথ- 
প্রদর্শন করা উচিত এবং তার কর্তব্য এই যে, সে যেন এ অসীয়াতকারীর মঙ্গল 
কামনা করে যেমন সে নিজের উত্তরাধিকারীদের মঙ্গল কামনা করে, যখন তাদের 
ক্ষতির ও ধ্বংসের আশংকা থাকে । (তাবারী ৮/১৯) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের (রাঃ) রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাকে 
দেখতে যান। সে সময় সা'দ (রাঃ) তাকে বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বহু সম্পদ রয়েছে এবং আমার একটি মাত্র কন্যা 
আছে। আমি আমার দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দেই । আপনি 
আমাকে এর অনুমতি দিবেন কি’? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন £ ‘না’ তিনি বলেন £ “আচ্ছা, অর্ধেকের অনুমতি আছে কি?’ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ “না ।' তিনি বলেন ঃ “তাহলে এক 
তৃতীয়াংশের অনুমতি দিন ।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ 
‘আচ্ছা, ঠিক আছে, কিন্তু এক তৃতীয়াংশও বেশী । তুমি যদি তোমার পিছনে 
তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পদশালী রূপে ছেড়ে যাও তাহলে এটা ওটা হতে 
উত্তম যে, তুমি তাদেরকে দরিদ্র রূপে ছেড়ে যাবে এবং তারা অন্যের কাছে হাত 
পেতে বেড়াবে ৷’ (ফাতহুল বারী ৫/৪২৭, মুসলিম ৪/১২৫৩) 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৯২ পারা ৪ 


আয়াতের দ্বিতীয় ভাবার্থ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি 
এরূপই খেয়াল রাখ যেমন তুমি তোমার মৃত্যুর পর তোমার ছোট সন্তানদের প্রতি 
অন্য লোকদের খেয়াল রাখার কামনা কর। তুমি যেমন চাওনা যে, তাদের সম্পদ 
অন্যেরা অন্যায়ভাবে খেয়ে নিক এবং তারা বয়৪প্রাপ্ত হয়ে দরিদ্র থেকে যাক, তদ্ধপ 
তুমিও অন্যদের সন্তানদের সম্পদ খেওনা। এ ভাবার্থও খুব উত্তম বটে। এ 
কারণেই এর পরেই পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের শাস্তির কথা 
বলা হয়ঃ 

5৮5 ও SHE Cd ০৬ এরা 0553৪ জা Oj 
175 ০-০:$ যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি খাস করে, 
নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে আছি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করেনা এবং সত্বরই তারা অগ্নি 
শিখায় প্রবেশ করবে । 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “সাতটি এমন পাপ হতে তোমরা বেঁচে থাক যা ধ্বংসের কারণ 
হয়ে থাকে । তার কাছে জানতে চাওয়া হয় ৪ পাপগুলো কি কি? রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ (১) “আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন, 
(২) যাদু, (৩) অন্যায়ভাবে হত্যা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) পিতৃহীনদের সম্পদ 
ভক্ষণ করা, (৬) জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা 
মুসলিম নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া ।' (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২) 


১১। আল্লাহ তোমাদের সন্ত 
নদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে 08 4 -৯৮০ “1? 


নির্দেশ দিচ্ছেন ৪ এক পুত্রের 5০৪৯ পর্ঘে EE 2 1 
জন্য দুই কন্যার অংশের তুল্য; > ০/ 5১ =) 
আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই ” 2 


2 ও 
জনের অধিক হয় তাহলে তারা 18 20925 015 ৮2 
মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি ০, টে টিনার 
হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত 01$ 415 (216 ৩৫ ৬ 
হবে। আর যদি একটি মাত্র: * প্‌ রর 
কন্যা হয় তাহলে সে 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে; এবং |€ 


যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান 
থাকে তাহলে মাতা-পিতার 
জন্য অর্থাৎ উভয়ের 
প্রত্যেকেই জন্য তার 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক 
ষষ্ঠাংশ রয়েছে, আর যদি তার 
কোন সন্তান না থাকে এবং 


শুধু মাতা-পিতাই তার | 


মাতার জন্য রয়েছে এক 
তৃতীয়াংশ এবং যদি তার 
ভ্রাতা থাকে তাহলে সে যা 
নির্দেশ করে গেছে সেই 


নির্দেশ ও খণ প্রদান শেষে" 


তার জননীর জন্য এক 
ষষ্ঠাংশ;ঃ তোমাদের পিতা ও 


বর্ণ তক তীর 1872 
এটাই আল্লাহ্র নির্দেশ; 4 ৯৫ 4 > 
LC Da aL ও (৩০ চো ০৪26] 

উৎসাহিত করা হয়েছে 


এ আয়াতটি, এর পরবর্তী আয়াতটি এবং সুরার শেষের আয়াতটি ইল্মে 
ফারায়েষের আয়াত। পূর্ণ ইল্মের দলীলরূপে এ আয়াতগুলিকে এবং 
হাদীসগুলিকে দলীলরূপে গ্রহণ করা হয়েছে যে, হাদীসগুলি যেন এ 
আয়াতগুলিরই তাফসীর ও ব্যাখ্যা । এখানে আমরা এ আয়াতটিরই তাফসীর 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৯৪ পারা ৪ 
লিখছি। বাকী মীরাসের যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা রয়েছে এবং ওতে 
যে দলীলসমূহের অনুধাবনে কিছু মতভেদ আছে তা বর্ণনা করার উপযুক্ত স্থান 
হচ্ছে আহকামের পুস্তকসমূহ-তাফসীর নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
আমাদেরকে সাহায্য করুন! ফারায়েষ বিদ্যা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানের 
ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, মিরাসের জ্ঞান 
(উত্তরাধিকারের বন্টন) অর্জন করা হল সমস্ত জ্ঞানের অর্ধেক অর্জন করা, কারণ 
এর ফলাফল সকলের সাথে জড়িত। এ আয়াতসমূহে যে নির্ধারিত অংশসমূহের 
বর্ণনা রয়েছে সেগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 


৪ ৪ ১১ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ 

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে, তিনি বলেন £ ‘আমি রুগ্ন ছিলাম ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এবং আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। বানু সালামার 
মহল্লায় তারা পদবজে আগমন করেন । আমি সে সময় অজ্ঞান ছিলাম । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি চেয়ে নিয়ে উযু করেন। অতঃপর আমার 
উপর উধুর পানি ছিটিয়ে দেন। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে । আমি তখন বলি 
৪ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার সম্পদ 


কিভাবে বন্টন করব? সেই সময় ৬৮ ০5 9554) ৮6১৭৪ 40 ১৫৮০৪ 
চমু এ পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৯১, মুসলিম 
৩/১২৩৫, নাসাঈ ৬/৩২০) ছয়টি হাদীস গ্রন্থের অন্যান্য হাদীসেও এটি বর্ণিত 


হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১/১১৮, মুসলিম ৩/১২৩৪, আবু দাউদ ৩/৩০৮, 
তিরমিযী ৮/৩৬৮, নাসাঈ ১/৭৭ ইব্ন মাজাহ ২/৯১১) 


৪ ৪১১ আয়াতটি সম্পর্কে যাবিরের (রাঃ) উক্তি 

আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালের (রহঃ) হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সা'দ ইব্‌ন 
রাবী"র (রাঃ) সহধর্মিণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে 
বললেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ দু'টি সা'দের 
(রাঃ) কন্যা, এদের পিতা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে শরীক ছিলেন । এ যুদ্ধেই 
তিনি শহীদ হন। এদের চাচা তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে নেয়। এদের জন্য কিছুই 
রাখেনি । এটা স্পষ্ট কথা যে, সম্পদ ছাড়া এদের বিয়ে হতে পারেনা ৷’ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ “এর ফাইসালা স্বয়ং আল্লাহ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৯৫ পারা ৪ 


সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই করবেন ।' সে সময় উত্তরাধিকারের আয়াত অবতীর্ণ 
হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের চাচার নিকট লোক 
পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দেন ঃ 

‘দুই তৃতীয়াংশ (তোমার ভাইয়ের সম্পত্তির) এ মেয়েদেরকে দিয়ে দাও, এক 
অষ্টমাংশ এদের মাকে প্রদান কর এবং বাকি তোমার অংশ ৷’ আহমাদ ৩/৩৫২, 
আবু দাউদ ৩/৩১৪, তিরমিযী ৬/২৬৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯০৮) বাহ্যতঃ জানা 
যাচ্ছে যে, যাবিরের (রাঃ) প্রশ্নের উপর এ সুরাটির শেষ আয়াত (৪ ৪ ১৭৬) 
অবতীর্ণ হয়ে থাকবে অর্থাৎ এ আয়াতটি (8 ৪ ১১) নয়। অতিসত্রই 
ইনশাআল্লাহ এ বর্ণনা আসছে। কেননা তার উত্তরাধিকারিণী তো শুধুমাত্র তার 
বোনেরা ছিল। তার মেয়ে তো ছিলইনা ৷ তিনি তো 'কালালাহ” ছিলেন । আর এ 
আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অর্থাৎ সাদ ইব্‌ন রাবীর (রাঃ) উত্তরাধিকারীদের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয় এবং এর বর্ণনাকারীও হচ্ছেন স্বয়ং যাবির (রাঃ) ৷ তবে ইমাম বুখারী 
(রহঃ) এ হাদীসটিকেও এ আয়াতের তাফসীরেই এনেছেন। এ জন্য আমরাও 
তার অনুসরণ করেছি। 


পুরুষরা মহিলাদের দ্বিগুণ সম্পদ পাবে 

উপরোক্ত আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে, “আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের 
ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। অজ্ঞতার যুগে লোকেরা তাদের 
সমস্ত সম্পদ শুধু ছেলেদেরই প্রদান করত এবং মেয়েদেরকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত 
করত । তাই আল্লাহ তাআলা মেয়েদের জন্য অংশ নির্ধারণ করেন। তবে তাদের 
মধ্যে পার্থক্য রেখেছেন। কেননা যতগুলি কর্তব্য পালন পুরুষদের দায়িত্বে রয়েছে 
ততটা স্ত্রীদের দায়িত্বে নেই। যেমন পরিবারের খাওয়া পরার জন্য আয় ব্যয়ের 
দায়িতৃ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য বহু কষ্ট তাদেরকে সহ্য করতে 
হয়। এ জন্যই তাদের প্রয়োজন অনুপাতে তাদেরকে মহিলাদের ছিগুণ প্রদানের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

কোন কোন বিজ্ঞ মনীষী এখানে একটি সুক্ষ্ম তত্ব বের করেছেন যে, আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় বান্দাদের উপর পিতা-মাতা হতেও বহু গুণে দয়ালু ও গ্রেহশীল। 
সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, বন্দীদের মধ্য হতে একটি শিশু তার মা হতে পৃথক 
হয়ে পড়ে। মা তার শিশুর খোঁজে পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করে এবং যে 


১ যে ব্যক্তির পিতা ও পুত্র থাকেনা তাকে “কালালাহ' বলে। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৯৬ পারা ৪ 


শিশুকেই পায় তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করিয়ে দেয়। এ দৃশ্য দেখে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীগণকে বলেন ৪ 

‘আচ্ছা বলত, ইচ্ছাকৃতভাবে কি এ মহিলাটি তার শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ 
করতে পারে?’ সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! কখনই না!’ তিনি তখন বলেন ৪ ‘আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা 
স্বীয় বান্দাদের উপর এর চেয়েও বেশি দয়ালু ৷’ মুসলিম ৪/২১০৯) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে অংশীদার ও হকদার শুধু পুত্রই ছিল। 
পিতা-মাতা অসীয়াত হিসাবে কিছু পেত মাত্র। আল্লাহ তাআলা এটা রহিত করে 
দেন এবং পুত্রকে কন্যার দ্বিগুণ, পিতা-মাতাকে এক যষ্ঠাংশ ও এক তৃতীয়াংশও 
বটে, স্ত্রীকে এক অষ্টমাংশ ও এক চতুর্থাংশ, স্বামীকে এক চতুর্থাংশ ও অর্ধেক 
দেয়ার নির্দেশ দেন। (ফাতহুল বারী ৮/৯৩) 


শুধুমাত্র মেয়ে সন্তান থাকলে তার উত্তরাধিকারের অংশ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 95 ৬ ১ 46 ৩: GH ৮০০ 95 UU 
(আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে) 5% শব্দটিকে কেহ কেহ অতিরিক্ত বলে 


থাকেন। যেমন 3/$%| 61% 15): (সূরা আনফাল, ৮ ৪ ১২) এর মধ্যে 
ঠ' শব্দটি অতিরিক্ত ৷ কিন্তু আমরা এটাকে স্বীকার করিনা । এ আয়াতেওনা, এ 


আয়াতেওনা। কেননা কুরআনুল হাকীমে এমন কোন অতিরিক্ত জিনিস নেই যা 
বিনা উপকারে আনা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালামে এরূপ 
হওয়া অসম্ভব । আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, যদি এরূপই হত তাহলে 


ওর পরে 28১ আসতনা, বরং ৬ আসত। তবে হ্যা, এটা দ্বারা আমরা 


জানতে পারি যে, যদি মেয়ে দু'য়ের অধিক না হয়, অর্থাৎ শুধু দুটিই হয় 
তাহলেও এটাই হুকুম অর্থাৎ তারাও দুই তৃতীয়াংশই পাবে। কেননা দ্বিতীয় 
আয়াতে দু’ বোনকে দুই তৃতীয়াংশ দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং যদি দু’ বোন 
দুই তৃতীয়াংশ পায় তাহলে দু’ মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ পাবে না কেন? তাদের জন্য 
তো দুই তৃতীয়াংশ হওয়া আরও বাঞ্ছনীয় । 

অন্য হাদীসে এসেছে যে, দু'টি কিংবা তদোর্ধ মেয়েকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ দিয়েছেন। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৯৭ পারা ৪ 


যেমন এ আয়াতের শান-ই নযুলের বর্ণনায় সা'দের কন্যাদের ব্যাপারে ইতোপূর্বে 
বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। 
অনুরূপভাবে এটাও এর দলীল যে, যদি পুত্র না থাকে এবং একটি মাত্র কন্যা 
থাকে তাহলে সে অর্ধেক অংশ পাবে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

2০ ৬ ১০০13 ৩৩৬ 91 আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় তাহলে 
সে অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে । সুতরাং যদি দুটি কন্যা থাকা অবস্থায়ও অর্ধেক অংশ 
দেয়ার নির্দেশ দেয়া উদ্দেশে হত তাহলে এখানে তা বর্ণনা করা হত। এককে 
যখন পৃথক করা হয়েছে তখন জানা যাচ্ছে যে, দুইয়ের বেশি থাকা অবস্থায় যে 
হুকুম দু'জন থাকা অবস্থায়ও সেই হুকুম । 


উত্তরাধিকারে মা-বাবার প্রাপ্য অংশ 
অতঃপর বাবা-মায়ের অংশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাবা-মায়ের অবস্থা 
বিভিন্ন রূপ। 

(১) প্রথম অবস্থা এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক সন্তান থাকে এবং পিতা- 
মাতাও থাকে তাহলে পিতা-মাতা উভয়েই এক ষ্ঠাংশ করে পাবে । অর্থাৎ এক 
বষ্ঠাংশ পাবে পিতা এবং এক ষষ্ঠাংশ পাবে মাতা । আর যদি মৃত ব্যক্তির একটি 
মাত্র কন্যা থাকে তাহলে অর্ধেক সম্পদ মেয়েটি পাবে এবং এক যষ্ঠাংশ মা পাবে ও 
এক যষ্ঠাংশ বাপ পাবে, আরও যে এক হষ্ঠাংশ অবশিষ্ট থাকছে ওটাও বাপ 
“আসাবা' হিসাবে পেয়ে যাবে । তাহলে এখানে পিতা তার নির্ধারিত এক যষ্ঠাংশ 
পেয়ে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে 'আসাবা' হিসাবেও অবশিষ্ট অংশ পেয়ে যাচ্ছে। 

(২) দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, উত্তরাধিকারী শুধু পিতা ও মাতা । এ অবস্থায় 
মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ পিতা “আসাবা' হিসাবে 
পেয়ে যাবে । তাহলে পিতা দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ মায়ের তুলনায় বাপ 
দ্বিগুণ পাবে। এখন যদি মৃতা স্ত্রীর স্বামীও বিদ্যমান থাকে কিংবা মৃত স্বামীর স্ত্রী 
থাকে, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে নেই, বরং আছে শুধু পিতা-মাতা এবং স্বামী বাস্ত্রী, 
তাহলে এ ব্যাপারে তো আলেমগণ একমত যে, এ অবস্থায় স্বামী পাবে অর্ধেক 
এবং স্ত্রী পাবে এক চতুর্থিশ । স্বামী বা স্ত্রীর অংশ) নেয়ার পর যা বাকী থাকবে 
মা তার এক তৃতীয়াংশ পাবে। হয় স্ত্রী স্বামী ছেড়ে যাক বা স্বামী স্ত্রী ছেড়ে যাক। 
কেননা অবশিষ্ট সম্পদ তাদের ব্যাপারে যেন পুরা সম্পদ । আর মায়ের অংশ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৯৮ পারা ৪ 


হচ্ছে বাপের অর্ধেক । সুতরাং অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মা নিয়ে নিবে 
এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ বাপ প্রাপ্ত হবে। 

(৩) বাপ-মায়ের তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনদের 
হোক। এ অবস্থায় বাপের বিদ্যমানতায় ভাইয়েরা কিছুই পাবেনা, তবে তারা 
মাকে এক তৃতীয়াংশ হতে এক ষষ্টাংশে নামিয়ে দিবে। আর যদি অন্য কোন 
উত্তরাধিকারীই না থাকে এবং মায়ের সাথে শুধু বাপ থাকে তাহলে বাকী সম্পদ 
সমস্তই বাপ পেয়ে যাবে । জমহুরের এটাই উক্তি । সাঈদ ইব্‌ন কাতাদাহ (রহঃ) 
হতেও এরকমই বর্ণিত আছে। তবে হ্যা, যদি মৃত ব্যক্তির একটি মাত্র ভাই থাকে 
তাহলে সে মাতাকে এক তৃতীয়াংশ হতে সরাতে পারবেনা । উলামা-ই কিরামের 
ঘোষণা মতে এতে নিপুণতা রয়েছে এই যে, ভাইদের বিয়ে, খাওয়া, পরা 
ইত্যাদির খরচ বহন পিতারই দায়িত্বে রয়েছে, মাতার দায়িত্বে নেই। সুতরাং 
পিতাকে অধিক দেয়ার মধ্যেই হিকমাত নিহিত রয়েছে । এটা উত্তম উক্তি। কিন্তু 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ভাইয়েরা মায়ের যে এক 
ষষ্ঠাংশ কমিয়ে দিল তা পিতা পাবেনা, বরং ওরাই পাবে । এ উক্তি খুবই বিরল । 
ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) এ উক্তি 
সমস্ত উম্মাতের বিপরীত । 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 4494 এ ব্যক্তিকে বলা হয় যার পুত্র ও পিতা 
নাথাকে। 
প্রথমে দেনা, পরে অসীয়াত এবং 
সবশেষে উত্তরাধিকারের বন্টন হতে হবে 


এরপরে বলা হচ্ছে ৪ ১১ 2৬ ৩৮ ১০2 ১ ৩৮ অসীয়াত পূরণ ও 
খণ পরিশোধের পর মীরাস বন্টিত হবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মনীষী এতে 
একমত যে, খণ অসীয়াতের অগ্রবর্তী । আয়াতের তাৎপর্যের প্রতি গভীর চিন্তা 
সহকারে লক্ষ্য করলে এটাই পরিলক্ষিত হবে । 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘আমি পিতা ও পুত্রগণকে প্রকৃত মীরাসে 
নিজ নিজ নির্ধারিত অংশ গ্রহণকারী করেছি এবং অজ্ঞতা যুগের প্রথা দূর করেছি। 
বরং ইসলামেও প্রথমে সম্পদ শুধুমাত্র সন্তানদেরকে দেয়ার নির্দেশ ছিল এবং 
বাপ মা শুধু অসীয়াত হিসাবে কিছু লাভ করত, যেমন ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) 
উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেটাকেও রহিত করে দিয়েছেন। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ২৯৯ পারা ৪ 


এখন এ হুকুম হচ্ছে যে, পিতার দ্বারা তোমাদের বেশি উপকার সাধিত হবে কি 
পুত্রের দ্বারা হবে তা তোমাদের জানা নেই। উভয় হতেই উপকারের আশা 
রয়েছে। এদের একের অপর হতে বেশি উপকার লাভের নিশ্চয়তা নেই । পিতার 
পিতার দ্বারাও বেশি উপকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে ।' 

এরপরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ নির্ধারিত অংশ ও উত্তরাধিকারের এ 
আহকাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফার্য করা হয়েছে। কোন আশায় বা ভয়ে 
এতে কম-বেশি করার কোন স্থান নেই। না কেহকে বঞ্চিত করা যাবে, না 
কেহকে বেশি দেয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা সবজান্তা ও মহাবিজ্ঞ। যে যার 
হকদার তিনি তাকে তাই দিয়ে থাকেন। প্রত্যেক জিনিসের স্থান তিনি খুব ভালই 
জানেন। তোমাদের লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধে তীর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তার কোন কাজ 
ও কোন নির্দেশ নিপুণতা শূন্য নয়। সুতরাং তার নির্দেশাবলী তোমাদের মেনে 
চলা উচিত। 

১২। আর তোমাদের | 2৮৫ 1০ 2. 747 
পত্বীগণের যদি সন্তান-সন্ততি IS Lb AE; HY শী 
না থাকে তাহলে তারা যা [91 4, 7 wb #2 
পরিত্যাগ করে যায় তা থেকে [০৫ ০০৬ 2 ০] =?'3)| 
তোমাদের জন্য উহার অর্ধাংশ; | ৮ He Hh Be 
কিন্তু যদি তাদের সন্তান-সন্ত: 3 5 ০৮ 018 এড 
তি থাকে তাহলে তারা যাle ১ 4. 9.১ 5 
অসীয়াত করেছে সেই; ০ ৮৮৪ 6211 (2 
অসীয়াত ও খণ পরিশোধের :_ 
পর তাদের পরিত্যক সম্পত্তি 5 ০০% 3০ ১৩০৫ 
Ra ৪৬৬ এক i Wl fe Ml 
চতুর্থাংশ; এবং যদি তোমাদের ৫, 254] «2 . 552] 
স্ত্রীদের কোন সন্তান-সন্ততি না| রা রি 
থাকে তাহলে তোমরা যা) 4-4.721 | 2:22 
পরিত্যাগ করে যাবে, তাদের ৮ ৩৮ ০৮ 
জন্য তার এক চতুর্থাংশ; কিন্তু | «+ 4 » ৮1০5 ০$ 
যদি তোমাদের সন্ভান-সম্ততি [০১ "5 1" ০ ০১ 


হতে তাদের জন্য এক; ॥  ॥ 
অষ্টমাংশ; যদি কোন মূল ও 725 ০ 
শাখাবিহীন পুরুষ কিংবা স্ত্রী 6% , ৮৮৫৮ ী 
মারা যায় এবং তার এক ভ্রাতা 9! 01 2 ৪ 

অথবা এক ভগ্নী থাকে তাহলে 
এতদুভয়ের মধ্য হতে ৫ ৯ ০5১ ৩৯ 
প্রত্যেকেই এক যষ্ঠাংশ পাবে, 
আর যদি তারা তদগেক্ষা [27119 ১% ৮.4 
অধিক হয় তাহলে কৃত 
অসীয়াত পূরণ করার পর; & ৮772 ০42 6106. 
অথবা খণ শোধের পর, | * রি 
কারও অনিষ্ট না করে তারা 1 ₹ এখুর্ত 2 1৮৫1৮ 11 
উহার এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত ৬ 3০৮9 3 0৫ সামি! 
হবে; এটাই আল্লাহর নির্দেশ [4৫ . ০»: ৮৫ .*₹৮67 
এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, ৭৮০3 ৩ 4৪৯ ৮১5 6; 


০০ 0৮426 02 
উত্তরাধিকারে স্বামী/স্ত্ীর প্রাপ্য 


আল্লাহ তা'আলা এখানে বলছেন যে, স্ত্রী যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় 
তাহলে তার স্বামী স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অর্ধেক পাবে, আর সে স্ত্রী) 
যদি সন্তান রেখে মারা যায় তাহলে তার সম্পদ থেকে পাওনাদারদের পাওনা 
মিটিয়ে বাকি সম্পদ থেকে তার স্বামী চার ভাগের এক ভাগ প্রাপ্ত হবে । 

শৃংখলা বিধান হচ্ছে এই যে, পূর্বে তাদের খণ পরিশোধ করতে হবে, 
তারপরে তাদের অসীয়াত পূরণ করতে হবে এবং পরে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩০১ পারা ৪ 


বন্টিত হবে। এটা এমন একটি জিজ্ঞাস্য বিষয় যার উপর উম্মাতের সমস্ত 
আলেমের ইজমা রয়েছে । এ মাসআলায় পুত্রের হুকুমে পৌত্র রয়েছে। এমনকি 
তাদের সন্তান এবং সন্তানের সন্তানও এ হুকুমেরই আওতাভুক্ত । অর্থাৎ তাদের 
বিদ্যমানতায়ও স্বামী তার স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে । অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের অংশের কথা বলছেন ৪ 

৮57 ০০ ৮০। ১9 তারা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে 
বা এক অষ্টমাংশ পাবে। স্বামীর সন্তান না থাকলে এক চতুর্থাংশ পাবে এবং সন্তান 
থাকলে এক অষ্টমাংশ পাবে। এই এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশের মধ্যে মৃত 
স্বামীর সমস্ত স্ত্রীই জড়িত থাকবে । চারজন, তিনজন বা দু'জন হলে তাদের মধ্যে 
এই অংশ সমানভাবে বন্টিত হবে । আর যদি একজনই হয় তাহলে সম্পূর্ণ অংশ সে 
একাই পাবে। 


“কালালাহ' শব্দের অর্থ 
আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, ... 29৫ ৩০% 44) ৩৩ 01 (যদি কোন মূল 
ও শাখাবিহীন পুরুষ কিংবা সী মারা যায় ...) 29 শব্দটিকে 0351 শব্দ হতে 


বের করা হয়েছে। 4151 এ মুকুট ইত্যাদিকে বলা হয় যা মন্তককে চতুর্দিক হতে 


ঘিরে নেয়। এখানে এর ভাবার্থ এই যে, তার উত্তরাধিকারী হচ্ছে চার পাশের 
লোক । তার আসল ও ফরা' অর্থাৎ মূল ও শাখা নেই। 

আবূ বাকরকে (রাঃ) 2১৫ শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ৪ 
“আমি আমার মতানুসারে উত্তর দিচ্ছি। যদি সেটা সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ থেকেই হবে । আর যদি ভুল হয় তাহলে শাইতানের পক্ষ থেকে 
হবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা হতে 
সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হবেন। ৪8১৩ তাকেই বলে যার পিতা ও পুত্র থাকেনা 
উমার ফারূক (রাঃ) খলীফা হলে তিনিও তার অনুকূলেই মত প্রকাশ করেন এবং 
বলেন আবু বাকরের (রাঃ) মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে আমি লজ্জাবোধ করি ।” 
(তাবারী ৮/৫৩) 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) তার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেছেন ঃ আমিই শেষ ব্যক্তি যে উমার ইব্‌ন খাত্তাবের (রাঃ) সাথে কথা 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩০২ পারা ৪ 


বলেছে। তিনি আমাকে বলেছেন ৪ তুমি যা বলেছ তা সঠিক মতামত । আমি 
জিজ্ঞেস করলাম ৫ কোন্‌ বিষয়ে আমি কি বলেছি? তিনি বললেন ঃ সঠিক কথা 
এই যে, 45 তাকেই বলা হয় যার মা-বাবা ও সন্তান নেই’ ৷ (তাবারী ৮/৫৯) 
আলী (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), যায়িদ ইব্‌ন সাবিত 
(রাঃ), আসাবী (রাঃ), নাখঈ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 
যাবির ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং হাকামও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তাবারী 
৮/৫৫-৫৭) মাদীনাবাসী, কুফাবাসী এবং বসরাবাসীরও এটাই উক্তি। সাতজন 
ধর্মশান্ত্রবিদ, ইমাম চতুষ্টয় এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বিজ্ঞ উলামাগণও 
এটাই বলেন। 


মায়ের পূর্ব-স্বামীর সন্তানদের প্রাপ্য অংশ 
অতঃপর বলা হচ্ছে, ১৯1 ') £1 4 তার ভাই অথবা বোন থাকে, অর্থাৎ মা 


পক্ষীয় ভাই বা বোন যেমন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) প্রভৃতি পূর্ববর্তী 
কয়েকজন মনীষীর কিরআত রয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু 


বাকর (রাঃ) প্রভৃতি মহামানব) হতেও এ তাফসীরই বর্ণিত আছে। ০1904 


Sb ৮৬০৮ ৮৪ ১ ৩০ ০ 195 ১৬ aid ৫ (তাহলে 
এতদুভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকেই এক হষ্ঠাংশ পাবে, আর যদি তারা তদপেক্ষা 
অধিক হয় তাহলে এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে) মাতাজাত ভ্রাতাগণ কয়েকটি কারণে 
অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ হতে পৃথক প্রথমতঃ তারা উত্তরাধিকার হিসাবে মায়ের 
সম্পদ থেকে অংশ পেয়ে থাকে । যেমন মা। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তাদের মধ্যে পুরুষ 
ও স্ত্রী অর্থাৎ ভাই ও বোন সমান সমান মীরাস পাবে । তৃতীয় এই যে, তারা শুধুমাত্র 
এ সময়েই উত্তরাধিকারী হবে যখন মৃত ব্যক্তি পিতা ও পুত্রহীন হবে । সুতরাং তারা 
পিতা ও পিতামহ এবং পুত্র ও পৌত্রের বিদ্যমানতায় উত্তরাধিকারী হবেনা । চতুর্থ 
এই যে, তারা এক তৃতীয়াংশের বেশি কোন অবস্থায়ই পায়না, তাদের সংখ্যা যতই 
বেশি হোক না কেন এবং পুরুষই হোক অথবা মহিলাই হোক । 
অতঃপর বলা হচ্ছে, “এই মীরাস বন্টন অসীয়াত কিংবা দেনা শোধ করার 
পরে হতে হবে । অসীয়াত এমন হবে যে, যেন কোন অবিচার করা না হয়, কারও 
কোন ক্ষতি না হয়, কেহ অত্যাচারিত না হয়, কোন উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার 
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যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কিংবা আল্লাহ যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন তার চেয়ে যেন কোন 
কম বেশি না হয়। এর বিপরীত অসীয়াতকারী এবং এরূপ শারীয়াত বিরোধী 
অসীয়াতের ব্যাপারে চেষ্টাকারী হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশ 
অমান্যকারী, তার শারীয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুতি গ্রহণকারী । একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে 8 আল্লাহ যাদের জন্য প্রাপ্য 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের জন্য কোন অসীয়াত নেই । (আবু দাউদ ২৮৭০, 
তিরমিযী ২১২১, নাসাঈ ৩৬৭৩, ইব্‌ন মাজাহ ২৭১২, ২৭১৩) 


১৩। এটাই আল্লাহর নির্দিষ্ট ৪ পা: লা 
সীমাসমূহঃ এবং যে কেহ ২.৮ 4 ১৪৭ = 

আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের i) a E ij 
অনুগত হয় তিনি তাকে এরূপ 4542 ১449 | ০: 


নিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ (৫22 ৪ 5035 ৮০ 


প্রবাহিতা, তম্মধ্যে তারা সদা 5 
অবস্থান করবে; এবং এটাই | ₹ 4 2 


১৪ । আর যে কেহ আল্লাহ ও ৫4 ৮৮ রর 
তদীয় রাসূলকে অমান্য করে| ত ২: 2৫ 
এবং তার নির্দিষ্ট সীমাসমূহ 
অতিক্রম করে তিনি তাকে । 59৫০ 45? 
জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। | 
তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান 43 128 141 50 4১৯৩৪ 
করবে এবং তার জন্য ” 
লাঞ্কনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 


21 চট 


: ৫০ 
১৮৫৭ ২৮77 
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সীমা লংঘন করার ব্যাপারে হুশিয়ারী 

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের অবাধ্য হয় ও তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত 
হবে, যার মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে । এরূপ লোকদের জন্য অপমানজনক 
শাস্তি রয়েছে। অর্থাৎ এসব অবশ্য করণীয় কাজ এবং এর পরিমাণ যা আল্লাহ 
তা'আলা নির্ধারণ করেছেন ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণকে তাদের আত্মীয়তার 
নৈকট্য এবং তাদের প্রয়োজন অনুপাতে যার জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট করেছেন 
এগুলি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সীমারেখা, তোমরা এগুলি ভেঙ্গে দিওনা অথবা 
অতিক্রম করনা । যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশাবলী মেনে নেয়, কোন 
বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ পুরাপুরি পালন করে, আল্লাহ 
তাআলা অঙ্গীকার করেছেন £ 


22 0১3 G2 LAE INI GS ৩০ SAS ভে ৮১৫ 
৮:5০) তিনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে 


স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে । তারাই সফলকাম হবে এবং তাদেরই 
উদ্দেশ্য সফল হবে। 

29 8104 NU ৮৮১৫ ০১3১৬ এজ? 2550) 20 ০০ ০59 
৫2 15৬ পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পরিবর্তন করে, কোন 
ওয়ারিসের মীরাস কম/বেশি করে, তার সন্তুষ্টি কামনা করেনা, বরং তার 
নির্দেশের বিপরীত কাজ করে বা তার বন্টনকে ভাল চোখে দেখেনা কিংবা তার 
আদেশকে ন্যায় মনে করেনা, তারা চিরস্থায়ী অপমানজনক এবং বেদনাদায়ক 
শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘একটি লোক সত্তর 
বছর পর্যন্ত সাওয়াবের কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে অসীয়াতের সময় অন্যায় 
ও অবিচার করে, ফলে তার পরিণতি খারাপ কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে 
জাহান্নামে প্রবেশ করে । অপরপক্ষে আর একজন লোক সত্তর বছর পর্যন্ত অসৎ 
কাজ করতে থাকে, অতঃপর সে স্বীয় অসীয়াতে ন্যায় পন্থা অবলম্বন করে, ফলে 
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তার পরিণতি ভাল কাজের উপর হয়ে থাকে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করে । 
অতঃপর এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ৪ “তোমরা ls 
al ১১৬ হতে ৫ 14 পর্যন্ত আয়াতটি পাঠ কর । ' (আহমাদ ২/২৭৮) 

সুনান আবূ দাউদে রয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “একজন পুরুষ অথবা মহিলা ষাট বছর পর্যন্ত 
আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের কাজে লেগে থাকে, অতঃপর সে মৃত্যুর সময় 
অসীয়াতের ব্যাপারে কষ্ট ও ক্ষতিকর কাজ করে, তখন তার জন্য জাহান্নাম 
ওয়াজিব হয়ে যায়”। অতঃপর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) ৩০% 7৮০9 ১৬ ০৪ 
/0৫ ০৮৯ ১83 % হতে শেষ পর্যন্ত (৪ ৪ ১২) পাঠ করেন। (আবু দাউদ 
৩/২৮৮, তিরমিযী ৬/৩০৪, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯০২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
এটিকে হাসান গারীব বলেছেন। 


১৫। আর তোমাদের নারীদের 
মধ্যে যারা নির্লজ্জ কাজ করে, 
তোমরা তাদের বিরুদ্ধে? ॥ 2/77 ১4 1৭4 

তোমাদের মধ্য হতে চার জন 11১---৩ 1-৪৮১ ০ 
সাক্ষী উপস্থিত কর; অনন্তর 4. 4 » 7.০ এ ০ 
যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে | ০1১ 1: 2201 ৮৪৭৬ 
তাহলে তাদেরকে তোমরা | . ভি 8০৬ 
গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করে | $ EST HE (spss 
রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে : ॥ ৮1 ৫9৪,০০ ds চিনি 
উঠিয়ে না নেয় কিংবা আল্লাহ -/৮৯)| ১6:54 > ১:5৮] 
তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ টিয়ার রানার 
নাকরেন। ১৮ ০৯ 40 Jaf fl 
১৬। আর তোমাদের মধ্য (০ 4 ৮ ahd 2 

হতে যে কোন দুইজন এই | 4 8৩ 005 "7 
নির্লজ্জতার কাজ করবে, | + রি আল 
তাদের উভয়কেই শাস্তি প্রদান ৫৬ ২: ১১১৬ 


EY z ৫. 
টু ৰ 1 Ea শপ পথ Te ৬ 
iio | ৬৯ 503 sl ৫7 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩০৬ পারা ৪ 
কর; কিন্ত তারা যদি তাওবাহ রর হি ৫ 4 শত 74 £ 
করে এবং সদাচারী হয়|] ১৫ 19৮১৮ ৮213 
তাহলে এতপুভয় হতে FA Lad ০ ALL 
প্রত্যাবর্তিত হও। নিশ্চয়ই Lz) LIF 0657 41 
আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, 

করুণাময় । 


ইসলামের প্রাথমিক যুগে এরূপ নির্দেশ ছিল যে, ন্যায়বান সাক্ষীদের সত্য 
যেতে দেয়া না হয়, বরং মৃত্যু পর্যন্ত বাড়ীতেই যেন আটক রাখা হয়। অর্থাৎ 
মৃত্যুর পূর্বে তাকে যেন ছেড়ে দেয়া না হয়। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, তবে হ্যা, এটা অন্য কথা যে, আল্লাহ তাআলা 
তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ করে দেন। অতঃপর যখন অন্য শাস্তি নির্ধারণ 
করা হয় তখন পূর্বের এ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
সুরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের জন্য এ 
নির্দেশই ছিল। অতঃপর সূরা নূরের আয়াত অবতীর্ণ হলে বিবাহিতা নারীকে রজম 
করা অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা এবং অবিবাহিতা নারীকে একশ চাবুক মারার 
নির্দেশ দেয়া হয়। ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী 
(রহঃ), “আতা খুরাসানী (রহঃ), আবূ সালেহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ 
ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), এবং যাহহাকেরও (রহঃ) এটাই উক্তি যে, এ আয়াতটি 
রহিত হয়ে গেছে এবং এ বিষয়ে সবাই একমত । 

উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উপর যখন অহী অবতীর্ণ হত তখন তা তার উপর খুবই ক্রিয়াশীল হত 
এবং তিনি কষ্ট অনুভব করতেন ও তার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেত। একদা 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী 
অবতীর্ণ করেন। অহীর সময়কালীন অবস্থা দূর হলে তিনি বলেন $ 

“তোমরা আমার কথা গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পথ নির্দেশ 
করেছেন। যদি বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রী ব্যভিচার করে তাহলে তাদেরকে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩০৭ পারা ৪ 


একশ চাবুক মারতে হবে, অতঃপর প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে। আর 
অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচার করলে তাদেরকে একশ চাবুক মারতে হবে 
এবং এক বছর নির্বাসন দিতে হবে । (আহমাদ ৫/৩১৭, মুসলিম ৩/১৩১৬, আবু 
দাউদ ৪/৫৭০, তিরমিযী ৪/৭০৫, নাসাঈ ৪/২৭০, ইব্ন মাজাহ ২/৮৫২) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। অতঃপর বলা হচ্ছে ৪ 

59১৬ ৮৫০ টু 91১0) যদি দু'জন পুরুষ পরস্পর এ নির্লজ্জতার 
কাজ করে তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এই শাস্তি হল তাদেরকে তিরস্কার কর, 
অপদস্থ কর, জুতা পেটা কর ইত্যাদি । (তাবারী ৮/৮৫) চাবুক মারা ও পাথর 
নিক্ষেপ করে হত্যা করার আইনের মাধ্যমে এ নির্দেশও রহিত হয়ে যায়। 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি দুই পুরুষের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় । 
অর্থাৎ তিনি লুতের (আঃ) কাওমের ব্যাপারটি বলতে চেযেছেন। আল্লাহ 
তাঁআলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 

“কেহকে তোমরা লুতের (আঃ) কাওমের কাজ করতে দেখলে তাকে এবং যার 
উপরে সে সেই কাজ করেছে তাকেও হত্যা কর’ (আবু দাউদ ৪/৬০৭, 
তিরমিযী ৫/২১, নাসাঈ ৪/৩২২, ইব্‌ন মাজাহ ২/৮৫৬) এরপর বলা হচ্ছে ৪ 

৬৫% 1১৮১৯৩ ৮০০, ৬৬ ও যদি তারা উভয়ে এ কাজ হতে 
বিরত থাকে এবং সংশোধিত হয় তাহলে তোমরা তাদের উপর কঠোরতা 
অবলম্বন করনা । কেননা পাপ হতে প্রত্যাবর্তনকারী নিস্পাপ ব্যক্তির মতই !' 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

৮5 (% ০৫ 4 ০! আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী, করুণাময় । সহীহ 
বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
‘যখন তোমাদের কারও দাসী ব্যভিচার করে তখন যেন সে তাকে চাবুক দ্বারা শাস্তি 
প্রদান করে এবং তার উপর আর যেন কোন শাসন গর্জন না করে ।' (ফাতহুল বারী 
8/৪৯, মুসলিম ৩/১৩৩৮) 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩০৮ পারা ৪ 


১৭। তাওবাহ কবুল করার | «1 Ee Sf NV 
| 


দায়িত্ব যে আল্লাহর উপর |” | a 

রয়েছে শুধু তাদেরই |-_ ৫1 ৭4,172 1 

রয়েছে তা তো শুধু তাদেরই 994 8৮2৮ ৮) 

পাপ করে থাকে, অতঃপর 21 ৬ 2 
2 ০ টে 2 AS রি 

অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে; রী 

সুতরাং আল্লাহ তাদেরকেই ? 4 ৬১55 538 ০৪১৪ 


ক্ষমা করবেন; আল্লাহ 


4৪. 
14464 রে লি 
Pa রে 2 2 
মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময় । ৮৮ 41 C6 ্ 
রা রা 
৮ পে 
(৮৮552 


GA an ০০৫ 
ক্ষমা নেই যারা খর পর্যভ পাপ | ০ ধা এ ০ 
করতে থাকে যখন তাদের | টিলা 2 Sass 
কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় ১] ৪০ wll Use 
তখন বলে, নিশ্চয়ই আমি ১84 ॥ 2০ টা ভা 
এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং [০৩ ২১৯] (৯-০ ০ 
তাদের জন্যও ক্ষমা নয় যারা]. :% 
অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুমুখে | ৫ 


পতিত হয়েছে; তাদেরই জন্য | 6 ৫4 _+. _ / ॥» 
আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত এ) ০০ 
করে রেখেছি। 


৮ পু ০ ব্রি লে টা 4. 
Ll 614০ 7৯ Esl Dl 


মহান আল্লাহ তার এ বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন যারা অজ্ঞানতা 
বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর তাওবাহ করে, যদিও এ তাওবাহ 
মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতাকে দেখার পূর্বে ঘড়ঘড় শব্দ হওয়ার পূর্বেই হয়। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩০৯ পারা ৪ 


মুজাহিদ (রহঃ) প্রভৃতি মনীষী বলেন, ইচ্ছা পূর্বকই হোক আর ভুল বশতঃই 
হোক যে কেহই আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয় সেই অজ্ঞ, যে পর্যন্ত নাসেতা 
হতে বিরত হয় ৷’ (তাবারী ৮/৮৯) 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আবুল আলিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীগণ 
(রাঃ) বলতেন, আল্লাহর বান্দা যে পাপ করে তা তারা না জানার কারণে অজ্ঞতা 
বশতঃই করে থাকে । (তাবারী ৮/৮৯) আবদুর রাষ্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, 
মা'মার (রহঃ) বলেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, সাহাবীগণ বলতেন ৫ “বান্দা যে 
পাপ করে তা ইচ্ছা করেই করুক অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক, অজ্ঞতা বশতঃই 
করে। (আবদুর রাষ্যাক ১/১৫১) 

৬৪ ৩০ ০8৯ 5 এ আয়াতে অবিলম্বে তাওবাহ করে নেয়ার তাফসীরে 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মরণের মালাক/ফেরেশতাকে দেখে নেয়ার পূর্বে 
মৃত্যু যন্ত্রণার সময়কে ‘অবিলম্বে’ বলা হয়েছে। 

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তৎক্ষণাত তাওবাহ করার অর্থ হচ্ছে তার 
শেষ নিঃশ্বাস যখন কণ্ঠ নালীর কাছে এসে উপস্থিত হয়। (তাবারী ৮/৯৬) ইমাম 
আহমাদ (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ বান্দার শেষ নিঃশ্বাস কণ্ঠনালীতে না পৌছা 
পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তার তাওবাহ কবুল করেন। (আহমাদ ২/১৩২, তিরমিযী 
৯/৫২১, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪২০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব 
বলেছেন। ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) একে ভুলবশতঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমরকে 
রিওয়ায়াতকারী বলেছেন। আসলে তিনি হবেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার ইবনুল 
খাত্তাব (রাঃ)। 

LSS lt 2 ১৬9 ০৪75 20 ০৮ এট তবে হা, যখন সে 


জীবন হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে, মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতাকে দেখতে 
পাবে এবং আত্মা দেহ হতে বেরিয়ে কণ্ঠনালীতে পৌছে যাবে এবং গড়গড়া শুরু 
হয়ে যাবে তখন তার তাওবাহ গৃহীত হবেনা । এ জন্যও আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
‘জীবন ভর যে পাপ কাজে লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যু অবলোকন করে বলে, “এখন 
আমি তাওবাহ করছি’ এরূপ লোকের তাওবাহ গৃহীত হয়না ৷’ যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছে $ 


১৫০৩ 40 0219 (0170 1৫ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩১০ পারা ৪ 


অতঃপর যখন তারা আমার শান্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল £ আমরা এক 
আল্লাহতেই ঈমান আনলাম । (সুরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৮৪) অন্য জায়গায় রয়েছে £ 
৩৫০০৮ BS DT পু US ৫ SDS ails Gai GU 
যারা ঈমান আনেনি অথবা যারা নিজেদের ঈমান দ্বারা কোন নেক কাজ করেনি 
তখন তাদের ঈমান আনায় কোন উপকার হবেনা । (সূরা আন‘আম, ৬ ৪ ১৫৮) 
ভাবার্থ এই যে, যখন মানুষ সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখবে তখন যে 
কেহ ঈমান আনবে অথবা সৎ কাজ সম্পাদন করবে তার সে সৎকাজ বা ঈমান 
কোন উপকারে আসবেনা । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

9 ৮৪) ৩১৯ (44 9 যারা কুফ্র ও শির্কের উপর মৃত্যু বরণ 
করে তাদেরও তাওবাহয় কোন উপকার হবেনা, তাদের নিকট হতে কোন 
ক্ষতিপূরণ বা বিনিময়ও নেয়া হবেনা, যদিও তারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ দিবারও 
ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মহাপুরুষ বলেন যে, এ আয়াতটি 
মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

‘আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা 
করে থাকেন যে পর্যন্ত পর্দা পড়ে না যায়” । তাকে তখন জিজ্ঞেস করা হয়, “পর্দা 
পড়ে যাওয়ার অর্থ কি? তিনি বলেন £ “শির্কের অবস্থায় প্রাণ বহির্গত হওয়া । 
(আহমাদ ৫/১৭৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

জী Vis ৮৫ ০ ৬ ঠি এরূপ লোকদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা 


১৯। হে মুমিনগণ! এটা 
তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, 


করুর্ট ০ 


৪1722 ভি, 
উত্তরাধিকারী হও; এবং পি] দি sf ৫ রা 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


৩১১ পারা ৪ 


তোমরা তাদেরকে যা প্রদান |; 
9৯ 


করেছ উহার কিয়দংশ গ্রহণের 
জন্য তাদেরকে বাধ্য করনা 
এবং তাদের সাথে সভ্ভাবে সম 
মর্যাদায় অবস্থান কর; কিন্তু 
যদি অপছন্দ কর তাহলে 


ক ৯ পা? 
ঞ 2 1 & কি 
শিস পপি ০৮ 


তোমরা যে বিষয় অপছন্দ কর ডি 8:24 
আল্লাহ সেটাকে প্রচুর 101১ ৮৯৪১৬ ০৯৬৬? 
কল্যাণকর করতে পারেন। 1 4 তত বলত Ht 5০ 2 

1৯৯5৩ 01 ০০০৯১ ০৯ AS 

12৮ HLS EG 
২০। আর যদি তোমরা এক | ০০4০.০1 4২2 * 
স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন CY ০1-০৮১০)০1$ তা" 
করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের | 1, রা > 
একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ 513 (059 তক 


প্রদান করে থাক তাহলে * 


তোমরা তন্ধ্য হতে কিছুই 
প্রতিগ্রহণ করনা; তাহলে কি 
তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং 
প্রকাশ্য পাপ করে সেটা গ্রহণ 
করবে? 


GA পান 


1১১০০ ১৪1০3 ০৫১৩০] 


Z 41212 
৬৮581 


২১। এবং কিরূপে তোমরা তা 
গ্রহণ করবে? বস্তুতঃ তোমরা 
পরস্পর একে অন্যের নিকট 
গমন করেছিলে এবং তারা 


Ac 42 রত 


০৪9 ১4৪০৮ 4৫9 ৮ 


7 ১5 ঠা জী 4 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩১২ 


তোমাদের নিকট হতে সুদৃঢ় [1% 
অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল । হ্‌ 


5 


নারীকুলের মধ্যে যাদেরকে 
বিয়ে করেছে তোমরা এ 


যা বিগত হয়েছে। নিশ্চয়ই ৮ 
এটি অশ্লীল, অরুচিকর এবং : 0 


নিকৃষ্ট আচরণ । 


সহীহ বুখারীতে রয়েছে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোন লোক মারা গেলে 
মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে তার স্ত্রীর পূর্ণ দাবীদার মনে করা হত। সে ইচ্ছা 
আবার ইচ্ছা করলে তাকে আর বিয়েই দিতনা। এ মহিলাটির আত্মীয়-স্বজন 
অপেক্ষা এ লোকটিকেই তার বেশি হকদার মনে করা হত। অজ্ঞতা যুগের এ 
জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করে বলা হয় ৪ 


75 ৮1197 of ST এস 2152 এ ৰ ছ হে মুমিনগণ! 
এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও । 


(ফাতহুল বারী ৮/৯৩) 


স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেয়া যাবেনা 
[১০৫19১০৪০১9 3 
স্ত্রীদের বাসস্থানকে সংকীর্ণ করে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে বাধ্য করনা যে, তারা যেন 


সমস্ত মোহর বা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয় বা তাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন হক 
পরিত্যাগ করে । কেননা তাদেরকে শাসন গর্জন করে এই কাজে বাধ্য করা হচ্ছে। 


644 5৩. 


অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৮১৯২ 


এরপর বলা হচ্ছে ঃ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩১৩ পারা ৪ 


2: ৮৮৪ ০9 9 মি! কিন্তু যদি তাদের দ্বারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা প্রকাশ 
পায়।' ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) 
শাবী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন শীরীন (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), “আতা আল খুরাশানী (রহঃ), 
যাহহাক (রহঃ), আবু কিলাবা আল সালিহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন 
আসলাম (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন আবী হিলাল (রহঃ) বলেছেন যে, প্রকাশ্য 
অশ্লীলতার অর্থ হচ্ছে ব্যভিচার । অর্থাৎ সে সময় স্ত্রীদের নিকট হতে মোহর 
ফিরিয়ে নেয়া বৈধ । সে সময় তাদের জীবনকে সঙ্কটময় করে তোলা উচিত, যেন 
তারা খোলা করে নিতে বাধ্য হয়৷’ (তাবারী ৮/১১৫-১১৭) যেমন সুরা বাকারায় 


AN) CE ৫৯225205১৮6 ৩ ১4 


41 55৩০. রর নি 4 55৩৩. ie 
নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে, যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমা স্থির 
রাখতে পারবেনা । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২২৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখের মতে, এর ভাবার্থ হচ্ছে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করা, 
তার অবাধ্য হওয়া, তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা, তার হক পুরাপুরি আদায় না 
করা ইত্যাদি । (তাবারী ৮/১১৭) 

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আয়াতের শব্দগুলি সাধারণ, এর মধ্যে 
ব্যভিচারও রয়েছে এবং এ আচরণও রয়েছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর 
জীবন সংকটপূর্ণ করে তোলা বৈধ, যেন সে তার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য 
ছেড়ে দেয় ও পরে তাকে পৃথক করে দেয়। ইমাম ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) এ কথা 


খুবই যুক্তিযুক্ত ৷ 
স্ত্রীদের সাথে সম্মানজনকভাবে সঙ্তাবে বসবাস করতে হবে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ -১9/ 449/4৮9 তোমরা তোমাদের 


স্ত্রীদের সাথে সপ্তাবে অবস্থান কর, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। সাধ্যানুষায়ী 
নিজের অবস্থাও ভাল রাখ । তোমরা যেমন চাও যে, তোমাদের স্ত্রীরা উত্তম সাজে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩১৪ পারা ৪ 


সুসজ্জিতা থাকুক, তদ্রপ তোমরাও তাদের মনন্তুষ্টির জন্য নিজেদেরকে সুন্দর 
সাজে সজ্জিত রাখ । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
টে A 6৪ রত 
55240 ০০ এ ৫৬ 4৯ 
আর নারীদের উপর তাদের স্বামীদের যেরূপ স্বত আছে, স্রীদেরও তাদের 
পুরত্যদের (স্বামীর) উপর তদনুরপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। (সূরা বাকারাহ, 
২৪ ২২৮) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারকারী 
হয়। তোমাদের মধ্যে আমিই আমার পরিবারের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী ।' 
(ফাতহুল বারী ১০/৩৯৪) 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত নম 
ব্যবহার করতেন, তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন, তাদেরকে সদা খুশি 
রাখতেন, মনোমুগ্ধকর কথা বলতেন, তাদের অন্তর তিনি স্বীয় মুষ্টির মধ্যে 
রাখতেন, তাদের জন্য উত্তম খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতেন, প্রশান্ত মনে তাদের 
উপর খরচ করতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এমন কথাও বলতেন যে, তারা হেসে 
উঠতেন। এমনও ঘটেছে যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশার (রাঃ) সাথে দৌড় 
প্রতিযোগিতা করেছেন। সে দৌড়ে আয়িশা (রাঃ) আগে বেড়ে যান। কিছু দিন 
পর আবার দৌড় প্রতিযোগিতা হলে আয়িশা (রাঃ) পিছনে পড়ে যান। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ ‘শোধ বোধ হয়ে গেল ৷” 
(আবু দাউদ ৩/৬৬) এর দ্বারাও তার উদ্দেশ্য ছিল আয়িশাকে (রাঃ) সন্তুষ্ট রাখা । 
যে স্ত্রীর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাত্রি যাপনের 
পালা পড়তো সেখানে তার সমস্ত সহ্ধর্মিণীগণ একত্রিত হতেন। তারা দীর্ঘক্ষণ 
বসে থাকতেন, আলাপ আলোচনা হত এবং মাঝে মাঝে এমনও হত যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে রাতের খাবার খেতেন। 
অতঃপর তারা নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন এবং তিনি সেখানেই রাত্রি যাপন 
করতেন। স্বীয় সহধর্মিণীর সাথে একই চাদরে শয়ন করতেন, জামা খুলে 
ফেলতেন, শুধু লুঙ্গি পরে থাকতেন । ইশার সালাতের পর ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ এ 
কথা সেকথা বলতেন যেন সহধর্মিণীদের মন খুশি হয়। মোট কথা, তিনি 
স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে রাখতেন । সুতরাং মুসলিমদেরও স্ত্রীদের সাথে 
প্রেম-গ্রীতি বজায় রাখা উচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩১৫ পারা ৪ 


তোমাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ । (সুরা 
আহযাব, ৩৩ ঃ ২১) এর বিস্তারিত আহকাম বর্ণনার জায়গা তাফসীর নয়, বরং 
ওর জন্য এ বিষয়েরই গ্রন্থরাজি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 

512৯ a3 এ এপ) এ 1৯0 ও Co ১৯৮৪ ৩৪ 
মন না চাইলেও স্ত্রীদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করার মধ্যেই এ সম্ভাবনা রয়েছে 
যে, ওর মাধ্যমে আল্লাহ তা“আলা বড় রকমের মঙ্গল দান করেন। ইব্‌ন আববাস 
(রাঃ) বলেন, হয়তো তাদের গর্ভে সৎ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং তাদের দ্বারা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উত্তম সৌভাগ্যের অধিকারী করবেন। বিশুদ্ধ 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 

কোন “মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিনা স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। যদি সে তার 
একটি আধটি কথায় অসন্তুষ্টও হয় তাহলে তার স্ত্রী অন্য কোন ব্যবহার দ্বারা 
অবশ্যই তাকে সন্তুষ্টও করবে ৷’ (মুসলিম ১/১০৯১) 


এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ £25 4 £2) ০4০ ৮১) ১12 
৫ ৬৪19 Ug BE এড Le ASG 9৬ VES 259৮1 পাও 
তোমাদের কেহ যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ইচ্ছা করে এবং তার স্থানে 
অন্যকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে যেন তার স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর হতে 
কিছুই ফিরিয়ে না নেয়, যদিও তাকে প্রচুর সম্পদ প্রদান করে থাকে । সুরা আলে 
ইমরানে কিনতারা” শব্দের তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। এর ছারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, 
স্ত্রীকে মোহর হিসাবে প্রচুর সম্পদ প্রদান করাও বৈধ উমার (রাঃ) প্রথমে প্রচুর 
মোহর দিতে নিষেধ করেছিলেন । অতঃপর তিনি তার সে কথা ফিরিয়ে নেন। 

যেমন মুসনাদ আহমাদে আবুল আইফা আস সুলামী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, তিনি উমারকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ৪ “তোমরা মোহর নির্ধারণের 
ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা । যদি এটা পার্থিব ব্যাপারে কোন ভাল জিনিস হত বা 
আল্লাহ তা“আলার নিকট মুত্তাকী পরিচয়ের কাজ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্ব প্রথম ওর উপর আমল করতেন । তিনি তো তার 
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কোন স্ত্রীর বা কন্যার মোহর বারো আউকিয়ার (প্রায় ৪০০ দিরহাম) বেশি 
নির্ধারণ করেননি । মানুষ অতিরিক্ত মোহর বেঁধে বিপদে পড়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত 
তার স্ত্রী তার উপর বোঝা স্বরূপ হয়ে যায় এবং তার অন্তরে তার প্রতি শত্রুতার 
সৃষ্টি হয় ৷’ 

এ হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) 
বিভিন্ন বর্ণনা ক্রমের মাধ্যমে এ হাদীসটি তার সুনান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং 
ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন । (আহমাদ ১/৪০) 

হাফিয আবূ ইয়ালা (রহঃ) মাসরুক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, উমার ইব্‌ন 
খাত্তাব (রাঃ) একদা মাসজিদে নাবভীর মিম্বারে দাড়িয়ে বলেন ৪ “হে জনমগ্ডলী! 
তোমরা মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ও তার সহচরবর্গ তো চারশ দিরহামের বেশি মোহর প্রদান 
করেননি । এটা (অধিক মোহর প্রদান করা) যদি অধিক মুত্তাকী হওয়া এবং 
পারনা। সাবধান! আজ হতে আমি যেন শুনতে না পাই যে, কেহ চারশ’ 
দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করেছ।' এ কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে নীচে 
নেমে আসেন। তখন একজন কুরাইশ রমণী সম্মুখে এসে তাকে বলেন £ “হে 
আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি জনগণকে চারশ দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ 
করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন $ হ্যা। তখন মহিলাটি বললেন, “আল্লাহ 
তা“আলা যে কালাম অবতীর্ণ করেছেন তা কি আপনি শুনেননি? তিনি বলেন, “এ 
কালাম কি? মহিলাটি বলেন, “শুনুন, আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
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এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক। (সুরা নিসা, ৪ £ 
২০) উমার (রাঃ) তখন বলেন ৪ “হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। উমার হতে 
তো প্রত্যেকেই বেশি জানে । অতঃপর তিনি ফিরে যান এবং তৎক্ষণাৎ মিম্বরের 
উপর উঠে জনগণকে সম্বোধন করে বলেন £ “হে মানবমগ্লী! আমি তোমাদেরকে 
চারশ দিরহামের বেশি মোহর দিতে নিষেধ করেছিলাম । কিন্তু এখন বলছি যে, 
যে কোন লোক তার সম্পদ হতে ইচ্ছা মত মোহর নির্ধারণ করতে পারে ।' (আবু 
দাউদ ২/৫৮২, তিরমিযী ৪/২৫৫, নাসাঈ ৬/১১৭, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬০১) 
অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 
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চে এ! 2০৭ এ ১59 ১০৬ (55, তোমাদের স্ত্রীদেরকে 
প্রদত্ত মোহর তোমরা কিরূপে ফিরিয়ে নিবে? অথচ তোমরা তাদের দ্বারা উপকৃত 
হয়েছ, প্রয়োজন মিটিয়েছ, তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং তোমরা 
তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছ। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এ হাদীসে রয়েছে যাতে একটি লোকের তার স্ত্রীর 
বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ পেশ করার কথা বর্ণিত আছে। তাদের উভয়ের 
শপথ গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ৪ 

“তোমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। 
তোমাদের মধ্যে কেহ এখনও তাওবাহ করেছ কি? তিনি এ কথা তিনবার বলেন। 
তখন পুরুষ লোকটি বলে, ‘তার মোহর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?’ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ “ওর বিনিময়েই তো সে তোমার 
জন্য বৈধ হয়েছিল। এখন যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাক তাহলে 
তো এটা আরও বহু দূরের কথা ৷’ (ফাতহুল বারী ৯/৩৬৬, মুসলিম ২/১১৩১) 

মোট কথা, আয়াতের ভাবার্থ এই যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন হয়েই গেছে। 
সুতরাং এখন মোহর ফিরিয়ে নেয়ার কোন অর্থ থাকেনা । অতঃপর আল্লাহ্‌ 


সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, (৬৪৬ ৪৩ ৪৪০ ৩৭৯ বিবাহ বন্ধন হচ্ছে 


একটা দৃঢ় অঙ্গীকার যার মধ্যে তোমরা আবদ্ধ হয়েছ। তোমরা মহান আল্লাহর এ 
নির্দেশ শুনেছ ৪ “তোমরা তাদেরকে বন্ধনে রাখলে ভালভাবে রাখ, আর পরিত্যাগ 
করলে উত্তম পন্থায় পরিত্যাগ কর। 

সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছিলেন ৪ তোমরা 
তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদয় থাকবে, কারণ তোমরা তাদের সাথে আল্লাহর নামে 
চুক্তিবদ্ধ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে সহবাস করার অধিকার লাভ করেছ। 
(মুসলিম ২/৮৮৯) 
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মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে করনা । এরপর আল্লাহ 
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তাঁআলা বিমাতাকে বিয়ে করার অবৈধতা বর্ণনা করে তার সম্মান ও মর্যাদার 
কথা প্রকাশ করেছেন। এমন কি বাপ হয়তো শুধু বিয়েই করেছে, এখনও মা 
পিত্রালয় হতে বিদায় হয়েও আসেনি । এমতাবস্থায় তার তালাক হয়ে গেল বা 
পিতা মারা গেল তথাপিও এ স্ত্রী তার ছেলের উপর হারাম হয়ে যাবে । এর উপর 
এক্যমত রয়েছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে আত্মীয়কে (বিয়ে করা) আল্লাহ তাআলা 
হারাম করেছেন তাদেরকে অজ্ঞতা যুগের লোকেরাও হারাম বলে জানত । শুধুমাত্র 
বিমাতা ও দু’বোনকে এক সাথে বিয়ে করাকে তারা হালাল মনে করত । সুতরাং 
আল্লাহ তাআলা কুরআনুল হাকীমে এদেরকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। 
‘আতা (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এটাই বলেন। (তাবারী ৮/১৩২-১৩৪) 

যা হোক, এ ব্যাপারটি এ উম্মাতের উপর সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এটা 
অত্যন্ত জঘন্য কাজ। এমনকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 
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্ে 


বং নিকৃষ্টতর পন্থা । অন্যত্র ঘোষিত হচ্ছে ঃ 
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আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা 
গোপনীয়ই হোক। রাজের হয় ৬৪১৫১) 


{ od U6 2] Sys 


তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবতী হয়োনা, দর 
আচরণ । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৩২) এখানে ওর চেয়েও বেশি বলেছেন যে, এটা 
অরুচিকরও বটে । অর্থাৎ এটা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ। এর ফলে 
পিতা ও পুত্রের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এটা সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে 
ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করে সে তার পূর্ব স্বামীর প্রতি শত্রতাই পোষণ করে 
থাকে । এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীগণকে 
মুমিনদের মা রূপে গণ্য করা হয়েছে এবং উম্মাতের উপর মায়েদের মতই 
তাদেরকেও হারাম করা হয়েছে । কেননা তারা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সহধর্মিণী, আর তিনি স্বীয় উম্মাতের পিতার মতই । এমনকি ইজমা 
দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তার হক বাপ দাদার হকের চেয়েও বেশী। বরং 
তার প্রতি ভালবাসাকে জীবনের প্রতি ভালবাসার উপরেও স্থান দেয়া হয়েছে। 
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এও বলা হয়েছে যে, এ কাজ আল্লাহ তাআলার অসন্তষ্টির কারণ এবং অতি 
নিকৃষ্ট পন্থা । সুতরাং যে এ কাজ করে সে ধর্মত্যাগীর মধ্যে গণ্য । কাজেই তাকে 
হত্যা করা হবে এবং তার সম্পদ “ফাই” হিসাবে বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে 
নেয়া হবে। 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থের লেখকগণ বর্ণনা করেন, 
বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) বলেছেন যে, তার চাচাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য 
প্রেরণ করেন যে তার সৎ মাকে বিয়ে করেছিল । (আহমাদ ৪/২৯০, আবু দাউদ 
৪/৬০৯, তিরমিযী ৪/৫৯৮, নাসাঈ ৪/২৯৬, ইব্ন মাজাহ ২/৮৬৯) 


২৩। তোমাদের জন্য অবৈধ & ০৫ » 2 2০৮৮ ৮ 
করা হয়েছে - তোমাদের el He ০৯, 

গণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ০ ৫৮৪ EAE 2৫212 
রা খালাগণ, | 5 HS SE 
ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির ্ ৰ ক AA বৰ 
কন্যাগণ, তোমাদের সেই ৬০১৬৪ ১ wl ৯4৮৮5 
মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে না 5.8 রা ধা 
স্তন্য দান করেছে, তোমাদের রি 


দুগ্ধ ভগ্নিগণ, তোমাদের | ৮/০ £ 4৫6 ০৫৯ ৫৩ 
স্ত্রীদের মাতৃগণ, তোমরা ৷ + ৮০৯ ১০০০ 
যাদের অভ্যন্তরে উপনীত ০7৮. 4 পর, ০৫ ৫ 
হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল ০ gel) 2৮০০] 
কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে; , ৰ Ah 
অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা ) $ ০৪১ 
তাদের মধ্যে উপনীত না Lads w 4 42 
হয়ে থাক তাহলে তোমাদের ৮০১ 2 I> 
জন্য কোন অপরাধ নেই; 124 ০7 1 «এ রি 
এবং উরসজাত পুত্রদের 115 7 ০১ ০% ই 
পত্বীগণঃ এবং যা অতীত | 2% শর্ট « টিটি 
হয়ে গেছে, তদ্যতীত দুই ০৬ ১১ ০৮৪ ্ 
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ভগ্নিকে একত্রে বিয়ে করা; +4 ন্ট 51302 ০ ৮. শপ: 
£ 4 #5 EE ৩ টি রি 
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বংশজাত, দুগ্ধ পান সম্বন্ধীয় এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যেসব মহিলাকে 
যে সমস্ত পুরুষ কখনই বিয়ে করার অধিকারী হবেনা অর্থাৎ হারাম করা হয়েছে এ 
আয়াতে তাদেরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সাত 
প্রকারের নারী রক্ত সম্পর্কের কারণে এবং সাত প্রকারের নারী বৈবাহিক সম্বন্ধের 
কারণে পুরুষদের উপর হারাম করা হয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ 
করেন। (তাবারী ৮/১৪২) ভগ্নি কন্যাগণ পর্যন্ত তো হচ্ছে বংশজাত আত্মীয় । 
এরপর বলা হচ্ছে ৪ 


EC af ৮৪৩৮5 EC ৮৪৩৬5 ৮5৩৬০ ৮৪৩০ ৮ ০৮ 
02 MPL ৮০০০) MSG ৩ম ES cH LY 
2০০০%। তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে - তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, 
ভা়িগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভর কন্যাগণ, তোমাদের সেই 
মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে ভন্য দান করেছে, তোমাদের দুর্ধ ভগ্নিগণ তোমাদের 
জন্য হারাম ৷’ ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং মুসলিম (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

‘জন্য যাকে হারাম করে, স্তন্যপানও তাকে হারাম করে।' সহীহ মুসলিমের 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, “বংশের কারণে যে হারাম, দুগ্ধ পানের কারণেও সে 
হারাম ৷’ (ফাতহুল বারী ৯/৪৩, মুসলিম ২/১০৬৮) 
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বুকের দুধ পানকারীদের একের সাথে অন্যের বিয়ে হবেনা 

আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে দশবার দুধ পানের 
উপর অবৈধতার হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল। পরে ওটা রহিত হয়ে পাঁচবারের উপর 
রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত ওটা পঠিত 
হতে থাকে । (মুসলিম ২/১০৭৫) দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে সালহা বিনতে সাহীলের 
(রাঃ) বর্ণনাটি ৷ তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেন 
যে, তিনি যেন আবু হুযাইফার (রাঃ) গোলাম সালিমকে (রাঃ) পাঁচবার দুধপান 
করিয়ে দেন। (আবু দাউদ ২/৫৫০) 

তবে এটা স্মরণীয় বিষয় যে, বিজ্জনদের মতে এ দুধপান শিশুর দুধ ছেড়ে 
দেয়ার পূর্বে অর্থাৎ দু'বছরের মধ্যেই হতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ সুরা 
বাকারাহর (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৩৩) এর তাফসীরের মধ্যে দেয়া হয়েছে। 


শাশুড়ীকে এবং স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে বিয়ে করা নিষেধ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ “শাশুড়ী হারাম ৷’ যে মেয়ের সাথে 
বিয়ে হবে, এ বিবাহ বন্ধনের সাথে সাথেই তার মা হারাম হয়ে যাবে, মেয়ের 
স্বামী তার সঙ্গে সঙ্গম করুক আর নাই করুক । তবে হ্যা, যে নারীকে বিয়ে করছে 
তার সাথে তার পূর্ব স্বামীর ওরসজাত কন্যা রয়েছে। এখন যদি বিয়ের পর এ 
জন্য হারাম হয়ে যাবে। 
স্বামীর জন্য হারাম হবেনা । এজন্যই এ আয়াতে এ শর্ত লাগানো হয়েছে । কোন 


ফিরিয়েছেন। তারা বলেন যে, শাশুড়ীও এ সময় হারাম হয় যখন তার মেয়ের সঙ্গে 
তার জামাতার নির্জনবাস হয়, নচেৎ হারাম হয়না । শুধু বিবাহ বন্ধন দ্বারা স্ত্রীর 
মাতাও হারাম হয়না এবং স্ত্রীর মেয়েও হারাম হয়না । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
১৬ ৮৮১ BYES ৩৪১৯ এ GY ০) 
৮5: আর ১৬ ৩৬ ৮১০১ 1156 নে তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত 
হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবহিত; কিন্ত যদি তোমরা 
তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই । 
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স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর মেয়েকে লালন-পালন না করলেও 
বিয়ে করা যাবেনা 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪... 6) $$ ৷ ৮৫550 
ক্রোড়ে (অভিভাবকত্) অবস্থিতা, যদি তাদের মাতাদের সঙ্গে তোমাদের 
নির্জনবাস হয়ে থাকে। বিজ্জনদের ঘোষণা এই যে, তারা ক্রোড়ে 
(অভিভাবকত্) লালিতা পালিতা হোক আর নাই হোক সর্বাবস্থায় হারাম হবে। 
যেহেতু এরূপ মেয়েরা সাধারণতঃ তাদের মায়েদের সাথেই থাকে এবং স্বীয় 
বৈপিত্রের (সৎ বাপের) নিকট প্রতিপালিতা হয় সেহেতু এ কথা বলা হয়েছে। এটা 
কোন শর্ত নয়। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ 

0১05] TT এ 74 lp SS I 

লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করনা । (সুরা নূর. ২৪ ৪ ৩৩) 
এখানেও “যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছা করে’ এ শর্তটি ঘটনার প্রাধান্য হিসাবে 
করা হয়েছে। 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন ৪ “হে 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমার বোন আবু 
সুফইয়ানের মেয়ে ইয্যাহ্‌কে বিয়ে করুন ৷’ তিনি বলেন ৪ “তুমি এটা পছন্দ কর?’ 
উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন ‘হ্যা, আমি আপনাকে শূন্য রাখতে পারিনা । তাছাড়া এ 
সৎ কাজে আমি আমার বোনকেও জড়িয়ে দিবনা কেন?’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন £ “জেনে রেখ যে, এটা আমার জন্য বৈধ 
নয় ।” উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রাঃ) তখন বলেন ৪ ‘আমি তো শুনেছি যে, 
আপনি নাকি আবু সালমাহর (রাঃ) মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন?’ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ উম্মে সালমাহর (রাঃ) গর্ভের 
মেয়েটির কথা বলছ?’ তিনি বলেন, হ্যা। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন $ “জেনে রেখ, প্রথমতঃ সে আমার জন্য এ কারণে হারাম 
যে, সে আমার প্রতিপালিতা, সে আমারই ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হচ্ছে। 
দ্বিতীয়তঃ যদি এরূপ না হত তবুও সে আমার উপর হারামই হত। কেননা সে 
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আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা, আমার ভ্রাতুস্পুত্রী। আমাকে ও তার পিতা আবু 
সালমাহকে (রাঃ) সাওয়াইবাহ দুধ পান করিয়েছিলেন। সাবধান! তোমাদের কন্যা 
ও বোনদেরকে আমার উপর পেশ করনা ৷’ (ফাতহুল বারী ৯/৬৪, মুসলিম 
২/১০৭৩) 

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে ৪ উম্মে সালমাহর (রাঃ) 
সাথে আমার বিয়ে যদি নাও হত তথাপিও সে আমার জন্য হালাল হতনা ।' 
(ফাতহুল বারী ৯/৬২) সুতরাং অবৈধতার মূল তিনি বিয়েকেই সাব্যস্ত করেছেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 0% 4০১ এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘নারীদেরকে 
বিয়ে করা ৷’ “আতা (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে “তাদের কাপড় সরিয়ে 
দেয়া, স্পর্শ করা এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে বসে 
পড়া ৷’ ইব্‌ন যুরাইজ জিজ্ঞেস করেন, ‘যদি এ কাজ স্ত্রীর বাড়ীতেই হয়?’ ‘আতা 
(রহঃ) উত্তরে বলেন, “এখানকার ওখানকার দু'টোর হুকুম একই । এরূপ যদি 
হয়ে যায় তাহলে তার মেয়ে তার স্বামীর উপর হারাম হয়ে যাবে!” 

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, শুধু নির্জনবাসের দ্বারাই তার মেয়ের 
অবৈধতা সাব্যস্ত হয়না। যদি সঙ্গম করা, স্পর্শ করা এবং কামপ্রবৃত্তির সাথে তার 
সর্বসম্মতিক্রমে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীর মেয়ে তার উপর হারাম হবেনা । 


এরপর বলা হচ্ছে ৪ ॥64১৬০ ৯ 02501 ০59451 ০৩৯৬৫ তোমাদের 
পুত্রবধুগণও তোমাদের উপর হারাম, যারা তোমাদের ওরসজাত পুত্রদের পত্নী 
অর্থাৎ পালক পুত্রের স্ত্রী হারাম নয় । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


51176. 2. ভাপ খা ১৫1 1 ৫ শ প্রত (৮65 ৩৮ এত) ৫2 পর 
0৮৮ এ OS সু গে 59 Co ৬০৪ LH 


সি ভি 2£ চা 

er cE > 

অতঃপর যায়িদ যখন তার (যায়নাবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন 

আমি তাকে তোমার সাথে পরিনয় সুত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্য 
মুমিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। (সুরা আহযাব, ৩৩ ৪ ৩৭) 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩২৪ পারা ৪ 


‘আতা (রহঃ) বলেন, ‘আমরা শুনতাম যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদের (রাঃ) স্ত্রী যাইনাবকে (রাঃ) বিয়ে করেন তখন 
মাক্কার কুরাইশরা তার সমালোচনা শুরু করে দেয় । তখন নিম্নের 


এত বে এ 63 

এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি । 

(সুরা আহযাব, ৩৩ $ ৪) এ আয়াতটি এবং 
১2৮১০৩৯০০৮৫ এ 

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ৪ 
৪০) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/১৪৯) 

হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতগুলি অস্পষ্ট, যেমন 
তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীগণ, তোমাদের শাশুড়ীগণ। তাউস (রহঃ), ইবরাহীম 
(রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং মাকহুল (রহঃ) হতেও এ রকমই বর্ণিত আছে । আমি 
বলি অস্পষ্টের ভাবার্থ হচ্ছে সাধারণ । অর্থাৎ যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং 
যাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি সবাই এর মধ্যে জড়িত । শুধু বিয়ে করার পরেই 
অবৈধতা সাব্যস্ত হয়ে যায়, সঙ্গম হোক আর নাই হোক। এ মাসআলার উপর 
সবাই একমত যে, কেহ যদি প্রশ্ন করে, “আয়াতে তো শুধু ওরসজাত পুত্রের কথা 
উল্লেখ আছে, তাহলে দুধ পুত্রের স্ত্রী অবৈধ হওয়া কিরূপে সাব্যস্ত হবে ।” তাহলে 
এর উত্তর হবে এই যে, ওর অবৈধতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিম্নের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ স্তন্যপান দ্বারা ওটাই 
হারাম হয় যা হারাম হয় বংশের দ্বারা ৷’ (মুসলিম ২/১০৭২) জমহুরের মাযহাব 
এটাই যে, দুধ পুত্রের স্ত্রীও হারাম, যদিও তাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক নেই। 


দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম 
অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 0১ 1৯৪ 5 
০0 ১5 ৮ ৯! ৩১৪১। বিবাহে দু’ বোনকে একত্রিত করাও তোমাদের 
জন্য হারাম । অধীনস্থ দাসীদের উপরও এ হুকুম প্রযোজ্য যে, একই সময় দু’ 
বোনের সাথে সঙ্গম করা হারাম । কিন্তু অজ্ঞতার যুগে যা হয়ে গেছে তা আমি 


ক্ষমা করে দিলাম ৷’ সুতরাং জানা গেল যে, আগামীতে কোন সময় এ কাজ 
কারও জন্য বৈধ নয়। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩২৫ পারা ৪ 


সাহাবা, তাবেঈন, ঈমামগণ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের ইজমা 
আছে যে, একই সাথে দু’ বোনকে বিয়ে করা হারাম । যে ব্যক্তি মুসলিম হবে 
এবং তার বিয়েতে দু'বোন থাকবে, তাকে এ অধিকার দেয়া হবে যে, সে যে 
কোন একজনকে রাখবে অপরজনকে তালাক দিবে । আর এটা তাকে করতেই 
হবে । যাহহাক ইব্ন ফাইরুয (রাঃ) বলেন, তার পিতা বলেছেন ঃ ‘আমি যখন 
মুসলিম হই তখন আমার দু" স্ত্রী ছিল যারা পরস্পর বোন ছিল। তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাদের 
একজনকে তালাক দেই’ ৷ (আহমাদ ৪/২৩২) 
চতুর্থ পারা সমাপ্ত । 
২৪। এবং নারীদের মধ্যে 1, 2৮14. 
বিবাহিতাগণ তোমাদের জন্য |£ ৩ 0 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু ০ 15% 2 পরত পে রে 
১ হাত L 

তোমাদের ডান হাত যাদের Ve 
অধিকারী - আল্লাহ তোমাদের | ৫ প।._ 1 ০৮০ পর্ণ এ 
করেছেন, এতত্যতীত | 42 ..( ০216 শান 

জন্য বৈধ করা 19525 dl ১ 27 Le 
হয়েছে অন্যান্য নারীদের; |, { এ... ক্র এ ef 
তোমরা স্বীয় ধনের দ্বারা +* Al 
ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত শি ne কর 
বিবাহ করার জন্য তাদের | ১-4 ১৯ 


অনুসন্ধান কর; অনন্তর তাদের | «॥ 414৫ Ce 
স্থারা যে ফল ভোগ করবে 1৯5 ০ টু 
তজ্জন্য তাদেরকে তাদের এ. ££ £7 £ এ "1 


নির্ধারিত দেয় প্রদান কর এবং | 3 2০০0 EAT 
কোন অপরাধ হবেনা যদি | £৮£4 1 ১ ০০ ৩168 
নির্ধারণের পর তোমরা 1৯:৮৮ ৯৯ ৮ তে 


পরস্পর সম্মত হও, নিশ্চয়ই এপ, + 
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। 14 0] | ৯০4 ০ “2 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩২৬ পারা ৫ 


(25 ৮4০০৮ 
যুদ্ধে অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া 
বিবাহিতা মহিলা বিয়ে করা হারাম 


আল্লাহ বলেন 8 ৫ 4৮৮ মা ৮৮। ৩০ ০৬০০9 যেসব 
নারীর স্বামী রয়েছে তারাও তোমাদের জন্য হারাম। তবে হাঁ, কাফিরদের যেসব 
স্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিনী হয়ে তোমাদের অধিকারে আসবে, এক খতুকাল অতিক্রান্ত 
হাত ৮১8১7৮8552৮ 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, “আওতাসের যুদ্ধে কিছু বিবাহিতা মহিলা 
বন্দিনী হয়ে আসে । আমরা তাদের সাথে এ জন্য সহবাস করা পছন্দ করিনি যে, 
তাদেরতো স্বামী রয়েছে । সুতরাং আমরা এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের সাথে 
মিলিত হওয়াকে বৈধ করা হয়'। (আহমাদ ৩/৭২, তিরমিযী ৪/২৮২, নাসাঈ 
৩/৩০৮, তাবারী ৮/১৫৩, মুসলিম ২/১০৮০) তাবরানীর হাদীসে বর্ণিত আছে 
যে, এটা খাইবারের যুদ্ধের ঘটনা । অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

৮৪৩৬ Al ৮৬5 এ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লিখে 
দিয়েছেন, অর্থাৎ চারটি বিয়ের হুকুম । সুতরাং এটাই তোমাদের জন্য অবশ্য 
পালনীয়, তোমরা ওর সীমা ছাড়িয়ে যেওনা । তোমরা তীর শারীয়াত ও ফার্যগুলি 
মেনে চল। 


এরপরে বলা হচ্ছে ৪ (৮4১ 193 ৩ ৮৪৫ 4০1 যে সব নারীর হারাম 
হওয়ার কথা বর্ণনা করা হল, তারা ছাড়া সমস্ত নারী তোমাদের জন্য হালাল । 
এটাই ‘আতা (রহঃ) এবং অন্যান্যদের উক্তি। (তাবারী ৮/১৭২) অতঃপর আল্লাহ 
5 

০০০৪ ০৪ ৩০০৮ 0956 152 of তোমরা এ হালাল 
সারাটি রাজা ক SAH TU চার 
বিয়ে করতে পারবে এবং দাসীদেরকে সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই বিয়ে করতে 


০০ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩২৭ পারা ৫ 


পারবে, তবে শারীয়াতের পন্থায় হতে হবে । এ জন্যই বলা হয়েছে, ৩০০০০ 


০০০১ 7 ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহবদ্ধ করার জন্য। এরপর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

259 0৯১৪1 ৯5 0৮০ 4৮8০০ 0 যেসব স্ত্রী হতে তোমরা 
ফল ভোগ কর, সে ফল ভোগের বিনিময়ে তাদেরকে মোহর প্রদান কর। যেমন 
অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


০৮17৭ ৬ 5৪? Hibbs 
এবং কিরূপে তোমরা তা এহণ করবে? বস্তুতঃ তোমরা পরস্পর একে অন্যের 
নিকট গমন করেছিলে । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ২১) অন্যত্র রয়েছে ৪ 


212 
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আর সন্ত চিত্তে নারীদেরকে তাদের দেয় মোহর প্রদান কর। (সূরা নিসা, ৪ 
8 8) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ 
(5 ১৯:29 যা 
নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ২২৯) দিত 
বিয়ের উপর দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। 


মু'তা বিয়ে বৈধ নয় 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ৩৯১০ ০১ ০৬০ « ৮৮০ ৪ 
24) ‘মু’তা’ বিয়ে সম্পর্কে নাযিল হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে “মু'তা' 
শারীয়াতেরই বিধান ছিল । পরে তা রহিত হয়ে যায়। মু'তা বিয়ে হল এ বিয়ে যা 
অস্থায়ী বা সাময়িক, পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই আপনা আপনি ভেঙ্গে যায়। কোন 
বস্তুর বিনিময়ে কোনরূপ ফল ভোগ করলে তাকে “মুত্আ’ বলে। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি এর উত্তম 
মীমাংসা করেছে যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
খাইবারের যুদ্ধে মু'তা' বিয়ে এবং পালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩২৮ পারা ৫ 


(ফাতহুল বারী ৯/৫৯০, মুসলিম ২/১০২৭) এ হাদীসের শব্দগুলি আহকামের 
গ্ৰন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে রয়েছে। সহীহ মুসলিমে সুবরা” ইব্‌ন মা'বাদ জুহনী 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইরশাদ করেন ঃ 

“হে মানবমগ্ডলী! আমি তোমাদেরকে মুতআ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম । 
জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা“আলা কিয়ামাত পর্যন্ত ওটাকে হারাম করে দিয়েছেন। 
যার নিকট এ প্রকারের স্ত্রী রয়েছে সে যেন তাকে পরিত্যাগ করে এবং তোমরা যা 
কিছু তাদেরকে দিয়েছ তা হতে কিছুই গ্রহণ করনা ৷’ (মুসলিম ২/১০২৫) 
95155 

Lash Ax ০০ এ ৮৪০০ এ ৬ তে ও মোহর নির্ধারণের 

পর যদি তোমরা পরস্পরের সম্মতিক্রমে কিছু মীমাংসা করে নাও তাহলে কোন 
অপরাধ হবেনা” ৷ বলা হয়েছে ঃ 

ibs Lelio sd 197 মোহর সহজভাবে ও খুশি মনে দিয়ে দাও । 
(৪ ৪ ৪) তবে মোহর নির্ধারিত হবার পর যদি স্ত্রী তার সমস্ত প্রাপ্য বা আং 
প্রাপ্য ক্ষমা করে দেয় তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর কারও কোন পাপ নেই ৷’ হাযরামী 
(রহঃ) বলেন, “মানুষ মোহর নির্ধারণ করে দেয়। অতঃপর তার দরিদ্র হয়ে যাবারও 
সম্ভাবনা রয়েছে। সে সময় যদি স্ত্রী তার প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা বৈধ ।” ইমাম 
ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ উক্তিকেই পছন্দ করেছেন। এরপর বলা হচ্ছে £ 

(৮ 16 ০৩ Yh ১! আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়"। এর 
বৈধতা বা অবৈধতা সম্পৰ্কীয় নির্দেশাবলীর মধ্যে যে নিপুণতা ও যুক্তিযুক্ততা 
রয়েছে তা তিনিই খুব ভাল জানেন। 


২৫। আর তোমাদের মধ্যে ৭ 
যে ব্যক্তি স্বাধীনা ও মুসলিম ০৫. . ৮12০৫ ০ 

রমণীকে বিয়ে করার সামর্থ্য শত ৩০৪ লি ৩ ০5 
রাখেনা তাহলে তোমাদের পপ একা ৫ ANE 
দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী - ১৮৯1 ৮০5 ৩! ১১৮ 
সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩২৯ পারা ৫ সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৩০ পারা ৫ 


কর। আল্লাহু তোমাদের [2 (৫.6 গু স্বাধীনা মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে মুসলিম 
টে আল দাসীকে বিয়ে করা উচিত 
৮1৯8৭ ae 48 2 ৰণ যারা স্বাধীনা নারীদেরকে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখেনা এখানে তাদেরই বর্ণনা 
মনিবদের অনুমতিক্ৰমে চা a f ত দেয়া হচ্ছে। রাবীআ' (রহঃ) বলেন যে, ৮ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে আর্থিক 
৬ এবং ৮০০০ পা সচ্ছলতা । ০১৩ ৮৪35 ০৫ (৪৩০ ৫45 ৬ ০ তাহলে তোমাদের 
তানের a মোহরানা টি. 2 ও ডান হাত অধিকারী সেই বিশ্বাসিনীকে বিয়ে কর। অর্থাৎ দাসীকে বিয়ে করবে 
টা রি রে ৩ 25 "০: যখন তার আর্থিক সচ্ছলতা থাকবেনা । 
তারা ব্যভিচারিণী কিংবা উপ- | এ+ _ 1 এ রা ‘ চা ৬ ৩2 En MOY ৮৬1 49 সমস্ত কাজের যথার্থতা আল্লাহ 
পতি গ্রহণকারিণী হবেনা। [৯১৯ ৯:৮5 ০৮৫৩ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকটে প্রকাশমান। মানুষ তো শুধু বাহ্যিকটাই দেখে 
অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ _- DE E> থাকে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা স্বাধীন ও দাস সবাই 
হয়, তৎপর যদি তারা 2৮ ১৮১০৪ ০১০০৪ ঈমানী সম্পর্কের দিক দিয়ে একই ৷ দাসীদেরকে তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে 
ব্যভিচার করে তাহলে তাদের Ee বিয়ে কর’। জানা যাচ্ছে যে, দাসীদের অভিভাবক হচ্ছে তাদের মনিবগণ । 
প্রতি স্বাধীনা নারীদের শান্তির ২ ৮১০৫০ 3 ০৮4০৮৪৮০০ তাদের অনুমতি ছাড়া দাসীদের বিবাহ সাধিত হয়না। অনুরূপভাবে দাসেরাও 
অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্য)? 7 “ তাদের মনিবদের সম্মতি ছাড়া বিয়ে করতে পারেনা । হাদীসে রয়েছে ৪ ‘যে দাস 
তোমাদের মধ্যে যারা | 5১ a EE ৪281 তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করে সে ব্যভিচারী ৷’ (আবু দাউদ ২/৫৬৩) 
দুক্কার্যকে ভয় করে। এবং; * হি ৮ তবে যদি কোন দাসীর অধিকারিণী কোন মহিলা হয় তাহলে তার অনুমতিক্রমে 
যদি বিরত থাক তাহলে এটা +, পন 24 7 ০০০ এ দাসীর বিয়ে এ ব্যক্তি দিয়ে দিবে যে স্ত্রীলোকের বিয়ে দিতে পারে । কেননা 
এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল EE যেন নিজের বিয়ে নিজে না দেয়, এ নারীরা ব্যভিচারিণী যারা নিজেরা নিজেদের 
করুণার [৩ ৮০4০০৪০৯৬৪০ ৬ বিয়ে দেয়৷’ (ইবৃন মাজাহ ১/৬০৬) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
ররর ৩,২০৬ 2৯351 9৯১9 স্ত্রীদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও। তারা 
E> ০ ৪১ 57১ দাসী বলে তুচ্ছ জ্ঞান করে নির্ধারিত মোহর হতে কিছুই কম করনা । অতঃপর 
4&5 ৫ 85: £ bo পপি বলা হচ্ছেঃ 
A> lx Ul ০০ 5০ | ০১৮ ০৯ ০৬৯ তোমরা লক্ষ্য রেখ যে, নারীরা যেন নির্লজ্জতার 
টির রকি কাজে আসক্তা না হয়, না তারা এমন হয় যে, কেহ যদি তাদের প্রতি আসক্ত হয় 
১৩১২৮ এড AN তাহলে তারাও তাদের প্রতি আসক্তা হয়ে পড়ে, না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী 


হয়, না গোপনে পুরুষ বন্ধু খুঁজে বেড়ায় ৷’ যাদের মধ্যে এরূপ জঘন্য আচরণ 
রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করতে আল্লাহ তাআলা চরমভাবে নিষেধ করেছেন । বলা 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৩১ পারা ৫ 


হলে তা থেকে তারা বিরত থাকেনা । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, “গাইরা 
মুসাফিহাত' হল এ সমস্ত মেয়েলোক যাদেরকে ডাকা হলে যে কোন লোকের 
সাথে যৌন সম্পর্ক করতে আপত্তি করেনা । আর ০12০ ৩০১০4০ 33 হল এ 
সমস্ত মহিলা যাদের পুরুষ বন্ধু রয়েছে। (তাবারী ৮/১৯৩) আবু হুরাইরাহ (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), শাবি (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), “আতা আল খুরাসানী (রহঃ), 
ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী কাসীর (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং সুদ্দীও 
(রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ৮/১৯৪) 


স্বাধীনা অবিবাহিতা মহিলার অর্ধেক 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৩৬ ০ ০ 3৬:০১ ০৮৬ কো ১৬ 
এ। ০০ ০০৯০৭ অতঃপর যখন তারা বিবাহবন্ধ হয় উরি 


ব্যভিচার করে তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক। ইহা 
দাসীদের বিয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যেমনটি নীচের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হবে ৪ 


৩০ ০৫৭ ০০৭ SS of Ye Se উহ তি ০০ 
ক 44548 ৩৫ ৮৪৫৮ ৫৮ আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
স্বাধীনা ও মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা তাহলে তোমাদের ডান 
হাত যার অধিকারী, সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে কর। 
অনুমতি দেয়া হল এ লোকদেরকে যাদের ব্যভিচারে পতিত হয়ে যাবারও ভয় 
রয়েছে এবং স্ত্রী মিলনের উপর ধৈর্যধারণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাদের জন্য 
অবশ্যই পবিত্ৰ দাসীদের সাথে বিয়ে বৈধ ৷’ সেই সময়েও কিন্তু ধৈর্যধারণ করে 
দাসীদেরকে বিয়ে না করাই উত্তম । কেননা তাদের গর্ভে যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ 
করবে তারা তাদের মনিবের দাসী বা দাস হবে। তবে হ্যা, যদি তাদের স্বামী 
দরিদ্র হয় তাহলে ইমাম শাফিঈর (রহঃ) প্রাচীন উক্তি অনুযায়ী এ সন্তানগুলির 
অধিকারী তাদের মনিব হবেনা । অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৩২ পারা ৫ 


৮) ১১০৯ 407 ৮5৩ ১ 19:20 ৩19 যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর 
তাহলে এটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। 


২৬। আল্লাহ তোমাদের জন্য |» ৮৮ এয 5 
nn] Y" 
সবকিছু পরিস্কার বর্ণনা করতে ~~ ৫ এ 
এবং তোমাদেরকে তোমাদের রন চা পলি টি 
ূ্ববরীগণের. আদর্শসমূহ 02 ০৯ ০৯ লস 
প্রদর্শন করতে ও 4৫৭ 4 Leds & ০ 4 পে 
তোমাদেরকে ক্ষমা করতে | 441 ale ০৮১২৪ HLS 
ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ টা 
নী, বি ৰ রা ae 
২৭। আর আল্লাহ ১. /৫ 44 এ? 
ইচ্ছা করেন এবং যারা প্রবৃত্তির aa শপ 
পূজারী তারা ইচ্ছা করে যে, ২৮1 4১৪ 
তোমরা ঘোর অধঃপতনে 4 রা হা 


পতিত হও। ৯৬৪ ol orl ০১৭ 
৯১ 2, 

২৮। আল্লাহ তোমাদের বোঝা ০৫৮2 ৮১ ৮৫ Fag: এ 

লঘু করতে চান যেহেতু মানুষ ১০০ AiG Ol abl Ap YA 


রব রূপে হয়েছে। Z টে 88 পাতি 4৮145 
দুর্বল (রূপে) সৃষ্ট (৫৮6 ১০০ 2 


পর 


কুরআন ঘোষণা করছে, “হে মুমিনগণ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর 
হালাল ও হারাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে চান, যেমন এ সুরায় এবং অন্যান্য 


সুরাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। ০০53 ES ৩০ ভা তে তি) 
৮৩ ৮০৬ 419 এ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৩৩ পারা ৫ 


প্রশংসনীয় পথে চালাতে চান, যেন তোমরা তার শারীয়াতের উপর আমল করতে 
থাক যে কাজ তার নিকট প্রিয় ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট । তিনি তোমাদের 
তাওবাহ কবুল করতে চান। যে পাপ ও অন্যায় কাজ হতে তোমরা তাওবাহ করে 
থাক সে তাওবাহ তিনি সত্বর কবুল করে থাকেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা 
বিজ্ঞানময়। স্বীয় শারীয়াতে, স্বীয় অনুমানে, স্বীয় কাজে ও স্বীয় ঘোষণায় তিনি 
সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণ নিপুণতার অধিকারী। 


০৮৮ ১৩19 ৩18৭1 ০১ 20 5524 প্ৰবৃত্তি পূজারীরা 
অর্থাৎ শাইতানের দাস ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা এবং অসৎ লোকেরা তোমাদের 
পদস্থলন ঘটিয়ে তোমাদেরকে সত্য ও সরল পথ হতে সরিয়ে দিয়ে অন্যায় ও 
অসত্যের পথে চালাতে চায়। 

৭০ ০৮ ৩ 91 ১% আল্লাহ তা'আলা শারীয়াতের আহকাম 
নির্ধারণের ব্যাপারে তোমাদের পথ সহজ করতে চান এবং এর উপর ভিত্তি করেই 
কতগুলি শর্ত আরোপ করে দাসীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ 
করেছেন। মানুষ জন্মগতভাবেই দুর্বল বলে মহান আল্লাহ স্বীয় আহকামের মধ্যে 
কোন কাঠিন্য রাখেননি। ০ ১০ (৯) মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল 


বলে তার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি দর্বল। তারা স্ত্রীদের ব্যাপারে দুর্বল। তারা এখানে 
এসে একেবারে বোকা বনে যায় । 


২৯। হে মুমিনগণ! ; এ. টি 8১2, 
তোমরা অন্যায়ভাবে | 3 19512 ২১৫] eG. 
পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস 


করনা; কেবল মাত্র পরস্পর : , 70 4 1457 
সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর না টি 


তা বৈধ এবং তোমরা ৩০ sf রঘু )) নি 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৩৪ পারা ৫ 


৮ 2 
৮৮৮৯৩ 5S 
৩০। আর যে কেহ সীমা 4/০24 4114 2/১ 
৯৫ 1২ 212 2 দিব 
অতিক্রম করে অথবা 8342 42১ ০৯4৫ ০৮3 - 


যুল্মের বশবর্তী হয়ে এ ৮৮ ক cf Ot 
pL চন কর 


মর ১৭. & 


হও যা তোমাদেরকে নিষেধ |, বার রি 


তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ৮ ০০৫ 7, ০৪০ 
ক্ষমা করে দিব এবং EEE? 
তোমাদেরকে সম্মানজনক 

স্থানে প্রবিষ্ট করাব। 


৮0০ ৭ ৭5419 1916 খু 192 এ wi ঢু হে মন’মিনগণ! 
তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ খাস করনা । আল্লাহ তা'আলা তার 
ঈমানদার বান্দাদেরকে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে নিষেধ 
করছেন। সেই উপার্জনের দ্বারাই হোক যা শারীয়াতে হারাম, যেমন সুদ খাওয়া, 
জুয়া খেলা অথবা এরকমই প্রত্যেক প্রকারের কৌশলের দ্বারাই হোক, যদিও 
এটাকে কেহ কেহ বৈধ মনে করেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ তা'আলা খুব 
ভালই জানেন। ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয় ৪ একটি লোক কাপড় ক্রয় 
করছে এবং বলছে, ‘আমার যদি পছন্দ হয় তাহলে রেখে দিব, নচেৎ কাপড় এবং 
একটি দিরহাম ফিরিয়ে দিব’ এর হুকুম কি? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৩৫ পারা ৫ 


পাঠ করেন। (তাবারী ৮/২১৭) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ আল্লাহ তা'আলা যখন এ আয়াত (44 ধরার 


০৮৩০ SE ও 196 31১ নাযিল করেন তখন কিছু মুসলিম 
বলতে থাকেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমাদের মায়ের সম্পদ থেকে 
অন্যায়ভাবে আহার করতে নিষেধ করেছেন এবং আমাদের খাদ্যই হল উত্তম 
সম্পদ। অতএব আমাদের করোরই অন্য কারও খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। 
অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নাযিল করেন ৪ 


Se Ys EF GES এ Ys EF EST এ এ 
HELL oo HES 146 ০ z ৪০৮ এড ৫ 
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1553 EEA 

অন্ধের জন্য দোষ নেই, EE ne CE St 
জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করায় নিজেদের গৃহে 
অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা 
তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা তোমাদের 
চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে 
অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি রয়েছে তোমাদের 
কাছে অথবা তোমাদের প্রকৃত বন্ধুদের গৃহে । তোমরা একত্রে আহার কর অথবা 
পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই । তবে যখন 
তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৩৬ পারা ৫ 


করবে অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র । এভাবে 
আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদের্শ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা 
বুঝতে পার । (সুরা নূর. ২৪ £ ৬১) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন । 
আল্লাহ বলেন ৪ 

০৩০৮০০৪৪১৪০ 9১৪ ৩ গু! কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে 
ব্যবসা কর তা বৈধ। তিজারাতান শব্দটিকে তিজারাতুনও পড়া হয়েছে। এটি 
০৫ 51 যেমন বলা হচ্ছে, “অবৈধযুক্ত কারণসমূহ দ্বারা সম্পদ জমা 
করনা ৷’ কিন্তু শারীয়াতের পন্থায় ব্যবসা দ্বারা লাভ করা বৈধ, যা ক্রেতা ও 
বিক্রেতার সম্মতিক্রমে হয়ে থাকে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ক্রয়-বিক্রয় হোক 
অথবা দান হোক, সব কিছুর মধ্যেই এ হুকুম রয়েছে। (তাবারী ৮/২২১) 


সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ “বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েরই পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার 
রয়েছে৷’ (ফাতহুল বারী ৪/৩৮৫, মুসলিম ৩/১১৬৩) ইমাম বুখারীর (রহঃ) 
বর্ণিত অন্য হাদীসে রয়েছে ৪ যখন দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ে লেন-দেন করে (তা 
পরিবর্তন করার ব্যাপারে) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা তা পরিবর্তন 
করার অধিকার রাখে । (ফাতহুল বারী ৪/৩৯০) 


হত্যা করা এবং আত্মহত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে 

এরপর বলা হচ্ছে ৪ ৯৫-4/193৮ 3 আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হারাম 
কাজগুলো করে এবং তার অবাধ্য হয়ে, আর অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ 
ভক্ষণ করে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করনা । হর ৩৫ iol 


৮৮) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু । তীর প্রত্যেক আদেশ ও 
নিষেধ দয়ায় পরিপূর্ণ ৷' 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমর ইব্নুল আসকে (রাঃ) “যাতুস্‌ সালাসিলের' যুদ্ধের বছর প্রেরণ করেছিলেন। 
তিনি বলেন, একদা কঠিন শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়, এমনকি গোসল 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৩৭ পারা ৫ 


করতে আমি আমার জীবনের উপর হুমকি মনে করি। সুতরাং আমি তায়াম্মুম 
করে আমার জামাআতকে ফাজরের সালাত আদায় করিয়ে দিই। অতঃপর ফিরে 
এসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই। 
তার নিকট আমি আমার এ ঘটনাটি বর্ণনা করি। তিনি বলেন ঃ “তুমি কি তাহলে 
অপবিত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেছ?’ আমি 
বললাম ৪ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কঠিন ঠাণ্ডা ছিল 
এবং আমার প্রাণের ভয় ছিল। অতঃপর আমার মনে পড়ে গেল যে, আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন, “তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করনা ৷’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠেন এবং আমাকে কিছুই বলেননি । 

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, লোকেরাই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করায় 
আমর ইব্নুল আস (রাঃ) এ ওযর পেশ করেছিলেন । 

ইব্ন মারদুআই (রহঃ) এ আয়াতটির ব্যাপারে বলেন যে, আবু হুরাইয়া (রাঃ) 
বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি লৌহ শলাকা 
দ্বারা নিজকে হত্যা করে সে জাহান্নামের আগুনে এ লৌহ শলাকা হাতে নিয়ে তা 
দ্বারা নিজকে আঘাত করতেই থাকবে । যে ব্যক্তি বিষ পানে নিজকে হত্যা করবে 
সে জাহান্নামের আগুনে এ বিষের পাত্র হাতে নিয়ে বিষ পান করতেই থাকবে । যে 
ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে 
ঝাপিয়ে পড়তেই থাকবে । (ফাতহুল বারী, মুসলিম) 

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে ৪ “যে নিজেকে যে জিনিস দ্বারা হত্যা করবে, 
কিয়ামাতের দিন তাকে সে জিনিস দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে।' এ জন্যই আল্লাহ 
তা'আলা এখানে বলেন £ 

10644১৫০১০৬ 009 1455 ৩১ 3০ ৩০) যে কেহ অত্যাচার ও 
সীমা অতিক্রম করে এ কাজ করবে, অর্থাৎ হারাম জেনেও স্বীয় বীরতৃপণা 
দেখিয়ে এ কাজ করবে, সে জাহান্নামী হবে । সুতরাং প্রত্যেকেরই এ কঠিন 
ভীতির ব্যাপারে ভয় করা উচিত। অন্তরের পর্দা খুলে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ 
শুনে হারাম কাজ হতে (মানুষের) বিরত থাকা উচিত। 


বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকলে ছোট পাপ ক্ষমা হতে পারে 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৫৫ 46 ০৮৫ 6 9 1 ০ 
(৫১৫ ১৬১৫ ৮৫৫১4) 2৩০৫০ ৮৪০৪ তোমরা রা যদি বড় বড় পাপ হতে বেঁচে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৩৮ পারা ৫ 


থাক তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দিব এবং 
তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। 

মুসনাদ আহমাদে সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন £ জুমু'আর দিন কি, 
তা তুমি জান কি? আমি উত্তরে বললাম ৪ ওটা এ দিন যে দিন আল্লাহ তাআলা 
আমাদের পিতা আদমের (আঃ) সৃষ্টি জমা করেন। তিনি বললেন £ আমি জানি 
জুমু'আর কি ফাযীলাত রয়েছে! যে ব্যক্তি এ দিন ভালভাবে পবিত্রতা লাভ করে 
জুমু'আর সালাতের জন্য আগমন করে এবং সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরবতা 
অবলম্বন করে, তার সে কাজ পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত সমস্ত পাপ মোচনের কারণ 
হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে হত্যা হতে বেঁচে থাকে । ইমাম বুখারীও (রহঃ) 
সালমান ফারসীর (রাঃ) বরাতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন । 


সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে নিম্নরূপ বর্ণনা এসেছে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “ধ্বংসকারী সাতটি পাপ 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এপাপগুলো কি?’ তিনি বলেন ৪ (১) আল্লাহর সাথে 
অংশী স্থাপন করা। (২) যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ তাকে হত্যা করা, তবে 
শারীয়াতের কোন কারণে যদি তার রক্ত হালাল হয় সেটা অন্য কথা । (৩) যাদু 
করা । (8) সুদ খাওয়া। (৫) পিতৃহীনের সম্পদ ভক্ষণ করা । (৬) কাফিরদের 
প্রতিদ্বন্দিতায় যুদ্ধক্ষেত্ৰ হতে পলায়ন করা । (৭) সতীসাধ্বী মুসলিম নারীদেরকে 
অপবাদ দেয়া ৷’ (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেছেন ঃ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) সম্পর্কে 
আলোচনা করছিলেন অথবা তাকে কেহ বড় পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। তখন 
তিনি বলেন ৪ উহা হল ইবাদাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে অং 
করা, আত্মহত্যা করা এবং মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন না করা । অতঃপর 
তিনি বলেন ৪ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপের কথা জানিয়ে দিব? তা 
হল মিথ্যা বর্ণনা করা অথবা মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী 
শু'বাহ (রাঃ) বলেন £ আমার মনে হয় খুব সম্ভব তিনি “মিথ্যা সাক্ষীর কথাই 
বলেছেন (আহমাদ ৩/১৩১, ফাতহুল বারী ১০/৪১৯, মুসলিম ১/৯১)) 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৩৯ পারা ৫ 


সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবী বাকরাহ (রহঃ) বর্ণনা 
করেন যে, তার পিতা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
আমি কি তোমাদেরকে বড় পাপের (কাবীরা গুনাহ) মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ 
কোন্টি তা বলে দিব? আমরা বললাম ৪ হ্যা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন ৪ ইবাদাতের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকে 
শরীক করা এবং মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন না করা। অতঃপর তিনি 
হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন £ আমি তোমাদেরকে 
মিথ্যা কথন এবং মিথ্যা সাক্ষী দেয়া থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। এ কথা তিনি 
বার বার বলছিলেন এবং আমরা মনে মনে বলছিলাম, তিনি যদি থামতেন! 
(ফাতহুল বারী ৫/৩০৯, মুসলিম ১/৯১) 


সন্তানদের হত্যা না করার ব্যাপারে আর একটি হাদীস 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) 
বলেন ৪ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করি, হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্টি? তিনি 
বললেন £ “তা এই যে, তুমি অন্য কেহকে আল্লাহর অংশীদার কর, অথচ একমাত্র 
তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার পরে কোনৃটি ? তিনি 
বললেন £ “তার পরে এই যে, তোমার সন্তান তোমার সাথে আহার করবে এ ভয়ে 
তুমি তাকে হত্যা করে ফেল।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি? তিনি 
বললেন ৪ “তারপরে এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত 
হয়ে পড় ৷’ (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০) অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতগুলি পাঠ করেন । 
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(2১৯ নি? 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৪০ পারা ৫ 


এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ 
করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে 
এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে । কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে 
এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায় । তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান 
আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা; 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সুরা ফুরকান, ২৫ ৪ ৬৮-৭০) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবন আমর 
(রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ সবচেয়ে বড় 
পাপসমূহ হল আল্লাহর সাথে ইবাদাতে অন্যকে শরীক করা, মাতা-পিতার প্রতি 
কর্তব্য পালন না করা এবং আত্মহত্যা করা । শু"বাহ (রহঃ) বলেন যে, “এবং 
মিথ্যা শপথ করা” বলেছিলেন কিনা তা আমি ঠিক মনে করতে পারছিনা । (বুখারী 
৬৬৭৫, তিরমিযী ৩০২১, নাসাঈ ৮/৬৩) 


মা-বাবাকে গালি দেয়া বড় পাপ 

মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “মানুষের তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়াও কাবীরা পাপ। 
জনগণ জিজ্ঞেস করল ৪ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
মানুষ তার পিতা-মাতাকে কিরূপে গালি দিবে?’ তিনি বললেন ৪ “এভাবে যে, 
সে অন্যের বাপকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার বাপকে গালি দেয়, 
সে অন্যের মাকে গালি দেয়, অন্য লোকটি তখন তার মাকে গালি দেয় ৷’ 
(মুসলিম ৯০) 

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
“মুসলিমকে গালি দেয়া মানুষকে ফাসিক বানিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা করা 
হচ্ছে কুফরী ৷’ (বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৬৪) 


৩২। এবং তোমরা ওর টিনার 
ই ই 5 খু ১ 
৩ ০৮3] 


উপার্জন করেছে তাতে চাটি Lag 
তাদের অংশ রয়েছে এবং 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৪১ পারা ৫ 


নারীরা যা উপার্জন করেছে 4₹4এর্ €: 57581: 
তাতে তাদের অংশ রয়েছে; 4 Sle আগ sl) 
এবং তোমরা আল্লাহরই এব &_ = পথ 115০ 
নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, : 4 0] ০442১ ০ 40115559 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ৮1৮ রী শি: টি রণ 
মহাজ্ঞানী। 


অন্যের প্রাপ্য দেখে নিজের জন্য আফসোস না করা 
উম্মে সালামাহ (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলেছিলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পুরুষ 
লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে থাকে, আর আমরা নারীরা এ সাওয়াব হতে 
বঞ্চিত থাকি । অনুরূপভাবে মীরাসও আমরা পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক পেয়ে 


থাকি। সেই সময় ১৯৫ ৩৫ 2৩০৫ এ 201 ০৩ 6 টি এও এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৬/৩২২, তিরমিযী ৮/৩৭৫, ৩৭৭) এরপর 
বলা হয়েছেঃ 

রা] পুরুষেরা যা 
উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে 
তাদের অংশ রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার কার্ষের প্রতিদান দেয়া হবে। ভাল 
কার্ষের প্রতিদান ভাল এবং মন্দ কার্ষের শাস্তি মন্দ হবে । 

আল ওয়ালিবি (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ 
আয়াতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যে অংশ পাবে তা পূর্ণভাবে বর্ণনা 
করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা“আলা তার বান্দাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, 
তারা কিভাবে উপকৃত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ তোমরা আল্লাহর 
অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। অর্থাৎ তোমাদের চেয়ে অন্যদেরকে যে উৎকৃষ্ট বস্তু 
দেয়া হয়েছে তা তোমরা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়োনা। কারণ এটাতো 
আল্লাহর সিদ্ধান্ত, যা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে এবং তোমাদের আকাংখা তা 
পরিবর্তন করতে পারেনা । বরং তোমরা আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং 
আমি তোমাদের তা প্রদান করব । কারণ আমিই মহানুভব এবং মহান দাতা । 
অতঃপর আন্নাহ তাআলা বলেন ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৪২ পারা ৫ 


4১০১ ৩০ 401 1300) আমার নিকট আমার অনুগ্রহ যাঞ্চা করতে থাক, 
পরস্পর একে অপরের ফাযীলাত চাওয়া অনর্থক হবে । তবে হ্যা, আমার নিকট 
যদি আমার অনুগ্রহ যাঞ্চা কর তাহলে আমি কৃপণ নই, বরং আমি দাতা, সুতরাং 
আমি দান করব এবং অনেক কিছুই দান করব । 


৩৩। আমি সবাইকেই |. ০1৮৮ 41-24 এ 215 

উত্তরাধিকারী করেছি যা) ৮৮ ০4৮ ৮ J! শা 
তাদের মাতা-পিতা ও 15 EEN ০4 2৫ 
আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ +৮৯১; 91451 এ 
করে যায় এবং দক্ষিণ হস্ত 4 » ০ ০ ০০৮ ৮ রর 
যাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 4-৯! ৩৭৪০ ০:13 
অতএব তোমরা তাদেরকে যারা 2 
তাদের অংশ প্রদান কর; ০৮ 48 ০) 4% ৯5৬ 


নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে 8 
সাক্ষী। 14০6৮ ৮৬৪৯ ০ ৬০ 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবু সালিহ 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) । সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক 
(রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরা (19 ৬ 549 
সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে উত্তরাধিকারী । (তাবারী ৮/২৭০, ২৭১) ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, “মাওয়ালী' অর্থ হচ্ছে আত্মীয় স্বজন। ইবৃন জারীর 
(রহঃ) বলেছেন যে, আরাবরা তাদের চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাইদেরকে 
বলেন “মাওলা । 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ১5917 পর ঠ ৬০ এ আয়াতের অর্থ 
করেছেন, যা কিছু সে তার পিতা-মাতা এবং পরিবারের অন্যান্যদের থেকে 
উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত হয়। অতএব এ আয়াতের অর্থ দীড়াচ্ছে ৪ হে 
লোকসকল! আমি তোমাদের জন্য আত্মীয় স্বজন (যেমন সন্তান) নিযুক্ত করেছি, 
তোমরা তোমাদের মাতা-পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের উত্তরাধিকারী হয়েছ। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৪৩ পারা ৫ 


আর পরবর্তী বাক্যের (৮৫৮৮০ ৮১5 ৮৪১৩ ০2৪ (2১019) ভাবার্থ 
হচ্ছে এই যে, মুহাজিরগণ যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন সেখানকার প্রথা 
অনুযায়ী তারা তাদের আনসার ভাইদের উত্তরাধিকারী হতেন এবং আনসারগণের 
আত্মীয়-স্বজন তাদের উত্তরাধিকারী হতেননা । সুতরাং এ আয়াত দ্বারা উক্ত প্রথা 
রহিত হয়ে যায় এবং তাদেরকে বলা হয়, “তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সাহায্য 
কর, তাদের উপকার কর এবং তাদের মঙ্গল কামনা কর। কিন্ত তারা তোমাদের 
মীরাস পাবেনা | তবে হ্যা, তোমরা তাদের জন্য অসীয়াত করতে পার । (ফাতহুল 
বারী ৮/৯৬) 


তত্বাবধানকারী ও [এ Cy Jey rt 
ভরণপোষণকারী, যেহেতু ff 


করেছেন এবং এই হেতু যে, 2 1988১1 33 ০৯ 
তারা স্বীয় ধন সম্পদ হতে | _ ECA 
তাদের জন্য ব্যয় করে থাকে; | 25 ০4551151015 rl 
সুতরাং যে সমস্ত নারী] AME 
পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, 552 Les | Ei Ass 
আল্লাহর সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন। aN 
বিষয় সংরক্ষণ করে। যদি 
নারীদের অবাধ্যতার আশংকা 
হয় তাহলে তাদেরকে: ৪ €? 4০ ১ 
সদুপদেশ প্রদান কর, ঠ utr ৫৯১৪৪ 
তাদেরকে শয্যা হতে 217 ভরি কাত 7-11 
1৮554 ৯১৮৭০ ৯৮০০৭ 


gr 


oni ০৯ এটি রা 


কর; অনন্তর যদি তারা «০০ 1 422 47 ০2০৮1 
তোমাদের অনুগত হয় তাহলে গেল ৯ ৮ 
তাদের জন্য অন্য পন্থী /- ৫৭ হা এ 


ZL রপ্ত 
অবলম্বন করনা; নিশ্চয়ই ৪? ১৮ “ঠা ৩| ১৮ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৪৪ পারা ৫ 
আল্লাহ সমুন্নত, মহা মহীয়ান । Ls; 


আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ৪ £01 ৬ ৩413 023 পুরুষ 
হচ্ছে স্ত্রীর সংরক্ষক ও প্রতিপালনকারী। সে স্ত্রীকে সোজা ও সঠিকভাবে 
পরিচালনাকারী। কেননা ১ ৮ ৪০০ 201 ০:৩৪ ৭ যেহেতু আল্লাহ 
তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট দান করেছেন। এ কারণেই 
নাবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শারীয়াতের নির্দেশ 
অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

“এ সব লোক কখনও সাফল্য লাভ করতে পারেনা যারা কোন নারীকে তাদের 
শাসনকত্রী বানিয়ে নেয়'। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২) এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি 
পদের জন্যও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য । নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের 
দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের সম্পদ খরচ করে থাকে, 
যে খরচের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহ্‌ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মোহরের 
খরচ, খাওয়া পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ । জন্মগতভাবেও পুরুষ 
স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে । এ 
০০০০০ 


পি 4255 ope ০০21 
এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২২৮) 


উত্তম স্ত্রীর বর্ণনা 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ চি ০ ৬ ০৬৬ ৬৪ ০০০০এএ 


20 (জর EE বাদী তার জাতি জনে আল্লাহর সংরক্ষিত 


প্রচ্ছর বিষয় সংরক্ষণ করে) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, “এ আয়াতের ভাবার্থ এই 
যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার) করতে হবে এবং তাদের কাজ 
হচ্ছে সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর সম্পদের হিফাযাত করা 
ইত্যাদি ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৪৫ পারা ৫ 


উত্তম এ নারী যখন তার স্বামী তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে সন্তুষ্ট 
করে, যখন কোন নির্দেশ দেয় তখন তা পালন করে এবং তার অনুপস্থিতিতে সে 
নিজেকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে নিরাপদে রাখে ও স্বীয় স্বামীর সম্পদের 
হিফাযাত করে । অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ৮/২৯৫) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) বর্ণনা করেন 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 ‘যখন কোন নারী পাঁচ 
ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রামাযানের সিয়াম পালন করবে, স্বীয় গুপ্তাঙ্গের 
হিফাযাত করবে এবং স্বামীকে মেনে চলবে, তাকে বলা হবে, যে কোন দরজা 
দিয়ে চাও জান্নাতে প্রবেশ কর ৷’ (আহমাদ ১/১৯১) 


অবাধ্য স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহার 
এরপর আল্লাহ তা*আলা বলেন & ০5954 ১৫ ৪১ যেসব নারীর 
দুষ্টামিকে তোমরা ভয় কর, অর্থাৎ যারা তোমাদের উপর কু-প্রভাব বিস্তার করতে 
চায়, তোমাদের অবাধ্যাচরণ করে, তোমাদেরকে কোন গুরুত্ব দেয়না এবং 
তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে তোমরা প্রথমে মুখে উপদেশ 
প্রদান কর, নানা প্রকারে তাদের অন্তরে তাক্ওয়া সৃষ্টি কর, স্বামীর অধিকারের 
কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দাও। তাদেরকে বল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘যদি কেহকে আমি এ নির্দেশ দিতে পারতাম যে, সে 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে সাজদাহ করবে তাহলে নারীকে নির্দেশ দিতাম, সে 
যেন তার স্বামীকে সাজদাহ করে। কেননা তার উপর সবচেয়ে বড় হক তারই 
রয়েছে৷’ (তিরমিযী ৪/৩২৩) 
সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে 
বিছানায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে তখন সকাল পর্যন্ত 
মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে ।' (ফাতহুল বারী ৯/২০৫) 
সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
৪‘যে রাতে কোন স্ত্রী রাগান্বিতা হয়ে স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে, সকাল পর্যন্ত 
আল্লাহর রাহমাতের মালাক/ফেরেশৃতা তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতে 
থাকে ৷’ (মুসলিম ৩/১০৫৯) তাই এখানে ইরশাদ হচ্ছে ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৪৬ পারা ৫ 


৩৮০ IAA ০১5 এরূপ অবাধ্য নারীদেরকে প্রথমে 
বুঝাতে চেষ্টা কর অথবা বিছানা হতে পৃথক রাখ । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 
“শয়ন তো বিছানার উপরেই করাবে, কিন্তু পার্খ্ পরিবর্তন করে থাকবে এবং সঙ্গম 
করবেনা । তার সাথে কথা বলাও বন্ধ রাখতে পার এবং স্ত্রীর জন্য এটাই হচ্ছে 
বড় শাস্তি ৷’ (তাবারী ৮/৩০২) কোন কোন তাফসীরকারকের মতে তাকে পার্শে 
শয়ন করতেও দিবেনা । সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য এক বর্ণনায় আরও যোগ করেছেন “তার সাথে 
কথা বলবেনা অথবা তার কথার উত্তরও দিবেনা ৷’ (তাবারী ৮/৩০২-৩০৪) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ৪ স্ত্রীর তার 
স্বামীর উপর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন ঃ 

‘যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে তখন তাকেও 
পরাবে, তার মুখে আঘাত করনা, গালি দিওনা, ঘর হতে পৃথক করনা, ক্রোধের 
সময় যদি শাস্তি দেয়ার উদ্দেশে কথা বন্ধ কর তথাপি তাকে ঘর হতে বের 
করনা ।” (আবু দাউদ ২/৬০৬, নাসাঈ ৫/৩৭৫, ইব্‌ন মাজাহ ১/৫৯৩, আহমাদ 
৫/৩) অতঃপর বললেন ৪ “তাতেও যদি ঠিক না হয় তাহলে তাকে শাসন-গর্জন 
করে এবং মৃদু প্রহার করে হলেও সরল পথে আন৷’ সহীহ মুসলিমে নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হাজ্জের ভাষণে রয়েছে ৪ 

নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা তোমাদের সাহায্যকারী । 
তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, যাদের যাতায়াতে তোমরা অসন্তুষ্ট 
তাদেরকে তারা আসতে দিবেনা । যদি তারা এরূপ না করে তাহলে তোমরা 
তাদেরকে উত্তমভাবে সতর্ক করতে পার। তোমাদের উপর তাদের হক এই যে, 
তোমরা যুক্তি সঙ্গতভাবে তাদেরকে খাওয়াবে ও পরাবে। (মুসলিম ৮/৮৮৬) 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে 
হান্কা প্রহার করা যাবে। (তাবারী ৮/৩১৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, 
তাদেরকে কঠোর প্রহার করা যাবেনা । (তাবারী ৮/৩১৬) 


স্ত্রী স্বামীর বাধ্য হলে তাকে কোনভাবেই কষ্ট দেয়া যাবেনা 

আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ৮ 15 55 2৫3০9 আলতা 
তাআলা স্বামীর প্রতি যে কর্তব্য পালন করতে বলেছেন তা যথাযথ পালন করা 
হলে কোনভাবেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্যায় আচরণ করা বৈধ নয়। অতএব এ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৪৭ পারা ৫ 


ক্ষেত্রে স্ত্রীকে প্রহার করা অথবা বিছানা ত্যাগ করতে বলার স্বামীর কোন 
অধিকার নেই। 


1145 144 04 4 ১! আল্লাহ সমুন্নত ও মহীয়ান। অর্থাৎ যদি নারীদের 
পক্ষ হতে দোষক্রুটি প্রকাশ পাওয়া ছাড়াই বা দোষক্রটি করার পর সংশোধিত 
হয়ে যাওয়া সত্তেও তোমরা তাদেরকে শাসন-গর্জন কর তাহলে জেনে রেখ যে, 
তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ 
তাআলা রয়েছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান । 


রি 2 GE 24৯৯ 51 ০ 
আশংকা কর তাহলে টি su ৮০৮৮ ৰ 
তোমাদের বংশ হতে একজন ০4৯, ৩৮ ০০০ 
বিচারক এবং তোমাদের __ 

স্ত্রীদের বংশ হতে একজন |! 
বিচারক নির্দিষ্ট কর; যদি তারা ; ৫ দ্র 
মীমাংসার আকাংখা করে [91 4 481 5822 ৩০4০] 


তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে fe A 
সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন; Les ৮৯4০ 0৮ 4 
নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, 

অভিজ্ঞ। 

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের মীমাংসার জন্য সালিশ নিয়োগ 


ইতোপূর্বে এ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অবাধ্যতা ও বক্রতা যদি 
স্ত্রীর পক্ষ হতে হয়। আর এখানে এ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যদি স্বামী-স্ত্রী 
উভয়েই একে অপরের প্রতি বিরূপ মত পোষণ করে তাহলে কি করতে হবে? এ 
ব্যাপারে উলামা-ই কিরাম বলেন যে, এরূপ অবস্থায় শাসনকর্তা একজন 
নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিমান বিচারক নিযুক্ত করবেন, যিনি দেখবেন যে, অত্যাচার ও 
বাড়াবাড়ি কার পক্ষ হতে হচ্ছে। অতঃপর তিনি অত্যাচারীকে অত্যাচার হতে 
বাধা দান করবেন। যদি এর দ্বারা কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়া না যায় তাহলে 
শাসনকর্তা স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন ও পুরুষের পক্ষ হতে একজন বিচারক 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৪৮ পারা ৫ 


নির্ধারণ করবেন এবং তারা দু'জন মিলিতভাবে বিষয়টি যাচাই করে দেখবেন । 
অতঃপর যাতে তারা মঙ্গল বিবেচনা করবেন সে মীমাংসাই করবেন । অর্থাৎ হয় 
তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করবেন, না হয় মিলন ঘটিয়ে দিবেন । তবে আল্লাহ 


চান যে, তাদের মাঝে সমঝোতা হোক । তাই তিনি বলেন, 1১০০! 2 0! 
৮৮৫ 481 38% যদি তারা মীমাংসার 
মধ্যে সম্প্রীতি সার করবেন। 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন যে, স্ত্রী এবং স্বামী উভয়ের পক্ষ 
থেকে একজন করে ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হবে যারা খুঁজে বের 
করবেন যে, এ যুগলের মাঝে কে অন্যায় আচরণকারী | যদি স্বামী দোষী সাব্যস্ত 
হয় তাহলে তাকে স্ত্রীর কাছে যেতে দেয়া হবেনা এবং এ জন্য তাকে কিছু অর্থ 
প্রদান করতে হবে। আর যদি স্ত্রী দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে তার স্বামীর 
কাছেই থাকতে হবে, তবে তাকে কোন অর্থ প্রদান করতে হবেনা। 
মীমাংসাকারীগণ যদি বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার অথবা অক্ষুন্ন রাখার সিদ্ধান্ত দেন তাহলে 
তা অনুমোদিত হবে । এমনকি ইব্‌ন আববাস (রাঃ) তো বলেন যে, সালিশদ্বয় যদি 
তাদেরকে একত্রীকরণের ফাইসালা করেন এবং সে ফাইসালা একজন মেনে নেয় 
ও অপরজন না মানে আর এ অবস্থায়ই একজনের মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে যে 
সম্মত ছিল সে অসম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু যে অসম্মত ছিল সে 
সম্মত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবেনা । (তাবারী ৮/৩২৫) 

ইমাম আবু উমার ইব্‌ন বার্‌ (রহঃ) বলেন, এ কথার উপর আলেমদের ইজমা 
হয়েছে যে, দু'জন সালিশের উক্তির মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দিবে তখন বিয়ে 
ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে অপরের উক্তির উপর কোন গুরুত্ব দেয়া হবেনা । তারা এ 
বিষয়ে একমত যে, যদি মীমাংসাকারীগণ কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তাহলে 
স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে তা মেনে নিতে বাধ্য; যদিও তারা মীমাংসাকারীগণকে 
তাদের প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করেনি। এ কথার উপরও ইজমা হয়েছে যে, যদি 
সালিশদয় সংযোগ স্থাপন করতে চান তাহলে তাদের ফাইসালা কার্যকর হবে। 
কিন্ত যদি তারা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করতে চান তাহলেও তাদের 
সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে কিনা সেই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞজনের 
মাযহাব এটাই যে, সে সময়েও তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে যদিও তাদেরকে 
ওয়াকীল (উকিল) বানানো না হয়। 


আকাংখা করে তাহলে আল্লাহ তাদের 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৪৯ পারা ৫ 


৩৬। এবং তোমরা আল্লাহরই i 
ইবাদাত কর এবং তীর সাথে 
কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন | ০ ০/০ - 
করনা; এবং মাতা-পিতার >) Ay 53 ৬ 4৪ 
সাথে সদ্যবহার কর এবং 3 «এব 


আত্মীয়-স্বজন, পিক SH sl 553 
প্রতিবেশী, ১ 51 ৩১১৫৩ ০৪৮৮ 
পথিক এবং তোমাদের দাস- রা এ নটি 
দাসীদের সাথেও সঙ্যবহার ভিত | a 
কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী 

আত্মাভিমানীকে 
ভালবাসেননা । 


৮4৫৫ 


|)9০৪ 31 04 ৩০৫ 


একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং 
মা-বাবার বাধ্য থাকতে বলা হয়েছে 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইবাদাতের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং স্বীয় একাত্মবাদে 
বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন এবং তার সাথে অন্য কেহকে অংশীদার করতে 


নিষেধ করেছেন। কেননা সৃষ্টিকর্তা, আহারদাতা, নি'আমাত প্রদানকারী এবং 


সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর সদা-সর্বদা ও সর্বাবস্থায় দানের বৃষ্টি বর্ষণকারী একমাত্র 
তিনিই । অতএব তার সৃষ্টিসমূহের কোন কিছুকে শরীক না করে এককভাবে 
ইবাদাত পাবার যোগ্যতা রাখেন একমাত্র তিনিই । 

একবার মু'আযকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস 
করেন $ “বান্দাদের উপর আল্লাহর হক কী তা জান কি?’ তিনি উত্তরে বলেন, 
‘আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন ।” তখন 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৫০ পারা ৫ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “তা হচ্ছে এই যে, বান্দা 
একমাত্র তারই ইবাদাত করবে এবং তার সাথে অন্য কেহকে অংশীদার 
করবেনা ।” অতঃপর তিনি বলেন ৪ “বান্দা যখন এটা করবে তখন আল্লাহর 
জিম্মায় তাদের হক কী রয়েছে তা জান কি? তা এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি 
দিবেননা ।'(ফাতহুল বারী ১৩/৩৫৯) 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের রাব্ব আদেশ করছেন যে, তোমরা তাকে 
(আল্লাহ) ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং তোমরা মাতা-পিতার সাথে 
55858 


454%$ 47219 
তাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও (সুরা 
লুকমান, ৩১ ৪ ১৪) অন্যত্র রয়েছে $ 
(৫.:--)9:0905 54 খু! 54 খু ও ০8 


তোমার রাবব নিদেশ দিয়েছেন যে, EEN TREES ET 
করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহার করবে । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ২৩) 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা হুকুম দিচ্ছেন, “তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের 
সাথেও ভাল ব্যবহার কর ।” যেমন হাদীসে এসেছে £ 

‘মিসকীনদের উপর সাদাকাহ শুধু সাদাকাই হয় এবং আত্মীয়দের উপর 
সাদাকাহ সাদাকাও হয় এবং সাথে সাথে আত্মীয়তার সংযোগ স্থাপনও হয় ৷” 
(তিরমিযী ৩/৩২৪) 

অতঃপর নির্দেশ হচ্ছে, “তোমরা পিতৃহীনদের সাথেও উত্তম ব্যবহার কর। 
কেননা তাদের দেখাশুনাকারী, তাদের মাথায় স্নেহের হস্তচালনাকারী, তাদেরকে 
সোহাগকারী এবং স্নেহ ও আদরের সাথে তাদেরকে পানাহারকারী দুনিয়া হতে 
বিদায় নিয়েছে ৷’ 

এরপর মিসকীনদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা 
তারা অভাবগ্রস্ত, রিক্ত হস্ত এবং পরমুখাপেক্ষী ৷ তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন, “তোমরা মিসকীনদের অভাব দূর কর এবং তাদের কাজকর্ম 
করে দাও ৷’ ফকীর ও মিসকীনের পূর্ণ বর্ণনা সুরা বারাআতে (সুরা তাওবাহ) 
ইনশাআল্লাহ আসবে । 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৫১ পারা ৫ 
প্রতিবেশীর হক 


এবারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ শি ১৬৭3 হা ১ 409 
তোমরা প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর, তারা 
সম্পৰ্কীয় প্রতিবেশীই হোক, অথবা সম্পর্কবিহীনই হোক। ইকরিমাহ (রহঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), মাইমুন ইব্‌ন মিহরান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), যায়িদ ইব্‌ন 
আসলাম (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) )৬।3 


_5ণ। এ সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা প্রতিবেশী ও অনাত্রীয়ের অন্তর্ভক্ত। 
(তোবারী ৮/৩৩৫, ৩৩৬) প্রতিবেশীদের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। নিয়ে 
কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হচ্ছে ৪ 

(১) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘জিবরাঈল 
(আঃ) আমাকে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে এত বেশি উপদেশ দেন যে, আমার ধারণা 
হয় তিনি প্রতিবেশীদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।' (আহমাদ ২/৮৫, 
ফাতহুল বারী ১০/৪৫৫, মুসলিম ৪/২০২৫) 

(২) মুসনাদ আহমাদেই রয়েছে, আমর ইব্‌ন আস (োঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “সঙ্গীদের মধ্যে আল্লাহ 
তা“আলার নিকট উত্তম সঙ্গী এ ব্যক্তি যে তার সঙ্গীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে 
এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী এ ব্যক্তি যে 
প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে ।” (আহমাদ ২/১৬৭, তিরমিযী ৬/৭৫) 
ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। 

(৩) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা স্বীয় সাহাবীবর্গকে 
জিজ্ঞেস করেন $ “ব্যভিচার সম্বন্ধে তোমরা কি বল?” সাহাবীগণ বলেন, ওটা 
অবৈধ । আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটাকে 
অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং কিয়ামাত পর্যন্ত ওটা অবৈধই থাকবে । তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “জেনে রেখ যে, দশজন 
নারীর সাথে ব্যভিচারকারী ব্যক্তি এ ব্যক্তি অপেক্ষা কম পাপী যে তার প্রতিবেশীর 
স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে’ পুনরায় তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন £ “তোমরা 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৫২ পারা ৫ 


চুরি সম্বন্ধে কি বল? তারা উত্তরে বলেন, “ওটাকেও আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম করেছেন এবং ওটাও কিয়ামাত পর্যন্ত 
হারামই থাকবে ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ৪ 
“জেনে রেখ যে, যে চোর দশ বাড়ীতে চুরি করেছে তার পাপ এ চোরের পাপ 
হতে হালকা, যে তার প্রতিবেশীর ঘর হতে কিছু চুরি করে৷’ (আহমাদ ৬/৮) 

(8) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 
তিনি বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবচেয়ে বড় 
পাপ কোন্টি? তিনি বলেন ৪ “তা এই যে, তুমি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন কর, 
অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি? 
তিনি বললেন ৪ তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করছ যে, সে তোমার খাদ্যে 
ভাগ বসাবে । আমি আবার বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন ৪ “তারপরে 
এই যে, তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হও ৷’ ফাতহুল 
বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০) 

(৫) মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ৪ ‘আমার দুই প্রতিবেশ 
রয়েছে। আমি একজনের কাছে উপঢৌকন পাঠাতে চাই, তাহলে কার কাছে 
পাঠাব?’ তিনি উত্তরে বললেন ৪ “যার দরজা নিকটে হবে ।” (আহমাদ ৬/১৭৫, 
বুখারী ৬০২০) 


ভৃত্য ও অধীনস্তদের প্রতি সদয় হতে হবে 
অতঃপর বলা হচ্ছে ৪ ৮৫৬ ০ ৪) তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের 
অধিকারী তাদের সঙ্গেও সৎ ব্যবহার কর। কেননা এ গরীবেরা তো তোমাদের 
হাতে রয়েছে। তাদের উপর তো তোমাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কাজেই 
তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং সাধ্যানুসারে তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামতো স্বীয় মৃত্যুশয্যাও 
তার উম্মাতকে এর জন্য অসীয়াত করে গেছেন। তিনি বলেন ঃ “হে লোকসকল! 
সালাত ও দাসদের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে ৷’ (নাসাঈ ৪/২৫৮) বার বার তিনি 

এ কথা বলতেই থাকেন, অবশেষে তীর বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়। 
মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “তুমি নিজে যা খাও ওটা সাদাকাহ, যা তোমার সন্তানদেরকে খাওয়াও 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৫৩ পারা ৫ 


ওটাও সাদাকাহ, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও ওটাও সাদাকাহ এবং যা তোমার 
পরিচারককে খাওয়াও ওটাও সাদাকাহ ৷’ (আহমাদ ৪/১৩১, নাসাঈ ৫/৩৭৬) এ 
হাদীসটির বর্ণনায় ধারাবাহিকতা রয়েছে। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য । 

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) স্বীয় দেখাশুনাকারীকে 
বলেন, “গোলামদেরকে তাদের আহার্য দিয়েছ কি? তিনি বলেন, “এখন পর্যন্ত 
দেইনি ৷’ তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ যাও, দিয়ে এসো। কারণ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “মানুষের জন্য এ পাপই যথেষ্ট যে, 
সে যে আহার্ষের মালিক তা সে আটকে রাখে ৷’ (মুসলিম ২/৬৯২) 

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “অধীন্যস্ত গোলামের হক এই যে, তাকে 
খাওয়ানো, পান করানো ও পরানো হবে এবং তার দ্বারা তার সাধ্যের অতিরিক্ত 
কাজ করিয়ে নেয়া হবেনা ৷’ (মুসলিম ৩/১২৮৪) 

সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যখন তোমাদের কারও পরিচারক তার খাদ্য 
নিয়ে আসে তখন তোমাদের উচিত যে, যদি পার্শ্বে বসিয়ে খাওয়াতে না পার 
তাহলে কমপক্ষে তাকে দু’ এক গ্রাস দিয়ে দিবে। তোমরা এটা খেয়াল রাখবে 
যে, রান্না করার গরম ও কষ্ট তাকেই ভোগ করতে হয়েছে।' ফাতহুল বারী 
৫/২১৪, মুসলিম ৩/১২৮৪) 


আল্লাহ অবাধ্যকারীকে পছন্দ করেননা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 199 3০০ ০৬ ৩০ শস্এ এ ঞ]। ৩ 


নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও আত্মাভিমানীকে ভালবাসেননা। তারা নিজেদেরকে 
ভাল মনে করলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট তারা আদৌ ভাল 
নয়। তারা নিজেদেরকে বড় ও সম্মানিত মনে করলেও আল্লাহ তাআলার নিকট 
তারা মূল্যহীন । জনগণের দৃষ্টিতেও তারা হেয় ও তুচ্ছ। তারা কত বড় অত্যাচারী 
ও অকৃতজ্ঞ যে, কারও উপর কিছু অনুগ্রহ করলে তাকে সেই অনুগ্রহের খোটা 
দেয়, কিন্ত তাদের প্রভুর যে নিআমাত তাদের উপর রয়েছে তার জন্য তারা তার 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা । মানুষের মধ্যে বসে তারা গর্ব করে বলে আমি 
এত বড় লোক, আমার এটা আছে, ওটা আছে। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৫৪ পারা ৫ 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াকিদ আবূ রাজা হারভী (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক 
দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অহংকারী ও আত্মন্তরী হয়ে থাকে । অতঃপর তিনি এ আয়াতটি 
পাঠ করেন এবং বলেন, “পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি পাপাচারী ও হতভাগা হয়ে 
থাকে । অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন। 

০০0৬ Gs GU Dl 

আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধ্যত 
ও হতভাগ্য । (সূরা মারইয়াম, ১৯ £ ৩২) 

বানু হাজীম গোত্রের একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলেন “আমাকে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বললেন ঃ “কাপড় 
পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে লেটকিয়ে) পরিধান করনা । কেননা এটা হচ্ছে 

ংকার ও আত্মন্তরিতা যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পছন্দ করেননা ৷’ 
(আহমাদ ৫/৬৪) 


৩৭। যারা পণতা করে ও পা 48০, 4 {47 >" ৫ ১9 
উল ০৮৩ ০০৪ AAI TV 
এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা | ০ 4+ _ 
দান করেছেন তা গোপন JG এ 
করে, বস্তুতঃ আমি সেই 4 ॥ « 4, + এ 
অবিশ্বাসীদের জন্য 4১ (৮৪515 GL ৩৯৯০৫ 


অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত. « রহ 
করে রেখেছি। bus; ০48 2 
হরি 


৩৮। এবং যারা লোকদের 
দেখানোর জন্য স্বীয় ধন 


সম্পদ ব্যয় করে এবং টা #524 খা? টি 
আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের [7 7 ৮৮ ০ ৮7 


প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, ৮৮ ৮০ বিগ লা ডে 
আর যাদের সহচর শাইতান ৬৯ ০ 2৯১42 ১১ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৫৫ পারা ৫ 


- সে নিকৃষ্ট সঙ্গী বটে। রো তের জিন 
৩৯। আর এতে তাদের কি 11 +4, ০ ০ ০৮ 1216০ 

ক্ষতি হত - যদি তারা: 1৯12 2] শিপ 1১৮৩ তাও 
আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি |] র্‌ 
বিশ্বাস স্থাপন করত এবং | + 


আল্লাহ তাদেরকে যা দান 44 ০, gc 
করেছেন তা হতে ব্যয় 4! 365 41 ৮৫533 ৮৪ 
করত? এবং আল্লাহ তাদের এরর 


আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করার জন্য রয়েছে শাস্তি 

ইরশাদ হচ্ছে ৪ 1৮1 | ০৮5 ১৯০৮৫ 02481 যারা আল্লাহ 
তা'আলার সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ খরচ করতে কার্পণ্য করে, যেমন বাপ-মাকে 
প্রদান করতে এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কযুক্ত ও সম্পর্কবিহীন 
প্রতিবেশী, মুসাফির এবং দাস-দাসীকে অভাবের সময় আল্লাহর ওয়াস্তে দান 
করার কাজে কার্পণ্য করে, শুধু তাই নয় বরং লোকদেরকেও কার্পণ্য শিক্ষা দেয় 
এবং আল্লাহ তা'আলার পথে খরচ না করার পরামর্শ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে 
অপমানজনক শাস্তি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ আর কি হতে পারে? (আদাব আল মুফরাদ ৮৩) 
তিনি আরও বলেছেন ঃ “হে মানবমণ্ডলী! তোমরা কার্পণ্য হতে বেঁচে থাক। এটাই 
তোমাদের পূর্ববতীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এর কারণেই তাদের মধ্যে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্রতা, অন্যায় ও দুষ্কার্য প্রকাশ পেয়েছিল।' (আবু দাউদ 
২/৩২৪) এরপর বলা হচ্ছে ঃ 


০০১ ০০ 401 এ ৩ ১১৯৪৫ তারা এ দু'টি দুষ্ার্যের সাথে সাথে 


আরও একটি দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়। তা এই যে, তারা আল্লাহ তাআলার 
নি'আমাতসমূহ গোপন করে, এগুলি প্রকাশ করেনা । এগুলি না তাদের খাওয়া 
পরায় প্রকাশ পায়, না আদান-প্রদানে প্রকাশিত হয় । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 
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_ মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ের 
সাক্ষী । (সুরা “আদিয়াত, ১০০ ৪ ৬-৭) তার পরে বলেন ঃ 


এবং অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন । (সূরা “আদিয়াত, 
১০০ ৪৮) এখানেও বলা হয়েছে যে, সে আল্লাহর অনুগ্রহ গোপন করছে । এরপর 
তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, (৫21 3:8৭) 02 আল্লাহ 
তা'আলা তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন । “কুফ্র' শব্দের 
অর্থ হচ্ছে গোপন করা এবং ঢেকে দেয়া। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার 
নি'আমাতকে গোপন করে, ওর উপরে পর্দা নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ এ 
নি'আমাতসমূহ অস্বীকার করে । হাদীসে রয়েছে ৪ “আল্লাহ তা'আলা যখন কোন 
বান্দাকে স্বীয় নি'আমাত দান করেন তখন চান যে, ওর চিহ্ন যেন তার উপরে 
প্রকাশ পায়৷’ (তাবারানী কাবীর ১৮/১৩৫) 

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষীর উক্তি এই যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের এ 
কার্পণ্যের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে কার্পণ্য তারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী গোপন করার ব্যাপারে করত। এ আয়াতটি 
ইয়াহুদীদের কার্পণ্যের ব্যাপারে হতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 
স্পষ্টতঃ এখানে সম্পদের কৃপণতার কথাই বর্ণনা করা হচ্ছে, যদিও ইলমের 
কৃপণতা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। এটা ভুললে চলবে না যে, এ 
আয়াতে আত্মীয়-স্বজন ও দুর্বলদেরকে সম্পদ প্রদানের কথাই বর্ণনা করা 
হয়েছে। পক্ষান্তরে পরবর্তী আয়াতে লোকদেরকে দেখানোর জন্য সম্পদ 
প্রদানকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এ কৃপণদের কথা 
যারা টাকা পয়সাকে দাত দিয়ে আকড়ে ধরে রাখে । তার পরে বর্ণনা করা হয়েছে 
এ লোকদের যারা সম্পদ খরচ তো করে বটে, কিন্ত অসৎ উদ্দেশে ও দুনিয়ায় 


নাম-যশ কেনার জন্য। 711 ৮) ৮৫011 ৩৯৪4 54019 এবং যারা 
লোকদের দেখানোর জন্য স্বীয় ধন সম্পদ বায় করে। 

হাদীসে রয়েছে ৪ ‘যে তিন প্রকারের লোকের জন্য জাহান্নাম প্রজ্লিত করা 
হবে, তারা হল রিয়াকার আলেম, রিয়াকার গাধী এবং রিয়াকার ব্যয়কারী 
(দাতা)। এ দাতা বলবে, “হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রত্যেক রাস্তায় স্বীয় সম্পদ 
খরচ করেছিলাম ৷’ তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার 
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ইচ্ছা তো শুধু এই ছিল যে, তুমি বড় দাতার্‌পে প্রসিদ্ধি লাভ কর। সুতরাং তা 
বলা হয়ে গেছে।” অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ। তা আমি 
তোমাকে দুনিয়ায়ই দিয়ে দিয়েছি। কাজেই তুমি তোমার উদ্দেশ্য লাভ করেছ। 
(নাসাঈ ৬/২৪) এ জন্য আল্লাহ বলেন ৪ 


৮০৪ ১ 4 ৩৬৪ ST ৩৪) মু HL 3০ 4৩ ০০০৮ 3৫ 
৮5 এবং তারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা। 


শাইতান তাদেরকে খারাপ কাজ করতে নানাভাবে প্রলুদ্ধ করে, যদিও তাদের 
উচিত উত্তম কাজে প্রতিযোগিতা করা। অভিশপ্ত শাইতান খারাপ কাজকে 
শোভনীয় করে তাদেরকে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে তোলে । এ জন্যই 
এখানেও আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ ও কিয়ামাতের উপর তাদের বিশ্বাস 
নেই, নতুবা তারা শাইতানের ফাদে পড়তনা এবং খারাপকে ভাল মনে করতনা । 
তারা শাইতানের সঙ্গী । এরপর ইরশাদ হচ্ছে ৪ 

401 ০8) ৫০ LBD ৯ 6909 du 9০ 9 লি 357 
তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নে, সঠিক পথে চলতে, রিয়া পরিত্যাগ 
করতে এবং ইখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে কিসে বাধা দিচ্ছে? তাতে (ঈমান 
আনায়) তাদের কি ক্ষতি হচ্ছে? বরং সরাসরি উপকারই রয়েছে । কারণ এর ফলে 
তাদের পরিণাম ভাল হবে । তারা আল্লাহর পথে খরচ করতে সংকীর্ণ মনোভাব 
প্রকাশ করছে কেন? তারা আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা 
করছে না কেন? আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খুব ভাল করেই জানেন । তাদের 
ভাল ও মন্দ নিয়াতের জ্ঞান তীর পুরাপুরিই রয়েছে। ভাল কাজের তাওফীক লাভ 
করার যোগ্য ও অযোগ্য সবই তার নিকট প্রকাশমান। ভাল লোকদেরকে তিনি 
ভাল কাজ করার তাওফীক প্রদান করে স্বীয় সন্তুষ্টির কাজ তাদের দ্বারা করিয়ে 
দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়ে যায়।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
আমাদেরকে ওটা হতে আশ্রয় দান করুন! 


৪০। নিশ্চয়ই আল্লাহ . নায় 
বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেননা : 29১ ০025 (425 Y al 
এবং যদি কেহ কোন সৎ 
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কাজ করে থাকে তাহলে তিনি 
ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং 
স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান 
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PP + be $1" ould 
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৮৩ ৪৩4 


2. ্ 
প্রতিদান প্রদান করেন। (৯৮৮০০1০14০৫ ০০ ৮৮৯৫ 


৪১। অনন্তর তখন কি দশা “৫ 11 পপ 
হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম | $ তে 1৯1১] ০৪৯ ০ 


সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন 114 পা 2 পা af 
৬ হি ৪ পি 

করব এবং তোমাকেই তাদের : 4৮ ১ 23 ১৯০৮৫৯২ রে 

প্রতি সাক্ষী করব? এ Ls 


৪২ । যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও 11:7 _ 8. 
রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে 12 Al ১৪ 
তারা সেদিন কামনা করবে - |, ৫৮ 4৫17 18 ৫ প০ 
যেন ভূমন্তলের সাথে তারা 8 ৬৮৮১ 2 ০৯০] ৮ 
মিশে যায় এবং আল্লাহর নিকট | 7 ০ 4০ ৪৪৯4 নী 
তারা কোন কথাই গোপন | (৫৮০ 481 0১:5৩ ১০০) 
করতে পারবেনা । 
আল্লাহ কারও প্রতি অণু পরিমানও অন্যায় করেননা 

আল্লাহ তাআলা বলেন, “তিনি কারও উপর অত্যাচার করেননা, কারও 
সাওয়াব নষ্ট করেননা, বরং তা আরও বৃদ্ধি করে তার সাওয়াব ও প্রতিদান 
কিয়ামাতের দিন দান করবেন ।” যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


Lil ০2৭1 ৮ 52 
আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড । (সুরা আমিয়া, ২১ 8 ৪৭) আল্লাহ 
তা'আলা আরও বলেন যে, লোকমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলেন ৪ 
sd প্রাপ্ত eu ad 162 41৫ ee ৮৪ € 
ও 9 ই এ ০৯৬৪ 95৮ ৩5 পপ 0৩৪ SS ৩] UV) Gs 
9 i] 64 
55 নী 141 ০1 401 GUN 
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হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে 
শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন । 
আল্লাহ সুক্ষমদশী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন । (সূরা লুকমান, ৩১ ৪ ১৬) অন্যত্র 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


রি বির্তক 21/24 তরু 5 4 LE 228 7৫ 45 পাত পি 
29১ Js ০০ ্ | 127 GEA ll ১০০০৪ ১৮7 


4201259004০ -85 প্র 
সোদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো 
হবে। কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু 
পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে । (সূরা যিলযাল, ৯৯ ৪ ৬-৮) 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শাফ'আতযুক্ত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে £ 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, ফিরে এসো এবং যার অন্তরে সরিষার দানার 
সমান ঈমান দেখ তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে আন । অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 
আল্লাহ তা'আলা বলবেন ৪ আবার ফিরে যাও এবং যার অন্তরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 
পরিমাণ ঈমান ছিল তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে নিয়ে এসো। তখন 
অনেক লোককে ওখান থেকে বের করে আনা হবে। আবূ সাঈদ (রাঃ) এ 


হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন, “তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআন কারীমের ৭ 4 ৩! 


১9১ 0৩০ ls নিশ্চয়ই আল্লাহ অণুপরিমাণও অত্যাচার করেননা। এ 
আয়াতটি পাঠ করে নাও ।” (ফাতহুল বারী ১৩/৪১৩, মুসলিম ১/১৬৭) 


অবিশ্বাসী কাফিরদের শাস্তি কি কমিয়ে দেয়া হবে? 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার £০৮ &$ 017 


(৫৪৮: এ উক্তির কারণে মুশরিকেরও শাস্তি কম করা হবে। তবে হ্যা, জাহান্নাম 


হতে তাদের তো বের করা হবেইনা ৷ যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আব্বাস 
(রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার চাচা আবু তালিব আপনার 
আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি আপনাকে লোকদের কষ্ট দেয়া হতে রক্ষা করতেন এবং 
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আপনার পক্ষ হতে তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন তাহলে তার কোন লাভ হবে কি? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ ‘হ্যা, তিনি খুব অল্প আগুনের 
মধ্যে রয়েছেন। যদি আমার এ সম্পর্ক না থাকত তাহলে তিনি জাহান্নামের 
একেবারে নিম্ন তলায় থাকতেন ৷’ (বুখারী ৩৮৮৩, ৬২০৮; মুসলিম ২০৯) 

কিন্তু খুব সম্ভবতঃ এ উপকার শুধুমাত্র আবু তালিবের জন্যই নির্দিষ্ট । অন্যান্য 
কাফির এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা মুসনাদ-ই তায়ালেসীর হাদীসে রয়েছে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 

‘আল্লাহ মুমিনের কোন সাওয়াবের উপর অত্যাচার করেননা। দুনিয়ায় 
খাওয়া-পরা ইত্যাদির আকারে প্রতিদান পেয়ে থাকে এবং আখিরাতে সাওয়াবের 
আকারে ওর প্রতিদান পাবে । তবে হ্যা, কাফির তো তার সাওয়াব দুনিয়ায়ই 
খেয়ে নেয়। সুতরাং কিয়ামাতের দিন তার নিকটে কোন সাওয়াবই থাকবেনা । 
(মুসলিম ২৮০৮, তায়ালিসী ৪৭) 


“বিরাট পুরস্কার’ কী? 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান 
বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ০৮ ০8 


2০198 এ আয়াতের তর অর্থ হচ্ছে জান্নাত। আমরা আল্লাহ তা'আলার 


কাছে তার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের প্রার্থনা করছি। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন যে, আবু উসমান আন নাহদি (রহঃ) বলেছেন ৪ আমি সংবাদ পাই যে, 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, “আল্লাহ তাআলা স্বীয় মু'মিন বান্দাকে একটি 
সাওয়াবের বিনিময়ে এক লক্ষ সাওয়াব দান করে থাকেন ।” আমার বড়ই বিস্ময় 
বোধ হয় এবং আমি বলি, আমি তো তোমাদের সবার চেয়ে অধিক সময় আবু 
হুরাইরাহর (রাঃ) কাছে থেকেছি। আমি তো কখনও তার নিকট এ হাদীসটি 
শুনিনি। তখন আমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেলি যে, আমি নিজেই গিয়ে আবু 
হুরাইরাহর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এটা জিজ্ঞেস করব। 

অতএব আমি সফরের আসবাবপত্র ঠিক করে নিয়ে এ বর্ণনাটির সত্যতা 
নিরূপণের জন্য যাত্রা শুরু করি। আমি জানতে পারি যে, তিনি হাজ্জে গিয়েছেন । 
আমিও হাজ্জের নিয়াত করে সেখানে পৌছি। তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে 
জিজ্ঞেস করি, হে আবু হুরাইরাহ (রাঃ)! আমি শুনেছি যে, আপনি এরূপ হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। এটা কি সত্য? তিনি তখন বলেন, “তুমি কি এতে বিস্ময় বোধ 
করছ? তুমি কি কুরআন কারীমে পাঠ করনি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে 
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ব্যক্তি আল্লাহকে উত্তম খণ দেয়, আল্লাহ তাকে তা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন’ 
অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


৫৭ Js ও 401৯১ LS US 
বস্ততঃ পারব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, 
অতি সামান্য । (সূরা তাওবাহ, ৯ 8 ৩৮) (আহমাদ ৭৯৩২) 


কিয়ামাত দিবসে আমাদের নাবী (সাঃ) তার উম্মাতের 

পক্ষে/বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন এবং কাফিরেরা চাবে তাদের 
আবার মৃত্যু হোক 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন ৪ 459 


০৯ ৮3৯ এড Ul এ এটি আঁ এ ০৭ 19 অনভর তখন 
কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং 
তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? সেদিন নাবীগণকে সাক্ষী রূপে পেশ করা 
হবে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 
৮87 রত ৭ পি ৫:54 4 FRA 
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যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, ‘আমলনামা পেশ করা হবে এবং 
নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে ।' এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার 
করা হবে ও তাদের প্রতি যুল্ম করা হবেনা । (সূরা যুমার, ৩৯ ৪ ৬৯) অন্য এক 
জায়গায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ 
24 
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সেদিন আমি উদিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন 
সাক্ষী । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৮৯) 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) বলেন, ‘আমাকে কিছু কুরআন কারীম পাঠ 
করে শোনাও ।” আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) তখন বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে কুরআন কারীম পাঠ করে কি 
শোনাব? কুরআন কারীম তো আপনার উপরই অবতীর্ণ হয়েছে ৷’ তিনি বলেন ঃ 
হ্যা, কিন্তু আমি অন্যের নিকট হতে শুনতে চাই ৷’ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) 
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বলেন, ‘আমি তখন সূরা নিসা পাঠ করতে আরম্ভ করি। পড়তে পড়তে যখন 


আমি ৩৯ ০১১৪ ৬৩ ৩ এও একল হু ৩৬ ০৮ ৪12 ০৫ (সূরা 
নিসা, ৪ ৪ ৪১) এ আয়াতটি পাঠ করি তখন তিনি বলেন ৪ যথেষ্ট হয়েছে’ 
আমি দেখি যে, তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত ছিল।” (ফাতহুল বারী ৮/৭১২) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 

১৮১১ ee SS 9০১০1 ৯3 1226 ভা 2 এ 
সেদিন কাফিরেরা এবং রাসুলের অবাধ্যাচরণকারীরা আকাংখা করবে যে, যদি 
যমীন ফেটে যেত এবং মাটি ওদের ঢেকে ফেলত এবং পরে মাটি সমতল হয়ে 
যেত তাহলে কতইনা ভাল হত! কেননা তারা সেই দিন অসহ্য ত্রাস, অপমান 
77777 5 


(39০৫ 25 ৯৪ 058 35454 5 92125 
HEE ৮ ভারা তির 
হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! (সূরা নাবা, ৭৮ 8 ৪০) 
অতঃপর বলা হচ্ছে, ৬৫১৬ | ০৯: 33 তারা সেদিন এ সমস্ত কাজের 
কথা স্বীকার করে নিবে যা তারা দুনিয়ায় করেছিল এবং একটি কথাও তারা 
গোপন করতে পারবেনা । 
মুসনাদ আবদুর রাযযাকে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ 
এক ব্যক্তি এসে ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন, “কুরআনুল হাকীমের কিছু বিষয় 
আমার নিকট বৈসাদৃশ্য ঠেকছে।' তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ “কুরআনুল 
নেই। কিন্তু আমার জ্ঞানে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে৷’ 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, “যেখানে যেখানে তুমি বৈসাদৃশ্য মনে করছ সেইগুলি 
উল্লেখ কর।” তখন লোকটি উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করে বলেন, একটি দ্বারা 
গোপন করা প্রমাণিত হচ্ছে এবং অপরটি দ্বারা গোপন না করা প্রমাণিত হচ্ছে। 
তখন ইব্‌ন আববাস (রাঃ) এ উত্তর প্রদান করে দু'টি আয়াতের মর্ম বুঝিয়ে দেন £ 
কিয়ামাত দিবসে তারা যখন দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা একমাত্র 
শিরক্কারী ছাড়া অন্যান্য মুসলিমদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তা যত বড়ই 
হোক না কেন, তখন মুশরিকরা মিথ্যা কথা বলবে । কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তখন তারা বলবে ঃ 
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তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা 
বলবে £ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ৰ! আমরা মুশরিক ছিলামনা । (সুরা 
আন'“আম, ৬ ৪ ২৩) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে 
দিবেন এবং তাদের হাত-পা কথা বলবে ও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে 
যে, তারা মুশরিক ছিল। ৮৫ ৮7১ 9 Jy 1926)12)85 ৩০৭ ১৪ 
৬৪৭০ 41 ০৯৫ 37 /৮)এ। সে সময় তারা কামনা করবে, যেন ভূমণ্ডলের 
সাথে তারাও সমতল হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কথাই তারা 


গোপন করতে পারবেনা । (আবদুর রায্যাক ১/১৬০) 


৪৩। হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত 
উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই 
বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় 
অথবা গোসল যরুরী হলে তা 
সমাপ্ত না করে সালাতের জন্য 
দাভায়মান হয়োনা। কিন্তু 
মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র । 
কিংবা প্রবাসে অবস্থান কর 
অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ 
পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় 
কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং 
পানি না পাওয়া যায় তাহলে 
বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, 
তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও 


হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই | 


আল্লাহ মার্জনাকারী, 
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মদ্যপ অথবা অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষেধ 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ঈমানদার বান্দাদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত 
আদায় করতে নিষেধ করছেন। কেননা সে সময় সালাত আদায়কারী নিজেই 
বুঝতে পারেনা যে, সে কি বলছে? সঙ্গে সঙ্গে তাকে সালাতের স্থানে অর্থাৎ 
মাসজিদে আসতেও নিষেধ করা হয়েছে এবং অবগাহনের পূর্বে অপবিত্র 
লোককেও মাসজিদে আসতে নিষধ করা হয়েছে। তবে হ্যা, এরূপ ব্যক্তি কোন 
কাজ বশতঃ যদি মাসজিদের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে 
বের হয়ে আসে এবং সেখানে অবস্থান না করে তাহলে এ যাতায়াত বৈধ । 

নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটে না যাওয়ার নির্দেশ মদ হারাম হওয়ার পূর্বে 
ছিল। যেমন ঃ সূরা বাকারাহর ১৮19 ৯&1 ১৪ 5404 ২:৪ ২১৯) এ 
আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি উমারের (রাঃ) সামনে পাঠ করেন তখন 
উমার (রাঃ) প্রার্থনা করেন-“হে আল্লাহ! মদ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কারভাবে আয়াত 
অবতীর্ণ করুন ।' তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ নেশা অবস্থায় সালাতের 
নিকটবর্তী না হওয়ার আয়াতটি নাযিল হয়। এরপরে লোকেরা সালাতের সময় 
মদ পান পরিত্যাগ করে। এটা শুনে উমার (রাঃ) পুনরায় এ প্রার্থনাই করেন। 
তখন নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় যার মধ্যে মদ হতে দুরে থাকার পরিষ্কার 
নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। 
৩১ ৮4091 Eo BPE ৮৮1 হা 0811955 সেখ 46 
০১০ 4814 ৩৮ HS ৯৯০০ জিত ৪০৪ 
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হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মুর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব 
গহিতি বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয় । সুতরাং এ থেকে সম্পুর্ণ রূপে 
দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া 
দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ 
হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে । সুতরাং এখনও কি তোমরা 
নিবৃত্ত হবেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ 8 ৯০-৯১) এটা শুনে উমার (রাঃ) বলেন, 
“আমরা বিরত থাকলাম ।' (আহমাদ ১/৫৩) এ বর্ণনার একটি সনদে রয়েছে যে, 
যখন সুরা নিসার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং নেশা অবস্থায় সালাত আদায় 
করতে নিষেধ করা হয় তখন প্রথা ছিল, যখন সালাত আরম্ভ করা হত তখন 
একটি লোক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করত, “মাতাল ব্যক্তি যেন সালাতের নিকটবর্তী 
না হয়। (আবু দাউদ ৪/৮০) 


৪ 8৪৩ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ 
ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি 
বর্ণনা পেশ করেছেন । সাদ (রাঃ) বলেন, “আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছে। একজন আনসারী খাদ্য রান্না করে বহু লোককে দাওয়াত দেন। আমরা 
ভোজনে পরিতৃপ্ত হই। অতঃপর আমরা মদ পান করে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। 
এরপর আমরা পরস্পরের গৌরব প্রকাশ করতে থাকি। একটি লোক উটের 
চোয়ালের অস্থি উঠিয়ে সাদের (রাঃ) নাকে আঘাত করে এবং ওর চিহ্ন থেকে 


যায়।' সে সময় পর্যন্ত মদ হারাম হয়নি। অতঃপর 1921 Cad wu 
৪9৬০ ৮১9 ১১:০)| 1402 এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয়।' (আবু দাউদ ২৮, 
১৭৭৩; মুসলিম ৪/১৮৭৮, তিরমিযী ৮/৪৪৬, নাসাঈ ৬/৩৪৮) এ হাদীসটি 


সহীহ মুসলিমেও পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। ’ ইব্‌ন মাজাহ ছাড়া অন্যান্য সুনান 
গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 


আর একটি কারণ 
ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) 
বলেছেন ৪ আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রাঃ) কিছু খাবার তৈরী করে আমাদের 
দাঁওয়াত দেন এবং তখন আমাদেরকে মদও পান করতে দেয়া হয়। যখন 
আমরা মাতাল পর্যায়ে পৌঁছলাম এবং সালাতেরও সময় হয়ে যায় তখন আমাদের 
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কোন একজনকে সালাতের ইমামতি করতে বলা হয়। সে পাঠ করছিল, 
HOU ৩ এ Lod) FOU ০ এ 5 ৯৩3৮4 5 (বল হে 
অবিশ্বাসীরা! তোমরা যার ইবাদাত করছ আমি তার ইবাদাত করিনা, কিন্তু আমরা 
তার ইবাদাত করি যার ইবাদাত তোমরা করছ) সেই সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয় এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়। (তাবারী 
৮/৩৭৮, তিরমিযী ৮/৩৮০) এ হাদীসটি জামিউত্‌ তিরমিযীতেও রয়েছে এবং 
এটা হাসান সহীহ । যখন কোন ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় থাকে তখন অবশ্যই সে 
কুরআন পাঠে ভুল করে এবং সালাত আদায়ের সময় সে বিনয়ী হতে পারেনা । 

এও বলা হয়েছে যে, যদিও শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, তোমরা মাতাল অবস্থায় 
সালাত আদায় করনা, কিন্তু ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা নেশার জিনিস পানাহারও 
করনা ৷’ কেননা এটা কিরূপে সম্ভব যে, একজন মদ পানকারী পাচ ওয়াক্ত সালাত 
ঠিক সময়ে আদায় করতে পারে অথচ সে বরাবর মদ পান করতেই থাকে? 
মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ 

“সালাত আদায় করা অবস্থায় তোমাদের কারও তন্দ্রা এলে সে যেন ফিরে 
আসে এবং ঘুমিয়ে পড়ে, যে পর্যন্ত না সে বুঝতে পারে যে সে কি বলছে!’ 
(আহমাদ ৩/১৪২, ফাতহুল বারী ১/৩৭৭, নাসাঈ ১/২১৫) হাদীসের কতক শব্দ 
এও রয়েছে ঃ 

“সে চায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে কিন্ত হয়তো তার মুখ দিয়ে বিপরীত কথা 
বেরিয়ে যাবে ৷’ (ফাতহুল বারী ১/৩৭৫) 

এবারে বলা হচ্ছে 81৯৮৮ (৮ = ৬০৬ খু! ৩ ও অপবিত্র 
ব্যক্তিও যেন গোসল করার পূর্বে সালাতের নিকটবর্তী না হয়। তবে হ্যা, অতিক্রম 
করা হিসাবে মাসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করা জায়িয। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেন যে, এরূপ অপবিত্র অবস্থায় মাসজিদের ভিতরে যাওয়া জায়িয নয়, তবে 
মাসজিদের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় কোন 
দোষ নেই । মাসজিদে বসতে পারবেনা । (তাবারী ৮/৩৮২) 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), আনাস 
(রাঃ), আবু উবাইদা (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) আবূ আদদুহা (রহঃ), 
“আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মাসরুক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যায়িদ 
ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), আমর ইব্‌ন দিনার (রহঃ), হাকাম 
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ইব্‌ন উতাইবাহ (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্‌ন 
সাঈদ আল-আনসারী (রহঃ), ইব্‌ন শিহাব (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৮/৩৮১-৩৮৪) 

ইয়াধীদ ইব্‌ন আবু হাবীব (রহঃ) বলেন যে, কিছু আনসার যারা মাসজিদের 
চতুর্দিকে বাস করতেন, তারা অপবিত্র হলে বাড়ীতে হয়তো পানি থাকতনা, আর 
তাদের ঘরের দরজা মাসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকত, তাদেরকে অনুমতি দেয়া 
হয় যে, তারা এ অবস্থায়ই মাসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করতে পারেন । 
(তাবারী ৮/৩৮৪) 

সহীহ বুখারীতে এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, লোকদের ঘরের দরজা 
মাসজিদেই ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মৃত্যু 
শয্যার সময় বলেন ঃ শুধুমাত্র আবূ বাকরের (রাঃ) দরজাটি বাদে 'মাসজিদে 
যেসব লোকের দরজা রয়েছে সবগুলি বন্ধ করে দাও। (ফাতহুল বারী ১/৬৬৫) 
এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তি 
কালের পর তার স্থলাভিষিক্ত আবু বাকরই (রাঃ) হবেন এবং তার প্রায় সব সময় 
মাসজিদে যাতায়াতের প্রয়োজন হবে যেন তিনি মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ 
মীমাংসা করতে পারেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সমস্ত দরজা বন্ধ করে আবু বাকরের (রাঃ) দরজা খুলে রাখতে নির্দেশ দেন। 
সুনানের কোন কোন হাদীসে আবূ বাকরের (রাঃ) পরিবর্তে আলীর (রাঃ) নাম 
রয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক ওটাই যা সহীহতে রয়েছে। 

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আয়িশাকে (রাঃ) বলেন ৪ “মাসজিদ হতে মাদুরটি এনে দাও!’ তিনি তখন 
বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি হায়েয 
অবস্থায় আছি ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হায়েয তো 
তোমার হাতে নেই ৷’ (মুসলিম ১/২৪৫) 

এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, খতুবতী নারী মাসজিদে যাতায়াত করতে পারে। 
নিফাস বিশিষ্টা নারীরও এ হুকুম । এরা রাস্তায় চলা হিসাবে যাতায়াত করতে পারে । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 2০৮৬ 9১4০ ৬৬ 9 ৬৮ জে 919 
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1798 194 ১৬ dd ১ ১৩4 ১৯১৮৮ 1১০৮-2৬ (হে মুমিনগণ! 
নেশথত্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ 
নিজেই বুঝতে সক্ষম নও - এ অবস্থায় অথবা গোসল যরুরী হলে তা সমাপ্ত না 
করে সালাতের জন্য দান্ডায়মান হয়োনা ৷ কিন্ত মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র । 
যদি তোমরা পীড়িত হও, কিংবা এবাসে অবস্থান কর অথবা তোমাদের মধ্যে 
কেহ পায়খানা হতে এত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া 
যায় তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ কর, তদ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ 
মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ মাজরনাকারী, ক্ষমাশীল) 

এখন কোন্‌ কোন্‌ সময় তায়াম্মুম করা জায়িয তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যে 
রোগের কারণে তায়াম্মুম জায়িয হয় ওটা হচ্ছে এ রোগ যা পানি ব্যবহার করলে 
কোন অঙ্গ নষ্ট হওয়ার বা রোগ নিরাময়ের সময় বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে । কোন 
কোন আলেম প্রত্যক রোগের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতির ফাতওয়া দিয়েছেন। 
কেননা আয়াত সাধারণ । 

তায়াম্মুমের বৈধতার দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে সফর। সে সফর দীর্ঘ হোক বা 


ক্ষুদুই হোক। 25 বলা হয় নরম ভূমিকে। এখানে ওর দ্বারা ছোট অপবিত্রতাকে 
বুঝানো হয়েছে। 'লা-মাসতুম* শব্দের দ্বিতীয় পঠন হচ্ছে 'লামাসতুম'। এর 
তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম । যেমন 
অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


21 তু তালু পু 04, Of go ও প্র এএসপ ১৩ 
op ০০০ 
আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং 
তাদের মোহর নিরধারণ করে থাক তাহলে যা নিরধারণ করেছিলে তার অধের্ক দিয়ে 
দাও । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৩৭) অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 
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হে মুমিনগণ! তোমরা মু'মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ 
করার পুর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই । 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৬৯ পারা ৫ 


(সুরা আহযাব, ৩৩ £ ৪৯) এখানেও %% ৮ 0103 ১ রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে £41 4) 1 এর ভাবার্থ হচ্ছে সঙ্গম। (তাবারী 


৮/৩৯২) আলী (রাঃ), উবাই ইব্‌ন কাব (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), 
হাসান বাসরী (রহঃ), উবায়েদ ইব্‌ন উমায়ের (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), 
শা’বী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) হতেও এটাই 
বর্ণিত আছে ।(তাবারী ৮/৩৯২, ৩৯৩) এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 

(12৩০ Ip sb 19১৭ ৮৬ যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র 
মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।” এর দ্বারা অধিকাংশ ধর্মশান্ত্রবিদগণ দলীল গ্রহণ 
করেছেন যে, পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে পানি 
অনুসন্ধানের পর। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে দেখেন যে, 
সে লোকদের সাথে সালাত আদায় না করে পৃথক হয়ে রয়েছে। তিনি তাকে 
জিজ্ঞেস করেন ৪ ‘জনগণের সাথে তুমি সালাত আদায় করলে না কেন? তুমি কি 
মুসলিম নও?’ লোকটি বলে, “হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আমি মুসলিম তো বটে, কিন্তু আমি অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি 
পাইনি ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ ‘এ অবস্থায় 


তোমার জন্য মাটি যথেষ্ট ছিল। (ফাতহুল বারী ১/৫৪৫, মুসলিম ১/৪৭৪) ॥% 
শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা। 
আরাবরা বলে 4৪০ | ৩): আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হিফাযাতের সঙ্গে 


তোমাকে রাখুন” ১৬ শব্দের অর্থ হচ্ছে এ জিনিস যা ভূপৃষ্ঠের উপর রয়েছে। 


সুতরাং মাটি, বালু, গাছ প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত । হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

“আমাদেরকে সমস্ত মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে মর্যাদা দেয়া হয়েছে (১) 
আমাদের সারিগুলি মালাইকা/ফেরেশতাদের সারির মত করা হয়েছে (২) 
আমাদের জন্য সমস্ত ভূমিকে মাসজিদ করা হয়েছে এবং (৩) ভূপৃষ্ঠের মাটিকে 
আমাদের জন্য পবিত্র ও পবিভ্রকারী বানানো হয়েছে যখন পানি পাওয়া না যায়” 
(মুসলিম ১/৩৭১) 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৭০ পারা ৫ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধুলাবালি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের কথা 
উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া যদি অন্য কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যেত তাহলে 
তিনি তা অবশ্যই আমাদের জন্য বর্ণনা করতেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং 
সুনান গ্রন্থের লেখকগণের মধ্যে ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্যরা বর্ণনা 
করেছেন যে, আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “পরিস্কার মাটি হচ্ছে মুসলিমদের উযুর জন্য পবিত্র, যদিও দশ বছর 
পর্যন্ত পানি পাওয়া না যায়। অতঃপর যখন পানি পাওয়া যাবে তখন সে তা 
ব্যবহার করবে, কারণ ওটাই তার জন্য উত্তম ৷’ (আহমাদ ৫/১৮০, আবু দাউদ 
১/২৩৫, তিরমিযী ১/৩৮৮, নাসাঈ ১/১৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান 
সহীহ বলেছেন। এরপর বলা হচ্ছে £ 

৮54৩9 ৮5৯: 124০৬ এ মাটি দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাত মুছে 
নাও । তায়াম্মুম হচ্ছে উযুর স্থলবর্তাঁ। এটা শুধুমাত্র পবিত্রতা লাভের জন্য সমস্ত 
শরীরে মোছার জন্য নয়। সুতরাং শুধু মুখ ও হাত (হাতের কজি) মুছলেই যথেষ্ট 
হবে । শুধু একটি বার অর্থাৎ শুধু একবার হস্তদ্বয় মাটির উপর মুছে নেয়াই যথেষ্ট। 
ধুলিযুক্ত হাতকে মুখের উপর এবং হস্তদ্ধয়ের কজি পর্যন্ত ফিরিয়ে নিবে । 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইবন আবযা নামের এক লোক 
আমীরুল মু'মিনীন উমার ফারুকের (রাঃ) নিকট আগমন করে বলে, “আমি 
অপবিত্র হয়ে গেছি এবং পানি পাইনি । আমাকে কি করতে হবে? তিনি বলেন, 
“সালাত আদায় করতে হবেনা ।' সেখানে আম্মারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন । তিনি 
বলেন, “হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমরা এক 
সেনাদলে ছিলাম। আমি ও আপনি দু'জন অপবিত্র হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের 
নিকট পানি ছিলনা । আপনি তো সালাত আদায় করেননি । আর আমি মাটিতে 
গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করেছিলাম। ফিরে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই এবং আমি তার নিকট উক্ত 
ঘটনা বর্ণনা করি। তখন তিনি হেসে উঠেন ও বলেন $ “তুমি এরূপ করলেই 
যথেষ্ট হত ৷’ অতঃপর তিনি মাটিতে হাত মারেন এবং ফুঁ দিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও 
হাতের কজিছয় মুছে নেন। (আহমাদ ৪/২৬৫) 

তায়াম্মুম করার সুযোগ দানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে 
এক বিশেষ নি'আমাত প্রদান করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘আমাকে এমন পীচটি 
জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত 
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প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য সমস্ত ভূমিকে 
মাসজিদ ও পবিত্রকারী বানানো হয়েছে । আমার উম্মাতের যে কোন জায়গায় 
সালাতের সময় এসে যাবে সেখাহে সালাত আদায় করে নিবে । তার মাসজিদও 
তার উধু সেখানেই তার নিকট বিদ্যমান রয়েছে। (৩) আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ 
সম্পদকে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল করা হয়নি। 
(৪) আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) সমস্ত নাবীকে (আঃ) 
শুধুমাত্র নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হত। কিন্ত আমি সারা দুনিয়ার 
নিকট প্রেরিত হয়েছি ৷’ (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) 

সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে এ হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ “সমস্ত লোকের উপর আমাদেরকে তিনটি 
ফাষীলাত দেয়া হয়েছে। (১) আমাদের সারিগুলি ফেরেশতাদের সারির মত 
বানানো হয়েছে। (২) আমাদের জন্য সারা ভূমিকে মাসজিদ বানানো হয়েছে। (৩) 
পানি পাওয়া না গেলে ওর মাটিকে উযু করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে’ (মুসলিম 
১/৩৭১) উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ৪ 

1998৮1946 ৩৩ ll 01 SUL ৮৫৯১৯% 1১542 পানি না পাওয়ার 
সময় স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাতের উপর মাসাহ্‌ কর, তিনি মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল । তার 
মার্জনা ও ক্ষমার অবস্থা এই যে, পানি না পাওয়ার সময় তায়াম্মুমকে শারীয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত করে এভাবে সালাত আদায় করার অনুমতি দান করেছেন। তিনি এ 
অনুমতি না দিলে তোমরা কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে । কেননা এ পবিত্র 
আয়াতে সালাতকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন 
নেশার অবস্থায় বা অপবিত্র অবস্থায় কিংবা বে-উযু অবস্থায় সালাত আদায় করাকে 
তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যে পর্যন্ত সে নিজের কথা নিজেই বুঝতে না পারবে, 
নিয়মিতভাবে গোসল না করবে এবং শারীয়াতের নিয়ম অনুযায়ী উযু না করবে। 
কিন্তু রোগের অবস্থায় ও পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুমকে উযু ও গোসলের 
স্থলভুক্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের জন্য আমরা তার প্রতি 
কৃতজ্ঞ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যই । 


আয়িশা (রাঃ) বলেন, ‘আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সঙ্গে কোন এক সফরে বের হই। যখন আমরা “বাইদা' অথবা 'যাতুল জায়েশ' 
নামক স্থানে ছিলাম তখন আমার হারটি ভেঙ্গে কোথায় পড়ে যায়। হারটি খোজার 
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জন্য যাত্রীদলসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে থেমে যান। 
তখন না আমাদের নিকট পানি ছিল, না এ প্রান্তরের কোন জায়গায় পানি ছিল। 
জনগণ আমার পিতা আবু বাকরের (রাঃ) নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে 
বলেন ৪ “দেখুন আমরা তার কারণে কি বিপদেই না পড়েছি! অতএব আমার 
পিতা আমার নিকট আগমন করেন । সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমার উরুর উপর স্বীয় মস্তক রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এসেই তিনি 
আমাকে বলেন, ‘তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও জনগণকে 
এখানে থামিয়ে দিয়েছ। এখন না তাদের নিকট পানি রয়েছে, না কোন জায়গায় 
পানি দেখা যাচ্ছে? মোট কথা, তিনি আমাকে খুব শাসন গর্জন করেন এবং 
আল্লাহ জানেন কত কি তিনি আমাকে বলেছেন। এমনকি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমার 
পার্শদেশে প্রহার করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে বলে আমি সামান্য নড়াচড়াও করিনি । সারা রাত্রি কেটে 
যায়। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগে উঠেন। কিন্তু 
পানি ছিলনা । সে সময় আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। 
তখন সমস্ত লোক তায়াম্মুম করেন । উসায়েদ ইব্‌ন হুজাইর (রাঃ) তখন বলেন ঃ 
“হে আবু বকরের পরিবারবর্ণ! এ বারাকাত আপনাদের প্রথম নয়। তখন যে উটে 
আমি আরোহণ করেছিলাম এ উটটি উঠালে ওর নীচে আমার হার পেয়ে যাই ৷’ 
(ফাতহুল বারী ১/৫১৪,৭/২৪, ১২/১৮০; মুসলিম ১/২৭৯) 


8৪ । তোমরা কি তাদের প্রতি 


এক অংশ প্রদত্ত হয়েছে? 
এবং ইচ্ছা করে যে, 
তোমরাও সঠিক পথ হতে 
দূরে সরে যাও। 
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8৫ । এবং আল্লাহ তোমাদের 
শক্রদেরকে সম্যক অবগত 
আছেনঃ পৃষ্ঠপোষক এবং 
সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহই 
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যথেষ্ট। 


৪৬। ইয়াহুদীদের মধ্যে কেহ!“ 4৯4 


কেহ যথাস্থান হতে বাক্যাবলী 
পরিবতির্ত করে এবং বলে £ 
আমরা শ্রবণ করলাম ও 
আগ্রহ্য করলাম; এবং বলে, 
শোন - না শোনার মত; এবং 
তারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করে 
ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ 
করে বলে রায়না’; এবং যদি 
তারা বলতো ৪ আমরা 
শুনলাম ও মেনে নিলাম; এবং 
আমাদেরকে বুঝার শক্তি 
দাও’, তাহলে এটা তাদের 
পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; 
কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস 
হেতু তাদেরকে অভিসম্পাত 
করেছেন; অতএব অল্প 
সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস 
করেনা । 
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ভ্রান্ত পথ অবলম্বন, আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন এবং ইসলামকে 


বিদ্রুপ করায় ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার 


আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন ৪ 
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এ তারা পথত্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং ইচ্ছা করে যে, তোমরাও সঠিক পথ 


হতে দূরে সরে যাও। ইয়াহুদীদের (কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর 
অভিশাপ বর্ষিত হোক) একটি নিন্দনীয় স্বভাব এও রয়েছে যে, তারা সুপথের 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৭৪ পারা ৫ 
বিনিময়ে ভ্রান্তপথকে গ্রহণ করেছে। শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং পূর্ববর্তী নাবীগণ 
হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী সম্বন্ধে যে জ্ঞান তারা 
প্রাপ্ত হয়েছে সেটাও তারা শিষ্যদের নিকট হতে ভেট/নৈবেদ্য নেয়ার লোভে 
প্রকাশ করছেনা । বরং সাথে সাথে এটাও কামনা করছে যে, স্বয়ং মুসলিমরাও 
যেন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার গ্রন্থকে অস্বীকার করে এবং সুপথ ও 
সঠিক ইল্ম্‌কে পরিত্যাগ করে । আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের সংবাদ খুব 
ভালভাবেই রাখেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের হতে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, 
তোমরা যেন তাদের প্রতারণার ফাদে না পড়। তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার 
সাহায্যই যথেষ্ট । তোমরা বিশ্বাস রাখ যে, যারা তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তিনি 
তাদের অবশ্যই সহায়তা করে থাকেন এবং তিনি তাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। 
তারা আল্লাহ তা'আলার কথার ভাবার্থ বদলিয়ে দেয় এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে 
থাকে । আর এ কাজ তারা জেনে-শুনে ও বুঝে করে থাকে । এর ফলে তারা 
আল্লাহ তাঁআলার উপর মিথ্যা আরোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপর 
আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা নকল করে বলছেন যে, তারা বলে ৪ 


টি ৬, 99158 হে মুহাম্মাদ! আপনি যা কিছু বলেন আমরা তা 
শুনি, কিন্তু মান্য করিনা ৷’ (তাবারী ৮/৪৩৩) তাদের কুফরী ও ধর্মদ্রোহীতার প্রতি 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তারা জেনে ও বুঝে স্পষ্টভাষায় কিভাবে নিজেদের 
অপবিত্র খেয়ালের কথা প্রকাশ করছে এবং বলছে ৪ ৪ (৮০৪ ০৪ ৬৯০ যাহহাক 


(রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ঃ ‘আমরা যা বলি তা 
আপনি শুনুন, আল্লাহ করেন আপনি যেন না শোনেন ৷’ (তাবারী ৮/৪৩৪) ইহাই 
হল ইয়াহুদীদের ঠাট্টা মশকরা করার পদ্ধতি, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ 
বর্ধিত হোক। এ কথা তারা উপহাস ও বিদ্ধপের ছলে বলত । আল্লাহ তা'আলা 


তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন। তারা ৮৬৮1) বলত । এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা 
যেত যে তারা বলছে, ‘আমাদের দিকে কান লাগিয়ে দিন!’ কিন্তু তারা এ শব্দ দ্বারা 
রাসূলের প্রতি অভিসম্পাত করত। এর পূর্ণ ভাবার্থ 1995 3152 040 এ ৬ 
৬৮1) (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ১০৪) এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য 
এই যে, যা তারা বাইরে প্রকাশ করত, স্বীয় জিহ্বাকে বক্র করে বিদ্রপ সূচক 
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ভঙ্গিতে অন্তরের মধ্যে তার উল্টো ভাব গোপন করে রাখত। প্রকৃতপক্ষে তারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবী করত। তাই আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


86 ৮1 ৩৫৫ 503 ৯০3 এও ০০, 193 ঠা 99 
১৩৬ 31 ১9৮ ১৬ ৮৯১৪৫ এ] ৮ 5৫49 এবং যদি তারা বলত £ 
“আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম; এবং আমাদেরকে বুঝার শক্তি দাও’, তাহলে এটা 
তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদেরকে 
অভিসম্পাত করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করেনা । 

ইয়াহুদীদের অন্তরকে মঙ্গল হতে বহুদূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রকৃত ঈমান 
পূর্ণভাবে তাদের অন্তরে স্থানই পায়না। এ বাক্যের তাফসীরও পূর্বে বর্ণিত 
হয়েছে। ভাবার্থ এই যে, উপকার দানকারী ঈমান তাদের মধ্যে নেই। 


8৭। হে গ্রন্থ প্রাপ্তরা! 
তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার 
৬5 4াব 6৮57 
বিশ্বাস স্থাপন কর এ সময় . ৮৫:71 ৮ ৩০৮ 
আসার পূর্বে, যখন আমি ৮০১ 01 953 ৩% ১ 
অনেক মুখমন্ডল ৮ ঠা যারা নার 
দিব। ৮ 5105৯ এপ bars ০১১৯৪ 
যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম | * দিলারা যারা 
তদ্রুপ তাদের প্রতিও ১1963 cil 
অভিসম্পাত করি; এবং 
আল্লাহর আদেশ কার্যকরী 
হয়েই থাকে। 

৪৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার  » _॥ 
সাথে অংশী স্থাপন করলে | 4473 ০1 ১৪৯৪ 
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তাকে ক্ষমা করবেননা এবং 
তঘ্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা 
করবেন এবং যে কেহ 
আল্লাহর অংশী স্থির করে সে 
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মহাপাপে আবদ্ধ হলো। িরারান ব্রার 
(০৮০০ GH 


আহলে কিতাবীদেরকে ইসলাম কবুল করার আহ্বান এবং এর 
বিপরীত কিছু না করার আদেশ 

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, ‘আমি আমার মহা 
মর্যাদাবান গ্রন্থ আমার উত্তম নাবীর উপর অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে স্বয়ং 
তোমাদের কিতাবের সত্যতা ও স্বীকৃত রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর উপর ঈমান 
আনয়ন কর এর পূর্বে যে, আমি তোমাদের আকৃতি বিকৃত করে দেই। অর্থাৎ মুখ 
বিপরীত দিকে করে দেই এবং তোমাদের চক্ষু এ দিকের পরিবর্তে এ দিকে হয়ে 
যায়৷’ কিংবা ভাবার্থ এই যে, “তোমাদের চেহারা নষ্ট করে দেই যাতে তোমাদের 
কান, নাক সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর এ বিকৃত চেহারাও উল্টো হয়ে যায় ৷ 
এ শাস্তি তাদের কর্মেরই পূর্ণ ফল। এরা সত্য হতে সরে মিথ্যার দিকে এবং সুপথ 
হতে বিপথের দিকে ধাবিত হচ্ছে, কাজেই আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে ধমক 
দিয়ে বলছেন ৪ 

৩১১৩১ ৬৬ 59৪ ৩ ০০] ০ [5 ৩১ আমিও এভাবেই 
তোমাদের মুখ উল্টিয়ে দিব যেন তোমাদেরকে পিছন পায়ে চলতে হয়। 
তোমাদের চক্ষুগুলি তোমাদের পিছনের দিকে করে দিব" । (তাবারী ৮/৪৪০, 


৪৪১) আর এ রকমই কেহ কেহ (৫9:91 এ 45 4 (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ 
৮) এ আয়াতের তাফসীরেও বর্ণনা করেছেন। মোট কথা, তাদের পথভ্রষ্টতা ও 
সুপথ হতে সরে পড়ার এ খারাপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। 


ইয়াহুদী আলেম কা“ব আল আহবারের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি (8৪ ৪ ৪৭) শুনেই কাব ইব্‌ন আহবার (রহঃ) 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন । তাফসীর ইব্‌ন জারীরে রয়েছে যে, ঈসা ইব্‌ন 
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মুগিরাহ্‌ (রহঃ) বলেন £ আমরা ইবরাহীমের (রহঃ) সাথে যখন কাবের (রহঃ) 
ইসলাম গ্রহণের আলোচনা করছিলাম তখন তিনি বলেন ৪ ‘কাব (রহঃ) উমারের 
(রাঃ) যুগে মুসলিম হয়েছিলেন । তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে মাদীনায় 
আগমন করেন। উমার (রাঃ) তার নিকট গিয়ে বলেন £ “হে কাব! মুসলিম হয়ে 
যাও।” উত্তরে তিনি বলেন 8 আপনারা তো কুরআন কারীমে পড়েছেন, “যাদের 
দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, অতঃপর তারা তা উঠায়নি তাদের দৃষ্টান্ত 
গাধার ন্যায়, যে বোঝা বহন করে থাকে ।' 


0৮০০ গর্ভ ৩৮৮৪ SS DIT 19124 ০৮ 86 
পি ৪ পা হিপ 
নানি 


ঠা ৯৫ বু ঞ পাল ৫ তাহা 05০৬ BU 


যাদেরকে তাওরাতের দায়িতৃভার অপর্ণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা 
বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গদর্ভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের 
দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ ফাসিক/পাপাচারী 
সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেননা । (সুরা জুমুআ*হ, ৬২ ৪ ৫) আর আপনি এটাও 
জানেন যে, যাদের দ্বারা তাওরাত উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আমিও তাদের মধ্যে 
একজন । তখন উমার (রাঃ) তাকে ছেড়ে দেন। তিনি এখান হতে রওয়ানা হয়ে 
‘হিমস’ পৌছেন। সেখানে তিনি শুনতে পান যে, তারই বংশের একজন লোক এ 
আয়াতটি (8 ৪ ৪৭) পাঠ করছেন। তার পাঠ শেষ হলে কাব (রহঃ) ভয় করেন 
যে, এ আয়াতে যাদেরকে এ শাস্তি প্রদানের ভয় দেখানো হয়েছে তিনিও তাদের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান কিনা এবং না জানি তার আকারই বিকৃত হয়ে যায়৷ সুতরাং 
তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠেন ৪ ১০1 2) € হে আমার রাব্ব! আমি ইসলাম 
গ্রহণ করলাম ।' অতঃপর তিনি হিম্স হতেই স্বীয় দেশ ইয়ামানে ফিরে আসেন। 
এখানে এসে তিনি স্বপরিবারে মুসলিম হয়ে যান। (তোবারী ৮/৪৪৬) অতঃপর 
বলা হচ্ছেঃ 

এ ০৮০০] ও এ ৮9৪ 9 অথবা আসহাবে সাবতের 
(শনিবারীয়দের) প্রতি যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদ্রুপ তাদের প্রতিও 
অভিসম্পাত করি । অর্থাৎ যারা কৌশল করে শনিবার দিন মৎস শিকার করেছিল, 
অথচ সে দিন তাদেরকে মৎস শিকার করতে নিষেধ করা হয়েছিল । যার প্রতিফল 
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স্বরূপ তারা বানর ও শুকরে পরিণত হয়েছিল । এর বিস্তারিত ঘটনা ইনশাআল্লাহ 
সুরা আ'রাফে আসবে । এরপর বলা হচ্ছে ৪ 


3১5২2 4[)। '/ 0577 আল্লাহর আদেশ সুসম্পন্ন হয়েই থাকে । তিনি যখন 
কোন নির্দেশ দেন তখন এমন কেহ নেই যে, তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে বা 
তাকে বাধা প্রদান করে। 


তাওবাহ করা ব্যতীত আল্লাহ শির্ক ক্ষমা করেননা 
এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 4 81784 ১ A এ 


আল্লাহ তা“আলা তার সাথে অধশীস্থাপনকারীর পাপ ক্ষমা করেননা। অর্থাৎ যে 
ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে মুশরিক, তার 


জন্য ক্ষমার দরজা বন্ধ। ৮ এ 0১ 39১ ৬ 284) এ পাপ ছাড়া অন্য 


পাপ যত বেশি হোক না কেন তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন। এ পবিত্র 
আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে । আমরা এখানে কিছু কিছু বর্ণনা করছি। 

মুসনাদ আহমাদে আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে আমার বান্দা! 
তুমি যে পর্যন্ত আমার ইবাদাত করতে থাকবে এবং আমার নিকট হতে ভাল আশা 
পোষণ করবে, আমিও তোমার ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে থাকব । হে আমার 
বান্দা! তুমি যদি সারা পৃথিবীপূর্ণ পাপ নিয়ে আমার নিকট আগমন কর, আমি 
পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব এ শর্তে যে, তুমি আমার সাথে 
অংশীস্থাপন করনি ।' (আহমাদ ৫/১৫৪) 

মুসনাদ আহমাদে আবু যার (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যে ব্যক্তি লা-ইলাহা-ইন্রাল্লাহ বলে 
এবং এর উপরই মৃত্যুবরণ করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে ।' এ কথা শুনে আবু 
যার (রাঃ) বলেন, ‘যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ “যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে৷’ তিনবার 
একই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। চতুর্থবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন £ ‘যদিও আবু যারের নাক ধুলায় মলিন হয়।” সেখান থেকে আবু যার 
(রাঃ) স্বীয় চাদর টানতে টানতে বের হন এবং বলতে বলতে যান ৪ “যদিও আবু 
যারের নাক ধুলায় মলিন হয়’ । এরপরেও যখনই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন 
তখন এ বাক্যটি অবশ্যই বলতেন । (আহমাদ ৫/১৫২, ফাতহুল বারী ১০/২৯৪, 
মুসলিম ১/৯৫) 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৭৯ পারা ৫ 

বাষ্যায্‌ (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি বলেন, বড় বড় পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হতে আমরা 
বিরত ছিলাম । অবশেষে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে 
উপরোক্ত আয়াত শ্রবণ করি এবং তিনি এ কথাও বলেন ৪ ‘আমি আমার 
শাফাআতকে কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের কাবীরা পাপকারীদের জন্য 
পিছিয়ে রেখেছি ৷’ (কাশ্ফ আল আসতার ৪/৮৪) এরপর বলা হচ্ছে ৪ 

(৮৪০ ০৪1 ০৪1 এ 40৬ 8০১4 ০৪ যে কেহ আল্লাহর সঙ্গে অং 
স্থাপন করে সে মহাপাপে আবদ্ধ হয়েছে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 

4০44 গা ৩ 

নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুলুম । (সূরা লুকমান, ৩১ ৪ ১৩) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন- আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! সবচেয়ে বড় পাপ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন £ “তা এই যে, তুমি আল্লাহর অংশ স্থির কর, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি 
করেছেন’ ৷ (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯০) 


৪৯। কি তাদের প্রতি টায় 
৪৯ নিত আদেন এ (১5 2 এ 
পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং 2 এ nif 
আহ যাকে হচ্ছ পরি ৩৭ 5 4 (4, 


করেন এবং তারা এক সূতা পিল 


পরিমাণও অত্যাচারিত 

হবেনা। 

৫০। লক্ষ্য কর ৪ তারা | 7 4 4০৮ ০২৮৮ 2৫1 
কিরূপে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা ৬০ LU LS 21291 ০ 
অপবাদ দিচ্ছে? স্পষ্ট অপরাধী | ৮, ০১ 4 ০ এ+ 
হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট । |) 243 ৫4855 ০০45৩] al 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


৫১। তুমি কি তাদের প্রতি |; 


একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা 
মূর্তি ও শাইতানের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং 
স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই 
অধিকতর সুপথগামী। 


L224, 4 2 22 
SEES HY ১০৯: ৮০৯ 


০৪৩৩ NA 15454 ০৮ 


£ PA os cS ৰ 
১০০ 19০12 Al 52 


৫২। এদেরই প্রতি আল্লাহ 


অভিসম্পাত করেছেন; এবং 
আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত 
সাহায্যকারী খুঁজে পাবেনা । 


464 &:০০ 5. Biff 
49140 ০৫] এড ০ 
4 ০$ ধা A ৮ 


ইয়াহুদীদের নিজেদেরকে নিস্পাপ মনে করা এবং তাগুতকে 
হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ্‌ (রহঃ) বলেন যে, (৭ এ] Fl 
৯৪ 3৫4 এ আয়াতটি ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন 


তারা বলেছিল £ আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয় পাত্র। (তাবারী ৮/৪৫২) তারা 
আরও বলেছিল £ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ছাড়া কেহই জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবেনা । 


(তাবারী ৮/৪৫৩) 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবু 
বাকর (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে অন্য একটি লোকের প্রশংসা করতে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৮১ পারা ৫ 


শুনে বলেন ৪ “অফসোস! তুমি তোমার সঙ্গীর স্কন্ধ কেটে দিলে। অতঃপর 
বলেন ঃ যদি তোমাদের কারও কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা অপরিহার্য হয়েই 
পড়ে তাহলে যেন সে বলে £ ‘আমি অমুক ব্যক্তিকে এরূপ এরূপ মনে 
করি!’ কিন্তু “সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার নিকট এরূপই পবিত্র’ এ 
কথা যেন না বলে । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

৮24 ৩০ ৬৮ 41 (| না, বরং তিনিই যাকে চান তাকে পবিত্র করেন। 
অর্থাৎ হিদায়াত দানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই । কারণ সকল কিছুরই ভাল- 
মন্দ জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র তিনিই। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ 

১০ ০১4৬৫ ১? তাদের প্রতি সামান্য (ফাতিল) পরিমাণও অন্যায় 
করা হবেনা । অর্থাৎ কেহকে প্রতিদান দেয়ার সময় কোন ধরনের অবিচার করা 
হবেনা । তা সেই প্রতিদানের পরিমাণ যত ছোটই হোক না কেন। ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) “আতা (রহঃ), হাসান 
বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সালাফগণের অন্যান্যরা আরাবী শব্দ 
ফাতিল' এর অর্থ করেছেন খেজুরের বিচির মাঝখানে যে সাদা লম্বা সুতার 
মত দেখা যায় এ অংশকে । (তাবারী ৮/৪৫৮, ৪৫৯) এরপর আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 8 

240 এ]। ৫ ১3521 45 5) লক্ষ্য কর £ তারা কিরূপে আল্লাহর 
প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে! যেমন তারা বলছে ঃ 

৬০৮০319৯6৮৩ খু একা ৩৯৩৩৮ 

ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া আর কেহই জান্নাতে প্রবেশ করবেনা । (সুরা 

বাকারাহ, ২ ৪ ১১১) তারা আরও বলে ৪ 
২৫৫ Hi 2 

আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়পাত্র । (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ ১৮) অন্যত্র 

তাদের ভাষায় বলা হয়েছেঃ 


55555 CONS আঠা ০০০ 


নিদিষ্ট সংখ্যক দিন ব্যতীত জাহারামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবেনা । 
(সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ২৪) আর যেমন তারা তাদের পূর্বপুরুষের সৎকাজের 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৮২ পারা ৫ 


উপর নির্ভর করে রয়েছে। অথচ একের কাজ অন্যকে কোন উপকার দেয়না । 
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ র্‌ 
&. ০৫ 2০৫) SAGO GE 5 জিতে এ 
2:৫৫ ০০৫ 5 UY LS BLD 
ওটি একটি দল ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে; তারা যা অর্জন করেছিল তা 


তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য । (সূরা বাকারাহ, 
২৪ ১৩৪) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


(০০ | 4 ৬ তাদের এসব কথা বলাই তাদের প্রকাশ্য অপরাধী 
হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট । মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) হাসান ইব্‌ন ফায়িদ (রহঃ) 
বর্ণনা করেন, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, তে শব্দের অর্থ হচ্ছে খাদ’ 


এবং ০১৮৬ শব্দের অর্থ হচ্ছে শাইতান। (তাবারী ৮/৪৬২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), “আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ 
ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), শা'বী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং 
সুদ্দীও (রহঃ) এ কথাই বলেন। ১০ শব্দের বিশ্লেষণ সূরা বাকারায় হয়ে 
গেছে, সুতরাং এখানে ওর পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। 

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) ০৪৬ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেন ৪ “তারা হল যাদুকর এবং তাদের নিকট শাইতান আসে ৷’ (ইব্‌ন আবী 
হাতিম ৩/৯৯৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা হচ্ছে মানুষ রূপী শাইতান, 
তাদের নিকট মানুষ তাদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে বিচারক 
মেনে থাকে । (তাবারী ৮/৪৬২) ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ 
হচ্ছে প্রত্যেক এ জিনিস, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যার ইবাদাত করা হয়। 


অবিশ্বাসী কাফিরেরা কখনো মুমিনদের চেয়ে উত্তম নয় 

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন 8 1১55 0৯) RY 
১৪০, {LT ্। ৬ ০১ 53৯ এবং কাফিরদেরকে বলে, বিশ্বাস 
স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী । তাদের মূর্খতা, ধর্মহীনতা 


এবং স্বীয় গ্রন্থের সাথে কুফরী এত চরমে পৌছে গেছে যে, তারা কাফিরদেরকে 
মুসলিমদের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে । ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৮৩ পারা ৫ 


ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুয়াই ইব্ন আখতাব এবং কাব ইব্‌ন 
আশরাফ নামে দুই ইয়াহুদী মাক্কাবাসীদের নিকট আগমন করে । মাক্কাবাসীরা 
তাদেরকে বলে ৪ “তোমরা আহলে কিতাব ও পণ্ডিত লোক। আচ্ছা বলত আমরা 
ভাল, না মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল? তখন তারা বলে 
“তোমাদের পরিচয় দাও এবং মুহাম্মাদের বর্ণনা দাও।” মাক্কাবাসীরা বলে 
দুগ্ধ মিশ্রিত পানি পান করাই, দেনাদারকে মুক্ত করি, হাজীদেরকে পানি পান 
করাই । পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আমাদের 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে, তার কোন পুত্র-সন্তান নেই এবং গিফার গোত্রের 
চোর/হাজীরা তার সঙ্গ লাভ করেছে। এখন বলত, আমরা ভাল, না সে ভাল? 
তখন এ দু'জন বলে £ “তোমরাই ভাল । তোমরাই সোজা ও সঠিক পথে রয়েছ 
(ইবন আবী হাতিম ৩/৯৯৪) এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের বলেন £ 


০1825 ll sl Fl তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে 


এন্বের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? এ ঘটনাটি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং 
সালাফগণেরও অনেকে বর্ণনা করেছেন। 


আল্লাহ তা“আলা ইয়াহুদীদের তিরস্কার করেন 

এ আয়াতটিতে (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৫২) ইয়াহুদীদের তিরস্কৃত করা হয়েছে। 
তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়ায় এবং আখিরাতে তাদের কোন 
সাহায্যকারী নেই। কারণ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা মূর্তি/দেবতাদের কাছে 
সাহায্য কামনা করছে। তারা শুধু কাফিরদেরকে নিজেদের দলভুক্ত করার জন্যই 
তাদের জ্ঞানের বিপরীত এ তোষামোদমূলক কথাগুলো উচ্চারণ করছে। কিন্তু 
তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা কৃতকার্য হতে পারবেনা । বাস্তবে হয়েছিলও 
তাই। তারা সমস্ত আরাবকে দলভুক্ত করে এক সম্মিলিত বিরাট সৈন্য বাহিনী 
নিয়ে মাদীনার উপর আক্রমণ চালায় (আহ্যাবের যুদ্ধ)। ফলে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করতে বাধ্য 
হন। অবশেষে বিশ্ব জগত দেখে নেয় যে, তাদের ষড়যন্ত্র তাদের উপরই 
প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিফল 
মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়। আল্লাহ তা“আলাই মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট হয়ে 
যান এবং স্বীয় প্রতাপ ও ক্ষমতার বলে কাফিরদেরকে উল্টো মুখে নিক্ষেপ 
করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


০ 
০ 
5 
০ 
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আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্ুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য 

করলেন। কোন কল্যাণ তারা লাভ করেনি । যুদ্ধে মু’মিনদের জন্য আল্লাহই 

যথেষ্ট । আল্লাহ সবশক্তিমান, পরাক্রমশালী । (সূরা আহযাব, ৩৩ ৪ ২৫) 

৫৩। তাহলে কি রাজত্বে এলত ov 

তাদের কোন অংশ রয়েছে? SLI ৩০৪ 57 

বস্তুতঃ তখন তারা z ” 

লোকদেরকে কণা পরিমাণও A 

প্রদান করবেনা । 

৫৪। তাহলে কি তারা রত ০1৪ 

লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা 

করে যে, আল্লাহ তাদেরকে রর 4৫7 aad ৭ 


ই লি OF উদ এ 


্ রে 
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ইয়াহুদীদের হিংসা ও অশোভন আচরণ 
এখানে অস্বীকৃতি সূচক ভাষায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রশ্ন করছেন ঃ 


Jl (৮ ৮৫ ৯ তারা কি রাজত্বের কোন অংশের মালিক? অর্থাৎ 
তারা মালিক নয়। অতঃপর তাদের কার্পণ্যের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, ০$% ১1১ 


1752 (এ যদি এরূপ হত তাহলে তারা কারও কোন উপকার করতনা ৷ বিশেষ 


করে তারা আল্লাহ তাআলার শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
এতটুকুও দিত না যতটুকু খেজুরের আটির মধ্যস্থলে পর্দা থাকে । যেমন অন্য 
আয়াতে আছে ঃ 
4 344 2 5%2 ০০৫ weer ৮৫54 ধর 2 
20০31 AES FTN 13) 3০ 2৮৮০ > ০৯০ Sl YS 
বল ৪ যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভান্ডারের অধিকারী হতে তবুও ব্যয় 
হয়ে যাবে’ এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ১০০) 
এটা স্পষ্ট কথা যে, এতে সম্পদ কমে যেতে পারেনা, তথাপি কৃপণতা 


তোমাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ১৬) 


15 ৮১৭ মানুষ বড়ই কৃপণ ৷ (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৯৯) তাদের কার্পণ্যের 
বর্ণনা দেয়ার পর তাদের হিংসার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ৪ 

4০ ৩০ এ] AUT ৩ ৬৬ ll ১১১০ ৪ তাহলে কি তারা 
লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু 
দান করেছেন? আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে বড় 
নাবুওয়াত দান করেছেন এবং তিনি যেহেতু আরাবের অন্তর্ভুক্ত, বানী ইসরাঈলের 
অন্তর্ভুক্ত নন, সেহেতু তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে এবং জনগণকে তার 
সত্যতা স্বীকার করা হতে বিরত রাখছে। 


তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন £ “এখানে 
০৫1 ০3১০৯ এর ভাবার্থ হচ্ছে তারা মনে করে, ‘আমরাই একমাত্র উত্তম 
জাতি, অন্য কেহ নয় ৷’ (তাবারানী ১১/১৪৬) 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 4401) 58501 ৯91 এা চা ১ 
৮৪০ ৮ ৮১৫9 আমি ইবরাহীমের বংশধরকে নাবুওয়াত দিয়েছিলাম যারা 
ছিল বানী ইসরাঈল গোত্র এবং ইবরাহীমের সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত । আমি তাদের 
উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়েছি এবং রাজতৃও দান করেছি। 
তথাপি তাদের মধ্যে অনেক মুমিন থাকলেও অনেক কাফিরও ছিল। তারা নাবী 
ও কিতাবকে মেনে নেয়নি । নিজেরা তো স্বীকার করেইনি, এমনকি অন্যদেরকেও 
বিরত রেখেছিল । অথচ এ সব নাবী (আঃ) বানী ইসরাঈল ছিল। কাজেই তারা 
যখন নিজেদের নাবীদেরকেই অস্বীকার করেছে তখন হে মুহাম্মাদ! তারা 
তোমাকে যে অস্বীকার করবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কারণ তুমি তো 
তাদের (বানী ইসরাঈলের) মধ্য হতে নও। 

অতএব হে মুহাম্মাদ! তাদের কুফরীর কারণ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে 
আরও মারাত্মক অপরাধ । ফলে যে সত্যসহ তোমার আগমন ঘটেছে তা থেকে 
তারা আরও দূরে সরে গেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন 


করে বলছেন ০ ৮:৫৮ 27 জাহান্নামের আগুনই তাদের জন্য যথেষ্ট। 


অতঃপর তাদেরকে তাদের শাস্তির কথা শোনানো হচ্ছে যে, জাহান্নামের 
আগুনে দগ্ষীভূত হওয়াই তাদের জন্য যথেষ্ট । তাদের অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা, মিথ্যা 
প্রতিপাদন ও বিরোধিতার এ শাস্তিই যথেষ্ট 


৫৬। নিশ্চয়ই যারা আমার; .., , রা 
নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী ৯৬ 15)25 ০:১1] ০1 ৪৮ 
হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই ; রঃ 
আমি জাহান্নামের আগুনে | (4 
প্রবিষ্ট করাব। যখন তার চর্ম 


পরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন  _. ॥ ॥ চারা 
করে দিব - যেন তারা শাস্তির ১41 1559421157 159 
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স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিতা, : ০১৮৫ /% 3 0 05 ৪৫ 
পাটি 
al Cs 


EASES 
করবে; সেখানে তাদের জন্য 05 ৪ 7৯ 


এবং আমি তাদেরকে ছায়া ৩4০ ১৮4৯৫ PE 
শীতল স্থানে প্রবিষ্ট করাব। 
যারা আল্লাহর বাণী ও রাসূলকে অস্বীকার করে 
তাদের শাস্তি 


যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী অস্বীকার করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহী করে তোলে, এখানে তাদেরই শাস্তি ও মন্দ 
পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। ৯7 154 ৮১55 ৮১595 LS LS 
০1241 19852 (যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে 
অবশ্যই আমি জাহারামের আগুনে প্রবেশ করাব । যখন তার চর্ম বিদর্ধ হবে, 
আমি তৎ পরিবর্তে তাদের চর পরিবর্তন করে দিব, যেন তারা শাস্তির আস্বাদ 
এহণ করে তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে এবং সেই 
আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং তাদের শরীরের সুক্ম লোম 
পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে । শুধু এটাই নয়, বরং এ শাস্তি হবে তাদের জন্য চিরস্থায়ী । 
আল আমাশ (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন, যখন তাদের দেহের 
চামড়া পুড়ে যাবে তখন আবার চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের চামড়া 
হবে কাগজের মত সাদা। (তাবারী ৮/৪৮৪) এ হাদীসটি ইব্‌ন আবী হাতিমও 
(রহঃ) বর্ণনা করেছেন । তিনি আরও লিখেছেন যে, হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন 
৪ তাদের চামড়া আগুনে ছ্যাকা দেয়া হবে, যা প্রতিদিন সত্তর হাজার বার হবে। 
হুসাইন (রহঃ) ফুদাইল (রহঃ) হতে আরও বর্ণনা করে যে, হিশাম (রহঃ) বলেন, 
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হাসান বাসরী (রহঃ) আরও বলেছেন যে, ১১১৬ 3০৯ এ অর্থাৎ যখন 
তাদের দেহ সম্পূর্ণ পুড়ে যাবে এবং দেহের মাংস নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন বলা 
হবে “আবার পূর্বের আকার ধারণ কর'। ফলে আবার তা পূর্বাবস্থায় ফিরে 
আসবে । (তাবারী ৮/৪৮৫) 


সৎ আমলকারীদের পুরস্কার হল জান্নাত 


এরপর সৎ লোকদের পরিণামের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে ৪ 15: 28449 
০৮০০ ENN ক ৩০ EAS DG ৮৪৮৫০ ০০৪০] 19৪ 
144 ১ তারা আদন জান্নাতে অবস্থান করবে যার নিম্নদেশে স্রোতশ্বিনীসমূহ 
প্রবাহিত হতে থাকবে । তাদের ইচ্ছা মত নদীগুলি প্রবাহিত হবে। স্বীয় 
অস্টালিকায়, বাগানে, পথে-ঘাটে মোট কথা, যেখানেই তার মন চাইবে সেখানেই 
নদীগুলি বইতে থাকবে । সবচেয়ে বড় মজার কথা এই যে, এসব নি'আমাত হবে 
চিরস্থায়ী । এগুলি না নষ্ট হবে, না কিছু হাস পাবে, না ধ্বংস হবে, না শেষ হবে 
এবং না ফিরিয়ে নেয়া হবে। 8০৫ ৫19 ৪ ৮ আরও থাকবে তাদের 
জন্য সুন্দরী হুরগণ, যারা হবে হায়েয, নিফাস, ময়লা, দুর্গন্ধ এবং অন্যান্য খারাবী 
থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা হবে সমস্ত দোষ 
থেকে ক্রটিযুক্ত এবং বাজে কাজ থেকে মুক্ত। (তাবারী ১/৩৯৫) “আতা (রহঃ), 
হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবূ সালিহ 
(রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইব্‌ন 
আবী হাতিম ১/৯২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা প্রস্রাব, পায়খানা, খাতুস্রাব, 
খু, কফ এবং গর্ভধারণ থেকে পবিত্র । ১০ ১৮ (4৯১4) আর তাদের 
জন্য থাকবে সুদূর প্রসারিত গাছের ছায়া, যা হবে অত্যন্ত আরামদায়ক ও 
মনোমুগ্ধকর । তাফসীর ইব্‌ন জারীরে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

‘জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ থাকবে যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর 
পর্যন্ত চলতে থাকবে, তবুও তার ছায়া শেষ হবেনা । ওটা হচ্ছে শাজারাতুল 
খুলদ’ (চিরস্থায়ী বৃক্ষ) ৷” (তাবারী ৮/৪৮৯) 


জি 49 এ সী 
রা লোকদের মং ৪ 47208 2 শত পপ ০ 
০ কর তা 195৬৫ ol pO ASS 
ন্যায় বিচার কর; অবশ্যই ০ EEF 
আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম 2% ৮5০ 41 ৩) এ 
উপদেশ দান করছেন; ৮ ৬ তি পপি পর € চি 
নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী,। 1৮2 (৮৮ 96 48101 2 
পরিদর্শক। 


অধিকারীকে তার প্রাপ্য ফেরত দিতে হবে 

আল্লাহ তাআলা গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ 
দিচ্ছেন। ছামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

‘যে তোমাদের সাথে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, তুমি তার গচ্ছিত রাখা দ্রব্য 
তাকে ফেরত দাও ইনি EE OB 
বিশ্বাসঘাতকতা করনা’ । (আহমাদ ৩/৪১৪, আবু দাউদ ৩/৮০৫, তিরমিযী 
8৪/৪৭৯) আয়াতের শব্দগুলি সাধারণ। আল্লাহ তাআলার সমস্ত হক আদায় 
করণও এর অন্তর্ভুক্ত । যেমন সিয়াম, সালাত, কাফ্ফারা, নযর ইত্যাদি । আর 
বান্দাদের পরস্পরের সমস্ত হক এর অন্তর্গত । যেমন গচ্ছিত রাখা দ্রব্য 
ইত্যাদি । সুতরাং যে ব্যক্তি যে হক আদায় করবেনা তার জন্য কিয়ামাতের দিন 
তার থেকে তা আদায় করে নেয়া হবে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “কিয়ামাতের দিন 
প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করিয়ে দেয়া হবে। এমন কি শিং বিশিষ্ট 
ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে ওর প্রতিশোধও গ্রহণ করিয়ে 
দেয়া হবে ৷’ (মুসলিম ৪/১০৯৭) 

এ আয়াতের শান-ই নুযুলে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা জয় করেন এবং শান্তভাবে বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করেন 
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তখন তিনি স্বীয় উদ্ব্রীর উপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেন। সে সময় তিনি 
হাজরে আসওয়াদকে স্বীয় লাঠি দ্বারা স্পর্শ করছিলেন। তারপর তিনি কা'বা গৃহের 
চাবি রক্ষক উসমান ইবন তালহাকে (রাঃ) আহ্বান করেন এবং তার নিকট চাবি 


চান। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, ৬ এ ১৩5৭।15১% ০ AL dlc 


নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, গচ্ছিত বিষয় তার উপর অর্পণ 
কর যে উহার যোগ্য । অতঃপর তিনি উসমান ইবৃন তালহাকে (রাঃ) ডেকে তার 
হাতে চাবিটি প্রত্যর্পণ করেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, উমার ইব্‌ন 
খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘর থেকে 
বের হয়ে এ আয়াতাংশটি পাঠ করেন । আমার মা-বাবা তার জন্য উৎসর্গ হউন। 
এর পূর্বে আমি কখনও তাকে এ আয়াতটি পাঠ করতে শুনিনি। (তাবারী ৮/৪৯২) 
এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার ব্যাপারে এ বিষয়টিই বেশির ভাগ লোক বর্ণনা 
করেছেন। তবে এ আয়াতের ব্যাপকতা সার্বজনীন । এ জন্যই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানাফিয়া (রহঃ) বলেন যে, আয়াতটি মু'মিন ও মুশরিক 
উভয়ের জন্য । অর্থাৎ আয়াতে বর্ণিত আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য । 


্যায়ানুগ বিচার করতে হবে 


অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে $ Jay 19৫০ 0 dl ও শে ৮০ 51 
ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা কর । বিচারকদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় বিচারপতি আল্লাহর 
পক্ষ হতে নির্দেশ হচ্ছে, “কোন অবস্থায়ই তোমরা ন্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগ করনা ।' 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং শাহর ইব্‌ন 
হাওশাব (রহঃ) বলেন ৪ এ আয়াতটি তাদের জন্য নাযিল হয়েছে যাদের হাতে 
প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে । অর্থাৎ যারা জনগণের মাঝে বিচার মীমাংসা 
করে থাকেন। (তাবারী ৮/৪৯০) 

হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সঙ্গে থাকেন যে পর্যন্ত না সে 
অত্যাচার করে । যখন সে অত্যাচার করে তখন তা তারই দিকে সমর্পণ করেন। 
(ইব্‌ন মাজাহ ২/৭৭৫) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে ৪ 'এক দিনের ন্যায় বিচার 
চল্লিশ বছরের ইবাদাতের সমান ৷’ (আল কান্য ৬/১২) 


অতঃপর বলা হচ্ছে, webs bs এ) ১! গচ্ছিত জিনিস ওর 
অধিকারীকে অর্পণ করার নির্দেশ এবং ন্যায় বিচার করার নির্দেশ ও অনুরূপ 
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শারীয়াতের সমস্ত আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য উত্তম ও ফলদায়ক, যেসব 
আদেশ ও নিষেধ আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি জারী করে থাকেন’ আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


1০ ০৮৯০ ৩5 {| ৩! তিনি শ্রবণকারী, পরিদর্শক। অর্থাৎ তিনি 
তোমাদের কথাসমূহ শ্রবণকারী এবং তোমাদের কার্যাবলী পরিদর্শনকারী । 


৫৯। হে মুমিনগণ! তোমরা 1 ॥ 4০০% 
আল্লাহর ও রাসূলের অনুগত 119] 312 ৮৮0 এর 5৭ 
হও এবং তোমাদের জন্য | $+ | ॥ ৫7 7518. ০৫৭ 
যারা বিচারক তাদের; dsl ০৯০] 19৯৮৮21$ all 
অতঃপর যদি তোমাদের ib 

মধ্যে কোন বিষয়ে কোন 8 657% 018 
মতবিরোধ হয় তাহলে 2 | 
আল্লাহ ও রাসূলের দিকে | | J 24915 411 ১১/$ "2 
প্রত্যাবর্তিত হও, যদি 1৮০০ 
তোমরা আল্লাহ ও পরকালের | ২ খা .০৮ পর, 22 ছুই সু, 


এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর টা মোল্যা রানা 
পরিসমান্ত। ১০১৩ ১০৮৮ ৬ 
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আল্লাহর আইন পালনে শাসকের অনুসরণ করতে হবে 
সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট নৌবাহিনীতে আবদুল্লাহ 


ইব্‌ন হুযাইফা ইবৃন কায়েসকে (রাঃ) প্রেরণ করেন। তার ব্যাপারে 211 14:৮1 
১০ Al এট ০১০৪ 1১:৮9 এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল 
বারী ৮/১০১, মুসলিম ৩/১৪৬৫, আবু দাউদ ৩/৯২, তিরমিযী ৫/৩৬৪, নাসাঈ 
৭/১৫৪) ইমাম তিরমিযী একে হাসান গারীব বলেছেন । 

মুসনাদ আহমাদে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং একজন 
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আনসারীকে তার নেতৃত্ব দান করেন। একদা তিনি সৈন্যদের উপর কি এক 
ব্যাপারে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি? তারা বলেন, হ্যা । তিনি 
বলেন, “তোমরা জ্বালানী কাষ্ঠ জমা কর।’ অতঃপর তিনি আগুন আনার ব্যবস্থা 
করে কাষ্ঠগুলো জ্বালিয়ে দেন। তারপর তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ 
আগুনের মধ্যে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলাম । সেনাবাহিনীর লোকেরা আগুনে প্রায় 
ঝাপ দিচ্ছিল। তখন একজন নব্য যুবক সৈন্যদেরকে বলেন, ‘আপনারা আগুন 
হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নিকট আশ্রয় নিয়েছেন । আপনারা তাড়াহুড়া করবেননা যে পর্যন্ত না আপনারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর 
তিনিও যদি আপনাদেরকে আগুনে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন তাহলে ওতে প্রবেশ 
করবেন ।' অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন তিনি বললেন ৪ “তোমরা যদি আগুনে 
ঝাপ দিতে তাহলে আর কখনও সে আগুন হতে বের হতে পারতেনা । জেনে 
রেখ, আনুগত্য শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কাজেই রয়েছে ।' (আহমাদ ১/৮২, 
ফাতহুল বারী ৭/৬৫৫, মুসলিম ৩/১৪৬৯) 

সুনান আবূ দাউদে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ শ্রবণ করা ও মান্য করা 
মুসলিমের উপর ফার্য, তা তার নিকট প্রিয়ই হোক বা অপছন্দনীয়ই হোক, যে 
পর্যন্ত না (আল্লাহ ও তার রাসূলের) অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন 
অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে তখন শ্রবণও করতে হবেনা এবং মান্যও করতে 
হবেনা ৷’ (আবূ দাউদ ২৬২৬, বুখারী ৭১৪৪, মুসলিম ১৮৩৯) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উবাদা ইব্‌ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন ৪ আমরা শ্রবণ করা ও মান্য করার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণ করি, তাতে আমাদের সন্তুষ্টিই হোক অথবা 
অসন্তুষ্টিই হোক, আমরা কঠিন অবস্থায়ই থাকি বা সহজ অবস্থায়ই থাকি এবং 
যদিও আমাদের উপর অপরকে প্রাধান্য দেয়া হয়, আর আমরা কাজের যোগ্য 
ব্যক্তি হতে যেন কাজ ছিনিয়ে না নেই। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন ঃ কিন্ত তোমরা যদি স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও যার ব্যাপারে 
তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত কোন প্রকাশ্য দলীল রয়েছে। (সে সময় 
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তোমাদেরকে শ্রবণও করতে হবেনা, মান্যও করতে হবেনা)। (ফাতহুল বারী 


১৩/২০৪, মুসলিম ৩/৪ ৭০) 

সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “তোমরা শ্রবণ কর ও মান্য কর যদিও 
তোমাদের উপর একজন ক্ষুদ্র মস্তক বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর বানিয়ে 
দেয়া হয়।” (ফাতহুল বারী ১৩/১৩০) সহীহ মুসলিমে উম্মুল হুসাইন (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার বিদায় 
হাজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছেন ৪ ‘যদি তোমাদের উপর একজন ক্রীতদাসকে 
শাসক নির্বাচন করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার কিতাব 
অনুযায়ী পরিচালিত করে তাহলে তোমরা তার কথা শ্রবণ করবে ও মান্য করবে ৷” 
(মুসলিম ১৮৩৮) অন্য বর্ণনায় “কর্তিত নাক বিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাসও হয়’ এ 
শব্দগুলি রয়েছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ৯১4 4 দ্বারা বোধশক্তি সম্পন্ন ও ধার্মিক 
ব্ক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আলেমগণ । বাহ্যিক কথা তো এটাই মনে 
হচ্ছে, তবে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই রয়েছে। এ শব্দটি 
সাধারণ, এর ভাবার্থ ‘আমীর’ ও ‘আলেম’ উভয়ই হতে পারে, যেমন পূর্বে বর্ণিত 
হয়েছো বত্মযা ৰ রদ যা ছেঃ 
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তাদেরকে আল্লাহওয়ালা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম 


সম্পদ ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেনা? (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৬৩) অন্য 
জায়গায় রয়েছে ঃ 
ভিন 2৫০! ০1965 

তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর । (সূরা আম্বিয়া, ২১ ৪ 
৭, ১৬ 8 ৪৩) সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘আমার আনুগত্য স্বীকারকারী হচ্ছে 
আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ 
তা'আলার অবাধ্য হয়েছে। যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের আনুগত্য করে 
সে আমার আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের অবাধ্য 
হয়েছে সে আমারই অবাধ্য হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩/১১৯, মুসলিম 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৯৪ পারা ৫ 


৩/১৪৬৬) সুতরাং এ হল আলেম ও আমীরগণের আনুগত্য স্বীকারের নির্দেশ । 
ইরশাদ হচ্ছে, 0১155৮411১৮ তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগত 
হও’ অর্থাৎ তীর কিতাবের অনুসারী হও। “আল্লাহ তা'আলার রাসূলের অনুগত 
হও’ অর্থাৎ তীর সুন্নাতের উপর আমল কর। ৯৪০ ১১৭ ১ আর তোমাদের 


আদেশদাতাদের আনুগত্য স্বীকার কর। অর্থাৎ তাদের এ নির্দেশের প্রতি অনুগত 
হও যেখানে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য রয়েছে। তারা যদি আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশের বিপরীত কোন আদেশ করে তাহলে তাদের সে আদেশ মান্য করা 
মোটেই উচিত নয়। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ৪ আনুগত্য শুধু সৎ 
কাজের জন্য । (ফাতহুল বারী ১৩/১৩০) 


কুরআন-হাদীস অনুযায়ী বিচার করার অপরিহার্ষতা 
অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ ৮৪০ ৬১ ৮৪9৩ ০৪ 
Jr all ul ১8 যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ সৃষ্টি হয় 
তাহলে আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও ।” অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব 
ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের দিকে ফিরে এসো, যেমন 
মুজাহিদের (রহঃ) তাফসীরে রয়েছে। (তাবারী ৮/৫০৪) সুতরাং এখানে স্পষ্ট 
ভাষায় মহা সম্মানিত আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে যে, যে মাসআলায় মানুষের মধ্যে 
মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, এ মাসআলা ধর্মনীতি সম্পর্কীয়ই হোক বা ধর্মের শাখা- 
প্রশাখা সম্পকীয়িই হোক, এর মীমাংসার জন্য একটিমাত্র পথ রয়েছে, তা হচ্ছে 
এই যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
হাদীসকে মীমাংসাকারী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এ দু'টির মধ্যে যা রয়েছে 

তা'ই মেনে নিতে হবে । যেমন কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতের রয়েছে 8 


ঠা এ| 45৩৪ ০ ০ ৩5 ০৮10 
তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই 
নিকট । (সুরা শুরা, ৪২ ৪ ১০) অতএব কিতাব ও সুন্নাহ যা নির্দেশ দিবে এবং যে 
মাসআলার উপর সঠিকতার সাক্ষ্য প্রদান করবে ওটাই সত্য এবং অন্য সবই 
মিথ্যা। কুরআন কারীমে ঘোষণা হচ্ছে ঃ সত্যের পরে যা রয়েছে তা শুধু 
পথত্রষ্টতাই বটে ৷’ এ জন্যই এখানেও এ নির্দেশের সাথেই ইরশাদ হচ্ছে ঃ “যদি 
তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক ৷’ অর্থাৎ যদি 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৯৫ পারা ৫ 
তোমরা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে যে জিজ্ঞাস্য বিষয়ে তোমাদের 
জ্ঞান নেই এবং যাতে মতভেদ রয়েছে, যে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হয়, 
আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারা 
এসবের মীমাংসা কর, এ দু'টির মধ্যে যা রয়েছে তাই মেনে নাও ।” অতএব 
সাব্যস্ত হল যে, মতভেদী জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য যারা কিতাব ও 
সুন্নাহর দিকে ফিরে আসেনা তারা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস রাখেনা । 
১৬৫ ০ => ১ বিবাদসমূহে ও মতভেদের ব্যাপারে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং এটাই হচ্ছে 
কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি। এটাই হচ্ছে উত্তম প্রতিদান লাভের কাজ। 


৬০। তুমি কি তাদের প্রতি. _...% 1 ৮৫ ১ 
লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে | | 
যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা| ০)১ 
অবতীর্ণ হয়েছিল তথপ্রতি) " রা 
তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা ৩5 ৮৪ ০191 ৮ ৬০]! 
নিজেদের মুকাদ্দমা তাগুতের এ 
নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও | 1| 12443 ০1 054) এ 
তাদেরকে আদেশ করা এ] 9৮৭০. ৩৪ 

a 442৮৮ fans foi, fg 
5৬৪ 1955 ০117০1৩৪9০১] 
পথভ্রষ্ট করতে চায়। 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


৩৯৬ পারা ৫ 


এবং রাসূলের দিকে এসো 


Et 24 ৫4 ০১০ KE 
55 ০৯৭1 এ 6৮1 


তখন তুমি মুনাফিকদেরকে 

দেখবে, তারা তোমা হতে মুখ পা রা ৫4০ রা এ ১০47 

ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। 175৮ ০১০৪ ০৪৯৯ 
1354০ 

৬২। অনন্তর তখন কিরূপ | 241 10 ০১০৫ ৭+ 

হবে, যখন তাদের হস্তসমূহ যা| ৫০! !3) ০৮৯১ * 

পূর্বে প্রেরণ করেছে, তজ্জন্য | «£ শনি হুক জানি 


তাদের উপর বিপদ উপনীত 
হয়? তখন তারা আল্লাহর 
শপথ করতে করতে তোমার 
কাছে এসে বলবে - কল্যাণ ও 
সম্প্রীতি ব্যতীত আমরা কিছুই 
কামনা করিনি । 


৬৩। তাদের অন্তরসমূহে যা 
আছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত 
আছেন। অতএব তুমি তাদের 
দিক হতে নির্লিপ্ত হও এবং 
তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান 
কর এবং তাদেরকে তাদের 
সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী কথা বল। 


উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ লোকদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন 
যারা মুখে স্বীকার করে যে, আল্লাহ তাআলার নাধিলকৃত পূর্বের সমস্ত কিতাবের 
উপর এবং এ কুরআনুল হাকীমের উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কিন্তু যখন 


৬১। আর যখন তাদেরকে ্ 
বলা হয় যে, আল্লাহ্‌ যা 0] 15065 24 ০5 1915-51 
অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে 3 ১ ০৯ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৯৭ পারা ৫ 


কোন বিবাদের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন তারা কুরআন 
মাজীদ ও হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করেনা, বরং অন্য দিকে যায়। এ আয়াতটি 
এ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল । 
একজন ছিল ইয়াহুদী এবং অপর জন ছিল আনসারী । ইয়াহুদী আনসারীকে 
বলছিল, চল আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে এর 
মীমাংসা করিয়ে নিব। আনসারী বলছিল, চল আমরা কাব ইব্‌ন আশরাফের 
(ইয়াহুদী পন্ডিত) নিকট যাই। এও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটি এ মুনাফিকদের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা বাইরে ইসলাম প্রকাশ করত বটে, কিন্তু অন্তরে অজ্ঞতা 
যুগের আহকামের দিকে আকৃষ্ট হতে চাচ্ছিল। এ ছাড়া আরও উক্তি রয়েছে। 
আয়াতটি স্বীয় আদেশ ও শব্দসমূহ হিসাবে সাধারণ । এ সমুদয় ঘটনা এর অন্ত 
ভূক্ত। এ আয়াত প্রত্যেক এ ব্যক্তির দুর্নাম ও নিন্দা করছে যে কুরআন ও 
সুন্নাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কোন বাতিলের দিকে স্বীয় ফাইসালা রজ্জু করে । এখানে 
এটাই হচ্ছে ‘তাগুত’ এর ভাবার্থ। ১.০ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে 
75775 

U0; she CHT LS WH EH UU AST 4519 


এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ 
কর তখন তারা বলে £ বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ- 
পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৭০) মুমিনদের এ উত্তর হতে 
নিসা 
০742০ ৯6 পা 95319 এনা ০ ০৪ US) 
21 es cf 2 
2117 61952 
মুমিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেয়ার জন্য 


আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে £ আমরা 
শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম । (সুরা নূর. ২৪ ৪ ৫১) 


মুনাফিকদের নিন্দা জানানো 
এরপর মুনাফিকদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে ৪ 4 2৮০৪ ৮85০1191০4৬ 
9 65৮1 ৯1 93051 alt ০১৪০৭ BE © ৬ CA 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৯৮ পারা ৫ 


(অনভ্তর তখন কিরূপ হবে, যখন তাদের হস্তসমূহ যা পুর্বে প্রেরণ করেছে, তজ্জন্য 
তাদের উপর বিপদ উপনীত হয়? তখন তারা আল্লাহর শপথ করতে করতে 
তোমার কাছে এসে বলবে - কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা 
করিনি) অর্থাৎ হে নাবী! যখন তারা তাদের পাপের কারণে বিপদে পড়ে এবং 
তোমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন তারা দৌড়ে তোমার নিকট আগমন 
করে এবং ওযর পেশ করে শপথ করে করে বলে $ ‘আমরা কল্যাণ ও সম্মিলন 
ব্যতীত কিছুই কামনা করিনি এবং আপনাকে ছেড়ে আমাদের মুকাদ্দামা অন্যের 
নিকট নিয়ে যাওয়ার আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের মন যোগানো ও 
তাদের সাথে বাহ্যিক মিল রাখা । তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক আস্থা মোটেই 
নেই ৷’ যেমন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে বলেন ৪ 


fritter A fn, REE AE 1 
0 ৬৬ 0552৫ Hp ২০৮০৯ ০০৮ ১ ও ০৮ ৬ 
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যাব রা রানি 
দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে ৪ 
আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব 
আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পুর্ণ বিজয় দান করবেন 
অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অতঃপর 
তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লঙ্জিত হবে। (সুরা 
মায়িদাহ, ৫ ৪ ৫২) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আবু বারযা আসলামী ছিল একজন যাদুকর ৷ 
ইয়াহুদীরা তাদের মুকাদ্দামার মীমাংসা তার দ্বারা করিয়ে নিত। মুসলিমদের কিছু 
লোক তার কাছে মাসআলার জন্য গেলে এর পরিপ্রেক্ষিতে ০4০ এ| 5 শা 
EUS ৩০০৩)৭ ০3 এএ! ০) 15 চর 9 হতে ৪১৮ ০০] 
পৰ্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (তোবারানী ১১/৩৭৩) এরপর বলা হচ্ছে ৪ 

১৮9৬ ৪৪ ৮ 201 ৮ (441 ৬০: এ প্রকারের লোকের অর্থাৎ 
মুনাফিকদের অন্তরে কি রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন। তার 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৩৯৯ পারা ৫ 


নিকট ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোন জিনিসও গুপ্ত নয়। তিনি তাদের ভিতরের ও 
বাইরের সব খবরই রাখেন । সুতরাং হে নাবী! তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত থাক 
এবং তাদেরকে তাদের অন্তরের খারাপ উদ্দেশের কারণে শাসন-গর্জন করনা । 
তারা যেন কপটতা দ্বারা অন্যদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি না করে তজ্জন্য তাদেরকে 
সদুপদেশ দিতে থাক এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কথা বল ও তাদের 
জন্য প্রার্থনাও কর। 


৬৪ । আমি এতদ্যতীত কোনই | এ । « টিতে 
রাসূল প্রেরণ করিনি যে | ০৮2 2 021 ৮৩ 2৫ 
আল্লাহর আদেশে তার , 4৫6, ৮৫4 2 cif 2 
আনুগত্য স্বীকার করবে, এবং ৫১15 401 ১:১১ the 
যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর | 4০ _, ॥০4% 7.6. 
অত্যাচার করার পর তোমার 455 ১৫৮০ 194৮ ১] 


নিকট আগমন করত, অতঃপর | , ॥4 ০2২০4, তব] «৫৮০4 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা খ্রার্থনা 4] ০৪৯০1 4 12১৪৯০৬ 
করত আর রাসুলও তাদের ৮ €০৮ ৭4০5 4 4 

জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা [02195 481 15-45) ০৯9) 


চাইত তাহলে নিশ্চয়ই তারা টি 
আল্লাহকে তাওবাহ কবুলকারী, >) 
করুণাময় দেখতে পেত । 


৬৫। অতএব তোমার রবের PEC 
শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস: $$ 54339 ১৬.৭৪ 
স্থাপনকারী হতে পারবেনা, যে (০ ₹ (৮ , 5 4০৮৪ ০ 
বিরোধের বিচারক না করে, রানির 
করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে 
গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তপষ্ট (2258 [6৮ 6-5. = ০৯% 
চিত্তে কবুল না করে। হি বি 


সূরা ৪ ৪ নিসা 8০০ পারা ৫ 


রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অপরিহার্যতা 

আল্লাহ বলেন £ 5 ES 185৫ খু tie (আমি এতদ্্যতীত 
কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর আদেশে তাদের আনুগত্য স্বীকার 
করবে) ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক যুগের রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করা তার 
উম্মাতের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফার্য হয়ে থাকে। রিসালাতের 
পদমর্যাদা এই যে, তার সমস্ত আদেশকে আল্লাহ তাঁআলার আদেশ মনে করা 
হবে । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন £ ৪ Al ৩১৬ এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, এর ক্ষমতা 
আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে এবং তা তার শক্তি ও ইচ্ছার উপরই নির্ভর 
করে। (তাবারী ৮/৫১৬) অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছা ছাড়া কেহ তার 


45১৬ ‘যখন তুমি তার হুকুমে তাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলে। (সূরা আলে 


ইমরান, ৩ ৪ ১৫২) এখানেও ১১। শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে তীর ক্ষমতা ও ইচ্ছা । 
অতঃপর আল্লাহ তা“আলা অবাধ্য ও পাপীদের প্রতি ইরশাদ করছেন যে, তারা 
যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে আল্লাহ 
তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকটও যেন তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার 
আবেদন জানায়। তারা যখন এরূপ করবে তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা 
তাদের তাওবাহ কবুল করবেন এবং তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদেরকে 
ক্ষমা করে দিবেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

(৮5 09 &। 1948% তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবাহ 
কবুলকারী ও করুণাময় হিসাবে পেত। 
কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারেনা যতক্ষণ না সে বিচারের ভার 
রাসূলের (সাঃ) উপর অপর্ণ করে এবং তীর ফাইসালায় রাষী- 

খুশি থাকে 


এরপর আল্লাহ তা“আলা স্বীয় পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার শপথ করে বলছেন £ 
“কোন ব্যক্তিই ঈমানের সীমার মধ্যে আসতে পারেনা যে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪০১ পারা ৫ 


আল্লাহ তা'আলার শেষ নাবীকে ন্যায় বিচারক রূপে মেনে না নিবে এবং প্রত্যেক 
নির্দেশকে, প্রত্যেক মীমাংসাকে, প্রত্যেক সুন্নাতে, প্রত্যেক (সহীহ) হাদীসকে 
গ্রহণযোগ্য রূপে স্বীকার না করবে। আর অন্তর ও দেহকে একমাত্র এ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অনুগত না করবে’ মোট কথা, যে ব্যক্তি 
তার প্রকাশ্য, গোপনীয়, ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে সমস্ত নীতির মূল মনে করবে সে হচ্ছে 
মু'মিন। অতএব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তারা যেন তোমার মীমাংসাকে সন্তুষ্ট চিত্তে 
মেনে নেয় এবং স্বীয় অন্তরে যেন কোন প্রকারের সংকীর্ণতা পোষণ না করে। 
তারা যেন সমস্ত হাদীসকেই স্বীকার করে নেয়। তারা যেন হাদীসসমূহকে স্বীকার 
করা হতে বিরত না থাকে, না এগুলিকে সরিয়ে দেয়ার উপায় অনুসন্ধান করে, না 
ওর মত অন্য কোন জিনিসকে মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে, আর না এগুলি খণ্ডন 
করে এবং না এগুলি মেনে নেয়ার ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়।' যেমন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন ঃ “যার অধিকারে 
আমার প্রাণ তার শপথ! তোমাদের মধ্যে কেহ মুমিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত না 
সে স্বীয় প্রবৃত্তিকে এ বিষয়ের অনুগত করে যা আমি আনয়ন করেছি ৷” 

সহীহ বুখারীতে উরওয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, নালা 
দিয়ে বাগানে পানি নেয়ার ব্যাপারে একটি লোকের সঙ্গে যুবাইরের (রাঃ) বিবাদ 
হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ৪ “হে যুবাইর! তোমার 
বাগানে পানি নেয়ার পর তুমি আনসারীর বাগানে পানি যেতে দাও ।” তার এ কথা 
শুনে আনসারী বলে, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে 
আপনার ফুপাতো ভাই তো!’ এটা শুনে রাসুলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মুখমন্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হয় এবং তিনি বলেন £ “হে যুবাইর (রাঃ)! 
তুমি তোমার বাগানে পানি দেয়ার পর তা বন্ধ রেখ যে পর্যন্ত না সে পানি 
বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর পানি তোমার প্রতিবেশীর দিকে 
ছেড়ে দাও ৷’ প্রথমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন পন্থা বের 
করেন যাতে যুবাইরের (রাঃ) কষ্ট না হয় এবং আনসারীরও প্রশস্ততা বেড়ে যায়। 
কিন্ত আনসারী যখন সেটা তার পক্ষে উত্তম মনে করলনা, তখন তিনি যুবাইরকে 
(রাঃ) তার পূর্ণ হক প্রদান করলেন । যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি ধারণা করি যে, 
ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়৷ (ফাতহুল বারী ৮/১০৩) 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪০২ পারা ৫ 


মুসনাদ আহমাদের একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, এ আনসারী বদরী 
সাহাবী ছিলেন। অন্য বর্ণনা হিসাবে উভয়ের মধ্যে বিবাদ ছিল এই যে, পানির 
নালা হতে প্রথমেই ছিল যুবাইরের (রাঃ) বাগান এবং তারপরে এ আনসারীর 
বাগান। আনসারী যুবাইরকে (রাঃ) বলতেন, “পানি বন্ধ করবেননা । পানি আপনা 
আপনি এক সাথে দু’ বাগানেই আসবে !' 
দুহাইন (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, দামরাহ (রহঃ) বলেছেন £ দু'ব্যক্তি তাদের 
বিবাদের মীমাংসার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে 
উপস্থিত হয়। তিনি একটা মীমাংসা করে দেন। যে ব্যক্তির প্রতিকুলে বিচারের 
মীমাংসা চলে যায় সে বলল ঃ আমি ইহা মানিনা। তখন অপর ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল 
৪ তাহলে তুমি কি চাও? সে বলল ৪ চল, আমরা আবু বাকরের (রাঃ) কাছে যাই। 
আবু বাকরের (রাঃ) কাছে যাওয়ার পর যে ব্যক্তির পক্ষে ফাইসালা দেয়া হয়েছিল 
সে বলল ৪ আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমাদের 
বিরোধ মীমাংসার জন্য গিয়েছিলাম এবং তিনি যে ফাইসালা দিয়েছেন তা আমার 
পক্ষে যায়। তখন আবু বাকর (রাঃ) বললেন ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যে ফাইসালা দিয়েছেন আমার তরফ থেকেও এ একই ফাইসালা। 

যে ব্যক্তি মীমাংসায় হেরে যায় সে বলল £ চল, আমরা উমার ইব্‌ন খাত্তাবের 
(রাঃ) কাছে যাই। তারা এখানে এলে যার অনুকূলে ফাইসালা হয়েছিল সে সমস্ত 
ঘটনা উমারের (রাঃ) নিকট বর্ণনা করে। উমার (রাঃ) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস 
করেন, “এটা সত্য কি?’ সে স্বীকার করে নেয়। উমার (রাঃ) তখন তাদেরকে 
বলেন, “এখানে তোমরা থাম, আমি এসে ফাইসালা করছি’ তিনি তরবারী নিয়ে 
এলেন এবং যে ব্যক্তি বলেছিল, “আমাদেরকে উমারের (রাঃ) নিকট পাঠিয়ে দিন” 


তিনি তাকে হত্যা করেন। এর প্রেক্ষিতেই ৩:৮% 3 733 ১৬ এ আয়াতটি 
নাযিল হয়। (দুররুল মানসুর ২/৩২২) 

৬৬। আর আমি যদি তাদের টি 
উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, এ ০ ০৫ 8 001 শুভ 
তোমরা নিজেদেরকে হত্যা চা এ ৮৪ 


কর অথবা স্বীয় প্রাচীর ৮৮৮22 ter 
কর অন্ত রুপৃহ এছবে। ০৫1১৯১৮197৮ ভি 
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সুরা ৪ ৪ নিসা ৪০৪ পারা ৫ 


জ্ঞানই যথেষ্ট। রর FT 123 


যা আদেশ করা হয় তা অধিকাংশ লোকই অমান্য করে 

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, অধিকাংশ লোক এরূপ যে, তাদেরকে যদি 
এ নিষিদ্ধ কাজগুলো করারও নির্দেশ দেয়া হত যা তারা এ সময়ে করতে রয়েছে 
তাহলে তারা এ কাজগুলোও করতনা। কেননা তাদের হীন প্রকৃতিকে আল্লাহ 
তা'আলার বিরুদ্ধাচরণের উপরই গঠন করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা 
এখানে তার এ জ্ঞানের সংবাদ দিচ্ছেন যা হয়নি। কিন্তু যদি হত তাহলে কিরূপ 
হত? আবু ইসহাক সাবীঈ (রহঃ) বলেন যে, যখন 0৮42০ 0 307 
£০ 118 এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন একজন মনীষী বলেছিলেন ৪ 
“যদি আল্লাহ তা“আলা আমাদেরকে এ নির্দেশ দিতেন তাহলে অবশ্যই আমরা তা 
পালন করতাম । কিন্ত তিনি আমাদেরকে এটা হতে বাঁচিয়ে নিয়েছেন বলে আমরা 
তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি" যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এ কথা শোনেন তখন তিনি বলেন 8 ‘নিশ্চয়ই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন 
লোকও রয়েছে যাদের অন্তরে ঈমান এতই মযবুত যে, তা পর্বত অপেক্ষাও বেশি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে৷’ (ইব্ন আবী হাতিম) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


২৩ 1৫ তর্ক পপি 55066০০2461 LEE Bite DUAL SAGE 
১1) এ ৮০০৪ ৫ |) SS 4 Us 5195 ৫ 9) 
12০ 1190 ৩০৮১৩ 
এবং যদ্দিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে 


নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্যও । 
এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সরিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান 


করতাম । (৮:2০ ৬1০০ ৮4549 এটাই হত তাদের জন্য কল্যাণকর ও 


অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময় আমি তাদেরকে জান্নাত দান করতাম এবং 
দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম পথ প্রদর্শন করতাম |? 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪০৫ পারা ৫ 


যে আল্লাহ ও তীর রাসূলকে মান্য করে 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ৫৫ ৬19৬ ০,017 40 eb! 
০০১3 IGEN 28১3 Gendt 2 ৮৪ এ] তি ডিএ 
8) ৩31 ১৮ যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশের উপর আমল করে এবং 
নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকে তাকে আল্লাহ তা'আলা সম্মানের ঘরে নিয়ে যাবেন 
এবং নাবীগণের বন্ধুরূপে পরিগণিত করবেন। তারপর সত্য সাধকদের বন্ধু 
করবেন। অতঃপর সমস্ত মুমিনের সঙ্গী করবেন যাদের ভিতর ও বাহির 
সুসজ্জিত । একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, এরা কতই না পবিত্র ও উত্তম বন্ধু! 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, “আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি £ প্রত্যেক নাবীকে (আঃ) তার 
রোগাক্রান্ত অবস্থায় দুনিয়ায় অবস্থানের এবং আখিরাতের দিকে গমনের মধ্যে 
অধিকার দেয়া হয়।” যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
রোগাক্রান্ত হন, যে রোগ হতে তিনি আর সেরে উঠতে পারেননি তখন তার 


তে 


কণ্ঠস্বর বসে যায়। সে সময় আমি তাকে বলতে শুনি, 241 9541 ৬ 


০০9 94850398419 | ৩৪ ৮৫2৩ তাদের সঙ্গে ধাদের 
উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন, যারা নাবী, সত্য সাধক, শহীদ ও 
সৎকর্মশীল। আমি তখন জানতে পারি যে, তাকে অধিকার দেয়া হয়েছে। 
(ফাতহুল বারী ৮/১০৩, মুসলিম ৪/১৮৯৩) 

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মৃত্যুর 
পূর্বে বলেছিলেন ঃ ৯0। 38০5 ৬৪০ ৬৯) গর ০৮ ৮৫। হে 
আল্লাহ! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও, আমার উপর রহম কর এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ 
বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (মুসলিম ৪/১৮৯৪) অতঃপর তিনি এ নশ্বর জগত 
হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। এ কথা তিনি তিনবার পবিত্র মুখে উচ্চারণ 
করেন। পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত তার উক্তির ভাবার্থ এটাই । 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪০৬ পারা ৫ 


এ পবিত্র আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ 

তাফসীর ইব্‌ন জারীরে রয়েছে, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন 
করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখে 
চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! এখানে তো সকাল সন্ধ্যায় আমরা আপনার কাছে উঠা-বসা করছি 
এবং আপনার মুখমণ্ডলও দর্শন করছি। কিন্ত কিয়ামাতের দিন তো আপনি 
নাবীগণের সমাবেশে সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন । তখন তো আমরা আপনার 
নিকট পৌছতে পারবনা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর 


দিলেননা। সে সময় জিবরাঈল (আঃ) ০ ৬:9৬ ০5019 ll els ৩2০ 


(ক) ০ ৮ এ A 50 এ আয়াতটি আনয়ন করেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোক পাঠিয়ে উক্ত আনসারীকে সুসং 
প্রদান করেন। (তারাবী ৮/৫৩৪) এ হাদীসটি মুরসাল সনদেও মাসরুক (রহঃ), 
ইকরিমাহ (রহঃ), আমির আশ শা'বি (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন 
আনাস (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে সনদটি খুবই উত্তম । 

তাফসীর ইব্‌ন মিরদুওয়াই-এ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একটি লোক 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে, “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে আমার প্রাণ হতে, 
পরিবার পরিজন হতে এবং সন্তান অপেক্ষাও বেশি ভালবাসি । আমি বাড়ীতে 
থাকি বটে, কিন্ত আপনাকে স্মরণ করা মাত্র আপনার নিকট আগমন ছাড়া আমি 
আর ধৈর্য ধারণ করতে পারিনা । অতঃপর এসে আপনাকে দর্শন করি । কিন্ত যখন 
আমি আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি এবং নিশ্চিতরূপে জানতে পারি 
যে, আপনি নাবীগণের সঙ্গে সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবেন, তখন আমার ভয় 
হয় যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ লাভ করলেও আপনাকে হয়তো দেখতে পাবনা ৷’ 
তখন এ আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উত্তর দানে বিরত থাকেন। এরপর উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। হাকিম আবু 
আবদুল্লাহ মাকদিসী (রহঃ) তার িফাতুল জারাহ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, এর 
বর্ণনাক্রমে আমি কোন ভুল দেখতে পাচ্ছিনা । (তাবারানী সাগীর ৩৩০৮) এ 
বর্ণনাটির আরও ধারা রয়েছে। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪০৭ পারা ৫ 


সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাবিআ” ইব্‌ন কা'ব আসলামী (রাঃ) বলেন, ‘আমি 
রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থান করতাম এবং 
তাকে পানি ইত্যাদি এনে দিতাম । একদা তিনি আমাকে বলেন ৪ “কিছু যাঞ্চা 
কর" । আমি বললাম $ জান্নাতে আপনার বন্ধুত্ব যাঞ্চা করছি। তিনি বললেন ঃ 
“এটা ছাড়া অন্য কিছু? আমি বললাম 3 শুধু এই একটিই প্রার্থনা। তখন তিনি 
বললেন £ “তাহলে অধিক সাজদাহর মাধ্যমে তুমি তোমার জীবনের উপর 
আমাকে সাহায্য কর ৷’ (মুসলিম ৪৮৯) 

মুসনাদ আহমাদে আমর ইব্ন মুররাহ আল-জাহনী (রাঃ) হতে বর্ণিত, 
একটি লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লান্পাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন, 
‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা*বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি 
যে, আপনি আল্লাহর রাসূল । আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, স্বীয় 
সম্পদের যাকাত প্রদান করি এবং রামাযানের সিয়াম পালন করি।' তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করে 
বলেন ৪ “যে ব্যক্তি এর উপরই মৃত্যুবরণ করবে সে কিয়ামাতের দিন এভাবে 
নাবীগণের সঙ্গে, সত্য সাধকদের সঙ্গে এবং শহীদদের সঙ্গে অবস্থান করবে । 
কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেন পিতা-মাতার অবাধ্য না হয়।' (জা’মি অল মাসানিদ 
ওয়াস সুন্নাহ ১০/৭৭) 

সহীহ ও মুসনাদ হাদীস গ্ৰন্থসমূহে সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট দল হতে 
ক্রম পরম্পরায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি দল এমন এক গোত্রের সাথে ভালবাসা 
রাখে যার যোগ্যতার তুলনায় তাদের কোন তুলনাই হতে পারেনা। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “মানুষ তাদের সঙ্গেই থাকবে 
যাদেরকে সে ভালবাসত ।' (বুখারী ৬১৬৮, মুসলিম ২৬৪০) 

আনাস (রাঃ) বলেন, “মুসলিমরা এ হাদীস শুনে যত খুশি হয়েছিল তত খুশি 
অন্য কোন জিনিসে হয়নি। অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন £ আল্লাহর 
শপথ! আমার ভালবাসা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু 
বাকর (রাঃ) এবং উমারের (রাঃ) সঙ্গে রয়েছে। তাই আমি আশা রাখি যে, 
আল্লাহ তাআলা আমাকে তাদের সঙ্গেই উঠাবেন, যদিও আমার আমল তাদের 
মত নয় ৷’ (ফাতহুল বারী ৭/৫১) আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
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all ১. ১০81 ৩৫১ এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ । কারণ আল্লাহর দয়ার ফলেই 


তারা জান্নাতের সৌভাগ্যশালী হয়েছেন, তাদের আমলের প্রতিদান হিসাবে তারা 
ইহা কখনও লাভ করতে সক্ষম হতেননা । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


(৫ 4৫ ৬৪৮৫ এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই অনুগ্রহ ও দান এবং 
তার বিশেষ করুণা, যার কারণে তার বান্দা এত মর্যাদা লাভ করেছে, এটা সে তার 


কাজের ফলে লাভ করেনি । আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল জানেন । অর্থাৎ হিদায়াত ও 
তাওফীক লাভের হকদার যে কে তা তার খুব ভালরূপেই জানা আছে। 


! পা 
০2 হায়ার ভোলা 71575 


নাও, অতঃপর পৃথকভাবে £ ARS BAL hs 
সম্মিলিতভাবে অভিযান কর । Yin Cadets tS 
(০৮ 158১1 


৭২। আর তোমাদের মধ্যে | ৫2৮০ 7 ০৬ পর, 

এরূপ লোকও রয়েছে যে ১০ ৩০ 2৯৬ ০1 NY 
শৈথিল্য করে; অনন্তর যদি | = 
তোমাদের উপর বিপদ | 4 ০) 
নিপতিত হয় তাহলে বলে 8৪ | ০ 4742 
আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বে 
ছিল যে, আমি তখন তাদের টার 
সাথে উপস্থিত ছিলামনা। lass 
৭৩। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর | ০০ ১ ০৪,০ 
সন্নিধান হতে তোমাদের উপর | 92 ০১ (৯৩৮৮1 ০%$ ০4 


অনুগ্রহ, সম্পদ অবতীর্ণ হয় 
তাহলে এরূপভাবে বলে যেন 
তোমাদের ও তাদের মধ্যে 
কোনই সম্বন্ধ ছিলনা - হায়! 


BS do SAS পা 


রা HG রা চা 2 চিতা 


20528552144 2 
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যদি আমিও তাদের সঙ্গী 1৮, 
হতাম তাহলে মহান ফলপ্রদ; "ক? 
সুফল লাভ করতাম! 
৭৪। অতএব যারা দুনিয়ার | বব পু 
বিনিময়ে আখিরাত ক্রয় করে :%$ Js 05598 Nt 
তারা যেন আল্লাহর পথে বব _ 4২০, 
সংগ্রাম করে; এবং যে 5 >| 9 nl 
আল্লাহর পথে যুদ্ধ৷ করে, দিতি {2 ডা পি নি এ 
অতঃপর নিহত অথবা বিজয়ী 3055542৮৮৯5 
হয়, তাহলে আমি তাকে মহান | 1: ০% ০৮4৫ ৰ 

প্রতিদান প্রদান করব। ৬4৯ 21 02০৮ 


৮৮ রা ৮2 2% পা তত টে 
Laks 1) 4০28 ৮১১০৬ 


আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সর্বদা 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে । সদা যেন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকে যাতে শক্ররা 
অতি সহজে তাদের উপর জয়যুক্ত না হয়। তারা সব সময় যেন প্রয়োজনীয় অস্ত্র 
প্রস্তুত রাখে, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং শক্তি দৃঢ় করে। নির্দেশ 
মাত্রই যেন তারা বীর বেশে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যায়। ছোট ছোট সৈন্যদলে 
বিভক্ত হয়েই হোক অথবা সবাই সম্মিলিতভাবেই হোক সুযোগ পাওয়া মাত্র তারা 
যেন যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। 

ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে ০; 1,46 এর অর্থ হচ্ছে তোমরা 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বহির্গত হও ।” আর ০ 13819 এর অর্থ হচ্ছে “তোমরা 
সম্মিলিতভাবে বেড়িয়ে পড়।” (তাবারী ৮/৫৩৭) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ্‌ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), “আতা আল খুরাসানী 
(রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং খুসাইফ আল জাযারীও (রহঃ) এ 
কথাই বলেছেন। (তাবারী ৮/৫৩৮) 
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জিহাদ থেকে বিমুখ থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ 

মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও কয়েকজন মনীষী বলেন যে, ৬৭ ৮৪৬ ১17 
৫০ এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/৫৩৮) 
মুনাফিকদের স্বভাব এই যে, তারা নিজেরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা হতে বিরত 
থাকে এবং অপরকেও জিহাদে না যেতে উৎসাহিত করে। মুনাফিক আবদুল্লাহ 
ইবৃন উবাই ইব্‌ন সালুল, আল্লাহ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, নিজে জিহাদে 
অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত এবং অন্যদেরকেও অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ 
করত, যেমনটি ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। 

কিন্তু এ নির্বোধেরা বুঝেনা যে, এ মুজাহিদেরা জিহাদে অংশ গ্রহণের ফলে যে 
সাওয়াব লাভ করেছেন তা হতে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়েছে। যদি তারাও 
জিহাদে অংশ নিত তাহলে মুসলিমদের মত তারাও গাযী হওয়ার মর্যাদা এবং 
ধৈর্য ধারণের সাওয়াব লাভ করত অথবা শহীদ হওয়ার গৌরব লাভ করত। 
পক্ষান্তরে যদি মুসলিম মুজাহিদগণ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 
শত্রুদের উপর জয়ী হয় এবং শক্ররা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়, আর এর ফলে 
তাহলে এ মুনাফিকরা চরম দুঃখিত হয় এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এত হা-হুতাশ 
করে ও এমন এমন কথা মুখ দিয়ে বের করে যেন মুসলিমদের সঙ্গে তাদের কোন 
সম্বন্ধই ছিলনা । তাদের ধর্মই যেন অন্য । তারা তখন বলে, “হায়! আমরাও যদি 
তাদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে আমরাও গানীমাতের সম্পদ পেতাম এবং তাদের 
মত আমরাও দাস-দাসী ও ধন-সম্পদের অধিকারী হতাম ।” 


জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে 

5230 GAN Gull ১55 Call alll ০ ৬ 65 বলা হয়েছে, 
দুনিয়া লাভই কাফির মুনাফিকদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য । সুতরাং যারা 
ঘোষণা করা উচিত। তারা কুফরী ও অবিশ্বাসের কারণে দুনিয়ার সামান্য লাভের 
বিনিময়ে আখিরাতকে ধ্বংস করেছে। তাই মুনাফিকদের বলা হচ্ছে, হে 
মুনাফিকের দল! তোমরা জেনে রেখ যে, যারা আল্লাহ তাআলার পথের মুজাহিদ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪১১ পারা ৫ 


তারা কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেনা । তাদের উভয় অবস্থায় পুরস্কার রয়েছে। 


নিহত হলেও তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান এবং 


বিজয়ী বেশে ফিরে এলেও রয়েছে গানীমাতের মালের বিরাট অংশ । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে ঃ “আল্লাহর পথের মুজাহিদের যামিন 
হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ। হয় তিনি তাকে মৃত্যু দান করে জান্নাতে পৌছে দিবেন, 
আর না হয় যেখান হতে সে বের হয়েছে সেখানেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদসহ নিরাপদে 
ফিরিয়ে আনবেন ।” (ফাতহুল বারী ৬/২৫৩, মুসলিম ৩/১৪৯৬) 

৭৫। তোমাদের কি হয়েছে: ২ ? 125 ২৮৮15 
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নির্যাতিতদের সাহায্যার্থে জিহাদ করতে হবে 

আল্লাহ তা“আলা মু'মিনদেরকে তার পথে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন । তিনি 
তাদেরকে বলছেন, “গুটি কয়েক দুর্বল ও অসহায় লোক মাক্কায় রয়ে গেছে যাদের 
মধ্যে নারী ও শিশুরাও রয়েছে। মাক্কায় অবস্থান তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে 
উঠেছে। তাদের উপর কাফিরেরা নানা প্রকার উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং 
তোমরা তাদেরকে মুক্ত করে আন। তারা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা 
জানাচ্ছে, “হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনি এ অত্যাচারীদের গ্রাম হতে অর্থাৎ 
ঞ/চচ OE 

লাতিন! 
শক্তিশালী কত জনপদ ছিল। (সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ১৩) এ দুর্বল লোকেরা 
মাক্কার কাফিরদের অত্যাচারের অভিযোগ পেশ করছে এবং সাথে সাথে স্বীয় 
প্রার্থনায় বলছে, “হে আমাদের প্রভু! আপনার পক্ষ হতে আপনি আমাদের জন্য 
পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নির্বাচন করুন ৷’ 

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 
“আমি এবং আমার আম্মাও এ দুর্বলদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম ৷’ (ফাতহুল বারী ৮/১০৩) 
এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

০০ ৩৩ EE এ 91 ox) ৮৪9 108 মুমিনগণ আল্লাহ 


তা'আলার আদেশ পালন ও তীর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যুদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে 
কাফিরেরা শাইতানের আনুগত্যের উদ্দেশে যুদ্ধ করে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত, 
তারা যেন আল্লাহ তা'আলার শত্রু ও শাইতানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করে 
এবং বিশ্বাস রাখে যে, শাইতানের কলাকৌশল সম্পূর্ণরূপে বৃথায় পর্যবসিত হবে। 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


৭৭। তুমি কি তাদের প্রতি 
লক্ষ্য করনি যাদেরকে বলা 


হয়েছিল যে, তোমাদের হস্ত - 


সমূহ সংযত রাখ এবং সালাত 
প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান 
কর। অনন্তর যখন তাদের 
হল তখন তাদের একদল 
আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে 
তদ্রুপ মানুষকে ভয় করতে 
লাগলো, বরং তদপেক্ষাও 
অধিক; এবং তারা বলল ঃ হে 
আমাদের রাব্ব! আপনি কেন 
আমাদের উপর যুদ্ধ ফার্য 
করলেন? কেন আমাদেকে 
দিলেননা? তুমি বল ঃ পার্থিব 
ফায়দা সীমিত এবং 
কল্যাণকর; এবং তোমরা 
অত্যাচারিত হবেনা । 
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৭৮। তোমরা যেখানেই থাক 
না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে 
পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা 
সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর; এবং 


যদি তাদের উপর কোন |» 
কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে (+ 


তারা বলে ঃ এটা আল্লাহর 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪১৪ পারা ৫ 


a 


[0 ” রর 442 
নিকট হতে এবং যদি তাদের এ ১০ সি 1১1১4: 


প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় 


তাহলে বলে যে, এটা তোমার 11 ৫ 45 47555121105 
নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল | 2% 4 ৫45 91 
৪ সমস্তই আল্লাহর নিকট হতে ু 
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কথা বুঝতে চেষ্টা করেনা! ৮ 
১৫৯০ 05622 5583 Y 
৭৯। তোমার নিকট যে।,.০৮ 2216 বর্গ 


আল্লাহর সন্নিধান হতে এবং | _ 4 পর ছা ্ 
তোমার উপর যে অকল্যাণ | 22৮ 09 ০৩৮৮ ৮3 A ৫৯১ 
নিপতিত হয় তা তোমার নিজ ] 1 1757 ভু কর্ণ £ 
হতে হয়ে থাকে, এবং আমি [৮৮4 ০12 ৬ ৩৯১ 


তোমাকে মানবমন্ডলীর জন্য #2 He AH 2 
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এবং আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট । 


কেহ কেহ চাচ্ছিল যে, জিহাদ করার 
নির্দেশ বিলম্বে দেয়া হোক 

ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলিমরা মাক্কায় 
অবস্থান করছিল তখন তারা ছিল দুর্বল। তারা মর্যাদাসম্পন্ন শহরে বাস করছিল । 
সেখানে কাফিরদেরই প্রাধান্য বজায় ছিল। মুসলিমরা তাদেরই শহরে ছিল। 
কাফিরেরা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল এবং যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল তাদের অধিক । এ 
কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেননি। বরং 
তাদেরকে আরও আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেসব হুকুম আহকাম অবতীর্ণ 
করেছেন এগুলির উপর যেন তারা আমল করে। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪১৫ পারা ৫ 


আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য এটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন যে, তারা যেন 
এখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে বরং ধৈর্যের দ্বারাই যেন কাজ 
করে। আর ওদিকে কাফিরেরা ভীষণ বীরত্বের সাথে মুসলিমদের উপর অত্যাচার 
ও উৎপীড়নের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। তারা ছোট-বড় প্রত্যেককেই কঠিন হতে 
কঠিনতম শাস্তি দিতে থাকে । কাজেই মুসলিমগণ অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে 
কালাতিপাত করছিলেন। 
যা হোক, তারা অতি আগ্রহের সাথে এ সময়ের অপেক্ষা করছিলেন যে, কখন 
তাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা শক্রদেরকে শাস্তি 
প্রদান করবেন। নানাবিধ কারণে এ সময় মুসলিমদের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়ার 
অনুমতি ছিলনা । যেমন বহু সংখ্যক শক্রদের তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল 
খুবই সামান্য । মাক্কা নগরী হল মুসলিমদের পবিব্রতম স্থান, তাই এ নগরীতে যুদ্ধ 
করার কোন আয়াত নাযিল হয়নি। মুসলিমরা যখন পরে মাদীনায় তাদের 
নিজদের শহর গড়ে তোলে এবং দিন দিন তাদের ক্ষমতা, শক্তি ও সমর্থন বৃদ্ধি 
পেতে থাকে তখন তাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপরেও 
মুসলিমদের জিহাদে অংশ গ্রহণের মনোবাসনা পূর্ণ করার লক্ষ্যে আল্লাহর তরফ 
থেকে আয়াত নাযিল হলে তাদের কেহ কেহ কাফিরদের সাথে সম্মুখ সমরে অংশ 
নেয়ার ব্যাপারে ভীষণ ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। 
তখন আল্লাহ তা“আলার পক্ষ হতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন 
তাদের প্রতিদ্বন্দীদের সাথে যুদ্ধ করে। জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই 
155 
বং স্ত্রীদের বিধবা হওয়া ও শিশুদের পিতৃহীন হওয়ার দৃশ্য তাদের চোখের 


ভাত ৬১! 1১ 0৬৫ ৪5 ৩ শে 
ভয় পেয়ে তারা বলে উঠে, ‘হে আমাদের রাবব! এখনই কেন আমাদের উপর যুদ্ধ 
বিধিবদ্ধ করলেন? আমাদেরকে আরও কিছুদিন অবসর দিতেন!’ এ বিষয়কেই 
SEE NIT CLE 
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মু'মিনরা বলে £ একটি সুরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম 


বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪১৬ পারা ৫ 


তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত 
তোমার দিকে তাকাচ্ছে। (সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ২০) এর সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই যে, 
মুমিনগণ বলে £ (যুদ্ধের) কোন সুরা অবতীর্ণ হয়না কেন? অতঃপর যখন কোন 
সুরা অবতীর্ণ করা হয় এবং তাতে জিহাদের বর্ণনা দেয়া হয় তখন রুগ্ন অন্ত 
রবিশিষ্ট লোকেরা চীৎকার করে উঠে এবং ভ্রু কুঞ্চিত করে তোমার দিকে তাকায় 
এবং এ ব্যক্তির মত চক্ষু বন্ধ করে নেয় যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অচৈতন্য হয়ে থাকে। 
তাদের জন্য আফসোস! 

মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কায় 
আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, “হে আল্লাহর নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কুফরী অবস্থায় আমরা সম্মানিত ছিলাম, আর 
আজ ইসলামের অবস্থায় আমাদের লাঞ্চিত মনে করা হচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ 

“আমার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ নির্দেশই রয়েছে যে, আমি 
যেন ক্ষমা করে দেই সাবধান কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করনা ।' 

অতঃপর মাদীনায় হিজরাতের পর এখানে যখন জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ 
হয়, তখন কিন্তু লোকেরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চায়। তখন এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৮/৫৪৯, নাসাঈ ৬/৩২৫, হাকিম ২/৩০৭) 

অতঃপর যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয় তখন দুর্বল ঈমানের লোকেরা 
মানুষকে এরূপ ভয় করতে শুরু করে যেমন আল্লাহ তা“আলাকে ভয় করা উচিত; 
বরং তার চেয়েও বেশি ভয় করতে থাকে এবং বলে, “হে আমাদের রাব্ব! আপনি 
আমাদের উপর জিহাদ কেন ফার্য করলেন? স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে 
দুনিয়ায় সুখ ভোগ করতে দিলেন না কেন?’ তখন তাদেরকে উত্তর দেয়া হয় ৪ 
অস্থায়ী এবং জান্নাতের তুলনায় খুবই নগণ্যও বটে। আর আখিরাত আল্লাহ 
ভীরুদের জন্য দুনিয়া হতে বহুগুণ উত্তম ও পবিত্র । 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। 
তাদেরকে উত্তরে বলা হয়, “আল্লাহভীরুদের পরিণাম সুচনা হতে বহুগুণে উত্তম । 
তোমাদেরকে তোমাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। তোমাদের একটি সৎ 
আমলও বিনষ্ট হবেনা । আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কারও উপর এক চুল 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪১৭ পারা ৫ 


পরিমাণও অত্যাচার হওয়া অসম্ভব। এ বাক্যে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ উৎপাদন 
করে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে 
জহাদের উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। 


মৃত্যুকে কেহ এড়াতে পারবেনা, সে পেয়ে বসবেই 
এরপর বলা হচ্ছে ঃ এ ০৮৮৪) 14৫ এ 


৪১০১ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই যদিও তোমরা 
সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর ।” কোন মধ্যস্থতা কেহকেও এটা হতে বাচাতে পারবেনা । 
যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 
26-52-82 
9৬ ৮৮০৮ ওঠ 
ভূপুষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর। (সুরা আর রাহমান, ৫৫ £ ২৬) আর 
এক আয়াতে আছে ৪ 


ls (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৮৫) অন্য 
TT 


HE NON MEME LST সুতরাং 


তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে? (সূরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ৩৪) 
এগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ জিহাদ করুক আর না*ই করুক, একমাত্র 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সত্তা ছাড়া সকলকেই একদিন না একদিন 
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। প্রত্যেকের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে 
এবং প্রত্যেকের মৃত্যুর স্থানও নির্দিষ্ট রয়েছে। 

খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রাঃ) স্বীয় মরণ শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেন ৪ 
‘আল্লাহর শপথ! আমি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছি। 
তোমরা এসে দেখ যে, আমার শরীরের এমন কোন অংশ নেই যেখানে বন্ম, বর্শা, 
তীর, তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্রের চিহ্ন দেখা যায়না । কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আমার 
ভাগ্যে মৃত্যু লিখা ছিলনা বলে আজ তোমরা দেখ যে, আমি গৃহ শয্যায় মৃত্যুবরণ 
করছি। সুতরাং কাপুরুষের দল আমার জীবন হতে যেন শিক্ষা গ্রহণ করে ।” 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪১৮ পারা ৫ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, মৃত্যুর থাবা হতে সুউচ্চ, সুদৃঢ় এবং সংরক্ষিত দুর্গ ও 
অস্্রালিকাও রক্ষা করতে পারবেনা । 


মুনাফিকরা নাবীর (সাঃ) আগমনে 
তাদের অশুভ পরিণতি টের পেয়েছিল 


aj 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ all ৪ ৩০০১৯ 115০ ৮৪4) 


যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ যদি তারা খাদ্যশস্য, ফল, 
সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি লাভ করে তাহলে তারা বলে, “এটা আল্লাহ তা'আলার 
নিকট হতে এসেছে ১১০ ৩৯ ০১২১ 19152 ০ (8০ ৩13 আর যদি 
তাদের উপর কোন অমঙ্গল নিপতিত হয় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, সম্পদ ও সন্তানের 
স্বল্পতা এবং ক্ষেত ও বাগানের ক্ষতি ইত্যাদি পৌছে যায় তখন তারা বলে, “হে 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা আপনার কারণেই হয়েছে।' অর্থাৎ 
এটা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ এবং মুসলিম হওয়ার 
কারণেই হয়েছে। ফিরাউনের অনুসারীরাও অমঙ্গলের বেলায় মুসা (আঃ) এবং 
তার অনুসারীদেরকে কু-লক্ষণ বলে অভিহিত করত । যেমন কুরআনুল হাকীমের 
এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ 


এরি ০:4৪ ০০০ 


4৬ 
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৮৪ পার্স 


১৪১০৩ ০ 15০৯০ 


যখন তাদের সুখ, শাতি ও কল্যাণ হত তখন তারা বলত £ এটা আমাদের 
প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ-দৈন্য ও বিপদাপদ হত তখন তারা ওটাকে মুসা ও 
তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত । (সুরা আ'রাফ, ৭ £ 
5 


AIL & 482৩ পা 


মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর U0 UO ETS রত 
২২ ৪ ১১) অতএব এখানেও এ মুনাফিকরা যারা বাহ্যিক মুসলিম, কিন্তু অন্তরে 
ইসলামকে ঘৃণা করে তাদের নিকট যখন কোন অমঙ্গল পৌছে তখন তারা ঝট 
করে বলে ফেলে যে, এ ক্ষতি ইসলাম গ্রহণের কারণেই হয়েছে। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪১৯ পারা ৫ 

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের এ অপবিত্র কথা ও জঘন্য 
বিশ্বাসের খণ্ডন করছেন যারা বলে ৪ ‘সবই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। তার 
ফাইসালা ও ভাগ্যলিখন প্রত্যেক ভাল-মন্দ, ফাসিক, ফাজির, মু'মিন এবং কাফির 
সবার উপরেই জারী রয়েছে। ভাল ও মন্দ সবই তার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে । 
তিনি তাদের সে উক্তি খণ্ডন করছেন যা তারা শুধুমাত্র সন্দেহ, অজ্ঞতা, নির্বদ্ধিতা 
এবং অত্যাচারের বশবর্তী হয়েই বলে থাকে । তিনি বলেন, তাদের কি হয়েছে যে, 
কোন কথা বুঝার যোগ্যতা তাদের মধ্য হতে লোপ পাচ্ছে? 

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 


সম্বোধন করে বলছেন, অতঃপর যে সম্বোধন সাধারণ (0919181) হয়ে গেছে? 
৬ ০৯৪ লুল ০০ এপ ৪ all ০ আপ ৩০ UL তোমাদের 
নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ, দয়া ও করুণা । 


আর তোমাদের উপর যে অমঙ্গল নিপতিত হয় তা তোমাদের স্বীয় কর্মেরই 
প্রতিফল । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 8 


8 oF EGR ELS 055 ৮4 ০০ ০০০০০ 

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং 
তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন । (সূরা শুরা, ৪২ ৪ ৩০) এর 
ভাবার্থ হচ্ছে, “তোমাদের পাপের কারণে’ অর্থাৎ কাজেরই প্রতিফল । অতঃপর 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

১১০) ০১৬ 44) হে নাবী! তোমার কাজ হচ্ছে শুধু শারীয়াতকে 
প্রচার করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কাজকে, তার আদেশ ও নিষেধকে 
মানুষের নিকট পৌছে দেয়া । আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট । তিনি তোমাকে 
রাসূল করে পাঠিয়েছেন । অনুরূপভাবে তারই সাক্ষ্য এ ব্যাপারেও যথেষ্ট যে, তুমি 
প্রচার কাজ চালিয়েছ। তোমার ও তাদের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে তিনি সব কিছুই 
দেখছেন। তারা তোমার সাথে যে অবাধ্যাচরণ ও অহংকার করছে তাও তিনি 
দেখতে রয়েছেন । 


৮০। যে কেহ রাসূলের 
অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে ৭ 041 a ০ 
আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে, UT obs ৩ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪২০ পারা ৫ 


২ লু 2 T= 
এবং যে ফিরে যায় আমি তার (7-7 14.7 ০5 পর্ণ 211 
জন্য তোমাকে রক্ষক রূপে । ০০১ এ bl 
প্রেরণ করিনি । € 2 ৪৮ Bs পা 


৮১। আর তারা বলে ৪ঃ আমরা 220 - ? 2০, AY 


এবং আল্লাহই কার্য সম্পাদনে এ রর 
যথেষ্ট । ১5445 
রাসূলকে (সাঃ) মান্য করার অর্থ হল 
আল্লাহকেই মান্য করা 


আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে, ‘আমার বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদের যে 
অনুগত প্রকারান্তরে সে আমারই অনুগত ৷ তার যে অবাধ্য সে আমারই অবাধ্য । 
কেননা আমার নাবী নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলেনা । আমার পক্ষ হতে তার 
উপর যে অহী করা হয় তাই সে বলে থাকে ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন $ “আমাকে যে মেনে চলে সে আল্লাহকে মানে এবং যে আমাকে 
অমান্য করে সে আল্লাহকে অমান্য করে। আর যে আমীরের অনুগত হয় সে 
আমারই অনুগত হয় এবং যে আমীরের অবাধ্য হয় সে আমারই অবাধ্য হয়’ । 
(আহমাদ ১/২৫২, ফাতহুল বারী ৬/১৩৫, মুসলিম ৩/১৪৬৬) 


অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ be vel ৪৩০ ০৪ এ ৮০9 
যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হে নাবী তার পাপ তোমার উপর নেই। তোমার কাজ তো 
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শুধুমাত্র পৌছে দেয়া । ভাগ্যবান ব্যক্তি মেনে নিবে এবং মুক্তি ও সাওয়াব লাভ 
করবে এবং তাদের ভাল কাজের সাওয়াব তুমিও লাভ করবে । কেননা তার 
পথপ্রদর্শক তো তুমিই এবং তার সৎ কাজের শিক্ষকও তুমিই । আর যে ব্যক্তি 
মানবেনা সে হতভাগা । সে নিজের ক্ষতি নিজেই করবে। একটি হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে ৪ যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে মান্য করবে সে হিদায়াত লাভ করবে, আর 
যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করবে সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে । 
(মুসলিম ২/৫৯৪) 


মুনাফিকদের বোকামীর ধরণ 

এরপর মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ৪ [9571১ 2৬ ১5589 
0১ sl 28 ৮2 ত ০৫ এ, ১ তারা বাহ্যিকভাবে তো আনুগত্য 
স্বীকার করছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করছে। কিন্তু যখনই দৃষ্টির অন্তরালে চলে 
যাচ্ছে, এখান হতে চলে গিয়ে নিজের জায়গায় পৌছে যায় তখন এমন হয় যে, 
তাদের রূপ যেন এরূপ ছিলইনা ৷ এখানে যা কিছু বলেছিল, রাতে গোপনে গোপনে 
তার সম্পূর্ণ বিপরীত পরামর্শ করতে থাকে । অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের এ 
গোপন ষড়যন্ত্র সবই জানেন। তার নির্ধারিত মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাদের এ 
কার্যাবলী এবং এসব কথা তার নির্দেশক্রমে তাদের আমলনামায় লিখে নিচ্ছেন । 

সুতরাং তাদেরকে ধমক দেয়া হচ্ছে যে, তাদের এ চাল-চলন কতই না 
জঘন্য । তোমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার নিকট তোমাদের এ সব কাজ 
গোপন নেই। তোমরা তোমাদের ভিতর ও বাহির যখন এক রাখতে পারছনা 
তখন তোমাদের ভিতর ও বাহিরের সমস্ত সংবাদ যিনি রাখেন, তিনি 
তোমাদেরকে তোমাদের এ নিকৃষ্ট কাজের জন্য কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন । অন্য 
আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের স্বভাব অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন । যেমন 
তিনি বলেন ৪ 


2০ 9৯,005 BL ০5 Csi 
তারা বলে £ আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা 
আনুগত্য স্বীকার করছি । (সূরা নূর, ২৪ ৪ ৪৭) 
অতঃপর আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 


দিচ্ছেন 8 441 ৩ 4599 ৯৪৩ ০১৯) তুমি তাদের প্রতি বিমুখ হওঃ ধৈর্য 
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ধারণ কর, তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের অবস্থা তাদের নাম উল্লেখ করে 
তাদেরকে বলনা । তুমি তাদের হতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় থাক। আল্লাহ তা'আলার 
উপর নির্ভর কর। যে ব্যক্তি তার উপর নির্ভর করে এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তিত 
হয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। 


৮২। তারা কেন কুরআন a টিটি A Wr পপ পর 
সম্বন্ধে গবেষনা করেনা? আর 91252)1 95:-০8 ১ AY 
যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য রা 


কারও নিকট হতে হত তাহলে | 44$ 


তারা ওতে বহু বৈপরীত্য 


৮ ৯৬৪ ০৮ OF 35 


৮ Lise € নে 
1১ (৫৮48 195 


দেখতে পেত। 

৮৩। আর যখন তাদের নিকট ০৪ ৮ সারি 131? IN 
কোন শাস্তি অথবা ভীতিজনক : ৮ -৮. (৯৮৯ ০১৪ 
বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা (৮. 1 » ৫ ১১:11 ৰণে 
ওটা রটনা করতে থাকে এবং | -49 1১৮1১ ০১১স্া ঠ ৩3: 
যদি তারা ওটা রাসূলের কিংবা 7 7. 1 4177 5 ৫০০4 
তাদের আদেশ দাতাদের প্রতি ২41 ০৯9 | ১৪১০ 9 


সমর্পন করত তাহলে তাদের 
মধ্যে সঠিক তথ্য পেয়ে যেত 
এবং যদি তোমাদের প্রতি 
আল্লাহর অনুগ্হ ও করুণা না 
হত তাহলে অল্প সংখ্যক 
ব্যতীত তোমরা শীইতানের 
অনুসরণ করতে। 


০. তর্টি এ ০৩ > 2 £ ff 
০৮ aad লে Bll 


একি 242 ৩5 gs ৰ এ 
* A 


ALD) রঃ 


পে ঙর্ছ 


৮ রি A = 
Sb | ০৮০৯৭। 


আল কুরআন সত্য 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কুরআন 
কারীমকে চিন্তা ও গবেষণা সহকারে পাঠ করে। উহা হতে যেন তারা বিমুখ না 
হয়, অবজ্ঞা না করে। ওর মযবৃত রচনা, নৈপুণ্য পূর্ণ নির্দেশাবলী এবং বাকচাতুর্য 
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সম্বন্ধে যেন চিন্তা করে। সাথে সাথে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, এ পবিত্র গ্রন্থটি 
মতভেদ ও মতানৈক্য হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। কেননা ইহা মহাবিজ্ঞানময় ও পরম 
প্রশংসিত আল্লাহরই বাণী । তিনি নিজে সত্য এবং তদ্রপ তার কালামও সম্পূর্ণ 
সত্য । যেমন অন্য আয়াতে ঘোষণা করছেন ঃ 
Woh Jef Sd 655৩ Sf 

তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেনা? তাদের 
অন্তর তালাবদ্ধ । (সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ২৪) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

15 ৬১০৯। 4 103 all ১৮ ০৪ ৯ UN ‘5 মুশরিক ও 
মুনাফিকদের ধারণা হিসাবে এ কুরআন যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে 
নাধিলকৃত না হত এবং কারও মনগড়া কথা হত তাহলে অবশ্যই মানুষ ওর মধ্যে 
বহু মতভেদ লক্ষ্য করত ৷’ সুতরাং এ পবিত্র গ্রন্থের এসব ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া 
এরই পরিষ্কার দলীল যে, এটা আল্লাহরই বাণী। যেমন আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানে 
পরিপক্ক আলেমদের কথা বর্ণনা করেন যে, তারা বলে ৪ আমরা এগুলির উপর 
ঈমান এনেছি, এগুলি সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে আগত । অর্থাৎ ইহা স্পষ্ট 
আয়াত ও অস্পষ্ট আয়াত সবই সত্য । এ জন্যই তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলিকে 
স্পষ্ট আয়াতগুলির দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়। 
আয়াতগুলির দিকে ফিরিয়ে থাকে এবং এর ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এ 
কারণেই আল্লাহ তাআলা প্রথম প্রকারের লোকদের প্রশংসা করেছেন এবং দ্বিতীয় 
প্রকারের লোকদের নিন্দা করেছেন। 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আমর ইবৃন শুয়াইব (রাঃ) তার পিতা হতে এবং 
তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তার দাদা বলেন ৪ আমি এবং আমার ভাই 
এমন এক সমাবেশে বসেছিলাম যা আমার নিকট এত প্রিয় ছিল যে, আমি একটি 
লাল বর্ণের উট পেলেও এ মাজলিসের তুলনায় ওটাকে নগণ্য মনে করতাম। 
আমরা গিয়ে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজার 
উপর কয়েকজন মর্যাদাবান সাহাবী (রাঃ) দীড়িয়ে রয়েছেন । আমরা ওখান থেকে 
চলে যাওয়া সমীচীন মনে না করে এক দিকে বসে পড়ি। সেখানে কুরআন 
মাজীদের কোন আয়াত নিয়ে আলোচনা চলছিল এবং তাদের মধ্যে কিছু 
মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। অবশেষে কথা বেড়ে যায় এবং তারা পরস্পর 
উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে থাকেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা 
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শুনতে পেয়ে রাগান্বিত অবস্থায় বাইরে আগমন করেন এবং তার মুখমন্ডল রক্তিম 
বর্ণ ধারণ করেছিল । তাদের উপর মাটি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ 

“তোমরা নীরবতা অবলম্বন কর। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ এ কারণেই 
ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের নাবীগণের উপর মতানৈক্য আনয়ন করেছিল এবং 
আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতকে অপর আয়াতের বিপরীত বলেছিল । জেনে 
রেখ যে, কুরআন মাজীদের কোন আয়াত অপর আয়াতের বৈপরীত্য বহন করেনা, 
রং সত্যতা প্রতিপাদন করে । তোমরা যেটা জান তার উপর আমল কর এবং যেটা 
জাননা সেটা যারা জানে তাদের উপর ছেড়ে দাও ৷’ (আহমাদ ২/১৮১) 

আবদুল্লাহ ইবৃন আমর (রাঃ) বলেন £ আমি দুপুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হই । আমি বসে রয়েছি এমন সময় দুটি 
লোকের মধ্যে একটি আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ 
হতে থাকে । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ 

“তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ধ্বংসের একমাত্র কারণই ছিল আল্লাহ 
তা'আলার কিতাবে তাদের মতভেদ সৃষ্টি করা’। (আহমাদ ২/১৯২, মুসলিম 
৪/২০৫৩, নাসাঈ ৫/৩৩) 


অসমর্থিত ও তদন্তবিহীন খবর বর্ণনা করায় নিষেধাজ্ঞা 


এরপর এ তাড়াহুড়াকারীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে যারা কোন নিরাপত্তা বা 
ভয়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই সত্যাসত্য যাচাই না করেই এদিক হতে ওদিক 
পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে । অথচ ওটা সম্পূর্ণ ভুল সংবাদ হওয়ারও সম্ভাবনা 
রয়েছে। সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “মানুষকে মিথ্যাবাদী 
বলার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বর্ণনা করে!’ মুসলিম ১/১০, 
আবু দাউদ ৫/২২৬) 

মুগীরা ইব্‌ন শু"বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ‘বর্ণিত হয়েছে’ অথবা ‘অমুক অমুককে বলেছেন’ এরূপ বলতে 
নিষেধ করেছেন। (মুসলিম ৫, আবু দাউদ ৪৯৯২) এ হাদীসে এ সমস্ত 
লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা কোন কিছুর বাস্তবতা এবং সত্যাসত্য যাচাই না 
করেই অন্যদের কাছে বলে বেড়ায়। অর্থাৎ “লোকেরা যেসব কথা বলে থাকে 
এরূপ বহু কথা সত্যাসত্য যাচাই ও চিন্তা ভাবনা না করেই বর্ণনা করে থাকে।' 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪২৫ পারা ৫ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যে ব্যক্তি কোন কথা 
বর্ণনা করে এবং সে জানে যে, ওটা যথার্থ নয় সেও দুই মিথ্যাবাদীর একজন 
মিথ্যাবাদী ৷’ (মুসলিম ১/৯) এখানে আমরা উমারের (রাঃ) হাদীসটি বর্ণনা করছি 
যার বিশুদ্ধতার উপর মতৈক্য রয়েছে। যখন তিনি শোনেন যে, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। তখন 
তিনি স্বীয় বাড়ী হতে বের হয়ে এসে মাসজিদে প্রবেশ করেন । এখানেও তিনি 
জনগণকে এ কথাই বলতে শোনেন। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘আপনি কি 
আপনার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন?’ তিনি বললেন £ না ।' তখন তিনি 
“আল্লাহু আকবার" পাঠ করেন । হাদীসটি দীর্ঘতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। 

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, অতঃপর তিনি মাসজিদের দরজায় দাড়িয়ে 
উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন ঃ “হে জনমণ্ডলী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার স্ত্রীগণকে তালাক দেননি ।' সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
উমার (রাঃ) এ ব্যাপারে প্রথমে তথ্য অনুসন্ধান করেছেন। সুতরাং এ আয়াতের 
শিক্ষা হচ্ছে সঠিক তথ্যানুসন্ধান করার জন্য মূল উৎসের খোঁজ নেয়া। অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


১৩৬ 3] 3201 +39 যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুথহ ও করুণা 


না হত তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যতীত অর্থাৎ পূর্ণ মু'মিন ব্যতীত তোমরা শাইতানের 
অনুসারী হয়ে যেতে ।' (তাবারী ৮/৫৭৫) 


৮৪। অতএব আল্লাহর পথে 
যুদ্ধ কর; তোমার নিজের খু এরা 1. 8 21555 NE 
ছাড়া তোমার উপর অন্য বডি সদা 

কারও ভার অর্পণ করা হয়নি] , ৯৮ € 41০ এ ৬০ 
কর; অচিরেই আল্লাহ | 4. £2 ০০ ৮০১০ 
অবিশ্বাসীদের সন্াম 3 9141 ৮০ | 
প্রতিরোধ করবেন; এবং | 4৫ এডি রি 

আল্লাহ সংগ্রামে সুদৃঢ় ও | 449 19925 Al ০০০ 
শাস্তি দানে কঠোর। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪২৬ পারা ৫ 
৮ পরপর ৮৪৮ 
SSeS 4519 0০ 
৮৫। যে কেহ সৎ সুপারিশ |: ০৮ 2-77 ৮৫৯৮ প্র 


করবে সে ওর অংশ পাবে 
এবং যে কেহ অসৎ সুপারিশ 
করবে সেও ওর অংশ প্রাপ্ত 
হবে; এবং আল্লাহ সর্ব 
শক্তিমান । 


৮ লে চি 


॥ (৫ এ, £| ০৯ 1০ 
০5 ৫4০ 401 989 06৩ LS 


৮৬। আর যখন তোমরা 1 


শুভাশীষে সম্ভীষিত হও তখন 
তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর 
শুভ সম্ভাষণ কর অথবা 
ওটাই প্রত্যর্পণ কর; নিশ্চয়ই 
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব 
গ্রহণকারী । 


৮৭। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত 
কেহ উপাস্য নেই; নিশ্চয়ই 
এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি 
তোমাদেরকে একত্ৰিত 
করবেন; এবং বাক্যে আল্লাহ 
অপেক্ষা কে বেশি সত্য 
পরায়ণ? 


পে মি Pd 

211 NN Bf LAV 
£ 

ff == 1 

£ (* + থক 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪২৭ পারা ৫ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তিনি 
যেন নিজেই আল্লাহ তা“আলার পথে যুদ্ধ করেন, যদিও কেহ তার সাথে যোগ না 
দেয়। আবু ইসহাক (রহঃ) বারা’ ইব্‌ন আযিবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ৪ “যদি 
কোন মুসলিম একাই থাকে এবং শক্ররা একশ’ জন হয় তাহলে কি মুসলিমটি 
তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে? তিনি বললেন ৪ হ্যা। 

তখন আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন £ কিন্তু কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াত 
দ্বারা এর নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

এরা 41556 4b J; 

এবং তোমরা স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করনা । (সুরা বাকারাহ, ২ 
৪ ১৯৫) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ (রহঃ) থেকে বলেন, আবু 
বাকর ইব্‌ন আয়াশ (রহঃ) আবু ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি আল 
বারা'কে (রহঃ) জিজ্ঞেস করলাম £ যদি কোন ব্যক্তি কাফিরদের রক্ষা বুহ্যে ঢুকে 
আক্রমণ চালায় তাহলে সে কি নিজকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে। তিনি 
বললেন ঃ না, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 


‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, এ 44, 9 1১3 
৬ ৭ ৮8৫৫ এ অতএব আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তোমার নিজের ছাড়া 
অন্যের কোন দায়িত্ব তোমার উপর অর্পন করা হয়নি। (আহমাদ ৪/২৮১) 


মু’মিনগণকে জিহাদে উদ্ধুদ্ধ করতে হবে 

এরপর বলা হচ্ছে ৪ ৫৮০৯। ১৮৮ অর্থাৎ মুমিনদের মধ্যে সাহস 
জাগিয়ে তোল এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের 
ব্যুহ ঠিক করতে করতে বলেন ৪ 

“তোমরা এ জান্নাতের দিকে দাড়িয়ে যাও যার প্রস্থ হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর 
সমান ৷’ (মুসলিম ৩/১৫১০) জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার বহু হাদীস রয়েছে। 
সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪২৮ পারা ৫ 


“যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর বিশ্বীস স্থাপন করে, সালাত প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত 
দেয় এবং রামাযানের সিয়াম পালন করে, আল্লাহর উপর (তার) এ হক রয়েছে 
যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে আল্লাহর পথে হিজরাতই করুক বা 
স্বীয় জন্মভূমিতে বসেই থাকুক ৷’ তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা লোকদেরকে কি এ শুভ সংবাদ শুনিয়ে 
দিবনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 

‘জেনে রেখ! জান্নাতের একশটি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, যেগুলির মধ্যে এক 
একটি শ্রেণীর উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান । এ শ্রেণীগুলি আল্লাহ 
তাআলা এ লোকদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা আল্লাহর পথে জিহাদ 
করে। অতএব তোমরা জান্নাত যাঞ্জা করলে ফিরদাউস জান্নাত যাঞ্চা কর । ওটাই 
হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওর উপরই রাহমানের আরশ রয়েছে এবং 
ওটা হতেই জান্নাতের নদীগুলি প্রবাহিত হয় ।” (ফাতহুল বারী ৬/১৪) উবাদাহ 
(রাঃ) (তিরমিযী ৭/২৩৭) মুয়ায (রাঃ) (ইব্ন মাজাহ ২/১৪৪৮) এবং আবু 
দারদা রোঃ) হতে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু রূপে, ইসলামকে ধর্ম রূপে 
এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল ও নাবী রূপে মেনে 
নিতে সম্মত হয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব ।' এতে আবু সাঈদ (রাঃ) বিস্মিত 
হয়ে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর পুনরাবৃত্তি 
করুন ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় ওটি বর্ণনা করলেন । 
অতঃপর বললেন £ ‘আর একটি আমল রয়েছে যার কারণে আল্লাহ তাআলা স্বীয় 
বান্দার দরজা একশ’ গুণ উচু করে দেন। এক দরজা হতে অন্য দরজার উচ্চতা 
আকাশ ও পৃথিবীর উচ্চতার সমান৷’ তিনি জিজ্ঞেস করেন £ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ আমলটি কি?’ তিনি বলেন $ ‘আল্লাহর পথে 
জিহাদ ৷’ (মুসলিম ৩/১৫০১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

19১5 0:01 ০৮ ০৪ 041 ৬০ হে নাবী! যখন তুমি জিহাদের 
জন্য প্রস্তুত হবে তখন মুসলিমরাও তোমার শিক্ষার কারণে জিহাদের জন্য প্রস্তুত 
হবে এবং আল্লাহর সাহায্য তোমাদের সঙ্গেই থাকবে । সত্রই আল্লাহ তা“আলা 
কাফিরদের সংগ্রাম প্রতিরোধ করবেন, তারা সাহস হারিয়ে ফেলবে । অতএব 
তারা তোমাদের মুকাবিলায় আসতে সক্ষম হবেনা । আল্লাহ তাআলা সংগ্রামে 
সুদৃঢ় এবং তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দানকারী । তিনি এরূপ সক্ষম যে, 
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দুনিয়ায়ও তাদেরকে পরাজিত করবেন ও শাস্তি দিবেন এবং অনুরূপভাবে 
আখিরাতেও তারই হাতে ক্ষমতা থাকবে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 

আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্ত তিনি চান 
তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে । (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ 8 ৪) 


উত্তম ও নিকৃষ্ট সুপারিশকারীদের জন্য রয়েছে 
এরপর বলা হচ্ছে ৪ (০ লেও 4 ০১৩ 4০ ৯ লন ০৫ যে 
কেহ উত্তম সুপারিশ করবে সে ওটা হতে অংশ প্রাপ্ত হবে এবং যে কেহ নিকৃষ্ট 
সুপারিশ করবে সেও ওটা হতে অংশ পাবে'। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান 
পাবে । আল্লাহ যা চাবেন স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তা 
জারী করবেন ।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৫১) 
মুজাহিদ ইব্‌ন যাব্র (রহঃ) বলেন £ এই আয়াতটিতে কিয়ামাত দিবসে 
লোকদের এক জনের পক্ষে অপর জনের সুপারিশ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে। 
(তাবারী ৮/৫৮১) আল্লাহ তা'আলা এত দয়ালু যে, শুধু সুপারিশ করলেই 
প্রতিদান পাওয়া যাবে। সে সুপারিশে কাজ হোক আর নাই হোক । আল্লাহ 
তাআলা প্রত্যেক জিনিসের রক্ষক এবং প্রতিটি জিনিসের উপর খেয়াল রাখেন । 
তিনি সকলের হিসাব গ্রহণকারী । তিনি সবার উপর ক্ষমতাবান । প্রতিটি প্রাণীর 
তিনি আহার দাতা এবং প্রত্যেক মানুষের কার্যাবলীর পরিমাপ গ্রহণকারী । 


সালাম প্রদানকারীর জবাব দিতে হবে উত্তম শব্দ দ্বারা 

এরপর বলা হচ্ছে ৪ ৬১১) ০ ০7৯0 19 এ ৮1919 হে 
মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে কেহ সালাম করে তখন তোমরা তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
বাক্যে তার সালামের উত্তর দাও, অথবা তদ্রপ শব্দই বলে দাও!’ সুতরাং তার 
অপেক্ষা উত্তম শব্দে উত্তর দেয়া উত্তম এবং তার অনুরূপ শব্দে উত্তর দেয়া ফার্য । 

মুসনাদ আহমাদে ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি 
লোক রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে 
‘আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসুলুল্লাহ’ বলে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়ে বললেন ৪ সে দশটি সাওয়াব পেল; দ্বিতীয় 
একজন এসে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইয়া রাসুলুল্লাহ’ বলে বসে 
পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ “সে বিশটি সাওয়াব 
পেল’ তৃতীয় একজন এসে বলে & ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি 
ওয়া বারাকাতুহু'। তিনি বললেন ৪ “সে ্রিশটি সাওয়াব লাভ করল ।’ আহমাদ 
৪/৪৩৯, আবু দাউদ ৫/৩৭৯, তিরমিযী ৭/৪৬৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ 
হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে, “তার সালামের চেয়ে 
উত্তম উত্তর দিবে এবং যদি এ মুসলিম সালামের সমস্ত শব্দই বলে দেয় তাহলে 
উত্তরদাতাকে ওটাই ফিরিয়ে দিতে হবে । যিম্মীদেরকে নিজে সালাম দেয়া ঠিক 
নয়। তবে সে যদি সালাম দেয় তাহলে তার শব্দেই উত্তর দিতে হবে। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘যখন কোন ইয়াহুদী সালাম 
করে তখন খেয়াল রেখ, কেননা তাদের কেহ 'আসসাম়ু আলাইকা’ বলে থাকে, তখন 
তোমরা “য়া আলাইকা' বলবে ।' (ফাতহুল বারী ১২/২৯৩, মুসলিম ৪/১৭০৬) 

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ইয়াহুদী ও খৃষ্টানকে তোমরা প্রথমে 
সালাম করনা । পথে যদি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে পথের 
সংকীর্ণ তার দিকে যেতে বাধ্য কর ৷’ (মুসলিম ৪/১৭০৭) 

সুনান আবূ দাউদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার 
শপথ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা যে পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে 
ভালবাসা স্থাপন না করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের কথা বলে 
দিবনা যা করলে তোমাদের পরস্পরের ভালবাসা স্থাপিত হবে? তা হচ্ছে এই যে, 
তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করবে ৷’ (আবূ দাউদ ৫/৩৭৮) 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় তাওহীদের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং ইবাদাতের 
যোগ্য যে তিনি একাই তা প্রকাশ করছেন। শপথও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলার উক্তি হচ্ছে, তিনি পূর্বের ও পরের সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে 
একত্রিত করবেন এবং সকলকেই তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন। আর 
কথায় আল্লাহ তাআলা অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে? অর্থাৎ কেহই নেই। 
তার সংবাদ, তার অঙ্গীকার এবং তার শাস্তির ভয় প্রদর্শন সবই সত্য । ইবাদাতের 
যোগ্য একমাত্র তিনিই । তিনি ছাড়া পালনকর্তা কেহ নেই। 
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:৮৮। অনন্তর তোমাদের কি57/857727 সম্প্রদায়ের সাথে যারা ০ ০ ০ 
+ 221২ & রি & AMA ৯ 27 রস 2 + 
যে, তোমরা SA ৩ ৮৪, সম্মিলিত হয়, অথবা 5 0:০৪ 4493 ১৯৯ 


হয়েছে 
মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল ৷, 


951,855 তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে 1 ॥॥ ০, ০ , 4 
হলে? এবং তারা যা অর্জন ; 19৮৮5 ০ 4 চা সংকুচিত চিত্ত হয়ে যারা ১১9-4০ ৮ ১৮ 


করেছে তজ্জন্য আল্লাহ্‌ | এ... 4০১ 3 ০৮ EL a এর হ তোমাদের নিকট উপস্থিত ॥. ৭4 ০,০ LA cg KE 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; | 2! ০১ 154৮8) 01 ৬9 হয়। যদি আল্লাহ ইচ্ছা; 443 15545851755545 ০1 
আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন; . ০০ 7, এ করতেন তাহলে তোমাদের | 2৮... ০৫7 ০-7 
তুমি কি তাকে পথ প্রদর্শন 44. 909 4 12০29 4 উপর তাদেরকে শক্তিশালী 1751০ ৫৮ 41 2৮ %? 
করতে চাও? এবং আল্লাহ ী তেরা তাহার লিজ: 
যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন বস্তুতঃ ১18 তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ | 74১ 755৮] 01১ (95228 
তুমি তার জন্য কোনই পথ করত। অতঃপর যদি তারা ৮৮ 
পাবেনা। তোমাদের দিক হতে সন্ধি, ৫৫0 ৫০৩) 2009 25995 
৮৯। তারা ইচ্ছা করে যে, (এক 4,425 ই 1,57 AA ENE USS EO GED 2 তি 
তারা যেরূপ কাফির তোমরাও ৩5৩ 9 125. 


যেন তদ্রুপ কাফির হয়ে যাও, র্‌ সা ১৪ 258 14৫4 জন্য কোন পন্থা রাখেননি । 
£ 2 রা 
যাতে তোমরাও তাদের সদৃশ jw ০১৪৩৬ 15 
/ ১০ 


হও। অতএব তাদের মধ্য | .. 


নি £ ৪ 
ক 20151 24০ 15455 রর চা টি 
হতে বন্ধু গ্রহণ করনা, যে ৪৮ ৮৮0৮ 945 ৯১। অচিরেই তুমি এরূপও নিবে 098 ৭৭ 


পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে 2 যায়ে প্রাপ্ত হবে, যারা তোমাদের রে 
দেশ ত্যাগ করে; অতঃপর যদি ৩ | ০ ০8 12৯2 দিক হতে ও স্বীয় সম্প্রদায় 1 +4 ৫525 SE 
তারা প্রতিগমন করে তাহলে a A As 0 ৫ হতে শান্তির সাথে থাকতে ভি 9 রি ad 18 “J 
তাদেরকে ধর এবং যেখানে AD 25179 (১১-৯ ৭ শে ইচ্ছা করে যখন তাদের EE এ 1৫ ॥ 2০০ 465 ৪৮75৫ 
; র্ 25201 041 15১2 Gb BS +৫%3 
BASF এ gg tr dl বিরোধের প্রতি লু করানো | 4! 41 ১১ সি 
হস 5... (১৯৯৪ শিস হয় তখন তাতেই নিপতিত | 2৫4৯1005৮31. 2৩০ 
81201 টির 2 হয় অনস্তর যদি তোমাদের ১৮৭ নি ৩১ ০০১ ১-5)! 
হি 755 39 U5 লে 15১৩৯ দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও [1১49 2৫101 1541 


সন্ধি প্রার্থনা না করে এবং 


৯০। কিন্ত তোমাদের মধ্যে ও 
1 ০০ রি তাদের হস্তসমূহ সংযত না ০4 121 ০4242. 54৫ of 
তাদের মধ্যে সন্ধিব্ধ 435 111 091৮ Al 1.৭. করে তাহলে তাদেরকে ৷ ৮৯215 (৯১০ ১৪২১ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৩৩ পারা ৫ 


পাকড়াও কর এবং যেখানে ১4:77 4/2335 4 ₹2 
পাও তাদেরকে সংহার কর; :ল53 (৯৮১১ = 


এদেরই জন্য আল্লাহ 411+ ₹ শট ₹৫াঁ 77 


প্রমাণ দান করেছেন। ৫5: 
উহুদের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা 
মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত 


মুনাফিকদের কোন ব্যাপারে যে মুসলিমদের দু" প্রকার মত হয়েছিল সে 
সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উহুদ প্রান্তরে গমন করেন তখন তার সাথে 
মুনাফিকরাও ছিল । তারা যুদ্ধের পূর্বেই ফিরে এসেছিল । তাদের ব্যাপারে কতক 
মুসলিম বলছিলেন যে, তাদেরকে হত্যা করা উচিত। আবার অন্য কয়েকজন 
বলছিলেন যে, হত্যা করা হবেনা, কেননা তারাও মু'মিন। তখন এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ 

“এটি পবিত্র শহর, এটি নিজেই মালিন্য এমনভাবে দূর করে দিবে যেমনভাবে 
আগুনের চুল্লি লোহাকে পরিষ্কার করে'। (ফাতহুল বারী ৪/১১৫, মুসলিম 
২/১০০৭) 

আল আউফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মাক্কায় 
এমন কতগুলি লোক ছিল যারা ইসলামের কালেমা পাঠ করেছিল। কিন্তু 
প্রয়োজনে মাক্কা হতে বের হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাদেরকে কোন বাধা প্রদান করবেননা । 
কেননা প্রকাশ্যে তারা কালেমা পাঠ করেছিল। 

মাদীনার মুসলিমগণ যখন এ সংবাদ জানতে পারেন তখন তাদের মধ্যে কেহ 
কেহ বলেন $ “এ কাপুরুষদের সাথে প্রথমে জিহাদ করা হোক। কেননা এরা 
আমাদের শত্রুদের পৃষ্ঠপোষক ৷’ কিন্তু কতক লোক বলেন, “সুবহানাল্লাহ! যারা 
আমাদের মতই কালেমা পড়ে তোমরা তাদের সাথেই যুদ্ধ করবে? শুধু এ কারণে 
যে, তারা হিজরাত করেনি এবং নিজেদের ঘরবাড়ী ছাড়েনি? আমরা কিভাবে 
তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল করতে পারি? 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৩৪ পারা ৫ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তাদের এ মতানৈক্য 
হয়েছিল। তিনি নীরব ছিলেন। সে সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/১০) 
টিনার 


০০47০ 


কমেনি 
হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত তারা হিজরাত না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে নিজের 
মনে করনা । তোমরা এটা মনে করনা যে, তারা তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী । 
বরং তারা নিজেরাই এর যোগ্য যে, নিয়মিতভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে । 


যুদ্ধ ও সন্ধি 

অতঃপর ওদের মধ্য হতে এ লোকদেরকে পৃথক করা হচ্ছে যারা এমন কোন 
সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে চলে যায় যাদের সঙ্গে মুসলিমদের সন্ধি ও চুক্তি রয়েছে। 
তখন তাদের হুকুম সন্ধিযুক্ত সম্প্রদায়ের মতই হবে । ইমাম সুদ্দী (রহঃ), ইব্‌ন 
যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (তাবারী ৯/১৯) 

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে হুদাইবিয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছেন 
যেখানে বলা হয়েছে যে, যারা কুরাইশদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে চায় এবং 
আঁতাত গড়ে তুলতে চায় তাদেরকে সেই অনুমতি দেয়া হল। অন্যদিকে যারা 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীগণের (রাঃ) সাথে 
শান্তি স্থাপন করতে চায় এবং আতাত করতে চায় তাদেরকেও সেই অনুমতি দেয়া 
হল। (ফাতহুল বারী ৫/৩৮৮, আহমাদ ৪/৩২৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে 
bi HLA SANE AS GL 


24371 14247 2 4752 ধা ৫1 পু 


০৯৯৪৩ Ent এনা 1956 (তা সিত টা 251 

রদ ERE EE রোডে লিলি টা 
যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ 8 ৫) 
(তাবারী ৯/১৮) এরপর অন্য একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে 
নিয়ে আসা হয় বটে, কিন্তু তারা সংকুচিত চিত্ত হয়ে হাযির হয়। তারা না 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়, আর না তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় 
সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করা পছন্দ করে। বরং তারা তৃতীয় পক্ষীয় লোক। 
তাদেরকে না তোমাদের শত্রু বলা যেতে পারে, না বন্ধু বলা যেতে পারে । সুতরাং 
এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৩৫ পারা ৫ 


তোমাদের উপর শক্তিশালী করেননি । তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমতা দান 
করতেন এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার স্পৃহা তাদের অন্তরে জাগিয়ে 
তুলতেন। সুতরাং যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে এবং 
তোমাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করে তাহলে তোমাদের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ 
করার অনুমতি নেই। 

বদরের যুদ্ধে বানু হাশিম গোত্রের কতগুলো লোক মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে এসেছিল । যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অন্তরে অপছন্দ করেছিল, 
তারাই ছিল এ প্রকারের লোক। যেমন আব্বাস (রাঃ) ইত্যাদি। এ কারণেই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সাথে থাকা 
আব্বাসকে (রাঃ) হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং তাকে জীবিত গ্রেফতার 
করতে বলেছিলেন। 

অতঃপর আর একটি দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা বাহ্যতঃ উপরোক্ত 
দলের মতই । কিন্ত তাদের নিয়াত খুবই কুঞ্চিত, তারা মুনাফিক । এ মুনাফিকরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ইসলাম প্রকাশ করে 
স্বীয় জান-মাল মুসলিমের হাত হতে রক্ষা করত, আর ওদিকে কাফিরদের সাথে 
মিলিত হয়ে তাদের বাতিল মা'বুদের ইবাদাত করত এবং তাদেরই অন্তর্ভূক্ত 
হওয়ার কথা প্রকাশ করে তাদের সাথেই মিলেমিশে থাকত যেন তাদের 
নিকটেও নিরাপদে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল কাফির। যেমন আল্লাহ 


তাআলা বলেন ঃ 
Loo Az 
Al lo 1১1? 
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এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত 
হয় তখন বলে £ আমরা তোমাদের সাথেই আছি। (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৪) 
এখানেও বলা হচ্ছে, যখন তারা বিরোধের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন তাতেই 
নিপতিত হয়। এখানেও 2০৪ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শির্ক। (তাবারী ৯/২৮) 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগুলোও মাক্কাবাসী ছিল। এখানে এসে তারা 
রিয়াকারী রূপে ইসলাম গ্রহণ করত এবং মাক্কায় ফিরে গিয়ে মূর্তিপূজা করত। 
তাই তাদের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যদি তারা 
তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও সন্ধি প্রার্থনা না করে তাহলে তাদেরকে 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


৪৩৬ পারা ৫ 


নিরাপত্তা দান করনা, বরং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। (তাবারী ৯/২৭) তাদের উপর 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রকাশ্য আধিপত্য দান করেছেন। 


৯২। কোন মুমিনের উচিত 
নয় যে, ভ্রম ব্যতীত কোন 
মু'মিনকে হত্যা করে; যে কেহ 
ভ্রম বশতঃ কোন মুমিনকে 
হত্যা করে তাহলে সে জনৈক 
মু'মিন দাসকে মুক্ত করে দিবে 
এবং তার আত্মীয় স্বজনকে 
হত্যার বিনিময় সমর্পণ করবে; 
কিন্ত যদি তারা ক্ষমা করে 
দেয় এবং যদি সে তোমাদের 
শত্ৰু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও 
মু'মিন হয় তাহলে জনৈক 


মু'মিন দাসকে মুক্তি দান + 


অর্পণ করবে এবং জনৈক |. 
মু'মিন দাসকে মুক্ত করবে; 


কি CEN ad 


তাহলে আল্লাহর নিকট হতে 


ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একাদিব্রমে 


দুই মাস সিয়াম পালন করবে । 
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময় । 
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৯৩। আর যে কেহ ইচ্ছা করে 65224102৮৫2 

কোন মুমিনকে হত্যা করে| Gee 055 ০০৪ AY 
তাহলে তার শাস্তি জাহান্নাম, চি ৮ £ 2 £ 
তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান] ৮ 1১4৮৮ এ ০৫21৯ 
করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি | ॥... পু এর্ ০৫ 
ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে ৷ +* 
অভিশপ্ত করেছেন এবং তার নিরন্তর 
জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত (০৮০ ৫14০ 544 4০1 
রেখেছেন। 


ভুলক্রমে কোন মুসলিমকে হত্যা করলে উহার প্রতিবিধান 

ইরশাদ হচ্ছে £ “কোন মুমিনের উচিত নয় যে, সে তার কোন মু'মিন ভাইকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করে ।” সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

‘যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেহ মাবুদ নেই এবং 
আমি তার রাসূল, তার রক্ত হালাল নয়, কিন্তু তিনটির মধ্যে যে কোন একটি 
কারণে (হত্যা করা বৈধ)। (১) কেহকে হত্যা করলে, (২) বিবাহিত অবস্থায় 
ব্যভিচার করলে এবং (৩) ধর্ম ত্যাগ করে দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে 
গেলে । (ফাতহুল বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২) এ তিনটির যে কোন 
একটি কাজ কারও দ্বারা সংঘটিত হলে নাগরিকদের মধ্যে কারও তাকে হত্যা 
করার অধিকার নেই, বরং এটা হচ্ছে মুসলিম ইমাম বা তীর প্রতিনিধির 


অধিকার। এরপরে (৯ । রয়েছে এবং এটা হচ্ছে ২2৫: ০ * লগ 


এ আয়াতের শান-ই নুযুলে মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের হতে একটি 
উক্তি এই বর্ণিত আছে যে, এটা আবূ জাহলের বৈপিত্রেয় ভাই আইয়াশ ইব্‌ন আবু 
রাবী'আহর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তার মায়ের নাম আসমা বিনতে 
মাখরামাহ। আইয়াশ (রাঃ) একটি লোককে হত্যা করেছিলেন। লোকটির নাম 
ছিল হার্স ইব্‌ন ইয়াধীদ আল আমিরী | আইয়াশ (রাঃ) এবং তার ভাই ইসলাম 
ধর্ম কবুল করেছিলেন বলে আবূ জাহলের সঙ্গে হার্স ইব্‌ন ইয়ামীদ যোগ দিয়ে 
তাদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে শাস্তি প্রদান করেছিল । ফলে তিনি মনে 
সংকল্প করেন যে, সুযোগ পেলেই হার্স ইব্ন ইয়াধীদকে হত্যা করবেন। কিছু 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৩৮ পারা ৫ 


দিন পর হার্সও মুসলিম হয়ে যায় এবং হিজরাতও করে । কিন্ত আইয়াশ (রাঃ) 
এ খবর জানতেননা । মাক্কা বিজয়ের দিন সে তার চোখে পড়ে যায় এবং এখনও 
সে কুফরীর উপরই রয়েছে এই মনে করে হঠাৎ তার উপর আক্রমণ করে তাকে 
হত্যা করে ফেলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/৩২) 

অন্য উক্তি এই যে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) 
বলেন, এ আয়াতটি আবু দারদার (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, 
তিনি একজন কাফিরের উপর তরবারী উঠিয়েছেন এমন সময় সে ঈমানের 
কালেমা পাঠ করে। কিন্ত আবু দারদা (রাঃ) তার উপর তরবারী বসিয়েই দেন 
এবং লোকটি নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে 
ঘটনাটি বর্ণিত হলে আবু দারদা (রাঃ) বলেন, “সে প্রাণ বাচানোর জন্য কালেমা 
পড়েছিল।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ “তুমি কি 
তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে? (তাবারী ৯/৩৪) এ ঘটনাটি বিশুদ্ধ হাদীসেও 
রয়েছে, কিন্ত সেখানে অন্য সাহাবীর নাম রয়েছে। 

অতঃপর ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কোন মুসলিম যদি অপর কোন 
মুসলিমকে ভ্রমবশতঃ হত্যা করে তাহলে দু'টি জিনিস ওয়াজিব হবে। প্রথম হচ্ছে 
একটি দাসকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা- 
বিনিময় প্রদান করা। এ দাসের ব্যাপারে আবার শর্ত এই যে, তাকে হতে হবে 
মু'মিন। কাফির দাসকে মুক্ত করলে তা যথেষ্ট হবেনা এবং ছোট নাবালক দাসও 
যথেষ্ট হবেনা যে পর্যন্ত সে স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়নের মত বয়স প্রাপ্ত না হবে। 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একজন আনসারী (রাঃ) কৃষ্ণ বর্ণের একটি 
দাসী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে 
বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একটি মুসলিম 
দাস বা দাসী মুক্ত করার দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে। যদি এ দাসীটিকে আপনি 
মুসলিম মনে করেন তাহলে আমি তাকে মুক্ত করে দিব । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এ দাসীটিকে জিজ্ঞেস করেন £ “তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ 
যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা*বুদ নেই?’ সে বলে ৪ ‘হ্যা ৷” তিনি বলেন ৪ “তুমি কি 
এ সাক্ষ্যও দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল?’ সে বলে, ‘হ্যা ৷” তিনি বলেন £ 
মৃত্যুর পর পুনরুথানের উপর তোমার বিশ্বাস আছে কি’? সে বলে, হ্যা? । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আনসারীকে বলেন ঃ “তাকে 
আযাদ করে দাও’ (আহমাদ ৩/৪৫১) এ হাদীসের ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং এ 
সাহাবী কে ছিলেন তা গুপ্ত থাকা সনদের পক্ষে ক্ষতিকর নয় । 
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দ্বিতীয় হচ্ছে রক্তপণ আদায় করা ওয়াজিব যা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে 
সমর্পণ করতে হবে । এটাই হচ্ছে তার হত্যার বিনিময়। এ রক্তপণ হচ্ছে পাচ 
প্রকারের একশ*টি উট, যথা (১) বয়স প্রথম বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে 
এরূপ বিশটি উদ্ত্রী। (২) এ বয়সেরই বিশটি উষ্টর। (৩) দ্বিতীয় বছর পেরিয়ে 
তৃতীয় বছরে পড়েছে এরূপ বিশটি উন্ত্রী। (8) তৃতীয় বছর পেরিয়ে চতুর্থ বছরে 
পড়েছে এরূপ বিশটি উল্ত্রী। (৫) চতুর্থ বছর পেরিয়ে পঞ্চম বছরে পড়েছে এরূপ 
বিশটি উদ্ত্রী। এটাই হচ্ছে ভ্রমে হত্যার বিনিময় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ফাইসালা করেছেন। (আবু দাউদ ৪৫৪৫, তিরমিযী ১৩৮৬, নাসাঈ 
৪৭৯৯, ইব্‌ন মাজাহ ৩৬৩১, আহমাদ ১/৩৮৪) 

এ হাদীসটি আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে মাওকুফ রূপেও বর্ণিত আছে। এ রক্তপণ 
হত্যাকারীর 'আকেলার' উপর ওয়াজিব হবে । অর্থাৎ তার হত্যাকারীর বং 
প্রতিনিধিত্বকারীর উপর ওয়াজিব হবে, তার নিজের অর্থ থেকে নয়। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
হুযাইল গোত্রের দুই মহিলা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। একজন অপরজনকে 
একটি পাথর মেরে দেয়। সে গর্ভবতী ছিল। সন্তানও নষ্ট হয়ে যায় এবং সেও 
মারা যায়। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বর্ণিত 
হলে তিনি ফাইসালা দেন যে, এ শিশুর রক্তপণ হচ্ছে একটি প্রাণ, দাস বা দাসী 
এবং এঁ নিহত মহিলার রক্তপণ ওয়াজিব হবে হত্যাকারিণীর বংশের যে মুরুব্বী 
থাকবে তার উপর । (ফাতহুল বারী ১২/২৬৩, মুসলিম ৩/১৩০৯) এর দ্বারা এও 
জানা গেল যে, যে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা ভুল বশতঃ হয়ে যায়, রক্তপণ হিসাবে তার 
হুকুম শুধু ভুল বশতঃ হত্যার মতই । কিন্তু প্রথমক্ত অবস্থায় দিয়াত হবে তিন 
ধরণের । কেননা সেখানে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার সঙ্গেও সামঞ্জস্য রয়েছে। 

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে (রাঃ) একটি 
সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে খুযাইমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে 
গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন । তারা ইসলাম গ্রহণ করল বটে, 


কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ ৬৯ অর্থাৎ ‘আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম'-এ কথা বলার 
পরিবর্তে ৬ অর্থাৎ ‘আমরা বেদীন হয়ে গেলাম’ এ কথা বলল। খালিদ (রাঃ) 


তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৪০ পারা ৫ 


আরয করেন ঃ “হে আল্লাহ! আমি খালিদের (রাঃ) এ কাজে আপনার নিকট অসস্তে 
1 প্রকাশ করছি এবং নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছি’ (ফাতহুল বারী ৭/৬৫৩) 

অতঃপর তিনি আলীকে (রাঃ) খুযাইমা গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং 
তাদের নিহতদের রক্তপণ এবং আর্থিক সমস্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এমনকি 
তাদের কুকুরকে খাওয়ানো পাত্রটিরও ক্ষতিপূরণ দেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, 
ইমাম বা তার প্রতিনিধির ভুলের বোঝা বাইতুলমালকেই বহন করতে হবে। 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ “রক্তপণ ওয়াজিব বটে, কিন্তু যদি নিহত 
ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন স্বেচ্ছায় রক্তপণ ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা করার অধিকার 
তাদের রয়েছে। তারা ওটা সাদাকাহ হিসাবে ক্ষমা করে দিতে পারে ।' এরপর 
ঘোষণা করা হচ্ছে, নিহত ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় কিন্তু তার আত্মীয়-স্বজন 
অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির হয় তাহলে হত্যাকারীর দায়িত্বে রক্তপণ নেই। এ 
অবস্থায় তাকে শুধু গোলাম আযাদ করতে হবে । আর যদি নিহত ব্যক্তির অলী ও 
উত্তরাধিকারী এমন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি 
রয়েছে, তাহলে রক্তপণ আদায় করতে হবে । আর যদি নিহত ব্যক্তি কাফির হয় 
তাহলে কারও মতে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে, কারও মতে অর্ধেক দিতে হবে এবং 
কারও মতে এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে । এর বিস্তারিত বিবরণ আহকামের পুস্তক 
-গুলিতে দ্রষ্টব্য । হত্যাকারীকে একজন মু'মিন গোলামও আযাদ করতে হবে। 
দারিদ্রতা বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে ক্রমাগত দুই 
মাস সিয়াম পালন করতে হবে। রোগ, হায়েয, নিফাস ইত্যাদির মত কোন 
শারীয়াত সম্মত ওযর ছাড়াই মধ্যে কোন একদিন যদি সিয়াম ছেড়ে দেয় তাহলে 
আবার নতুনভাবে সিয়াম শুরু করতে হবে । সফরের ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। 
প্রথম উক্তি এই যে, এটাও একটি শারীয়াত সমর্থিত ওযর। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, 
এটা শারীয়াত সমর্থিত ওযর নয় । 


ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হতে সাবধান 
ভ্রমবশতঃ হত্যার বর্ণনার পর এখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এর 
কঠিন ভীতিযুক্ত শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। এটা এমন একটা পাপ যাকে শির্কের 
77755557777 
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সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৪১ পারা ৫ 


এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ 
করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা । 
(সূরা ফুরকান, ২৫ ৪ ৬৮) অন্য জায়গায় ঘোষিত হচ্ছে ৪ 
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তোমরা এসো! তোমাদের রাবব তোমাদের এতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ 
করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই; তা এই যে, তোমরা তীর 
সাথে কেহকেই শরীক করবেনা । (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ১৫১) এখানেও আল্লাহ 
তা'আলা হারামকৃত কার্ধাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে শির্ক ও হত্যার বর্ণনা 
দিয়েছেন। এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম 
রক্তের ফাইসালা করা হবে ৷’ (ফাতহুল বারী ১১/৪০২, মুসলিম ৩/১৩০৪) 

সুনান আবূ দাউদে উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “মু'মিন সাওয়াবে ও মঙ্গলে 
এগিয়ে চলে যে পর্যন্ত না সে অন্যায়ভাবে কেহকে হত্যা করে । যখন সে এটা 
করে তখন সে ধ্বংস হয়ে যায় ৷’ (আবূ দাউদ ৪২৭০) অন্য হাদীসে রয়েছে যে, 
আল্লাহ তা'আলার নিকট সারা জগতের পতন একজন মুসলিমের হত্যা অপেক্ষা 
হালকা । (তিরমিযী ৪/৬৫২) 


ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর তাওবাহ কি কবুল হবে? 

ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি তো এই যে, যে ব্যক্তি মু’মিনকে ইচ্ছাপূর্বক 
হত্যা করে তার তাওবাহ কবুলই হয়না। কুফাবাসী এ মাসআলায় মতভেদ 
করলে ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আববাসকে (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। 
তখন তিনি এ আয়াতটি (8 ৪ ৯৩) পাঠ করেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে এ 
আয়াতটিই সর্বশেষ নাধিলকৃত আয়াত এবং এটি অন্য কোন আয়াত দ্বারা 
মানসুখ (রহিত) হয়নি। (ফাতহুল বারী ৮/১০৬, মুসলিম ৪/২৩১৮, নাসাঈ 
৬/৩২৬) বেশীর ভাগ আলেম এবং তাদের পরবতীগণ বলেন যে, হত্যাকারীর 
অনুশোচনা/তাওবাহ গ্রহণযোগ্য । 

অতএব যখন কোন লোক ইসলামের অবস্থায় শারীয়াত সমর্থিত কারণ 
ছাড়াই কোন মুসলিমকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম এবং তার তাওবাহ 
গ্রহণীয় হবেনা । 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৪২ পারা ৫ 


অতএব একটি মতামত তো হল এই যে, জেনে-শুনে হত্যাকারীর তাওবাহ 
গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয় অভিমত এই যে, তাওবাহ তার ও আল্লাহ তাআলার মাঝে 
রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনের অভিমত এটাই যে, সে যদি তাওবাহ 
করে, আল্লাহ তা“আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, বিনয় প্রকাশ করে এবং 
সকার্যাবলী সম্পাদন করতে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ গ্রহণ 
করবেন এবং নিহত ব্যক্তিকে স্বীয় পক্ষ হতে বিনিময় প্রদান করে সন্তুষ্ট করবেন । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
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০ বার 
এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ 
করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা; যে 
এগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করবে । কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে 
এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায় । তারা নয় - যারা তাওবাহ করে, ঈমান 
আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা; 
আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সুরা ফুরকান, ২৫ ৪ ৬৮-৭০) 
এখানে যে আয়াতগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তা না মানসুখ বা বাতিল করা 
হয়েছে, আর না শুধু এ অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে (যারা পরে মুসলিম 
হয়েছে)। কারণ ইহা আয়াতের সাধারণ অর্থের প্রকাশ্য বিপরীত, যা সাব্যস্ত 
করতে দলীল প্রমাণের প্রয়োজন। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ভাল 
সিজার 
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অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুথহ হতে নিরাশ হয়োনা । (সূরা যুমার, ৩৯ ৪ ৫৩) 
এ আয়াতটি সাধারণ । সুতরাং কুফরী, শির্ক, নিফাক, হত্যা ইত্যাদি সমস্ত পাপই 
এর অন্তর্ভুক্ত। এসব পাপ কাজে লিপ্ত হবার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৪৩ পারা ৫ 


দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং তাওবাহ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে 
দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ 

554 ০০ EUS 99১ 25847 4 ০৫ ০588 9 201 91 (8 ৪৪৮) 
এ আয়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা শির্ক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পাপ 
ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। এটা তার একটি বড় অনুকম্পা যে, তিনি এ 
সুরার মধ্যেই এখন আমরা যে আয়াতের তাফসীর করছি এর পূর্বে একবার স্বীয় 
সাধারণ ক্ষমার আয়াত বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতের পরই অনুরূপভাবে স্বীয় 
সাধারণ ক্ষমার কথা পুনরায় ঘোষণা করেছেন যেন আশা দৃঢ় হয়। 

এখানে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য যাতে 
রয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন লোক একশ'টি লোককে হত্যা 
করেছিল। অতঃপর সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে, “আমার তাওবাহ গৃহীত 
হবে কি?’ তিনি উত্তরে বলেন, “তোমার মধ্যে ও তোমার তাওবাহর মধ্যে কে 
প্রতিবন্ধক হবে?’ অতঃপর তিনি তাকে পবিত্র শহরে গিয়ে আল্লাহ তাআলার 
ইবাদাত করতে বলেন। অতএব সে এ শহরে হিজরাতের উদ্দেশে বের হয়। 
পথে সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং রাহমাতের মালাক/ফেরেশতা এসে তাকে 
নিয়ে যান। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১, মুসলিম ৪/২১১৮) এ হাদীসটিকে পূর্ণভাবে 
কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। বানী ইসরাঈলের মধ্যেই যখন ক্ষমার এ 
ব্যবস্থা রয়েছে তখন আমাদের মধ্যে তো সে ক্ষমার ব্যবস্থা বহু গুণ বেশি থাকা 
উচিত। কেননা বানী ইসরাঈল এমন বহু অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল যা 
থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে মুক্ত রেখেছেন । আর তিনি 
বিশ্ব শান্তির দূত ও নাবীগণের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
পাঠিয়ে এমন ধর্ম আমাদেরকে দান করেছেন যা আকাশেও শান্তিদায়ক এবং 
পৃথিবীতেও শান্তিদায়ক। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সরল ও পরিষ্কার ধর্ম। কাজেই 
এখানে হত্যাকারীর তাওবাহর দরজা বন্ধ হবে কেন? 

তবে এখানে হত্যাকারীর যে শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার ভাবার্থ এই যে, 
তার শাস্তি হচ্ছে এই যদি আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেন। যেমন আবু হুরাইরাহ 
(রাঃ) এবং পূর্বযুগীয় মনীষীদের একটি দল এ কথাই বলেন। 

শাস্তির ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক ও উত্তম পন্থা এটাই। 
সত্য সম্বন্ধে আল্লাহ তা"আলাই ভাল জানেন । আর হত্যাকারীর জাহান্নামী হওয়ার 
ব্যাপারেও এটা প্রযোজ্য যে, সে চিরদিন জাহান্নামে থাকবেনা । তার জাহান্নামী 
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হওয়া ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি অনুসারে তাওবাহ গৃহীত না হওয়ার কারণেই 
হোক অথবা বিজ্ঞজনের উক্তি অনুযায়ী ওর পিছনে কোন সৎকাজ না থাকার 
কারণেই হোক । 

এখানে ১/৮ শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে বহুদিন অবস্থান, চিরদিন অবস্থান নয়। 
যেমন হাদীস-ই-মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৫ জাহান্নাম থেকে এ ব্যক্তিও বের হবে যার অন্তরে সরিষার 
দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। (বুখারী ৪৪, ৭৫০৯; তিরমিযী ২৫৯৮) 


৯৪। হে মুমিনগণ! যখন টি 
তোমরা আল্লাহর পথে >} 9১15 ৯৭৬ 
বহির্গত হও তখন প্রত্যেক রিয়ার J 
কাজ যাচাই করে নাও, এবং | 33128 481 ০০৮০ 
কেহ তোমাদেরকে “সালাম |, 2 
করলে তাকে বলনা যে, ; +01 74 
‘তুমি মু'মিন নও’; তোমরা ৮] ০৪) 
কিবা বররন সা 17521 251 
অনুসন্ধান করছ? তাহলে - 

আল্লাহর নিকট প্রচুর সম্পদ 2 ৫ 
রয়েছে; প্রথমে তোমরা "+ 
এরূপই ছিলে, অতঃপর দা 

আল্লাহ তোমাদের উপর 45 ১): 2১0০ Al 
অনুগ্রহ করেছেন। অতএব 2 
তোমরা স্থির করে নাও যে, [4৫ «928 ৫18 02 ৯৫ 
তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই এ 2 
আল্লাহ তদ্িষয়ে অভিজ্ঞ। ৫7172 4 স্পা 
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সালামের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো ইসলামের অংশ 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বানু সালীম 
গোত্রের একটি লোক ছাগল চরাতে চরাতে সাহাবায়ে কিরামের একটি দলের পাশ 
দিয়ে গমন করে এবং তাদেরকে সালাম দেয় । তখন সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি 
করেন £ এ লোকটি মুসলিম তো নয়, শুধু জীবন রক্ষার উদ্দেশে সালাম করছে। 
অতএব তারা তাকে হত্যা করে ছাগলগ্তলো নিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট চলে আসেন। সে সময়ই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ 
১/২৭২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার তাফসীরে বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং 
উসামাহ ইব্ন যায়িদও (রাঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) এটি 
বর্ণনা করার পর বলেন যে, এটি সহীহায়িনের শর্তে সঠিক, তবে তারা তাদের 
কিতাবে এটি লিপিবদ্ধ করেননি । (তিরমিযী ৮/৩৮৬, হাকিম ২/২৩৫) ইমাম 
বুখারী (রহঃ) এ আয়াতটি সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, “এক 
লোক মাঠে ভেড়া চরাচ্ছিলেন, কিছু মুসলিম তাকে আটক করলে এ লোকটি 
বলল ঃ “আসসালামু আলাইকুম ৷’ কিন্তু তারা তাকে হত্যা করল এবং তার 
ভেড়াগুলি নিয়ে নিল। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১০৭) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কাকা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী হাদরাদ (রহঃ) হতে 
বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবদুল্লাহ ইবন আবি হাদরাদ (রাঃ) বলেছেন £ একদা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ইদাম' নামক স্থানে প্রেরণ 
করেন । আমরা বাহনে চড়ে মুসলিমদের একটি দল বেড়িয়ে পড়লাম, যাদের মধ্যে 
ছিলেন আবু কাতাদাহ (রাঃ) হারিস ইব্‌ন রাবঈ (রাঃ) এবং মুহলিম ইব্‌ন জাসামা 
ইব্‌ন কায়েস। আমরা বাতনে ইয্মে পৌছলে আম্র ইব্ন আযবাত আশজাঈ উটে 
চড়ে সেখান দিয়ে গমন করেন । তার সাথে বহু আসবাবপত্র ছিল। আমাদের পার্শ্ব 
দিয়ে গমনের সময় তিনি আমাদেরকে সালাম দেন। তখন আমরা তাকে হত্যা করা 
হত্যা করে এবং তার উট ও আসবাবপত্র নিয়ে নেয়। অতঃপর আমরা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করি। তখন 
উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । (আহমাদ ৬/১১) 

সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে মুআল্লাক রূপে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকদাদকে (রাঃ) বলেন £৪ “যখন 
একজন মু'মিন কাফির সম্প্রদায়ের মধ্যে তার ঈমান গোপন রেখেছিল, অতঃপর 
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সে তার ঈমান প্রকাশ করা সত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে? তোমরাও তো 
মাক্কায় এরূপই তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে*। 

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ সংক্ষিপ্ত হাদীসটি বর্ণনার ধারাবাহিকতা ছাড়াই বর্ণনা 
করেছেন। (বুখারী ৬৮৬৬) তিনি অবশ্য অন্যত্র বর্ণনার পূর্ণ ধারাবাহিকতাসহ 
হাদীসটি উল্লেখ করেছেন । হাফিয আবু বাকর আল বাষ্যার (রাঃ) ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ৪ মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদের (রাঃ) নেতৃতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। 
নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার পর তারা দেখতে পান যে, সেখানকার লোকেরা এদিক 
ওদিক পালিয়ে গেছে। শুধু একটি লোক রয়ে যায় যার নিকট বহু সম্পদ ছিল । 
সে তাদেরকে দেখামাত্রই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ মা'বুদ নেই। কিন্তু 
তা সত্তেও মিকদাদ (রাঃ) তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেন। তখন 
তার সঙ্গীদের এক ব্যক্তি তাকে বলেন ৪ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, “আল্লাহ ছাড়া 
কোন মা*বুদ নেই’ তাকে তুমি হত্যা করলে? আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এটা বর্ণনা করব।” অতঃপর তারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলেন, “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! একটি লোক সাক্ষ্য দিয়েছিল 
যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তাকে মিকদাদ (রাঃ) হত্যা করেছেন’ । 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 

“তোমরা মিকদাদকে (রাঃ) আমার নিকট ডেকে আন।' (তিনি এলে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন) £ “হে মিকদাদ! তুমি 
এমন এক লোককে হত্যা করলে যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করেছিল? 
কিয়ামাতের দিন তুমি এ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সামনে কি করবে?’ অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি (8৪ £ ৯৪) অবতীর্ণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ ‘হে মিকদাদ! সে ছিল একজন 
ঈমানদার ব্যক্তি যে কাফিরদের ভয়ে তার ঈমান লুকিয়ে রেখেছিল। তোমাদের 
দেখতে পেয়ে সে তার ঈমানকে প্রকাশ করেছে, অথচ তোমরা তাকে হত্যা 
করলে? তোমরাও তো মাক্কায় অবস্থান করার সময় তোমাদের ঈমান প্রকাশ করা 
হতে বিরত থাকতে । (মাজমা আয যাওয়ায়িদ ৭/৯) 

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, “আল্লাহ তা'আলার নিকট 
প্রচুর গানীমাত রয়েছে'। অর্থাৎ গানীমাতের লোভে তোমরা এরূপ অবহেলা 
প্রদর্শন করছ এবং ইসলাম প্রকাশকারীকেও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করছ। 
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তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এ 


গানীমাতও রয়েছে এবং তা তার নিকট প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সেগুলি তিনি 
তোমাদেরকে হালাল উপায়ে প্রদান করবেন। ওটা তোমাদের জন্য এ সম্পদ 
অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম হবে। তোমরা তোমাদের এ সময়কে স্মরণ কর যখন 
তোমরাও এরূপ ছিলে। তখন তোমরাও দুর্বলতার কারণে তোমাদের ঈমান 
প্রকাশ করার সাহস করনি । তোমরা তোমাদের কাওমের মধ্যে গোপনে চলাফিরা 
করতে । আজ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আজ তিনি 
তোমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন বলেই তোমরা খোলাখুলি ইসলাম প্রকাশ করতে 


সাহসী হয়েছ। তবে আজও যারা শত্রুদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রয়েছে এবং 


ইসলাম প্রকাশ করে তাহলে তা মেনে নিতে হবে । যেমন তিনি বলেন ঃ 
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তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমরা ভু-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে । 
(সূরা আনফাল, ৮ ৪ ২৬) মোট কথা, ইরশাদ হচ্ছে যে, যেমন এ লোকটি স্বীয় 
ঈমান গোপন রেখেছিল তদ্রপ তোমরাও ইতোপূর্বে সংখ্যায় অল্প ছিলে, 
তোমাদের শক্তিও কম ছিল, কাজেই তোমরাও তখন মুশরিকদের মধ্যে 
তোমাদের ঈমান গোপন রেখেছিলে । (আবদুর রা্যাক ১/১৭০) অতঃপর ধমক 
দেয়া হচ্ছে 8 

1.৮ ০১০ ৮ ৩৩ &। ৩} ‘আল্লাহ তা'আলাকে তোমরা তোমাদের 
কার্যকলাপের ব্যাপারে উদাসীন মনে করনা । তোমরা যা কিছু করছ তার তিনি 
পূর্ণ খবর রাখছেন? ৷ 


৯৫। মুমিনদের মধ্যে যারা, 4১55৯211222 এ .৭০ 
কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই :০৮ 9-2 তি 


বসে থাকে, আর যারা | 7 1: 42 ০. 247 
ডি টড inal dsl AE ০৯৪৪ 
পথে জিহাদ করে তারা সমান ধর্ণ MEN 
নয়; যারা ধন-প্রাণ দ্বারা 9 ০ ৩ ৬১১৪৫4; 
জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে 1 1৫০. 48 ০ 1০ 
গৃহে অবস্থানকারীদের উপর ] 44 ০2৪ ৫126 
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করেছেন। _ পক বত ০ টি 
idl ০০৭] 

৮1০৮ 

৯৬। স্বীয় সন্নিধান হতে 2 ,-- 5 Re 


যারা জিহাদে অংশ নেয় এবং যারা অংশ নেয়না 


সহীহ বুখারীতে রয়েছে, বারা’ (রাঃ) বলেন যে, যখন এ আয়াতের প্রাথমিক 
শব্দগুলি অবতীর্ণ হয়, ‘গৃহে উপবিষ্টগণ ও ধর্মযোদ্ধাগণ সমান নয়’ তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদকে (রাঃ) ডেকে তা লিখিয়ে 
নিচ্ছিলেন। তখন অন্ধ সাহাবী উম্মে মাকতৃম (রাঃ) উপস্থিত হন এবং বলেন, ‘হে 


আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো অন্ধ ।' তখন +১ 


27 এ “কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীত’ এ অংশটুকু অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল 
বারী ৮/১০৮) অর্থাৎ এ উপবিষ্টগণ সমান নয় যারা বিনা ওযরে গৃহে উপবিষ্ট 
থাকে । অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, যায়িদ (রাঃ) স্বীয় দোয়াত, কলম ও কালি নিয়ে 
এসেছিলেন । অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ইব্‌ন উম্মে মাকতৃম (রাঃ) বলেছিলেন, 
“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমার ক্ষমতা থাকত 
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তাহলে আমি অবশ্যই জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম ৷’ তখন ১০1 1 + এ 
শব্দগুলি অবতীর্ণ হয়। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উরু যায়িদের (রাঃ) উপর ছিল। যায়িদের (রাঃ) উরুর উপর এত চাপ পড়ছিল 
যে, তিনি মনে করছিলেন যেন তা ভেঙ্গেই যাবে । (ফাতহুল বারী ৮/১০৮) 

ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
এবং যুদ্ধে অনুপস্থিতদেরকে বুঝানো হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন জাহাশ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রাঃ) এসে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা দু'জন তো অন্ধ । আমাদের জন্য অবকাশ রয়েছে 
কি?’ তখন তাদেরকে কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতের মাধ্যমে অবকাশ দেয়া 
হয়। (তিরমিযী ৮/৩৮৮) সুতরাং মুজাহিদগণকে যে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা 
দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছেন এসব লোক যারা সুস্থ ও সবল। প্রথমে মুজাহিদগণকে 


সাধারণভাবে উপবিষ্টদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। অতঃপর | ১ 


১০০ এ শব্দগুলি অবতীর্ণ করে যাদের শারীয়াত সমর্থিত ওযর রয়েছে, 


তাদেরকে সাধারণ উপবিষ্টগণ হতে পৃথক করা হয়। যেমন অন্ধ, খোড়া, রুগ্ন 
ইত্যাদি। এসব লোক মুজাহিদগণেরই শ্রেণীভুক্ত। অতঃপর মুজাহিদগণের যে 
মর্যাদা বর্ণনা করেছেন ওটাও এসব লোকের উপর, যারা বিনা কারণে যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেনা । যেমন ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে । আর 
এটা হওয়াই উচিতও বটে ৷ সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

“মাদীনায় অবস্থান করছে এমন কতক লোকও রয়েছে যে, তোমরা যে যুদ্ধের 
সফর কর এবং যে জঙ্গল অতিক্রম কর, তারা সাওয়াবে তোমাদের সমান। 
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ‘যদিও তারা মাদীনায়ই অবস্থান করেন?’ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ হ্যা, কেননা ওযর তাদেরকে বাধা দিয়ে 
রেখেছে ৷’ (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২) এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


৬৭ 201 259 ১4? সকলকেই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণপ্রদ 


প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, জিহাদ ফার্যে আইন 
(সকলের অংশ নেয়া) নয়, বরং ফরযে কিফায়া। তারপরে ইরশাদ হচ্ছে, 
বাড়ীতে উপবিষ্টদের উপর মুজাহিদগণের বড়ই মর্যাদা রয়েছে । অতঃপর আল্লাহ 
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সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের উচ্চ পদ-মর্ধাদা, তাদের পাপ ক্ষমা করণ এবং 
তাদের উপর যে করুণা ও অনুগ্রহ রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। তারপর স্বীয় 
সাধারণ ক্ষমা ও সাধারণ দয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 

‘জান্নাতের একশ'টি স্তর রয়েছে যেগুলি আল্লাহ তা'আলা তার পথে 
জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক স্তরের মধ্যে এ 
পরিমাণ দূরত্ রয়েছে যে পরিমাণ দূরত্‌ রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে ৷ 
(মুসলিম ৩/১৫০১) 

৯৭। যারা স্বীয় জীবনের 2 EAT চা 
মালাক/ ফেরেশতা তাদের 78 2.1 
প্রাণ হরণ করে বলে ঃ Ud lb 
তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? CANE : 
তারা বলে, আমরা দুনিয়ায় (০23) $ ০ ae 
অসহায় ছিলাম; তারা বলে, ৮ ৫ 

আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ৮০ 8৩ নাটিও 
ছিলনা যে, তন্মধ্যে তোমরা |, 

হিজরাত করতে? অতএব ১৫5৩ Dsl ৪ 13৮6 
ওদেরই বাসস্থান জাহান্নাম প্র ্ 4৫ 
এবং কত নিকৃষ্ট এ জায়গা! রি 


৯৮। কিন্তু পুরুষ, নারী এবং | ৮. ১০৭ 
শিশুদের মধ্যে অসহায়তা | ৮ ০৯ ঃ 
বশতঃ যারা কোন উপায়] ০71 7৮৯৮ ni 
করতে পারেনা অথবা কোন 1১ ৩০৭); ৪৮৮12 ৪৮ 
পথ প্রাপ্ত হয়না । রঃ & ৮০৮ টা বো পা 2 পাপ 
০54 5 4০৯ 0১৮০৪ 


A 
SLL 
কিক 


রণ 


ও 
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৯৯। ফলতঃ তাদেরই আশা af নন 47 

আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ৷ ৯৫ | 
ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ৮ রি রে 8৫4 পে তি 5 
মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। [1১৯২৮ 19২৮ 49 7১৪৪ 
১০০। আর যে কেহ এব 2 4 8 
আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ 2 ৮০ & ১ ৩৭ 

করে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত 1৮. ০ 71024৮. 5 
স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। [5 ৮৮৮ ০৮১3 $+ 
এবং যে কেহ গৃহ হতে ANE 

বহির্গত হয়ে আল্লাহ ও ; 4454 ৮2 6১৮ ০ 
রাসূলের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ |, ॥ ৫৫ গারো 
করে, অতঃপর সে মৃত্যুুখে |) 4৯55 491 4] 1৮৫ 
পতিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এ Ls 
এর প্রতিদান আল্লাহর উপর | ১০১] 6৪) 4১ Sl 46. 


ন্যস্ত রয়েছে; এবং আল্লাহ | ny ie 
ক্ষমাশীল, করুণাময় । (৯৪1758৮4065 41 ০ 


মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান আবূ আসওয়াদ (রহঃ) থেকে ইমাম বুখারী 
তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন $ মাদীনাবাসীদেরকে জোরপূর্বক যে 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল (মাক্কার খলিফা আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
যুবাইরের শাসনামলে সিরিয়ার লোকদের বিরুদ্ধে) তখন আমাকেও এ বাহিনীতে 
যোগ দেয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল । 

আমি তখন ইকরিমাহর (রহঃ) সাথে সাক্ষাৎ করে এ কথাটি তাকে বলি। তিনি 
আমাকে এতে অংশগ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন, “আমি 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
যুগে যেসব মুসলিম মুশরিকদের সঙ্গে ছিল এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল, মাঝে 
মাঝে এমনও হত যে, তাদের কেহ কেহ মুসলিমদেরই তীরের আঘাতে নিহত হত 
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বা তাদেরই তরবারী দ্বারা তাদেরকে হত্যা করা হত। তখন আল্লাহ তা'আলা ৩! 
৮৫৮ এ 4৩৯৬৮। ৯৬ 0501 এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল 
বারী ৮/১১১) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ লোক যারা তাদের মুনাফিকী গোপন 
রেখেছিল এবং বদরের যুদ্ধে তারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথে যোগ না দিয়ে মাক্কায় অবস্থান করছিল। কিন্তু তারা মুশরিকদের 
সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং মুসলিমদের হাতে তাদের কয়েকজন লোক মারা 
যায়। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ৯/১০৮) 

ভাবার্থ এই যে, আয়াতের হুকুম হচ্ছে সাধারণ । প্রত্যেক এ ব্যক্তির জন্যই এ 
হুকুম প্রযোজ্য যে হিজরাত করতে সক্ষম অথচ মুশরিকদের মধ্যে পড়ে থাকে 
এবং দীনের উপর দৃঢ় থাকেনা । সে আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যাচারী । এ 
আয়াতের মর্মার্থ হিসাবে এবং মুসলিমদের ইজমা হিসাবেও সে হারাম কাজে লিপ্ত 
হওয়ার দোষে দোষী । এ আয়াতে হিজরাত করা ছেড়ে দেয়াকে অত্যাচার বলা 
হয়েছে। এ প্রকারের লোকদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ 
জিজ্ঞেস করেন ঃ “তোমরা এখানে পড়ে রয়েছ কেন? কেন তোমরা হিজরাত 
যেতে সক্ষম হইনি।” তাদের এ কথার উত্তরে মালাইকা বলেন, “আল্লাহ 
তা'আলার পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা?’ 

মুসনাদ আবু দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে মিলিত হয় এবং তার সাথেই বাস করে সে 
ওর মতই ।" (আবু দাউদ ৩/২২৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখন আব্বাস (রাঃ), 
আকীল ও নাওফিলকে বন্দী করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আব্বাসকে (রাঃ) বলেন ৪ ‘আপনি আপনার নিজের ও আপনার 
ভ্রাতুস্পুত্রের মুক্তি পণ প্রদান করুন।” তখন আব্বাস (রাঃ) বলেন, “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি আপনার কিবলার দিকে 
সালাত আদায় করতামনা এবং আমরা কি কালেমা শাহাদাত পাঠ করতামনা”? 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ “হে আব্বাস! আপনারা 
তর্কতো উত্থাপন করেছেন, কিন্ত আপনারা পরাজিত হয়ে যাবেন । শুনুন, আল্লাহ 


তা'আলা বলেন ৪ 21 441 ০) ১59 ৯ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলনা? 
এরপর যে লোকদের হিজরাত পরিত্যাগের উপর ভর্সনা নেই তাদের কথা বর্ণনা 
করা হচ্ছে ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৫৩ পারা ৫ 


১০ 5১ 39 ৪৮ ৩১৯০ 3949 যারা মুশরিকদের হাত 
হতে ছুটতে পারেনা বা ছুটতে পারলেও হয়তো পথ চেনা নেই, তাদেরকে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করবেন। (তাবারী ৯/১১১) ৬ শব্দটি আল্লাহ 


তাআলার কালামে নিশ্চয়তা বোধক হয়ে থাকে । আল্লাহ তাআলা মার্জনাকারী ও 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল । আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাতে ৪০ ১ %0| ৫ বলার পর সাজদায় 
যাওয়ার পূর্বে দু'আ করেছেন ৪ 

“হে আল্লাহ! আইয়াশ ইব্‌ন রাবীআহকে, সালাম ইব্‌ন হিশামকে, ওয়ালীদ 
ইব্‌ন ওয়ালীদকে এবং সমস্ত অসহায় ও শক্তিহীন মুসলিমকে রক্ষা করুন। হে 
আল্লাহ! “মুযার' গোত্রের উপর আপনার কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করুন ।” হে আল্লাহ! 
তাদের উপর আপনি বছরের পর বছর এমন দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ 
ইউসুফের (আঃ) যামানায় এসেছিল ।” (বুখারী ৮০৪) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘আমি এবং আমার মা এসব দুর্বল নারী ও 
শক্তিহীন শিশুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ওযর বিশিষ্টদের মধ্যে গণ্য করেছেন! 
(ফাতহুল বারী ৮/১১৩) হিজরাত করার কাজে উদ্ধুদ্ধ করতে এবং মুশরিকদের হতে 
পৃথক থাকার হিদায়াত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহর পথে 
হিজরাতকারী যেন নিরাশ না হয়। তারা যেখানেই যাবে তিনি তাদের আশ্রয় লাভের 
সমস্ত ব্যবস্থা করে দিবেন এবং তারা শান্তিতে সেখানে বসবাস করতে পারবে। 


৮৮1১ শব্দের একটি অর্থ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়াও বটে ৷ মুজাহিদ 


(রহঃ) বলেন যে, তারা দুঃখ কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার বহু পন্থা পেয়ে যাবে। ওর 
বহু আসবাবপত্র সে লাভ করবে । সে শত্রুদের অত্যাচার হতেও রক্ষা পাবে এবং 
তার আহার্ষেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভ্রান্তির পথের স্থলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং 
দারিদ্র ধনশীলতায় পরিবর্তিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


SCE ds dt এ] এ on EP 
4। ৬ ১১1 5 যে ব্যক্তি হিজরাতের উদ্দেশে বাড়ী হতে বহির্গত হয়, কিন্তু 


গন্তব্য স্থানে পৌছার পূর্বেই পথে তার মৃত্যু এসে যায় সেও হিজরাতের পূর্ণ 
সাওয়াব প্রাপ্ত হবে । সহীহায়িন, মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থসমূহের লেখকগণ কর্তৃক 
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বর্ণিত হয়েছে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

প্রত্যেক কাজের ফলাফল নিয়াতের উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির 
জন্য ওটাই রয়েছে যার সে নিয়াত করেছে। সুতরাং যার হিজরাত হবে আল্লাহ ও 
তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশে, তার হিজরাত হবে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনন্দের 
কারণ। আর যার হিজরাত হয় দুনিয়া লাভের উদ্দেশে বা কোন নারীকে বিয়ে 
করার জন্য, সে প্রকৃত হিজরাতের সাওয়াব প্রাপ্ত হবেনা । বরং হিজরাত এ 
দিকেই মনে করা হবে ।' (ফাতহুল বারী ১/১৬৪, মুসলিম ৩/১৫১৫, আবু দাউদ 
২/৬৫১, তিরমিযী ৫/২৮৩, নাসাঈ ৭/৭১৩, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪১৩, আহমাদ 
১/২৫) এ হাদীসটি সাধারণ ৷ হিজরাত ও অন্যান্য সমস্ত আমলই এর অন্তর্ভুক্ত । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ ব্যক্তির ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে যে 
নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করে । অতঃপর একজন আবেদকে হত্যা করে একশ’ 
পূর্ণ করে দেয়। তারপর তার তাওবাহ গৃহীহ হবে কি-না তা সে একজন 
আলেমকে জিজ্ঞেস করে । আলেম তাকে বলেন ঃ তোমার তাওবাহ ও তোমার 
মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নেই ৷ তুমি তোমার গ্রাম হতে হিজরাত করে অমুক শহরে 
চলে যাও যেখানে আল্লাহ তা'আলার আবেদগণ বাস করেন। অতএব সে 
হিজরাতের উদ্দেশে এ শহরের দিকে রওয়ানা হয়। কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়ে 
যায়। এখন করুণা ও শাস্তির মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে তার ব্যাপারে 
মতভেদ দেখা দেয়। করুণার মালাইকা বলেন যে, এ ব্যক্তি হিজরাতের উদ্দেশে 
রওয়ানা হয়েছিল। পক্ষান্তরে শাস্তির মালাইকা/ফেরেশতাগণ বলেন যে, 
সেখানেতো সে পৌছতে পারেনি । অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হয় যে, 
এ দিকের এবং এঁ দিকের ভূমি মাপা হোক । যে গ্রাম থেকে সে হিজরাতের 
উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল সেই গ্রাম এবং হিজরাতের শহরের দূরত্বের মাঝখান 
হতে তার অবস্থান নির্ণয় করা হোক। সে যে এলাকার ভিতর থাকবে সেই 
এলাকার লোকদের সঙ্গেই তাকে মিলিত করা হবে । অতঃপর আল্লাহ তাআলা 
যমীনকে নির্দেশ দেন যে, ওটা যেন খারাপ গ্রাম হতে দূরবর্তী হয়ে যায় এবং ভাল 
গ্রামের নিকটবর্তী হয়। ভূমি মাপা হলে দেখা যায় যে, একাত্মবাদীদের গ্রামটি 
অর্ধহাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়েছে । ফলে তাকে করুণার মালাইকা নিয়ে যান। 
অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় সে সংলোকদের গ্রামের দিকে বুকের 
ভরে এগিয়ে যাচ্ছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৫৯১, মুসলিম ৪/২১১৮) 
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কসর সালাত 
ইরশাদ হচ্ছে £ 2) ৬৪ ৮৪০০ 1১1) যখন তোমরা ভু-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর। 


অর্থাৎ শহরসমূহের সফরে বের হও । যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু 
তা'আলা বলেন £ 
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আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ 
আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে । (সুরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ৪ ২০) তাহলে 
সে সময় সালাত সংক্ষেপ করায় তোমাদের কোন অপরাধ নেই । অর্থাৎ চার 
রাকআতের স্থলে দু'রাকআত, যেমন বিজ্ঞজনেরা এ আয়াত দ্বারা এটাই বুঝেছেন, 
যদিও তাদের মধ্যে কতক মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, 
সালাত সংক্ষেপ করার জন্য আনুগত্যের সফর হওয়া শর্ত। যেমন জিহাদের জন্য, 
হাজ্জ বা উমরার জন্য, জ্ঞানানুসন্ধান ইত্যাদির জন্য সফর করা । ইব্ন উমার 
(রাঃ), “আতা (রহঃ) এবং ইয়াহ্ইয়ারও (রহঃ) উক্তি এটাই। কেননা এরপরে 
ঘোষণা রয়েছে ৪ ‘যদি তোমরা আশংকা কর যে, অবিশ্বাসীরা তোমাদেরকে বিব্রত 
করবে ।' কারও কারও মতে এ শর্ত আরোপের কোনই প্রয়োজন নেই যে, এ 
সফর আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে হতে হবে, বরং প্রত্যেক বৈধ 
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সফরেই সালাত সংক্ষেপ করা যায়। যেমন মৃত জন্তর মাংস ভক্ষণের অনুমতি 
দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 
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তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে 
সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ৩) তবে হ্যা, শর্ত 
এই যে, সেটা যেন পাপ কাজের উদ্দেশে সফর না হয়। 

কাফিরদের হতে ভয় করার যে শর্ত লাগানো হয়েছে তা অধিক প্রচলনের 
কারণেই লাগানো হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেহেতু অবস্থা 
প্রায় এরূপই ছিল সেহেতু আয়াতের মধ্যেও ওটা বর্ণনা করা হয়েছে। হিজরাতের 
সফর । প্রতি পদে পদে শক্রর ভয় ছিল। এমনকি মুসলিমগণ জিহাদ ছাড়া এবং 
নিয়ম আছে যে, অধিক হিসাবে যে কথা বলা হয় তার বোধগম্য ধর্তব্য হয়না । 
যেমন এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ “তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে 
নির্লজ্জ কাজে বাধ্য করনা যদি তারা পবিত্র থাকতে ইচ্ছা করে ।” অন্য জায়গায় 
রয়েছে £ “তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করছ তাদের এ 
মেয়েগুলিও তোমাদের জন্য হারাম যারা তোমাদের নিকট প্রতিপালিতা হচ্ছে ৷’ 
অতএব এ আয়াত দু’টিতে যেমন শর্তের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ওর হওয়ার উপরই 
হুকুম নির্ভর করেনা, বরং এ শর্ত ছাড়াও ওটাই হুকুম । অর্থাৎ নির্লজ্জ কাজে 
দাসীদেরকে বাধ্য করা হারাম, তারা পবিত্র থাকার ইচ্ছা করুক আর না*ই 
করুক । অনুরূপভাবে এ স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর কন্যাও তার স্বামীর পক্ষে হারাম যে 
স্ত্রীর সাথে স্বামী সহবাস করেছে, তা সেই কন্যা তার স্বামীর নিকট প্রতিপালিতা 
হোক আর না*ই হোক। অথচ কুরআনুল হাকীমের মধ্যে দু'জায়গায় এ শর্ত 
রয়েছে । তবে এ দু" জায়গায় যেমন এসব শর্ত ছাড়াও এ হুকুম, তদ্রদপ এখানেও 
যদিও ভয় না থাকে তবুও শুধু সফরের কারণেই সালাতকে ‘কসর’ করা বৈধ । 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রাঃ) উমারকে (রাঃ) 
তো নিরাপত্তা রয়েছে (সুতরাং এখন নির্দেশ কি)?’ তখন উমার (রাঃ) উত্তরে 
বলেন £ এ প্রশ্নই আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
করেছিলাম । তিনি বলেছিলেন £ 
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‘এটা আল্লাহ তা'আলার একটা সাদাকাহ যা তিনি তোমাদেরকে প্রদান 
করেছেন, সুতরাং তোমরা তা গ্রহণ কর ।' (আহমাদ১/২৫, মুসলিম ১/৪৭৮, আবু 
দাউদ ২/৭, তিরমিযী ৮/৩৯২, নাসাঈ ৬/৩২৭, ইব্‌ন মাজাহ ১/৩৩৯) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন, আলী ইবনুল মাদীনী 
(রহঃ) বলেছেন, উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ এবং তিনি 
ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে এটি বর্ণিত হয়নি, এর বর্ণনাকারীগণ সবাই অতি 
পরিচিত । আবু বাকর ইব্‌ন আবী শাইবাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু হানজালা 
আল হাযা (রহঃ) বলেন, আমি উমারকে (রাঃ) কসর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বলেন “দু' রাকআত’ তিনি তখন বলেন, কুরআনে তো ভয়ের 
অবস্থায় দু’ রাকআতের কথা রয়েছে। আর এখন তো পূর্ণ নিরাপত্তা বিরাজ 
করছে?’ উমার (রাঃ) তখন বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
এটাই সুন্নাত ৷ (ইব্‌ন আবী শাইবাহ ২/৪৪৭) 

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা মাদীনা থেকে মাক্কার উদ্দেশে 
রওয়ানা হই। মাদীনায় ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কসর সালাত আদায় 
করেছি। কতদিন তারা মাক্কায় অবস্থান করেছিলেন তা জানতে চাওয়া হলে তিনি 
বলেন, আমরা মাক্কায় ১০ দিন অবস্থান করেছিলাম । (ফাতহুল বারী ২/৬৫৩, 
মুসলিম ১/৪৮১, আবু দাউদ ২/২৫, তিরমিযী ৩/১১০, নাসাঈ ৩/১২১, ইব্ন 
মাজাহ ১/৩৪২) 

মুসনাদ আহমাদে হারিসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ “মিনার মাঠে 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুহর ও আসরের সালাত 
দু’ রাকআত করে আদায় করেছি, অথচ আমরা সংখ্যায় অনেক ছিলাম এবং সম্পূর্ণ 
নিরাপদ অবস্থায় ছিলাম ।’ (আহমাদ ৪/৩০৬, ফাতহুল বারী ২/৬৫৫, মুসলিম 
১/৪৮৪, আবু দাউদ ২/৪৯৩, তিরমিযী ৩/৬২১, নাসাঈ ৩/১১৯) 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন ৪ “আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে, আবু বাকরের (রাঃ) সঙ্গে, 
উমারের (রাঃ) সঙ্গে এবং উসমানের (রাঃ) সঙ্গে (সফরে) দু’ রাকআত সালাত 
আদায় করেছি। কিন্তু এখন উসমান (রাঃ) স্বীয় খিলাফাতের শেষ যুগে পূর্ণ 
সালাত আদায় করতে আরম্ভ করেছেন ।” 

সহীহ বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের 
(রাঃ) নিকট যখন উসমানের (রাঃ) চার রাকআত সালাত আদায় করার কথা 
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বর্ণিত হয় তখন তিনি ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পাঠ করেন এবং 
বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মিনায় 
দু'রাকআত সালাত আদায় করেছি। (ফাতহুল বারী ২/৬৫৫) 


১০২। এবং যখন তুমি 
তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে 
থাক, অতঃপর সালাতে 
দন্ডায়মান হও তখন যেন 
তাদের একদল তোমার সাথে 
দন্ডায়মান হয় এবং স্ব স্ব অস্ত্র 
গ্রহণ করে; অতঃপর যখন 
সাজদাহ সম্পন্ন করে তখন 
যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বতী 
হয়; এবং অন্য দল যারা 
সাথে সালাত আদায় করে 
এবং স্ব স্ব আত্মরক্ষিকা ও অস্ত্র 
গ্রহণ করে। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছা 
করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র 
ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক 
হলেই তারা একযোগে 
তোমাদের উপর নিপতিত হয়; 
এবং এতে তোমাদের অপরাধ 
নেই যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে 
ব্বিত হয়ে অথবা পীড়িত 
অবস্থায় স্ব স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ 
কর এবং স্বীয় আত্মরক্ষিকা 
সঙ্গে গ্রহণ কর; নিশ্চয়ই 
আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য 
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ভয়ের সালাত কয়েক প্রকার এবং এর কয়েকটি অবস্থা আছে। কখনও এমন 
হয় যে, শত্রুরা কিবলার দিকে রয়েছে। কখনও তারা অন্য দিকে থাকে । আবার 
সালাতও কখনও চার রাকআতের হয়। কখনও তিন রাকআতের হয়, যেমন 
মাগরিব । কখনও আবার দু'রাকআতের হয়, যেমন ফাজর ও সফরের সালাত । 
কখনও জামাআতের সাথে আদায় করা সম্ভব হয়, আবার কখনও শক্ররা এত 
মুখোমুখী হয়ে থাকে যে, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করা সম্ভবই হয়না। 
বরং পৃথক পৃথকভাবে কিবলার দিকে মুখ করে বা অন্য দিকে মুখ করে, পায়ে 
হেঁটে হেটে বা সোয়ারীর উপরে, যেভাবেই সম্ভব হয় আদায় করে নেয়া হয়। বরং 
এমনও হয় এবং ওটা জায়িযও বটে যে, শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাতেই থাকা 
হয়, তাদেরকে প্রতিরোধও করা হয়, আবার সালাতও আদায় করে যাওয়া হয়। 
সম্মুখ যুদ্ধের সময় আলেমগণ শুধু এক রাকআত সালাত আদায় করারও ফাতওয়া 
দিয়েছেন। তাদের দলীল হচ্ছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) হাদীসটি যাতে 
বলা হয়েছে £ তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা যখন নিজ বাসম্থানে থাকবে 
তখন চার রাক'আত, যখন সফরে থাকবে তখন দুই রাক'আত এবং ভয়-ভীতির 
সময় এক রাক'আত সালাত আদায় করবে । (মুসলিম ৬৮৭, আবূ দাউদ ১২৪৭, 
নাসাঈ ৩/১৬৯, ইব্‌ন মাজাহ ১০৬৮) ইমাম আহমাদ ইবৃন হাম্বালও (রহঃ) অনুরূপ 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। “আতা (রহঃ), যাবির (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), হাকাম (রহঃ), কাতাদাহ্‌ (রহঃ), হাম্মাদ (রহঃ), তাউস (রহঃ), 
যাহহাক (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসর আল মারওয়ামী (রহঃ) এবং ইব্‌ন হাযামেরও 
(রহঃ) এটাই ফাতওয়া । আবু আসীম আল আবাদী (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসর আল মারওয়াজী (রহঃ) বলেছেন যে, ভয়-ভীতির সময় 
ফাজরের সালাতও এক রাক'আত হবে । ইব্‌ন হাজমেরও (রহঃ) একই অভিমত । 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৬০ পারা ৫ 


ইসহাক ইব্‌ন রাহউয়াই (রহঃ) বলেন যে, চারিদিকে যুদ্ধ ছড়িয়ে যাওয়া 
অবস্থায় এক রাকআতই যথেষ্ট । যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে একটা সাজদাহ 
করবে । কারণ এটাও আল্লাহর যিক্র। 


আবূ আইয়াশ (রাঃ) বলেন, 'আসফান' নামক স্থানে আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম । খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রাঃ) সে সময় 
কুফরীর অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মুশরিক সেনাবাহিনীর সেনাপতি । 
মুশরিকরা আমাদের সামনে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমরা যুহরের সালাত আদায় করি। 
মুশরিকরা তখন পরস্পর বলাবলি করে ৪ ‘আমরা তো সুযোগ ছেড়ে দিলাম । 
সময় এমন ছিল যে, তারা সালাতে লিপ্ত ছিল, এ অবস্থায় আমরা তাদেরকে 
অতর্কিতভাবে আক্রমণ করতাম । তখন তাদের কয়েক ব্যক্তি বলল, কোন 
অসুবিধা নেই। এরপরে আর একটা সালাতের সময় আসছে এবং সে সময় 
সালাত তাদের নিকট তাদের পুত্র ও স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় । অতঃপর যুহর ও 


আসরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলার হুকুমে জিবরাঈল (আঃ) ৬ 1১19 


১১এ। ৮৫ ০৬ ৮৫১ এ আয়াতটি নিয়ে অবতীর্ণ হন। ফলে আসরের 
সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অস্ত্র 
গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। আমরা তখন অস্ত্র গ্রহণ করে তার পিছনে দু'টি সারি 
হয়ে দাড়িয়ে যাই। অতঃপর তিনি রুকু’ করলে আমরা সবাই রুকু’ করি। তিনি 
মাথা তুললে আমরাও তার সাথে মাথা তুলি। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন, তার সঙ্গে তার পিছনের প্রথম সারির লোকেরাও 
সাজদাহ করে এবং অন্য সারির লোকেরা তাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকেন। 
তারপর যখন এ লোকপগুলি সাজদাহ সমাপ্ত করে দাড়িয়ে যায় তখন দ্বিতীয় সারির 
লোকেরা সাজদায় চলে যায় । যখন এ দু’টি সারির লোকেরই সাজদাহ করা হয়ে 
যায় তখন প্রথম সারির লোকগুলি দ্বিতীয় সারির লোকদের স্থানে চলে যায়, আর 
দ্বিতীয় সারির লোকেরা প্রথম সারির লোকদের স্থানে চলে আসে । এরপর কিয়াম, 
রুকু’ এবং কাওমা সবই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গেই 
আদায় করে । তারপর যখন তিনি সাজদায় যান তখন প্রথম সারির লোকেরা তার 
সাথে সাজদাহ করে এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা দাড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে। 
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যখন প্রথম সারির লোকেরা সাজদাহ সেরে আত্তাহিয়্যাতুর জন্য বসে পড়ে তখন 
দ্বিতীয় সারির লোকগুলি সাজদায় যায় এবং আত্তাহিয়্যাতে সবাই এক সঙ্গে হয়ে 
যায় এবং সালামও সকলেই নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এক 
সাথেই ফিরায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সালাতুল খাওফ' 
(ভয়ের সালাত) একবার প্রথমে এই ‘আসফান’ নামক স্থানে সালাত আদায় 
করেন এবং দ্বিতীয়বার বানু সালিমের ভূমিতে আদায় করেন।” (আহমাদ ৪/৫৯- 
৬০, আবু দাউদ ২/২৮, নাসাঈ ৩/১৭৬-১৭৭) এর ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং এর 
সমর্থনও অনেক রয়েছে। 

সহীহ বুখারীতেও এ বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে এবং তাতে আছে যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ “নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাড়িয়ে 
গেলে লোকেরাও তার সাথে দাড়িয়ে যায়। তিনি তাকবীর বললে তারাও তাকবীর 
বলে। তিনি রুকু’ করলে লোকেরাও তার সাথে রুকু" করে। অতঃপর তিনি 
সাজদাহ করলে তারাও তার সাথে সাজদাহ করে। তারপর তিনি দ্বিতীয় 
রাকআতের জন্য দীড়িয়ে যান। তার সাথে তারাও দীড়িয়ে যান যারা তার সাথে 
সাজদাহ করেছিল এবং তারপর তারা পিছনে সরে গিয়ে তাদের ভাইদেরকে 
পাহারা দিতে থাকে এবং দ্বিতীয় দল সামনে চলে এসে তার সাথে রুকু’ ও 
সাজদাহ করে । লোকেরা সবাই সালাতের মধ্যেই ছিল বটে, কিন্তু একে অপরকে 
পাহারাও দিচ্ছিল ৷’ (ফাতহুল বারী ২/৫০২) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাথে নিয়ে ভয়ের 
সালাত আদায় করেন। এক দল তার পিছনে দাড়িয়ে যান এবং আর এক দল 
তার সামনে অবস্থান করেন। যে দল তার পিছনে দীড়িয়েছিল তাদেরকে নিয়ে 
তিনি এক রাক'আত ও দু”টি সাজদাহ করেন। অতঃপর তারা সামনে যে দল 
অবস্থান করছিল তাদের স্থানে চলে যান এবং সামনের দল রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দীড়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়েও এক রাক“আত ও দু'টি সাজদাহ করেন 
এবং যথা নিয়মে সালাম ফিরান। এর ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের দু'রাক'আত সালাত আদায় হয়ে যায় এবং সাহাবীগণ এক রাক'আত 
সালাত আদায় করেন। (আহমাদ ৩/২৯৮, নাসাঈ ৩/১৭৪, মুসলিম ৮৪০) এ 
হাদীসটি সহীহহায়িন, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থের লেখকগণ যাবিরের (রাঃ) 
বরাতে লিপিবদ্ধ করেছেন । 
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অপর এক বর্ণনায় ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে, তিনি তার 
পিতা হতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দলকে 
সাথে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করেন, তখন দ্বিতীয় দলটি শত্রুদের 
মোকাবিলা করছিল । অতঃপর প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলটির স্থানে চলে যায় এবং 
দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলটির স্থানে চলে আসে । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করেন, অতঃপর সালাম 
ফিরান। এর পর উভয় দল দাড়িয়ে আর এক রাক'আত সালাত আদায় করেন। 
(একদল সালাত আদায় করার সময় অন্য দল পাহারা দিচ্ছিল)। (দুররুল 
মানসুর ২/৩৭৫) 

এ হাদীসটিরও বহু সনদ ও বহু শব্দ রয়েছে। হাফিয আবু বাকর ইব্‌ন 
মিরদুওয়াই (রহঃ) এ সমস্তই সংগ্রহ করেছেন এবং এ রকমই ইব্ন জারীরও 
(রহঃ) জমা করে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা আমরা ইন্শীআল্লাহ কিতাবুল 
আহকামিল কাবীরে লিখব । 

কারও কারও মতে ভয়ের সালাতে অস্ত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশ বাধ্যতামূলক । 
কেননা আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলি দ্বারা এটাই বুঝা যায়। এ আয়াতেরই পরবর্তী 
বাক্য এ উক্তির অনুকূলে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে 
ব্বিত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় অন্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ কর তাহলে এতে 
তোমাদের কোন অপরাধ নেই ৷’ তারপর বলা হচ্ছে ৪ 


+574৮ 19459 তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষিকা সঙ্গে এহণ কর। অর্থাৎ এমন 
প্রস্তুত থাক যে, সময় এলেই যেন বিনা কষ্ট ও অসুবিধায়ই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত 
হতে পার। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে 
রেখেছেন । 

১০৩। অতঃপর যখন তোমরা 
সালাত সম্পন্ন বর তখন 81:21 25728. 1515 ..11 
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নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত। 


বেশি বেশি স্মরণ (যিক্র) করা উচিত 


আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে নির্দেশ দিচ্ছেন, “সালাতুল খাওফ' বা ভয়ের 
যদিও তীর যিক্রের নির্দেশ এবং ওর গুরুত্ব অন্য সালাতের পরেও এমন কি সব 
সময়ের জন্যই রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে এ জন্যই বর্ণনা করেছেন যে, 
এখানে তিনি বান্দাকে খুব বড় অবকাশ দান করেছেন । তিনি সালাত হালকা করে 
দিয়েছেন। তাছাড়া সালাতের অবস্থায় এদিক ওদিকে সরে যাওয়া এবং যাতায়াত 
করা উপযোগীতা অনুযায়ী বৈধ করেছেন। যেমন তিনি মর্যাদাসম্পন্ন মাসগুলি 
সম্পর্কে বলেন £ 


অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরদ্দাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি 
সাধন করনা । (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ৩৬) যদিও অন্যান্য মাসেও অত্যাচার নিষিদ্ধ, 
তথাপি এ পবিত্র মাসগুলির মধ্যে ওর থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষভাবে 
গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এখানে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সব সময়ই আল্লাহ 
তা'আলার যিকর করতে থাক এবং যখন শান্তি এসে যাবে, কোন ভয় ও ত্রাস 
থাকবেনা তখন নিয়মিতভাবে বিনয়ের সাথে সালাতের রুকনগুলি শারীয়াত 
মুতাবিক আদায় কর। এ সালাত তোমাদের উপর নির্ধারিত সময়েই ফরযে আইন 
করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


UB US এটা এ৬ Li ৪১! ১! ইবন আববাস (রাঃ) বলেন 
যে, এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা । (তাবারী ৯/১৬৯) মুজাহিদ 
(রহঃ), সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ), আলী ইব্‌ন হুসাইন (রহঃ), মুহাম্মাদ 
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ইব্‌ন আলী (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), মুকাতিল (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং 
আতিয়া আল আউফীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী 
৬/১৬৭-১৬৮) 

হাজ্জের সময় যেমন নির্ধারিত রয়েছে, তদ্রপ সালাতের সময়ও নির্ধারিত 
রয়েছে। প্রথম সময়ের পরে দ্বিতীয় সময় এবং দ্বিতীয় সময়ের পরে তৃতীয় সময় । 


রন রে Rr re রা 
যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক ৮ 172 ৭44৫ চির 
তাহলে তারাও তোমাদের | ০৯৩ ৫] 
অনুরূপ কষ্ট ভোগ করেছে; |, এ Lat PR 
এবং তৎসহ আল্লাহ হতে ৮5 ২ ৯) 
তোমাদের যে ভরসা আছে। ৪4. , ॥.:4._ ॥ 
তাদের সেই ভরসা নেই; এবং | 44) 05 ০৯৯১5 ২১৪] 
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। 1,4০4 , এ & এ 


যুদ্ধাহত অবস্থায়ও শক্রদলকে 
পিছু ধাওয়া করতে অনুপ্রেরণা 
এরপর বলা হয়েছে যে, তোমরা শত্রুদের অনুসন্ধানের ব্যাপারে ভীরুতা 
প্রদর্শন করনা । চাতুরীর সাথে গোপনীয় জায়গায় বসে থেকে তাদের খবরাখরব 
নিতে থাক। তোমরা যদি নিহত বা আহত হও অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাক তাহলে 
তোমাদের শক্ররাও তো এরূপ হয়ে থাকে। এ বিষয়টিকেই নিম্নের শব্দগুলি 
দ্বারাও বর্ণনা করা হয়েছে 8 
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AE 2 (হা ৯ ID 2৮০] 
যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেই সম্প্রদায়ের তদ্রুপ 
আঘাত লেগেছে । (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ১৪০) তাহলে বিপদ ও কষ্টে পতিত 
হওয়ার ব্যাপারে তোমরা ও কাফিরেরা সমান । তবে হ্যা, তোমাদের এবং ওদের 
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মধ্যে বিরাট পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমরা এসব আশা করে 
থাক যেসব আশা তারা করেনা । তোমরা এর সাওয়াব ও প্রতিদানও পাবে এবং 
তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্যও করা হবে। যেমন স্বয়ং 
আল্লাহ তাআলাই এর অঙ্গীকার করেছেন। তার অঙ্গীকার টলতে পারেনা । 
কাজেই এ ব্যাপারে তাদের তুলনায় তোমাদের মধ্যেই তো বেশি কর্মচাঞ্চল্য ও 
উদ্যোগ থাকা উচিত। তোমাদের অন্তরেই খুব বেশি জিহাদের উদ্যম থাকা 
দরকার । পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ 
তাআলার কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত, ছড়িয়ে দেয়া এবং সুউচ্চ করার ব্যাপারে 
তোমাদের অন্তরে সদা-সর্বদা শিহরণ ও উত্তেজনা জাগ্রত থাকা উচিত । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যা কিছু ভাগ্যে লিখে দেন, যা কিছু ফাইসালা করেন, যা কিছু চালু 
করেন, যে শারীয়াত তিনি নির্ধারণ করেন এবং যে কাজই করেন সব কিছুর 
ব্যাপারেই তিনি মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় । সর্বাবস্থায়ই তিনি মহাপ্রশধসিত। 


১০৫। নিশ্চয়ই আমি তোমার | « 421৮1177617 

প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ SSID) Wl 0) 

করেছি, যেন তুমি তদনুষায়ী (+ তারানা, 
৩০ 0৫9৩4 FL 


মানবদেরকে আদেশ প্রদান 
কর, যা আল্লাহ তোমাকে 2 eC LSA ০8৫4 ০ £ 
শিক্ষা দান করেছেন এবং তুমি | ৪৮ 55 ১3 “1৬১০ 
বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে রর 

বিতর্ককারী হয়োনা । 
১০৬। এবং আল্লাহর নিকট 1461 «. | 461 8::514.1.* 
ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই 7 8 2 লিভ" 

আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় । রিয়া বে 


১০৭। এবং যারা স্বীয় 1 
জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কে তা 
করে, তুমি তাদের পক্ষে ০ হ 
বির্তক করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ খু 4৫ 01 %৮০: 
বিশ্বাসঘাতক পাপীকে Ai 


সূরা ৪ ৪ নিসা 


৪৬৬ পারা ৫ 


ভালবাসেননা। 


১০৮। তারা মানব হতে 


আল্লাহ হতে গোপন করতে Bt CHE টি এ 558 
পারেনা; এবং তিনি তাদের | 323 481 05 ০৯০০-০২ 35 
সঙ্গে রয়েছেন যখন তারা LL 
রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ ৫924 ) ০5592 ১] 
করে যাতে তিনি সম্মত নন; . 9৫ 4 ভ ০৫ 
এবং তারা যা করছে আল্লাহ 1৮০ | 3065 J 02 
তার পরিবেষ্টনকারী । 2: 
ef ০9০০০ 
১০৯। সাবধান! তোমরাই এ | */; উরি ০০6০ 


লোক যারা ওদের পক্ষ হতে 


পার্থিব জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক 


করছ; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে 
তাদের পক্ষ হতে কে আল্লাহর 


সাথে বিতর্ক করবে এবং কে: 4 


তাদের কার্য সম্পাদনকারী 
হবে? 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে 
বলেন, Gr ০8 ৩এ। 47 4 ‘হে নাবী! আমি তোমার উপর যে 


কুরআন অবতীর্ণ করেছি তার আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সবই সত্য । ওর খবর সত্য 
এবং ওর নির্দেশ সত্য ৷’ তারপরে বলা হচ্ছে, ‘যেন তুমি জনগণের মধ্যে এ ন্যায় 
বিচার করতে পার যা আল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছেন ৷’ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৬৭ পারা ৫ 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাইনাব বিন্ত উম্মে সালামাহ (রহঃ) বর্ণনা 
করেন, উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেছেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার কাছে দুই বিবাদকারী তর্ক করছিল । তখন তিনি 
বাইরে এসে তাদেরকে বললেন ৪ 

“জেনে রেখ যে, আমি একজন মানুষ । যা শুনি সে অনুযায়ী ফাইসালা করে 
থাকি। খুব সম্ভব যে, এক ব্যক্তি খুব যুক্তিবাদী এবং বাকপটু, আমি তার কথা 
সঠিক মনে করে হয়তো তার অনুকূলেই মীমাংসা করে দিব, কিন্তু যার 
অনুকূলে মীমাংসা করব সে হয়তো প্রকৃত হকদার নয়। সে যেন এটা বুঝে 
নেয় যে, ওটা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটি খণ্ড। এখন তার অধিকার 
রয়েছে যে, হয় সে তা গ্রহণ করবে, না হয় ছেড়ে দিবে ।' (ফাতহুল বারী 
৫/১২৮, মুসলিম ৩/১৩৩৭) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন যে, দু'জন আনসারী 
একটা উত্তরাধিকারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নিকট মামলা নিয়ে উপস্থিত হন। তাদের কারও কোন প্রমাণ ছিলনা । সে সময় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট উপরোক্ত হাদীসটিই 
বর্ণনা করেন এবং বলেন £ “কেহ যেন আমার ফাইসালার উপর ভিত্তি করে তার 
ভাইয়ের সামান্য হকও গ্রহণ না করে। যদি এরূপ করে তাহলে কিয়ামাতের দিন 
সে স্বীয় স্কন্ধে জাহান্নামের আগুন ঝুলিয়ে নিয়ে আসবে ৷’ তখন এ দু'জন মনীষী 
ক্ৰন্দনে ভেঙ্গে পড়েন এবং প্রত্যেকেই বলেন ৪ ‘আমার নিজের হকও আমি 
আমার ভাইকে দিয়ে দিচ্ছি ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন 
তাদেরকে বলেন £ “তোমরা যখন এ কথাই বলছ তখন যাও এবং তোমাদের 
বিবেচনায় যতদূর সম্ভব হয় ঠিকভাবে অংশ ভাগ কর। তারপর নির্বাচনের গুটিকা 
নিক্ষেপ করে নিজ নিজ অংশ নিয়ে নাও। অতঃপর প্রত্যেকেই স্বীয় ভাইয়ের 
অনিচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত হক ক্ষমা করে দাও।' (আহমাদ ৬/৩২০) অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা এ মুনাফিকদের জ্ঞানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন, ৪ 

All ০০ ০৮০ এও লে (4 ০৯৮: তারা তাদের মন্দ কার্যাবলী 
জনগণের নিকট গোপন করছে বটে, কিন্ত এতে লাভ কি? তারা সেটা আল্লাহ 
তা'আলা হতে গোপন করতে পারবেনা । অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন 
৪ এভাবে তোমাদের কার্যকলাপ গোপন করে তোমরা পৃথিবীর বিচারকদের নিকট 
হতে বেঁচে গেলে, কেননা তারা বাহ্যিকের উপর ফাইসালা দিয়ে থাকে । কিন্তু 
কিয়ামাতের দিন তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলার সামনে কি উত্তর দিবে যিনি 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৬৮ পারা ৫ 


প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবই জানেন? সেখানে তোমরা তোমাদের মিথ্যা দাবীকে 
সত্যরূপে প্রমাণ করার জন্য কাকে উকিল করে পাঠাবে? মোট কথা, সে দিন 
তোমাদের কোন কৌশলই ফলদায়ক হবেনা !' 


১১০। এবং যে কেহ দুক্র্ম শু গ্যারুহা জান 
করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি 11 123 ০০ ০ 711" 
অত্যাচার করে, অতঃপর পর্দা ৫৩৫ রি & ৩৫০12 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, | )৪৯-০১ 4 7 
সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, ছে রর 
করুণাময় দেখতে পাবে। az) Lys Bl ১০ 


১১১। এবং যে কেহ পাপ | 71480 5 2-০ 
অর্জন করে, বস্তুতঃ সে স্বীয় ১] 5 2 
আত্মার প্রতিই এর প্রতিক্রিয়া ৫44 ০, { 
পৌঁছিয়ে থাকে এবং আল্লাহ 4&1 069 4 ০4৮ ০45৯২ 
মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময় । ts 5 


১১২। আর যে কেহ অপরাধ 
অথবা পাপ অর্জন করে, 
অতঃপর ওটা নিরপরাধীর . ৫ ৫৫12 
প্রতি আরোপ করে, তাহলে | ৮২১ (5); ০4 48 => 0৫] 
সে নিজেই সেই অপরাধ ও 
প্রকাশ্য পাপ বহন করবে । 


১১৩। আর যদি তোমার প্রতি ৫ 
আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না £ 
হত তাহলে তাদের একদল | » +2" £:+ [ছু 2 ০০ 
ইচ্ছুক হয়েছিল, এবং তারা = 
নিজেদেরকে ছাড়া বিপদগামী : 2% 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৬৯ পারা ৫ 


করেনি ও তারা তোমাকে | ৮1444: 14. হানে 
কোন বিষয়ে ক্লেশ দিতে 2. িি 
পারবেনা, এবং আল্লাহ। ৫1 4৫1 436 ০ -৫ 
তোমার প্রতি গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা রর 


অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি 1৮1৮652০11০ এপ 
১210552০512 S| 
যা জানতেনা তিনি তা গজ 


তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; += £ A LL. 
ভি ২০85 ০০ ০৯ লি 
অসীম করুণা রয়েছে। (০ ৩1০ 4 


আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ায় উৎসাহ প্রদান এবং 
নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী না করা 


আল্লাহ তা'আলা এখানে স্বীয় অনুগ্ধহ ও করুণার কথা বর্ণনা করছেন। তিনি 
বলেন 8 1992৯ 401 Jd AN ০৪৪ তে Ld শি fe pe এ ০9 
> কেহ কোন পাপ কাজ করার পর তাওবাহ করলে আল্লাহ তা'আলা দয়া 


করে তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হন। যে ব্যক্তি পাপ করার পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে 
আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে স্বীয় 
অনুগ্রহ ও সীমাহীন করুণা দ্বারা ঢেকে নেন এবং তার ছোট-বড় পাপ ক্ষমা করে 
দেন। যদিও সে পাপ আকাশ, যমীন ও পর্বত থেকেও বড় হয়। (তাবারী ৯/১৯৫) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন ৪ যখনই আমি 
কোন কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি তার 
মাধ্যমে আল্লাহ আমার জন্য যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু লাভবান হয়েছি। আবু 
বাকর (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তিনি সব সময় সত্য কথাই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

‘যে মুসলিম কোন পাপ করার পর উষূ করে দু’ রাকআত সালাত আদায় করে 
আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপ ক্ষমা করে 
থাকেন। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ৷’ 
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৫ খু(-432523 2৯) 

এবং যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে 
অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, 
এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? (সুরা আলে ইমরান, ৩ 
৪ ১৩৫) (আহমাদ ১/৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

০০৪ এ 4 ০5৪ ০৪ শি ০3 যে কেহ পাপ অর্জন করে সে 
নিজের উপরই এর প্রতিক্রিয়া পৌছিয়ে থাকে। যে কেহ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন 
করে, অতঃপর নিরপরাধের প্রতি দোষারোপ করে, সে নিজেই সেই অপরাধ ও 
প্রকাশ্য পাপ বহন করবে । যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

টে র্যাব 
৬১৮95322512 ১3 

কেহ কারও বোঝা বহন করবেনা । (সূরা আন'আম, ৬ £ ১৬৪) অর্থাৎ একে 
অপরের কোন উপকার করতে পারবেনা । প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মের ফল 
ভোগ করতে হবে । তার কর্মের ফল অন্য কেহ ভোগ করবেনা । এ জন্য আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 

(৮৮ 45 &। ১৬ তিনি মহাজ্ঞানী; বিজ্ঞানময়। তীর জ্ঞান, তীর 
নিপুণতা, তার ন্যায়নীতি এবং তার করুণা এর উল্টা যে, একের পাপের কারণে 
তিনি অপরকে শাস্তি দিবেন। 

এখানে ‘কিতাব’ শব্দ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে এবং ৬৯৫৮ শব্দ 
দ্বারা সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে। অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা জানতেননা, আল্লাহ তা“আলা অহীর মাধ্যমে তাকে তা 
জানিয়ে দেন। তাই তিনি বলেন ঃ 

৮৫ ৫ শি ৮ ৬৭৪) তিনি তোমাকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন যা তুমি 
জানতেনা ৷ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 

০ Sih ia BR 5575 ০০৫, ৩০ ভর্তা ০১১৫০ 
একা ৩ ১৩৩৫৩৫০6১০০ ৮5০01 ০ এডি 
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এভাবে আমি তোমার প্রতি পত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি 
তো জানতেনা কিতাব কি? (সুরা শুরা, ৪২ ৪ ৫২) হতে সুরার শেষ পর্যন্ত 
অবতীর্ণ করেন। আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

2000052251০ 300] 8০19 চস 


তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে । এটা তো শুধু 
ভেয়াম মের সহঃ 41 কারা ২৮ ৪ ৮৬) এ জন্য এখানেও বলেন £ 


৮৮৮ ৬৩৬ 4 ০ ০৩9 তোমার প্রতি আল্লাহর অসীম করুণা 
রয়েছে। 


১১৪। সাধারণ লোকের] এ 7 ০ এ 
অধিকাংশ গোপন পরামর্শে ০92 25 ৩৯ 218 
কোন মঙ্গল নিহিত থাকেনা, 1০4. » ০০০ এ ০ 
তবে হ্যা যে ব্যক্তি দান 51 $5 7! ৮ 31 ৮৫১9৯ 
খাইরাত করে অথবা কোন সৎ চারারা lf 

কাজ করে কিংবা লোকের : 4 ০১০! 5 
মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপন সিরা রা ph 
করে দেয়ার উদ্দেশে তা করে ১ (৯% ০3 "0 
তাহলে তা স্বতন্ত্র এবং যে 
আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের ৫৯১8 4 ০১৮০০, 7 
জন্য এরূপ করে, আমি তাকে AE বি 
মহান বিনিময় প্রদান করব। (৫1০ তি 248 


১১৫। আর সুপথ প্রকাশিত বারা রা 

হওয়ার পর যে রাসুলের ক 

বিরুদ্ধারণ করে এবং 

বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের Of 4 0205০ 
22) 05411 4 

১১১৮৮ 

অভিনিবিষ্ট আমি তাকে 1 , 44 বু 

তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব 1% ০৮৮০ ০০০৪৪ 
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এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ = 4৮, ৪৮০ হালায় 
করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর sl) ৫ ০4755 49 
প্রত্যাবর্তন স্থল। 
Li 


মীমাংসা করণ ও গোপন কথন 

অধিকাংশ গোপন কথাই অমঙ্গলজনক হয়। তবে কতক লোক এমনও আছে যে, 
তারা মানুষকে দান খাইরাত করার, সৎকাজ সাধনের এবং পরস্পর মিলেমিশে 
থাকার উৎসাহ দিয়ে থাকে । 

মুসনাদ আহমাদে উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ৪ 

জনগণের মধ্যে মিলমিশ এবং সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশে যে ব্যক্তি ভাল কথা 
বলে বা এদিক হতে ওদিকে এ প্রকারের আলাপ আলোচনা করে সে মিথ্যাবাদী 
নয়৷’ উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ (রাঃ) আরও বলেন, “তিন জায়গায় আমি 
রাসুলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ কথা বলার অনুমতি দিতে 
শুনেছি। (১) যুদ্ধে, (২) জনগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশে এবং (৩) স্বামীর 
এক ধরণের কথা স্ত্রীকে বলা এবং স্ত্রীর এক ধরণের কথা স্বামীকে বলা ।' উম্মে 
কুলসুম বিনতে উকবাহও (রাঃ) এ হিজরাতকারী দলে ছিলেন, যারা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন। (আহমাদ 
৬/৪০৩, ফাতহুল বারী ৫/৩৫৩, মুসলিম ৫/২০১১, আবু দাউদ ৫/২১৮, 
তিরমিযী ৬/৭০, নাসাঈ ৫/১৯৩) 

আবু দারদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
‘আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের কথা বলে দিবনা যা সালাত এবং 
সিয়াম অপেক্ষাও উত্তম? সাহাবীগণ বলেন, হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি বলুন ৷’ তখন তিনি বলেন ঃ “জনগণের মধ্যে সন্ধি 
স্থাপন করা এবং তাদের পরস্পরের বিবাদ মিটিয়ে দেয়া ।' (আহমাদ ৬/৪৪৪, 
আবু দাউদ ৪৯১৯, তিরমিযী ২৫০৯) 

মুসনাদ বায্যারে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু 
আইউবকে (রাঃ) বলেন ৪ “এসো, আমি তোমাকে একটি ব্যবসায়ের কথা বলে দিই। 
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লোকেরা যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন তুমি তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও, যখন 
একজন অপরজন হতে সরে থাকে তখন তুমি তাদেরকে একত্রিত করে দাও !' 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের জন্য এরূপ 
করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করব। 


রাসূলের (সাঃ) পথনির্দেশকে অমান্য করা এবং 
তার বিপরীত শিক্ষাকে গ্রহণ করার শাস্তি 

আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 SS 0 5 ৩ ০৬ ০০ ০১591 BLS ০৪9 
যে ব্যক্তি শারীয়াতের বিপরীত পথে চলে; রাসূল যে দিকে চলার নির্দেশ দেন সে 
তার বিপরীত দিকে চলে, অথচ সত্য তার নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, সে 
দলীল প্রমাণাদি দেখেছে; আমিও তাকে এ বক্র ও খারাপ পথেই ফিরিয়ে দিব। 
এ খারাপ পথই তখন তার নিকট ভাল বলে মনে হবে, অতঃপর সে জাহান্নামে 
পৌছে যাবে । 

মুসলিমদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ অনুসন্ধান করাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা। তা কখনও 
হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট কথারই উল্টা হতে 
পারে, আবার কখনও কখনও এ জিনিসের বিপরীত হতে পারে যার উপর 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত সবাই একমত রয়েছে। 
তাদের ভদ্রতা ও নম্রতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভুল হতে রক্ষা 
করেছেন। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এবং তার উম্মাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ 
তা'আলা সাবধান করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ৪ 


(a ০৮০০) লি 4549 91% ৮ 4% যে পথ সে পছন্দ করেছে 
তাকে তাতেই পরিচালিত করব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, কত নিকৃষ্ট 
এ গন্তব্য স্থল! যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে ত বলেন ৪ 
০৯০৭ ৬০৮ ৩৪৫35 Sadia PHI SAI DL 

যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার 
হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা । 
(সূরা কলম, ৬৮ 8৪৪) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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74906575546 
অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র 
করে দিলেন । (সূরা সাফফ, ৬১ ৪ ৫) আর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


পা 2727 > Bot মির হি 
০১৫৯৫১৪৯০৮০ ২৯ ৯১455 
এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব । (সুরা 
আন“আম, ৬ ৪ ১১০) যেমন এক জায়গায় রয়েছে ৪ 


& ৮ চির 41. 4 ক এক সণ 
১৫৯09 154 ০১121 
একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে যাদের তারা ইবাদাত করত । (সূরা 
সাফফাত, ৩৭ ৪ ২২) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


IEE OE EEA oR He এ. 14174 4 ৮ 415০, 

3/০ ৪ 195 ১১০৪৮ 11359 IU 62 20 1555 

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, 
বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রান পাবেনা । (সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ৫৩) 


১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার 2৫257 7 পর্ণ € ৭৭4. 
সাথে অংশী স্থাপনকারীকে 475 ৩). 
ক্ষমা করেননা এবং] ৮৫11৫ তা 214 4,2০০ 
এতত্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ১ ১7১ ০ ০৪৯৪3 49 
ক্ষমা করে থাকেন; এবং যে ০৫৫ ৫4 224 ০,৩৮৮ ০ 
আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন | 42১ 4১5 4/+১ ৩৪ 2৮৯১০, 


করে সে নিশ্চয়ই সুদূর পিতা 
বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। 14292 ১০ Je 
১১৭। তারা তাকে পরিত্যাগ | . এ FAS 


করে তৎপরিবর্তে নারী 495১ 0৪ ২০১৪৮০৩011৬ 


শাইভানকে ব্যতীত আহ্বান Ae 
করেনা । lye ০০5, 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৭৫ পারা ৫ 
১১৮7 আল্লাহ তাকো বে ত ৰ 
অভিসম্পাত করেছেন; এবং ৬4৫ 165 DA.) NA 


শাইতান বলেছিল, আমি 
অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ 
হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ 
করব 


১১৯। এবং নিশ্চয়ই আমি 
তাদেরকে কু-মন্ত্রনা দিব 
এবং তাদেরকে আদেশ 
করব যেন তারা পশুর কর্ণ 
ছেদন করে এবং তাদেরকে 
আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট 
আকৃতি পরিবর্তন করতে। 
যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে 
শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ 
করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য 
ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


এ? ১114 


প্র. এসএ হ এপ হা 
+ ৯৫ EY 
UE 429 PX 
তে চু 

+ রণ পপ ৰা পা | 

১০ ০ BM ২০০ 


১২০। শাইতান তাদেরকে 
প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস 
দান করে, কিন্তু শাইতান 
প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। 


॥ ৫ হর্ত পে ॥ 
৯১) 


১২১। তাদেরই বাসস্থান 
জাহান্নাম এবং সেখান হতে 
তারা পালানোর কোন 
জায়গা পাবেনা । 


2 - 
PEA = এ) লাশ রপ্ত 51° 
০৫৯ 26১90 75 জানান 


(24 ৫০ 09৫? 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


৪৭৬ পারা ৫ 


১২২। এবং যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ 
জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব যার 
নিয়ে স্লোতস্বিনীসমূহ 
প্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা 
আল্লাহর প্রতিশ্র্তি সত্য; 
এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা 
বাক্যে অধিকতর 
সত্যপরায়ণ? 


৪ 4 পা ৪ ৮৮ রি 
19০$ 1৯০12 Cdl তা 
রর ০ > #4, 214, A | ৫ ff 
৬ ও ১৫৬ ৮ | 
রা ঠ 4 স্চর্প রন 2 
AS ০৮6১] ES ০৪ SE 

Le পে 

পা পা ৮ এর ন রহ 
০৮9 b> lus) শি এ» 


৮ পর্ণ ৮2 


এ সূরার প্রথম দিকে আমরা 4 9:24 01 58 3401 01 এ 
আয়াতটির তাফসীর করেছি এবং সেখানে এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত 


হাদীসগুলিও বর্ণনা করেছি। 


যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, মুশরিকরা মালাইকা/ফেরেশতাদের পূজা করত 
এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার মেয়ে বলে বিশ্বাস করত ও বলত ঃ “তাদের 
ইবাদাত দ্বারা আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ ৷’ 
তারা নারীদের আকারে মালাইকার ছবি প্রতিষ্ঠিত করত । অতঃপর অন্ধভাবে 
তাদের ইবাদাত করত এবং বলত যে, এগুলো হচ্ছে মালাইকা/ফেরেশতাদের 


ছবি, তারা আল্লাহর কন্যা। এ তাফসীর ৪) ০0 ৮১৫৩ ৪১৯) এ 


নিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তাদের এ কেমন সুবিচার যে, ছেলেগুলি 
হচ্ছে তাদের এবং মেয়েগুলি আমার!” অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


টি Cl Sb রগ ৫ বত ০৮ 
ES) AN 4 ৮৯ ০৮ ধরড1%53 
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তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। (সূরা যুখরুফ, 
৪৩ ৪ ১৯) আর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 
CS HG 441%52 
আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে । (সুরা 
সাফফাত, ৩৭ ৪ ১৫৮) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
12475 VE SI ১5255 913 শাইতান তাদেরকে উহা করতে বলে এবং 
এ জন্য উহা তাদের জন্য সুশোভন করে তোলে। এর ফলে তারা শাইতানের 
ইবাদাত করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে তারা শাইতানেরই পূজারী | কেননা সে*ই 


তাকে এ পথে চালিত করেছে এবং আসলে তাকেই সে মানছে। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


০2] 1১4 J 55095 ও এ এ পা 
হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নিদেশশ দেইনি যে, তোমরা 


শাইতানের দাসত্ব করনা? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৬০) এ কারণেই কিয়ামাতের 
বিনয় DEAD 


if LEG. (১১১ or il RSG i 


ন 428 


০৯৪৪০ ৮ 
আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো 
পুজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী । (সূরা 
সাবা, ৩৪ £ ৪১) শাইতানকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা হতে দূরে সরিয়ে 
দিয়েছিলেন। তাই সেও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার বহুসংখ্যক 
বান্দাকে সে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, প্রতি হাজারে নয়শ 
নিরানব্বই জনকে সে নিজের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাবে । একজন মাত্র অবশিষ্ট 
থাকবে যে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে। সে বলেছিল ৪ 


০১5 ৩৮০ ৪১৩ ৮০ ৩৬৪ আমি মানুষকে সত্যপথ হতে ভষ্ট 


করব, তাকে আমি এমন আশা দিতে থাকব যে, সে তাওবাহ করা ছেড়ে দিবে, 
স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং মরণকে ভূলে যাবে । ফলে সে আখিরাত 
হতে বহু দূরে সরে পড়বে । তাদের দ্বারা আমি পশুর কান কাটিয়ে ছিদ্র করিয়ে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৭৮ পারা ৫ 


দিব এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের ইবাদাতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদেরকে 
উপদেশ দিতে থাকব । আল্লাহর তৈরী করা আকৃতি নষ্ট করার কাজে তাদের 
উৎসাহিত করব । যেমন অণ্ডকোষ কর্তিত করা । একটি হাদীসে এটার ব্যাপারেও 
নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। চেহারার উপর উন্ধী করা এবং উন্ধী করিয়ে নেয়া এও 
একটি অর্থ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে এটা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে এবং 
যে এরূপ উন্ধী করিয়ে নেয় তাকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। (মুসলিম 
৩/১৬১৮, ফাতহুল বারী ১০/৩৯২) 

সহীহ সনদে ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্নিত আছে, তিনি বলেন, “আল্লাহর 
কপালের চুল তুলে ও তুলিয়ে নেয় এবং দীতে বিস্তৃতি সাধন করে, তাদের উপর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন এবং যা আল্লাহ 
তাআলার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে? অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন । 

1942 ৩ ৮৫০৫ শো 0৯. ০5503 

অতএব রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা এহণ কর এবং যা হতে 
তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক । (সুরা হাশর, ৫৯ ৪ ৭) (ফাতহুল 
বারী ৮/৪৯৮) 

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘প্রত্যেক শিশু প্রকৃতির 
উপরই জন্গ্রহণ করে। অতঃপর তার বাপ-মা তাকে ইয়াহুদী করে, খৃষ্টান করে 
বা মাজুসী করে। যেমন ছাগলের নিখুঁত বাচ্চা সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হয়ে থাকে, 
কিন্তু মানুষেরাই তার কান কেটে তাকে দোষযুক্ত করে থাকে ।' 

সহীহ মুসলিমে আইয়ায ইবৃনে হাম্মাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ ‘আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি 
আমার বান্দাকে এক মুখী দীনের উপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান এসে তাকে 
পথভ্রষ্ট করেছে। অতঃপর আমি আমার বৈধকে তাদের উপর অবৈধ করেছি ৷’ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

Cs US TS UB all 935 ০ 9 ০৬৫ ০ ০০০ যে 
আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধ রূপে এহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য 
ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে সে নিজেরই ক্ষতি 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৭৯ পারা ৫ 


95৮ মু! SE রত শাইতান 
তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ত তার মুক্তি ও মঙ্গল এ ভুল পথেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 
সে বড় প্রতারক, সে স্পষ্টভাবে তাকে ধোকা দিচ্ছে। যেমন কিয়ামাতের দিন 
শাইতান পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে বলবে ৪ 


BH 85 ৮৫ BH ৬০] PS ৪ US লা U6 
কি টি Ads rE ttl 5 2 >> £7 2 
০ ০9 ৪৩০ J OE UG ABU 1055 


যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে £ আল্লাহ 
তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্র্ত, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রচতি 


তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ২২) & 
০০ ৫% ৩১১৮4 39 = ৯১35 শাইতানের অঙ্গীকারকে সঠিক 
জ্ঞানকারী, তার প্রদত্ত আশা পূর্ণ হওয়ার ধারণাকারী জাহান্নামেই পৌছে যাবে, 
যেখান হতে পলায়ন করা অসম্ভব । 


সৎ আমলকারীদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার 


এ হতভাগাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন সৎ লোকদের 
অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন £ ০/০০]| 1১৮৮ 1৯ 08542 


4 GS ০১০ 1৩31 ৫৯ ৩০ ৬০৯ 5 ০১৬ ১৯১৭০ যে আমাকে 
অন্তরে বিশ্বাস করে এবং শরীরের দ্বারা আমার আনুগত্য স্বীকার করে, আমার 
নির্দেশাবলীর উপর আমল করে, আমি যা নিষেধ করেছি সেটা হতে বিরত থাকে, 
তাকে আমি আমার নি'আমাত দান করব এবং তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব। এ 
জান্নাতের নদীগুলি তাদের ইচ্ছা মত বইতে থাকবে, সেখানে না আছে ধ্বংস, না 
আছে মৃত্যু এবং না আছে কোন ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা। আল্লাহ তা'আলার এ 
অঙ্গীকার অটল ও সম্পূর্ণ সত্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং তিনি 
ছাড়া কেহ পালনকর্তাও নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় 
ভাষণে বলতেন ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৮০ পারা ৫ 


‘সবচেয়ে উত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের বাণী এবং সর্বোত্তম হিদায়াত 
হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত। আর সমস্ত কাজের 
মধ্যে জঘন্যতম কাজ হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ এবং প্রত্যেক 
নতুন আবিস্কৃত বিষয়সমূহই হচ্ছে বিদ'আত, আর সকল বিদ“আতই হচ্ছে 
পথভ্রষ্টতা এবং সকল পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে নিয়ে যাবে’ (মুসলিম, ইব্‌ন মাজাহ) 


১২৩। না তোমাদের বৃথা 
আশায় কাজ হবে, আর না| ১3? 20 শি 

আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; | .. টাটা রা রিড 
যে অসৎ কাজ করবে সে তার | ০* EEA ০১] ০ 
প্রতিফল পাবে এবং সে ,. ECE 
আল্লাহর পরিবর্তে কেহকে বন্ধু 44৮১5 44 38 334 0৯ 
অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত 


হবেনা। Ss 4 কা ০১ ৩ 4 


১২৪। পুরুষ অথবা নারীর] এ ০০০ টা 
মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং 105 ০৯৯ ৯:7৮ 71৫ 
সে বিশ্বাসীও হয়, তাহলে :):%% 7 ৫ রি, 
তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে । 89 91722 ৩৮ ৯০১] 
এবং তারা খেজুর দানার কণা 4 », 8, 2॥ 
পরিমাণও অত্যাচারিত Lat. a রর 323 
হবেনা। 


১২৫ । আর যে আল্লাহর ys 
উদ্দেশে স্বীয় আনন সমর্পণ | 22 ১ ০3 | 293.১10 
করেছে ও সৎ কাজ করে এবং 
ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের * 9৯9 4) 25 413 
অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা | ” | ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৮১ পারা ৫ 


কার ধর্ম উৎকৃষ্ট? এবং আল্লাহ £€ ০ ৮৭ এ ত্র 
ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু রূপে ০১০ ৯০] Ls Sl) 
গ্রহণ করেছিলেন। 512 ০ 


১২৬। এ ও ভূ- [1০ রি 
ই ক ০০০%" 
আল্লাহরই জন্য; আল্লাহ সর্ব ৫+ ADT 
বিষয়ে পরিবেষ্টনকারী। 49 ২7১৮ ০০১১ & 


সাফল্য লাভ হয় উত্তম আমলের মাধ্যমে, 


আমল করার শুধু ইচ্ছা করলেই হবেনা 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, “আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয় যে, আহলে কিতাব 
ও মুসলিমদের মধ্যে তর্ক হয়। আহলে কিতাব এই বলে মুসলিমদের উপর 
নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছিল যে, তাদের নাবী (আঃ) মুসলিমদের নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন এবং 
তাদের কিতাবও মুসলিমদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলিমদের 
প্রতিপক্ষ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্কে আল্লাহ তা“আলা মুসলিমদেরকে 
সমর্থন করেছেন। (তাবারী ৯/২২৯) সুদ্দী (রহঃ), মাসরুক (রহঃ), যাহহাক 
(রহঃ) এবং আবু সালিহও (রহঃ) এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী 
৯/২২৯-২৩১) আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটির ব্যাপারে ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে তাদের ধর্ম বিষয়ে 
বিতর্ক হয়। তাওরাতের অনুসারীরা বলে ৪ আমাদের ধর্মগ্রন্থই উত্তম গ্রন্থ এবং 
আমাদের নাবী হলেন শ্রেষ্ঠ নাবী । ইঞ্জিল গ্রন্থের অনুসারীরাও অনুরূপ কথা বলে। 
তখন মুসলিমরা বলেন, ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই, আমাদের ধর্মগ্রন্থ 
নাযিল হওয়ার পর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বাতিল হয়ে গেছে, আমাদের নাবী হলেন 
সর্বশেষ নাবী এবং তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের 
গ্রন্থের উপর বিশ্বাস রাখবে এবং আমাদের ধর্মপ্রন্থের উপর আমল করবে । আল্লাহ 
তাআলা তখন তাদের তর্কের ফাইসালা এভাবে করে দেন ঃ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৮২ পারা ৫ 


এ Gd ৮১০ ০৭ ৩৫ আভা ৬৯ তেও 33 SI তা না 
তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে 
অসৎ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে । (৪ £ ১২৩) (তাবারী ৯/২৩০) 

আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, শুধু মুখের কথা ও দাবীর দ্বারা সত্য প্রকাশিত 
হয়না । বরং ঈমানদার হচ্ছে এ ব্যক্তি যার অন্তর পরিষ্কার হয়, আমল তার সাক্ষী 
স্বরূপ হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত দলীল তার হাতে থাকে । হে মুশরিকের দল! 
তোমাদের মনের বাসনা ও অসার দাবীর কোন মূল্য নেই এবং আহলে কিতাবের 
উচ্চাকাংখা এবং বড় বড় বুলিও মুক্তির মাপকাঠি নয়। বরং মুক্তির মাপকাঠি হচ্ছে 
মহান আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন ও রাসুলগণের আনুগত্য স্বীকার । মন্দ 
আমলকারীদের সঙ্গে কি এমন সম্বন্ধ রয়েছে যে, যার কারণে তাদেরকে তাদের 
মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়া হবেনা? বরং কিয়ামাতের দিন ভাল-মন্দ যে যা 
করেছে তিল পরিমাণ হলেও তার চোখের সামনে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন $ 

81659 0৬৮ 0০4০5 A PE 290৬৪ ০০৫০৪ 

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু 
পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে । (সূরা যিলযাল, ৯৯ ৪ ৭-৮) 

এ আয়াতটি সাহাবীগণের সামনে খুবই কঠিন ঠেকেছিল। আবু বাকর (রাঃ) 
বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অণু পরিমাণ 
কাজেরও যখন প্রতিদান দেয়া হবে তখন মুক্তি কিরূপে পাওয়া যাবে?’ তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ প্রত্যেক মন্দ কার্যকারী 
দুনিয়ায়ই প্রতিদান পাবে ।' একটি হাদীসে রয়েছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ আয়াতটি আমাদের উপর খুব 
ভারী বোধ হচ্ছে ৷’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 

“মুমিনের এ প্রতিদান ওটাই যা দুনিয়ায়ই তার উপর বিপদ-আপদের আকারে 
আপতিত হয় ৷’ (তাবারী ৯/২৪৬, আবু দাউদ ৩/৪৭১) 

সাঈদ ইব্নে মানসূর (রহঃ) বলেন যে, যখন উপরোক্ত আয়াতটি 
সাহাবীগণের উপর ভারী বোধ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাদেরকে বলেন ৪ “তোমরা সঠিকভাবে এবং মিলেমিশে থাক, মুসলিমের 
প্রত্যেক বিপদই হচ্ছে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এমনকি কাটা ফুটলেও (এ কারণে 
পাপ ক্ষমা হয়ে থাকে) ৷’ এই বর্ণনাটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) সুফিয়ান ইব্‌ন 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৮৩ পারা ৫ 


উয়াইনা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম 
তিরমিযীও (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ২/২৪৮, মুসলিম 
৪/১৯৯৩, তিরমিযী ৮/৪০০, নাসাঈ ৬/৩২৮) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ 
ইব্নে যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এখানে মন্দ কাজের ভাবার্থ হচ্ছে শির্ক। 
এরপর বলা হচ্ছে ৪17৮০ 39 ৪9 «| ১3১ ০০ & ১৮ 39 এ ব্যক্তি 


আল্লাহর পরিবর্তে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেনা । তবে হা, যদি সে তাওবাহ 
করে তাহলে ভিন্ন কথা। (তাবারী ৯/২৩৯) 


১৭ ৯) এ 955 ০০ DEL ৬ ৯ ০৪ মন্দ কাজের 
শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ কাজের প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মন্দ 
কাজের শাস্তি হয়তো দুনিয়ায়ই দেয়া হয় এবং এটাই বান্দার জন্য উত্তম, অথবা 
পরকালে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন। 
আমরা তার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে উভয় জগতে 
নিরাপত্তা দান করেন এবং আমাদেরকে যেন তিনি দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। 
আমাদেরকে যেন তিনি ধরপাকড় ও অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা করেন। সৎ কার্যাবলী 
আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা তা গ্রহণ করে 
থাকেন। কোন নর-নারীর সৎ কাজ তিনি নষ্ট করেননা। তবে শর্ত এই যে, তাকে 
হতে হবে মুসলিম । এ সৎ লোকদেরকে তিনি স্বীয় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। 


তাদের সাওয়াব তিনি মোটেই কম হতে দিবেননা। 22 বলা হয় খেজুরের 
আঁটির উপরিভাগের পাতলা জীশকে। (% বলা হয় খেজুরের আঁটির মধ্যস্থলের 


হালকা ছালকে। এ দু'টি থাকে খেজুরের আঁটির মধ্যে । আর +৭ বলা হয় এ 


আঁটির উপরের আবরণকে। কুরআনুল হাকীমে এরূপ স্থলে এ তিনটি শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে । এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


০7০৮৩ 


& 9 ৮০৭ ১ ৫১ ১০৯৪) ওর চেয়ে উত্তম ধর্মের লোক আর 
কে হতে পারে যে স্বীয় আনন আল্লাহর উদ্দেশে সমর্পণ করেছে? ঈমানদারী ও সৎ 
নিয়তে তার ঘোষণা অনুযায়ী তার নির্দেশাবলী পালন করে এবং সে সৎকর্মশীলও 
হয়। অর্থাৎ সে শারীয়াতের অনুসারী, সত্যধর্ম ও সুপথের পথিক এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের উপর আমলকারী । 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৮৪ পারা ৫ 


প্রত্যেক ভাল কাজ গ্রহণীয় হওয়ার জন্য এ দু'টি শর্ত রয়েছে। অর্থাৎ আন্ত 
রিকতা ও অহী অনুযায়ী হওয়া। ”০%/৯ বা আন্তরিকতার ভাবার্থ এই যে, 


উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহ তা“আলার সন্তুষ্টি অর্জন। আর সঠিক হওয়ার অর্থ এই 
যে, সেটা হবে শারীয়াত অনুযায়ী । সুতরাং বাহির তো কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 
হওয়ার মাধ্যমে ঠিক হয়ে যায়। আর ভিতর সুসজ্জিত হয় সৎ নিয়াতের দ্বারা ৷ 
যদি এ দু'টির মধ্যে একটি না থাকে তাহলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে । আন্তরিকতা 
না থাকলে কপটতা চলে আসে। তখন মানুষের সন্তুষ্টি ও তাদেরকে দেখানো 
উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । কাজেই সেই অবস্থায় আমল গ্রহণযোগ্য হয়না । 

সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ না হলে পথ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা একত্রিত হয়ে যায়, ফলে 
তখনও আমল গ্রহণযোগ্য রূপে বিবেচিত হয়না । যেহেতু মুমিনের আমল লোক 
দেখানো হতে এবং শারীয়াতের বিপরীত হওয়া থেকে মুক্ত, সেহেতু তার কাজ 
সর্বাপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে। এ কাজই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
ভালবাসেন এবং সে জন্যই তা পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে । এ কারণেই 
আল্লাহ তা'আলা এর পরেই বলেন-তারা ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্মের 
অনুসরণ করে থাকে!” অর্থাৎ তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোক তার পদাংক অনুসরণ করবেন তাদের সকলের 
77571 


পাও এ এ পারছি ৫ 


০ |,5? 2১2৫ 0 (৮৮৮ এ ঠা ২০) 

নিঃসন্দেহে এ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার অনুসরণ করেছে 
এবং এই নাবী । (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ রর হালি 
০১৬না LEU; (4০৮ ০৯ রঃ LS 9০ ৮০9 

(হে নাবী) এখন আমি তোমার প্রতি এ্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ 
ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অভ্রভূর্তি ছিলনা । (সূরা 
নাহল, ১৬ ৪ ১২৩) 

০০ বলা হয় স্বেচ্ছায় শির্ক হতে অসন্তোষ প্রকাশকারীকে ও পূর্ণভাবে 


সত্যের দিকে মন সংযোগকারীকে, যাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দিতে পারেনা 
এবং কোন দূরকারী দূর করতে পারেনা । 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৮৫ পারা ৫ 


ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর বন্ধু 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমের (আঃ) আনুগত্য স্বীকারের প্রতি গুরুত্ব 
আরোপের জন্য এবং তৎ্প্রতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশে তার গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন 
যে, ১৩ ৮৮১০ 20 ১৯3 তিনি আল্লাহর বন্ধু । অর্থাৎ বান্দা উন্নতি করতে 
করতে যে উচ্চতম পদ বা সোপান পর্যন্ত পৌছতে পারে, ইবরাহীম (আঃ) সেই 
সোপান পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। বন্ধুত্বের দরজা অপেক্ষা বড় দরজা আর 
নেই। এটা হচ্ছে ভালাবাসার উচ্চতম স্থান। ইবরাহীম (আঃ) এ স্থান পর্যন্ত 
পৌছেছিলেন। এর কারণ ছিল তার পূর্ণ আনুগত্য । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন ঃ 


29 SA Lal 
এবং ইবরাহীম পুরাপুরি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছিল । (সূরা নাজম, 
৫৩ ৪ ৩৭) অর্থাৎ ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী সন্তুষ্ট চিত্তে 
পালন করেছিলেন । কখনও তিনি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেননি । তার 
ইবাদাতে তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি । কোন কিছু তাকে তার ইবাদাত 
হতে বিরত রাখতে পারেনি । আর একটি আয়াতে আছে ৪ 


(5298১453440 IT 2 
এবং যখন তোমার রাবব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা 
করেছিলেন, পরে সে তা পূর্ণ করেছিল। (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ১২৪) আল্লাহ 
তা‘আলা অন্যত্র বলেন ৪ 
25821775156 Re 
নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে 


ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত । (সূরা নাহল, ১৬ ৪ ১২০) 
সহীহ বুখারীতে আমর ইবৃনে মাইমুন (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মু'আয 


(রাঃ) যখন ইয়ামানে ফাজরের সালাতে ১৩ (১1! 401 5/9 এ আয়াতটি 
পাঠ করেন তখন একটি লোক বলেন ৪ *:৯০% % ৬৫ ৩% ১4 ইবরাহীমের 
(আঃ) মায়ের চক্ষু ঠাণ্ডা হল।” (ফাতহুল বারী ৭/৬৬২) তাকে আল্লাহর বন্ধু বলার 
প্রকৃত কারণ এই যে, তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সীমাহীন ভালবাসা 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৮৬ পারা ৫ 


ছিল। আর ছিল তার প্রতি তার পূর্ণ আনুগত্য ৷ তিনি স্বীয় ইবাদাত দ্বারা আল্লাহ 
তাআলাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সহীহ বুখারী ও 
মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে, বিদায় হাজ্জের ভাষণে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছিলেন ৪ 

“হে জনমণ্ডলী! দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি যদি কেহকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী 
হতাম তাহলে আবু বাকর ইব্‌ন আবু কুহাফাকে (রাঃ) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম । 
কিন্ত তোমাদের সঙ্গী আমি) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার বন্ধু।' (ফাতহুল বারী 
৭/১৫, মুসলিম ৪/১৮৫৪) 

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ), 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) 
বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আল্লাহ 
তা'আলা যেমন ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তদ্ধপ তিনি 
আমাকেও তার বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন ।” (মুসলিম ১/৩৭৭, ৪/১৮৫৫; ইবন 
মাজাহ ১/৫০) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

১৮১৭ ৬ 3 ০2৬0 ৬ 4) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু 
আছে সবই তার অধিকারে রয়েছে এবং সবাই তার দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ 
আছে। সবই তার সৃষ্ট। তিনি যখন যা করার ইচ্ছা করেন, বিনা বাধা-বিপত্তিতে 
তাই করে থাকেন। কারও সাথে পরামর্শ করার তার প্রয়োজন হয়না । এমন কেহ 
নেই যে তাকে তার ইচ্ছা হতে ফিরিয়ে দিতে পারে । কেহ তার আদেশের সামনে 
প্রতিবন্ধক রূপে দীড়াতে পারেনা । তিনি শ্রেষ্ঠতু ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী । 
তিনি ন্যায় বিচারক, মহা বিজ্ঞানময়, সুন্দরী ও পরম দয়ালু। তিনি এক। কারও 
মুখাপেক্ষী তিনি নন। কোন লুকায়িত জিনিস, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস এবং বহু 
দূরের জিনিস তার নিকট গুপ্ত নেই। যা কিছু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে 
তার সবই তার নিকট প্রকাশমান। 


১২৭। এবং তারা তোমার ঢা ও SAAN; ATV 


জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল, | ।-- যু রি 

আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের [1৮9 ০ তল 48 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন: , . ৫ ; = এ. $ 
এবং পিতৃহীনা নারীদের ৮4৪০ $ = ৪২ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৮৭ পারা ৫ 


হতে পাঠ করা হয়েছে যে, CEFF YN sl; 

তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ | % 1757, a ০2 ০ 
হয়েছে তা তোমরা প্রদান ৩! ০৯৯$ ০8 আর্ট ৮ 
করছনা, অথচ তাদেরকে বিয়ে |. 5০.২% a এল ত 
করতে বাসনা কর এবং | ৬% 2. ৩৯৮০৯ 
শিশুদের মধ্যে দুর্বলদের ও |, « 42 IH 
পিত্হীনদের প্রতি সুবিচার : 1552 6 ০121 ২৮ 
প্রতিষ্ঠা কর এবং তোমরা যে, ॥০» , হু রান 
সৎ কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ 11912) 3 LLL ৬০০ 
তদ্বিষয়ে খুব ভাল জানেন 


রা Ed Ed Z 


পিতৃহীনা ইয়াতীমের ব্যাপারে নির্দেশ 
সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, এ আয়াতে 
এ লোককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে কোন পিতৃহীনা বালিকাকে লালন- 
পালন করে যার অভিভাবক/উত্তরাধিকারী সে নিজেই এবং সে তার সম্পদে 
অংশীদার হয়ে গেছে। এখন সে এঁ মেয়েটিকে নিজে বিয়ে করার ইচ্ছা করে বলে 
তাকে অন্য জায়গায় বিয়ে করতে বাধা প্রদান করে। এরূপ লোকের সম্বন্ধেই এ 

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১১৪, মুসলিম ৪/১৪২৩) 
একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন জনগণ 
পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পিতৃহীন মেয়েদের 
সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তখন আল্লাহ তা'আলা ... +41 ৪ A) এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ ৬১ ৮৮ ৬ 59 
১৬। এ আয়াতে যা বলা হয়েছে এর দ্বারা এ ৪19৮5 £ ৮৮৯ 5 
... | (নিসা, ৪ ৪ ৩) আয়াতটিকে বুঝানো হয়েছে” আয়িশা (রাঃ) হতে 
এটাও বর্ণিত আছে যে, পিতৃহীনা মেয়েদের অভিভাবক উত্তরাধিকারীগণ যখন 
এ মেয়েদের নিকট সম্পদ কম পেত এবং তারা সুন্দরী না হত তখন তারা 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৮৮ পারা ৫ 


এবং তারা সুন্দরী হলে তাদেরকে বিয়ে করতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করত। কিন্তু 
তাদের অন্য কোন অভিভাবক থাকত না বলে এ অবস্থায়ও তাদেরকে তাদের 
মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য কম দিত ৷ তাই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, 
পিতৃহীনা বালিকাদেরকে তাদের মোহর ও অন্যান্য প্রাপ্য পুরাপুরি দেয়া ছাড়া 
বিয়ে করার অনুমতি নেই। (ফাতহুল বারী ৯/৬, মুসলিম ৪/২৩১৩) উদ্দেশ্য 
এই যে, এরূপ পিতৃহীনা বালিকা, যাকে বিয়ে করা তার অভিভাবকের জন্য 
বৈধ, তাকে তার সেই অভিভাবক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু শর্ত এই যে, এ 
মেয়েটির বংশের অন্যান্য মেয়েরা তাদের বিয়েতে যে মোহর পেয়েছে সেই 
মোহর তাকেও দিতে হবে । যদি তা না দেয়া হয় তাহলে তার উচিত, সে যেন 
তাকে বিয়ে না করে। 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ 
অজ্ঞতার যুগে এ প্রথা ছিল যে, পিতৃহীনা বালিকার অভিভাবক যখন মেয়েটিকে 
তার অভিভাবকত্ে নিয়ে নিত তখন সে তার উপরে একটা কাপড় ফেলে দিত। 
তখন তাকে বিয়ে করার আর কারও কোন ক্ষমতা থাকতনা ৷ এখন যদি সে সুশ্রী 
হত তাহলে সে তাকে বিয়ে করে নিত এবং তার সম্পদও গলাধঃকরণ করত। 
আর যদি সে দেখতে সুন্দর না হত, কিন্তু তার বহু সম্পদ থাকত তাহলে সে 
তাকে নিজেও বিয়ে করতনা এবং অন্য জায়গায় বিয়ে করতেও তাকে বাধা দিত। 
ফলে মেয়েটি এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করত এবং এ লোকটি তার সম্পদ হস্তগত 
করত । এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কাজে চরমভাবে বাধা প্রদান করছেন। 
(তাবারী ৯/২৬৪) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এর সাথে সাথে এটাও বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতা 
যুগের লোকেরা ছোট ছেলেদেরকে এবং সব মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার হতে 
বঞ্চিত করত। কুরআন কারীমে এ কু-প্রথার মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়েছে। 
প্রত্যেককেই অংশ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, “ছেলে এবং মেয়ে 
ছোটই হোক বা বড়ই হোক তাদেরকে অংশ প্রদান কর, তবে মেয়েকে অর্ধেক ও 
ছেলেকে পূর্ণ দাও’ । অর্থাৎ একটি ছেলেকে দু"টি মেয়ের সমান অংশ প্রদান কর। 
‘যখন তোমরা সৌন্দর্য ও সম্পদের অধিকারিণী পিতৃহীনা মেয়েদেরকে নিজেই 
বিয়ে করবে তখন যাদের সম্পদ ও সৌন্দর্য কম আছে তাদেরকেও বিয়ে কর ৷’ 
তারপর বলা হচ্ছে ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


(5 « 0৩ 4) ৬৬ তোমাদের সমুদয় কাজ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা 
সম্যক অবগত আছেন। সুতরাং তোমাদের উচিত ভাল কাজ করা এবং আল্লাহ 


৪৮৯ পারা ৫ 


তাআলার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে ভাল প্রতিদান গ্রহণ করা । 


১২৮। কোন নারী যদি তার 
স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ 
অথবা উপেক্ষার আশংকা করে 
তাহলে তারা উভয়ে আপোষ 
মীমাংসা করে নিলে তাতে 
তাদের উভয়ের কোন অপরাধ 


নেই। বস্তুতঃ আপোষ 5, 


মীমাংসাই উত্তম। এবং 


লোভের কারণে স্বভাবতঃই | হ₹ 
মানুষের হৃদয় কৃপণ; এবং 


যদি তোমরা সৎ ব্যবহার কর 
ও সংযমী হও তাহলে তোমরা 


2 


1 ৰ PEN 

০৮ ০৮১৮ 5৮] 915 AYA 
নব 228 2 42 ৮: 
J ০154 71094 এ 
রঃ পর 


যা করছ তদিষয়ে আল্লাহ |! , টানা 
অভিজ্ঞ। CD ৮৪ DE 4 
০৪ 
১২৯। তোমরা কখনও স্ত্রীদের চারা 
মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা : 91 19৯৮5 015 ঠা 
যদিও তোমরা তা কামনা কর, . চ্যান NE EOE Le 
সুতরাং তোমরা কোন: 5৮১] ০৪ 19৮০০ 
একজনের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে ৫ /॥ ॥ ৮১৬ 4, 
ঝুকে পড়না ও অপরজনকে | 1 191) ৮৮০৮ 
ঝুলন্ত অবস্থায় রেখনা এবং |. 4 2 


সমঝতায় এসো ও সংযমী হও 


সুরা ৪ ৪ নিসা 


৪৯০ 


তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, করুণাময় । 


১৩০ । এবং যদি তারা উভয়ে 
বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে আল্লাহ 


স্ত্রী হতে যে স্বামী পৃথক হতে চায় তার ব্যাপারে নির্দেশ 

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর অবস্থাসমূহ এবং তাদের নির্দেশাবলীর নির্দেশ 
দিচ্ছেন । স্বামীরা কখনও কখনও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে । তারা কখনও 
স্ত্রীদেরকে চায়, আবার কখনও পৃথক করে দেয়। সুতরাং যখন স্ত্রী তার স্বামীর 
অসন্তষ্টির মনোভাব বুঝতে পারবে তখন যদি সে তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে তার 
সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে দেয় তাহলে তা সে করতে পারে । যেমন সে 
তার খাদ্য ও বস্ত্র ছেড়ে দেয় বা রাত্রি যাপনের হক ছেড়ে দেয়, তাহলে উভয়ের 
জন্য এটা বৈধ। অতঃপর ওরই প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন যে, সন্ধিই উত্তম । 

আবু দাউদ তায়ালেসী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন £ 
সাওদাহ বিন্ত যামআহ (রাঃ) যখন খুবই বৃদ্ধা হয়ে যান এবং বুঝতে পারেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পৃথক করে দেয়ার ইচ্ছা রাখেন 
তখন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ৪ “আমি 
আমার পালার হক আয়িশাকে (রাঃ) দিয়ে দিলাম ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা স্বীকার করে নেন এবং এর উপরেই সন্ধি হয়ে যায়। 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে যে, সাওদাহর (রাঃ) (রাত্রি যাপনের) 
পালার দিনটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশাকে (রাঃ) প্রদান 


করতেন । (ফাতহুল বারী ৯/২২৩, মুসলিম ২/১০৮৫) 


সহীহ বুখারীতে রয়েছে ঃ এর ভাবার্থ এই যে, কোন বৃদ্ধা স্ত্রী হয়তো তার 
স্বামীকে দেখে যে, সে তাকে ভালবাসেনা বরং পৃথক করে দিতে চায়, তখন সে 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৯১ পারা ৫ 


যেন তাকে বলে ৪ ‘আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি, সুতরাং তুমি আমাকে 
পৃথক করনা ।” (বুখারী ৪৬০১) 


শান্তি/সন্ধি কল্যাণকর পন্থা 

১ (| অর্থাৎ সন্ধি কল্যাণকর ৷ আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে দুটি বিষয়ের কোন 
একটি বিষয় গ্রহণ করার অধিকার দেয় যে, সে ইচ্ছা করলে এভাবেই থাকবে যে, 
সে অন্য স্ত্রীর সমান অধিকার লাভ করবেনা অথবা তালাক গ্রহণ করবে । এটা ওর 
চেয়ে উত্তম যে, সে তার স্ত্রীকে কিছু না বলেই অন্য স্ত্রীকে তার উপর প্রাধান্য 
দেয়। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, স্ত্রী তার আংশিক প্রাপ্য ছেড়ে 
দিবে এবং ফলে স্বামী তাকে তালাক দিবেনা, বরং পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। 
এটা তালাক দেয়া ও নেয়া অপেক্ষা উত্তম । যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সাওদা বিনতে জামাআ’কে (রাঃ) স্বীয় স্ত্রী রপেই রেখে দেন এবং 
তিনি তার হক আয়িশাকে (রাঃ) দান করে দেন। তার এ কাজের মধ্যে তার 
উম্মাতের জন্য সুন্দর নমুনা রয়েছে যে, মনোমালিন্যের অবস্থায়ও তালাকের প্রশ্ন 
উঠবেনা। যেহেতু আল্লাহ তাআলার নিকট বিচ্ছেদ হতে সন্ধি উত্তম সেহেতু 
বলেছেন যে, সন্ধিই কল্যাণকর । এমন কি ইব্‌ন মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে 
রয়েছে যে, সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে 
অপছন্দনীয় হালাল হচ্ছে তালাক । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


/:৯ ০০:40 তোমাদের অনুগ্রহ ও তাকওয়া প্রদর্শন করা অর্থাৎ স্ত্রীর 


অন্যায়কে ক্ষমা এবং তাকে অপছন্দ করা সত্তেও তার পূর্ণ প্রাপ্য দিয়ে দেয়া এবং 
পালা ও লেন-দেনের ব্যাপারে সমতা রক্ষা খুবই উত্তম কাজ, যা আল্লাহ তা'আলা 
খুব ভালই জানেন। আর এর বিনিময়ে দিবেন তিনি উত্তম প্রতিদান। অতঃপর 
বা? 


os co of 


কর যে, রিনিতা EMO tr SOLE LB 
রাখবে, তবুও তোমরা তা পারবেনা । কেননা তোমরা হয়তো একটি একটি করে 
রাতের পালা করে দিতে পার, কিন্তু প্রেম, চাহিদা, সঙ্গম ইত্যাদির সমতা কি 
রূপে রক্ষা করবে? 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৯২ পারা ৫ 


ইব্‌ন মুলাইকা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি অত্যন্ত 
আসক্ত ছিলেন। এ জন্যই হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীগণের মধ্যে সঠিকভাবে সমতা রক্ষা করে চলতেন। তথাপি 
তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে একনিষ্ঠ প্রার্থনা করতেন ৪ 

“হে আমার রাবব! এটা এ বন্টন যা আমার অধিকারে রয়েছে । এখন যেটা 
আমার অধিকারের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক সম্পর্ক, সেই ব্যাপারে আপনি অভিযুক্ত 
করবেননা ৷’ (আবু দাউদ ২১৩৪, তিরমিযী ১১৪০, ইব্ন মাজাহ ১৯৭১, নাসাঈ 
৭/৬৩) এর ইসনাদ বিশুদ্ধ, কিন্ত ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, অন্য সনদে 
এটা মুরসাল রূপেও বর্ণিত আছে এবং ওটাই অধিকতর বিশুদ্ধ । এরপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

০ 551১৮ ৯৬ একদিকে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে পড়না যার ফলে 
অপর স্ত্রী দোদুল্যমান অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। কেননা সে সময় তার স্বামী থেকেও 
না থাকা হবে । তুমি তার থেকে সরে থাকবে অথচ সে তোমার পত্রীত্রে বন্ধনেই 
আবদ্ধা থাকবে । না তুমি তাকে তালাক দিবে যে, সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে 
পারে, আর না তুমি তার সে হক আদায় করবে যে হক প্রত্যেক স্ত্রীর তার স্বামীর 
উপর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

‘যার দুই স্ত্রী রয়েছে, কিন্ত একজনের দিকেই সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়েছে, সে 
কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার শরীরের অর্ধেক অংশের গোশত 
খসে পড়বে ৷’ (আবূ দাউদ ৩২২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


>) 105৮ ON dl ১৬ 19869 1০ ৩13 তোমরা যদি তোমাদের 


কাজের সংশোধন করে নাও এবং যতদূর তোমাদের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, 
তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ও সমতা রক্ষা কর ও সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে 
চল তাহলে যদি কোন সময় কারও দিকে কিছু আসক্ত হয়েই পড়, সেটা তিনি ক্ষমা 
করে দিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা করছেন ৪ 


৩ ৩০৭) HN ৫9 আল ৩০ 9৩ এ] ১৭ 556 013 যদি স্বামী- 
স্ত্রী বিছিন্ন হয়েই যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা একজনকে অপরজন হতে 


অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। স্বামীকে তিনি এ স্ত্রী অপেক্ষা ভাল স্ত্রী দান করবেন 
এবং স্ত্রীকেও তিনি এ স্বামী অপেক্ষা ভাল স্বামী দান করবেন। আল্লাহর অনুগ্রহ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৯৩ পারা ৫ 


বড়ই প্রশস্ত, তিনি খুবই অনুগ্রহশীল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানময়ও বটে। তার 


সমস্ত কাজ এবং সমস্ত শারীয়াত পূর্ণ জ্ঞান ও নৈপুণ্যে ভরপুর । 


১৩১ । নভোমন্ডল ও ভূঁ-মন্ডলে পা ০ রাহ টা 

যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহরই 03542934401 3 ৮ 29৮11 
জন্যঃ এবং নিশ্চয়ই তোমাদের |, 1০৫, 26457. 
পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত: ০১৫] ৮৮০ 4512 ০৮১১ & 
হয়েছিল, আমি তাদেরকে ও! ॥ ০ Lae st 
তোমাদেরকে আদেশ 443 0৪ ৮5০৯ 159 


পর 


প্রশংসিত। রর 
৮ রা € ৫467০ রে 
1444 (৪৮৮ 441 0৮, 


নি 295০4 এ 045০) 
কিছু আছে তা আল্লাহরই; ৫ ০ পর 6২ 
এবং কর্মবিধানে ওয়াকিল) | ১550 55 ০৮০৭] & 
আল্লাহই যথেষ্ট । 


১৩৩ । যদি তিনি ইচ্ছা করেন | 4,4 ১. 24 8? 
তাহলে হে লোক সকল! | ৫! লঞ ৩৪ ০; 7 
তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে). 414 7 গন 
অন্যদেরকে আনয়ন করতে ৬ ৯০৩ ০০৩ 
পারেন এবং আল্লাহ এ ৮ পর € রি ALS ৮ LS 
ব্যাপারে শক্তিমান । (223203 Jo Ml 6 


এবং আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী, টি ০ ৬৫০2০ এটি গর, 
পরিদর্শক। ২০০ 4095 ৮০৯৩৪ 


আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর একমাত্র অধিকারী 
তিনিই। তিনি বলেন, যে নির্দেশাবলী তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা 
আল্লাহকে ভয় করবে, তার একাত্মবাদে বিশ্বাস করবে, তার ইবাদাত করবে এবং 
তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা, এ নির্দেশাবলীই তোমাদের পূর্বে 
আহলে কিতাবকেও দেয়া হয়েছিল । আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে তার 
কি ক্ষতি করতে পারবে? তিনি তো একাই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। যেমন 
মুসা (আঃ) স্বীয় গোত্রের লোককে বলেছিলেন ৪ 


৫ ৩৫ ০৮৫০%৫ ৫1৮৫ £2 , প 22 রি 2 
৬ ৫ ঝা CA oN ও ০০৫ PLGA 0] 
তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত 
এবং প্রশংসাহ । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৮) যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ 
প দু 47. জর ০০৫2 LL এত 1০৮ ABA HLT 
4৫8৪ ধা Gals 515 এর 9 
অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্ত এতে আল্লাহর কিছু 
আসে যায়না । আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ । (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ৪ ৬) 
বলা হচ্ছে, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের মালিক ও তিনি 
প্রত্যেকের সমস্ত কাজের উপর সাক্ষী । কোন কিছুই তার অজানা নেই। তিনি এ 
ক্ষমতাও রাখেন যে, তোমরা যদি তার অবাধ্যাচরণ কর তাহলে তিনি 
তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য মাখলুক আনয়ন করবেন। যেমন 
অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৯৫ পারা ৫ 


AEGIS LS a Cb UES 551 

EN PE TUTE HELE ES 

এ আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট এ কাজ মোটেই 
কঠিন নয়! অতঃপর তিনি বলেন, হে এ ব্যক্তি! যার মনোবাসনা ও চেষ্টা একমাত্র 
দুনিয়ার জন্য সে যেন জেনে নেয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত মঙ্গল আল্লাহ 
তাআলার অধিকারেই রয়েছে। সুতরাং যখন তুমি তার নিকট দু"টিই যাঞ্চা করবে 
তখন তিনি তোমাকে দু'টিই দান করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে অমুখাপেক্ষী 
করে দিবেন এবং পরিতৃপ্ত করবেন। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


EI যব GUT ও 6 4556০ ৩৮৪ 
ও EE 9 £2০ 5৩091021206 UE G+ A023 ২৫৮ 
৭4 পপ w পা AT A রা Te 
Ls ৮৬-৮০-০৫৫9 JOT ULE 9 
কিন্ত মানবমন্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ এরূপ আছে যারা বলে £ হে আমাদের 
রাব্ব! আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন এবং তাদের জন্য আখিরাতে কোনই 
অংশ নেই । আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে ৪ হে আমাদের রাবব! আমাদেরকে 
ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহারামের 
শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন । তারা যা অর্জন করেছে, তাদের জন্য তারই 
অংশ রয়েছে । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২০০-২০২) আর এক আয়াতে আছে ৪ 
০4১ BABE HEE LA DE 
যে কেহ আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত 
করে দিই। (সূরা শূরা, ৪২ ৪ ২০) অন্য স্থানে রয়েছে ই 
8৮১21: 0৬ 5 ৫৪ A এস মতা ২৪০৪০ 
কেহ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্তর দিয়ে 
থাকি। (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ১৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ 


১০৭ ৬৪ 2 4৪৩৬৫ এ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৪৯৬ পারা ৫ 


লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব 
দিয়েছিলাম । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ২১) 

বলা হচ্ছে, যে তোমাদেরকে দুনিয়ায় দিচ্ছেন, আখিরাতের অধিকারীও 
তিনিই । এটা বড়ই কাপুরুষতার পরিচয় যে, তোমরা তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে 
নিবে এবং অধিক প্রদানকারীর নিকট অল্প যাঞ্চা করবে। না, না বরং তোমরা 
ইহকাল ও পরকালের বড় বড় কাজ ও উত্তম উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা কর। স্বীয় 
লক্ষ্যস্থল শুধু দুনিয়াকে বানিয়ে নিওনা, বরং উচ্চাকাংখার দ্বারা দৃষ্টি প্রসারিত করে 
উভয় জগতে শান্তি লাভের চেষ্টা কর। তোমাদের তো এটা চিন্তা করা উচিত যে, 
যিনি তোমাদেরকে দেখা-শুনার ক্ষমতা দান করেছেন, তার নিজের দর্শন ও শ্রবণ 
কেমন হতে পারে। 


১৩৫। হে মুমিনগণ! তোমরা? ॥ 41 0 ৮ র্ত 46, 

আল্লাহর ছেলে সাক্ষ্য 195 15512 ০০ Gl. ve 
হও এবং যদিও এটা 33 
তোমাদের নিজের অথবা . , 
মাতা-পিতা ও আত্মীয়-: 4 ৭ ০৫১ শু 
স্বজনের প্রতিকূল হয়, যদিও | * 9 3 রর ০ 
সে সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র 1০4৫ 52 ৮৮1০ ০2৫৮, 
হয় তাহলে আল্লাহই তাদের 21 0৮ ২৫৩৪০1095১9 
জন্য যথেষ্ট; অতএব সুবিচারে + ৪ ee 
স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা, ১৬ (৮ ৫5) 43 La 
আর তোমরা যদি ঘুরিয়ে রন রি 

পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ 01) 144% ০ GA AE 
কাটিয়ে যাও তাহলে নিশ্চয়ই 15 ১ রঃ রি 
আল্লাহ তোমাদের সমস্ত শিপ] 
কাজের পূর্ণ সংবাদ রাখেন। |” 
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সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং 
আল্লাহর উদ্দেশে সাক্ষী প্রদান করতে হবে 

আল্লাহ তা“আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন ন্যায়ের উপর 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে । তা থেকে যেন এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক সরে 
না পড়ে। এরূপ যেন না হয় যে তারা কারও ভয়ে, কোন লোভে, কারও 
তোষামোদে, কারও প্রতি দয়া দেখিয়ে এবং কারও সুপারিশে ইনসাফকে ছেড়ে 
দেয়। তারা সম্মিলিতভাবে যেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করে। এ ব্যাপারে যেন তারা 
একে অপরের সহযোগিতা করে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে ন্যায় বিচার 
কায়েম করে । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 

Shs 

তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে । (সুরা তালাক, ৬৫ ৪ ২) সাক্ষ্য 
আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে হলেই তা হবে সম্পূর্ণ সঠিক, ন্যায় ভিত্তিক ও 
সত্য। তাতে থাকবেনা কোন পরিবর্তন ও গোপন করার প্রবণতা । এ জন্যই 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ ॥5.4| 5 '}9 অর্থাৎ তোমরা স্পষ্ট 
ও সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর যদিও তা তোমাদের নিজেদের প্রতিকূল হয়। তোমরা 
সত্য কথা বলা হতে বিরত হয়োনা এবং বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ তা“আলা স্বীয় 
অনুগত দাসদের মুক্তির বহু উপায় বের করে থাকেন। তোমাদের মুক্তি যে মিথ্যা 
সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে এমন কোন কথা নয় । তারপর বলা হচ্ছে ৪ 

0808813 ১8509 3 যদিও সত্য সাক্ষ্য পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের 
বিপক্ষে হয় তথাপি তোমরা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা । 
কেননা সত্য প্রত্যেকের উপর বিচারক । সাক্ষ্য প্রদানের সময় ধনীর প্রতি লক্ষ্য 
রেখনা কিংবা গরীবের উপরও দয়া প্রদর্শন করনা । তাদের মঙ্গলের বিবেচনা 
কর। কারও ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেরই ক্ষতি সাধন করনা, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে 
কারও প্রতি শত্রুতা করে ন্যায় ও সাম্য হাত ছাড়া করনা । সদা-সর্বদা ন্যায়ের 
উপর অটল থাক । যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ 
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কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, 
তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা । তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির 
অধিকতর নিকটবতী । (সূরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৮) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবৃনে রাওয়াহাকে 
(রাঃ) যখন খাইবারবাসীদের ক্ষেত ও শস্য পরিমাপের জন্য প্রেরণ করেন তখন 
খাইবারবাসী ইয়াহুদীরা তাকে এ জন্য ঘুষ প্রদান করতে চায় যে, তিনি যেন 
পরিমাণ কম বলেন। তখন তিনি তাদেরকে বলেন £ “তোমরা জেনে রেখ যে, 
আল্লাহর শপথ! সমস্ত মাখলুকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
শুকর হতেও জঘন্য। কিন্তু এতদসত্ত্েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের ভালবাসা অথবা তোমাদের শত্রতাকে সামনে রেখে আমি যে সুবিচার 
হতে সরে পড়ব ও তোমাদের প্রতি অন্যায় করব, এটা সম্ভব নয়৷’ এ কথা শুনে 
তারা বলে, “এর দ্বারাই তো আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।" এ পূর্ণ হাদীসটি 
সুরা মায়িদাহর তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে। 

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, তোমরাতো সাক্ষ্যে পরিবর্তন 
আনয়ন কর, মিথ্যা কথা দ্বারা কার্য সাধন কর, প্রকৃত ঘটনার বিপরীত সাক্ষ্য দান 
কর, জিহ্বা বাকা করে পেচযুক্ত কথা বলে ঘটনা কম-বেশি কর, কিছু গোপন কর 
ও কিছু প্রকাশ করে থাক। আল্লাহ আরও বলেন ঃ 

12 ঘা 


৫0,১৬2]. 0 .5৫.1 2,216) 21 25,401 
৩৪৭] ৫ etl ESE ৫৮1 928 0৮ ০45 ৩ 
আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে যারা কুঞ্চিত ভাষায় এন্থ 


আবৃতি করে, যেন তোমরা ওটাকে এন্বের অংশ মনে কর, অথচ ওটা গ্রন্থের অংশ 
নয়। (সুরা আলে ইমরান, ৩ 8 ৭৮) তাহলে জেনে রেখ যে, 
এ ৪51, ALL ৩58 2 পপ 
১৫৯ (12০1১ ৮৫৯৮০ ০% 
এবং যে কেহ তা গোপন করবে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী ৷ (সূরা 
বাকারাহ, ২ £ ২৮৩) সর্বজ্ঞ মহাবিচারক আল্লাহ তাআলার সামনে কোন 
কৌশলই কাজ দিবেনা । সেখানে গিয়ে এর প্রতিদান পাবে এবং শাস্তি ভোগ 
করবে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন £ “সর্বোত্তম 
সাক্ষী হচ্ছে এ ব্যক্তি যে জিজ্ঞাসার পূর্বেই সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে ।” (মুসলিম 
৩/১৩৪৪) অতঃপর আল্লাহ বলেন ৪ 
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ba ১৩ ws ৩৬ এ ৩ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজের 


পূর্ণ খবর রাখেন। 
দানি 
তি হা লরি এ -4১209 4 
আবীর জিন ও15:2274 84 
8৯৮ URE 28৩92 চি 0% ঢা 
হত তব 4409 3585 355 40 
তীর রাসূলগণ এবং পরকাল 


২৫০ 


সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই ১.০ 05 3 sl 
সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত 
হয়েছে। 1458 


মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ঈমানের মধ্যে পূর্ণরূপে 
প্রবেশ করে। সমস্ত আদেশ ও নিষেধ, সমস্ত শারীয়াত এবং ঈমানের সমুদয় 
শাখাকে যেন মেনে নেয়। যদি তারা ঈমান এনে থাকে তাহলে তার উপরেই যেন 
প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদি তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তিনি 
তাদেরকে আরও যা কিছুর উপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন এ সব কিছুর উপর 


যেন বিশ্বাস রাখে প্রত্যেক মুসলিমের ৷ ৬1০. ১১২ ‘আমাদেরকে 


সরল পথ প্রদর্শন করুন’ এ প্রার্থনার ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ হে আল্লাহ! 
আমাদেরকে আপনি সরল সঠিক পথে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ওর 
উপরেই আমাদেরকে অটল রাখুন এবং আমাদের হিদায়াতকে দিনের পর দিন 
বৃদ্ধি করতে থাকুন। অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে স্বীয় 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫০০ পারা ৫ 


সত্তার উপর এবং স্বীয় রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন । যেমন অন্য 
আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
4৮৫৭4 পর্ণ এ পা? এপ পা রঃ # 
Aye 55 HET A of CC 

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
কর । (সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ২৮) 

45১5) ৬৩ 0% ৬৭1 ০১3 ‘এ কিতাবের" ভাবার্থ হচ্ছে কুরআন এবং 
৩ ৩ 0731 (54]। ৩৩৪৫ এ কিতাবের ভাবার্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী নাবীগণের 
উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

3১৩০ ০৩০ এ ১৮ 299 4০১3 কও ESI 46 ৩৩০) 
12৩ যে কেহ আল্লাহকে, তার মালাইকা/ফেরেশতাগণকে, তার কিতাবসমূহকে, 
তার রাসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত 


হয়েছে। অর্থাৎ হিদায়াতের পথ হতে বহু দূরে সরে গেছে। সুতরাং তাদের সুপথ 
প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত। 


১৩৭। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস 


৭4৮1৮ ME 
50 OL 


FE পা পি 


12506212775 
অবিশ্বাসী হয়, ঃপর গা 2° 
অবিশ্বাসে পরিবর্ধিত হয়,: 44 ৫ 2 ১১১ 


২ 
2১৯ 2১৯ 


এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন 
করবেননা । 
১৩৮। মুনাফিকদের সুসংবাদ 


দাও যে, তাদের জন্য 12 00 05520 A. 


যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 
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১৩৯। যারা মুমিনদেরকে |_ 4, প্র” E> 


পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধু ০১-৪ GAL re 
রূপে গ্রহণ করে, তারা কি, 4০০, 
তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান : 25১ ৩ 25 ০৮৪৩ 
করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই 24 টি বে A 2277 
আল্লাহর । ৮৯45 ১১৯৪ 25 


১৪০। এবং নিশ্চয়ই তিনি |, ০ 4 পু পার্ঁ =, 
গ্রহের মাধ্যমে তোমাদের ; ৮ ০৮ 435 72" 
আদেশ করছেন যে, তোমরা পা ০ 222 ৰদ > পা tod 
যখন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের ০5 6৩12] ul ৮455 
প্রতি অবিশ্বাস করা এবং তার : “৫ 4 ॥ ৪০৪ G4 
প্রতি উপহাস করা হচ্ছে শ্রবণ | ১৬ ৫; 23 0; ০2 40 


আলোচনা করে; অন্যথায় 11১] ৩] 2০৮ ১০১০ & 
তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে চি A272 | পর্ণ € রি 4125 
যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই | ৮৪০ 4) 01 ১6 
সমস্ত মুনাফিক ও ০8548. 
কাফিরদেরকে জাহান্নামে ০৯ ০১৫০৩ 
একত্রিত করবেন। 
মুনাফিকদের চরিত্র এবং তাদের গন্তব্য স্থল 


ইরশাদ হচ্ছে, “যে ঈমান আনার পর পুনরায় ধর্মত্যাগী হয়ে যায়, অতঃপর 
আবার মু'মিন হয়ে পুনরায় কাফির হয়ে যায়, তারপর কুফরীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫০২ পারা ৫ 


থাকে এবং এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, তার প্রার্থনা গৃহীত হবেনা, তার ক্ষমার 
ও মুক্তির কোন আশা নেই এবং তাকে আল্লাহ তাআলা সরল সঠিক পথে আনয়ন 
করবেননা ৷’ এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, এ মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, 
শেষে তাদের অন্তরে মোহর লেগে যায়। তাই তারা মুমিনদের ছেড়ে 
কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। এদিকে বাহ্যতঃ মুমিনদের সাথে মিলেমিশে 
থাকে, আর ওদিকে কাফিরদের নিকট বসে তাদের সামনে মু'মিনদের সম্পর্কে 
উপহাসমূলক কথা বলে আনন্দ উপভোগ করে। তাদেরকে বলে £ ‘আমরা 

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাদের সামনে পেশ করে 
তাতে তাদের অকৃতকার্যতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ 

১১ু। ৮৯০-০ ৩4 তোমরা চাও যে, কাফিরদের নিকট যেন তোমাদের 
সম্মান লাভ হয়। কিন্ত তোমাদের ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তারা তোমাদের 
সাথে প্রতারণা করছে। জেনে রেখ যে, সম্মানের মালিক হচ্ছেন এক এবং 
অংশীবিহীন আল্লাহ তাআলা । তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, সম্মান দান করেন। 
যেমন তিনি অন্য আয়াতে বলেন ৪ 


পা ঞ& 22 GG 24 PEE ৮৮ 
(০০ 82148559215 OF ০৪ 


কেহ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা তো আল্লাহরই । (সূরা 
ফাতির, ৩৫ ৪ ১০) আর একটি আয়াতে রয়েছে ৪ 

০৯০ ২5০৭1 9545 ০৯৮৮০1৩4৮95 ভা ds 

কিন্ত সম্মান তো আল্লাহরই, আর তার রাসূল ও মু'মিনদের । কিন্ত মুনাফিকরা 
এটা জানেনা । (সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ ৪ ৮) ভাবার্থ এই যে, হে মুনাফিকের দল! 
যদি তোমরা প্রকৃত সম্মান পেতে চাও তাহলে আল্লাহর সৎ বান্দাদের সাথে 
মিলিত হও, তার ইবাদাতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড় এবং তার নিকট সম্মান যাঞ্চা 
কর। তাহলেই তিনি তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান দান করবেন। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে বলেন, “আমি যখন তোমাদেরকে 
নিষেধ করেছি যে, যে মাজলিসে আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা 
হচ্ছে এবং ওগুলিকে উপহাস করে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তোমরা সেই মাজলিসে 
বসনা। এরপরেও যদি তোমরা এ রূপ মাজলিসে অংশগ্রহণ কর তাহলে 
তোমাদেরকেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে এবং তাদের পাপে তোমরাও 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫০৩ পারা ৫ 


অংশীদার হবে। এ আয়াতে যে নিষেধাজ্ঞার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে 
মাক্কায় অবতীর্ণ সুরা আন“আমের এ আয়াতটি ৪ 
2 2d Fo 4A এপ ০ oo বৃ 
১৮০০৮ 05515 (০১০৪৫ Al 25 13 
যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ক্রুটি অনুসন্ধান 
করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দুরে সরে যাবে । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ৬৮) 
মুকাতিল ইবৃনে হিব্বান (রহঃ) বলেন ৪ এ আয়াতের ৮৫১ 13! ৮৫1 এ 
ঘোষণাটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। 
> রা Zu AAA 12175 
৬১০৯ ০৫-$ 2২ ০৮০৪-১৪৮৯ ০৫ ০১৪৪ ২০৮০৮ এ 
4৫৮ 5 4০1 
ওদের (মুনাফিকদের) যখন বিচার হবে তখন পরহ্ষগারদের উপর এর 
কোন প্রভাব পরবেনা, কিন্ত ওদেরকে উপদেশ প্রদানের জন্য তাদের উপর দায়িত্ব 
রয়েছে, হয়তো বা উপদেশের ফলে ওরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পারবে । 
(সুরা আন'আম, ৬ ৪ তি) অত সলায়াহ হ। আলা রোযার? 
শি ৮৫ ৬ ১১১৩০ 0১৪০ ol 2 ৩! আল্লাহ তা'আলা 
সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। অর্থাৎ যেমন এ 
মুনাফিকরা এখানে এ কাফিরদের কুফরীতে অংশীদার রয়েছে, তেমনই 
কিয়ামাতের দিন চিরস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে, কয়েদখানার লৌহ 


শৃংখলে, গরম পানি ও রক্ত-পুঁজ পান করায় তাদের সঙ্গেই থাকবে এবং তাদের 
সকলকেই একই সাথে চিরস্থায়ী শাস্তির ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হবে। 


১৪১। ওরা এমন যারা রর 
তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা ও Gna 2 1) 


ছিলামনা? এবং যদি ওটা 08 ০1 ৫৩ ৩ 9৪ 
অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটে 


তাহলে বলে £ আমরা কি: Z MEE. 
তোমাদের নেতৃত্ব করিনি এবং Al IG ৩৪ 0922৩ 
বিশ্বাসীগণ হতে তোমাদেরকে ০০ ০3 ০) 
রক্ষা করিনি? অতঃপর আল্লাহ | 92 (৮১৯১ (১৮৬ ১৯০০০ 
উত্থান দিবসে তোমাদের মধ্যে lb 
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বিচার করবেন; এবং আল্লাহ ০৫৫৫ ৩৫560 3৮7 
কখনও মুমিনদের বিরুদ্ধে (৮453 2৮৮] 
কাফিরদেরকে বিজয়ী ০০ "হ্যা রি 
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সর 
অনিষ্টের জন্য মুসলিমদের পিছনে লেগে থাকে 

এখানে মুনাফিকদের মন্দ অন্তরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সব সময় 
মুসলিমদের ধ্বংস ও অবনতির অনুসন্ধানে লেগে থাকে । কোন জিহাদে মুসলিমরা 
বিজয় লাভ করলে তারা নিজেদেরকে মুসলিমদের বন্ধু রূপে পরিচিত করার 
উদ্দেশে তাদের নিকট এসে বলে $ ‘আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? 
আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে জয়যুক্ত করেন তাহলে তারা তাদের দিকে দ্রুত 
বেগে ধাবিত হয়ে বলে ঃ ‘আমরা তো গোপনে তোমাদেরকেই সাহায্য করেছি 
এবং সর্বদা মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছি। এটা ছিল আমাদের একটা 
কৌশল যার বলে আজ তোমরা বিজয় লাভ করলে ৷’ এটা হচ্ছে তাদের কাজ যে, 
তারা দু'নৌকায় পা দিয়ে থাকে । যদিও তারা তাদের এ কৌশলকে নিজেদের 
পক্ষে গৌরবের কারণ মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের বেঈমানীর 
পরিচায়ক । কাচা রং কত দিন থাকবে? গাজরের বাশী কত দিন বাজবে? 
কাগজের নৌকাই বা কত দিন চলবে? এমনই এক সময় আসবে যে, তারা 
তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। স্বীয় কৃতকর্মের জন্য তারা আফসোস 
করবে । স্বীয় লজ্জাজনক কাজের কারণে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবে। তারা আল্লাহ 
তাআলার সত্য মীমাংসা মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং সমস্ত মঙ্গল হতে নিরাশ 
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হয়ে যাবে। সেদিন তাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে । তাদের গোপনীয়তা সেদিন প্রকাশ 
পেয়ে যাবে । সমস্ত রহস্য সেদিন উদ্ঘাটিত হবে । তাদের জঘন্য কাজ অত্যন্ত 
ভয়াবহ আকারে সামনে এসে হাযির হবে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার ভীষণ 
শাস্তির শিকারে পরিণত হবে । এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

Gl ৬৫ 324) | (৮% ০9 আল্লাহ তা'আলা কখনও 
মুমিনদের বিপক্ষে কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেননা । এক ব্যক্তি আলীকে (রাঃ) 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন £ আরও কাছে এসো, আরও কাছে এসো । ভাবার্থ 
ছিল এই যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা“আলা মুমিনদের উপর কাফিরদেরকে 
বিজয়ী করবেননা । (তাফসীর আবদুর রায্যাক ১/১৭৫) অর্থাৎ এটা অসম্ভব যে, 
আল্লাহ তা'আলা এখন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত এমন কোন সময় আনয়ন করবেন 
যখন কাফিরেরা মুসলিমদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়ার মত শক্তি অর্জন 
করতে পারবে । পৃথিবীতে কোন সময় হয়তো তারা বিজয়ী হয়ে যায় সেটা অন্য 
কথা । কিন্তু পরিণামে জয় মুসলিমদেরই, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 
4৫2 0279 GUT A 1905 সি ৫০ ত্র CJ 

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব 
জীবনে । (সুরা মু'মিন, ৪০ 8 ৫১) এ অর্থের মধ্যে একটা সৌন্দর্য এই রয়েছে যে, 
মুনাফিকরা এ সময় আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল যে সময়ে 
তারা মুসলিমদের ধ্বংস কামনা করছিল। তাতে তাদেরকে নিরাশ করে দেয়া 
হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে তিনি মুসলিমদের উপর এমনভাবে 
বিজয়ী করবেননা, যার ফলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে । তারা যে ভয়ে 
মুসলিমদের সাথে প্রকাশ্যভাবে মিশতে পারছিলনা সেই ভয়কেও তিনি দূর করে 
দিয়ে বলেন যে, মুসলিমরা যে ভূ-পৃষ্ঠ হতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এটা 
যেন তারা মনে না করে । এ ভাবার্থকেই তিনি এ আয়াতে পরিষ্কার করেছেন। 


হেব EEE ৯:০৯ পে না টা 
of ৮৬ ০১557 ন ২০৪১৯ ০৮ ১১ ও এ ডে 
2 ০০৪ G2 pf 3 cl 0 একা ৪ LE 
2751 ৫ ন“ 


২৮9 mild le ৮৬০ 
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এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা 
দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে ৪ 
আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে না কি! অতএব 
আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ (মুসলিমদের) পুর্ণ বিজয় দান করবেন 
অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর 
তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লঙ্জিত হবে । (সূরা 
মায়িদাহ, ৫ ৪ ৫২) 


১৪২। নি চয়ই মুনাফিকরা 4 2 Cet PEL 

আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে | ০৯৮৮: 0522৮0191০2 
এবং তিনিও তাদেরকে এ চা 
প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন; 12 1919 ৫৯১৬৮ 5285 4 
এবং যখন তারা সালাতের | 4 _ 
জন্য দীড়ায় তখন 4৮5 Lal 5১ dl 
লোকদেরকে দেখানোর জন্য নিটারা ০, 

৬. টি রি যা ্ 

আলস্মভরে দাড়ায় এবং ২*-১) 4 ১9 rl ১5] রর 
আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ নিতো 
করে। 3.5 41৫ 


১৪৩। এরা সন্দেহের 11 ঘর 2114 ৮০৮০ 4,48 
দোলায় দোদুল্যমান রয়েছে | 4) ১১ ০৮ ০9 - 
- তারা এ দিকেও নয়] 42/4 হ 
ওদিকেও নয়; এবং আল্লাহ ৬9 5 3%-৯ 
কোনই পথ পাবেনা । 

মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং 

মুমিন ও কাফিরদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে 


সূরা বাকারাহর প্রথমেও 142 2419 1 ০১০ (২:৪৯) এ 
আয়াতটির তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। এখানেও বর্ণনা করা হচ্ছে ৪ 0482)। ৩! 
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৮৪১১৬ 9১7 | ১১৪১০ এ নির্বোধ মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে 
প্রতারণা করতে রয়েছে, অথচ তিনি তাদের অন্তরের সমস্ত কথা সম্যক অবগত 
রয়েছেন। অজ্ঞতা, দুর্বল মন এবং স্বল্প বুদ্ধির কারণে এ মুনাফিকরা মনে করছে 
যে, তাদের কপটতা যেমন দুনিয়ায় চলছে এবং মুসলিমদের মধ্যে চলছে, তদ্রপ 
কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপেও চলবে । যেমন কুরআনে রয়েছে ৪ 


BI OAL US ০১৪০ কা লি 

যেদিন আল্লাহ পুনরণথিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তার 
(আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে । (সুরা 
মুজাদালাহ, ৫৮ £ ১৮) কিন্তু সেই সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর সামনে তাদের এ বাজে 
শপথ কোনই কাজে আসবেনা । আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে প্রতারণা 
প্রত্যর্পণকারী । তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। তাই তারা আজ বেড়ে চলেছে 
ও ফুলে-ফেপে উঠেছে এবং এটাকে তাদের জন্য মঙ্গলজনক মনে করছে। 
কিয়ামাতের দিনও তাদের অবস্থা এমনই হবে। তারা মুসলিমদের আলোকের 
উপর নির্ভর করে থাকবে মুসলিমরা সামনে এগিয়ে যাবে । এ মুনাফিকরা তখন 
তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবে ঃ 


2৮141411415 ব্ট। 225৮4 FOO ১এব এ 2০ ৩১০ 

০০৪৪১ 5592১] 15512 CRAM catia Osa) ০922 9 

Fd 4 লুপ পা 4৫1৮ 414 পনির ৯ ৮৮? Sk = HG 3 
A 3১৮3 লিলি ০৮155 চিএ 935 23) ০৩ MIP ৩ 
IUD এুডে ৩৪ Sighs 22919 ALU LL 
সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মু'মিনদের বলবে £ তোমরা আমাদের জন্য একটু 
থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু খহণ করতে পারি। বলা হবে ৪ 
তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের 
মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যত্তরে থাকবে 
রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাক্তি। (সুরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ১৩) তারা পিছনে 
ফিরবে এমন সময় তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। মুসলিমদের দিকে থাকবে 
করুণা এবং তাদের দিকে থাকবে দুঃখ ও বেদনা । হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি 


শোনাবে আল্লাহ তাআলা সেটা শুনিয়ে দিবেন এবং যে রিয়াকারী দেখানোর আশা 
করবে আল্লাহ তাআলা সেটা দেখিয়ে দিবেন । আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫০৮ পারা ৫ 


Js 192 ৪১ এ 1923 13 যখন তারা সালাতের জন্য দাড়ায় 


তখন তারা শৈথিল্যের সাথে দীড়ায়। তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই যে, আন্ত 
রিকতার সাথে সালাত আদায় করা হতে তারা বহু দূরে রয়েছে। তারা প্রভুর সঙ্গে 
কোন সম্পর্ক রাখেনা । তারা শুধু মানুষের মধ্যে সালাত আদায়কারী রূপে পরিচিত 
হওয়ার জন্য এবং নিজেদের ঈমান প্রকাশ করার উদ্দেশে সালাত আদায় করে। 
তাহলে এ অস্থিরচিত্ত মানুষেরা সালাতে কি পাবে? এ কারণেই তারা এ সালাতে 
অনুপস্থিত থাকে যে সালাতে (অন্ধকারের কারণে) মানুষ একে অপরকে কম 
দেখতে পায়। যেমন ইশা ও ফাজরের সালাত । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী সালাত হচ্ছে ইশা ও 
ফাজরের সালাত। যদি তারা এ সালাতের ফাযীলাতের কথা অন্তরে বিশ্বাস করত 
তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই এ সালাতে হাযির হত। আমি ইচ্ছা করি 
যে, তাকবীর দেয়ার পর কেহকে ইমামতির স্থানে দীড় করিয়ে দিয়ে, আমি 
লোকদেরকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে বলি এবং যারা জামাআতে হাযির হয়না 
এ লোকদেরকে বাড়ীতে রাখা অবস্থায় চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে দিই এবং তাদের 
ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিই। (ফাতহুল বারী ২/৫৩, মুসলিম ১/৪৫১) অন্য একটি 
বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহর 
শপথ! যদি তাদের একটি চর্বিযুক্ত অস্থি বা দু'টি উত্তম খুর পাওয়ার আশা থাকত 
তাহলে তারা দৌড়ে চলে আসত । বাড়ীতে যেসব মহিলা ও শিশু অবস্থান করে 
তারা যদি সেখানে না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে 
দিতাম ৷’ (ফাতহুল বারী ২/২৪৮, মুসলিম ১/৩২৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


১৬ Ni 4 3555 3) তারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। 


অর্থাৎ সালাতে তাদের মোটেই মন বসেনা। তারা যে কথা বলে তা নিজেই 
বুঝেনা, বরং তারা উদাসীনভাবে সালাত আদায় করে থাকে । ইমাম মালিক 
(রহঃ) “আতা ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন 
মালিক (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ইহা 
সালাত। পশ্চিম দিগন্তে শাইতানের দু'টি শিংয়ের মাঝখান দিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে থাকে । অতঃপর দাড়িয়ে তাড়াহুড়া করে চার 
রাক'আত (আসর) সালাত আদায় করে; তাতে খুব কমই আল্লাহর নাম স্মরণ 
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করা হয়। (মুয়াত্তা ১/২২০, মুসলিম ১/৪৩৪, তিরমিযী ১/৪৯৭, নাসাঈ ১/২৫৪) 
ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। 

এ মুনাফিক সদা স্তম্ভিত ও হতভম্ব অবস্থায় কালাতিপাত করে । ঈমান ও 
কুফরীর মধ্যে তাদের মন অস্থির থাকে । তারা না স্পষ্টভাবে মুসলিমদের সঙ্গী, না 
সম্পূর্ণরূপে কাফিরদের সাথী । কখনও ঈমানের জ্যোতি অন্তরে পরিস্ফুট হয়ে 
উঠলে তারা ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে থাকে । আবার কখনও কুফরীর 
অন্ধকার তাদের উপর জয়যুক্ত হলে তারা ঈমান হতে দূরে সরে পড়ে। না তারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের দিকে রয়েছে, না 
ইয়াহুদীদের পক্ষে রয়েছে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “মুনাফিকের অবস্থা 
হচ্ছে দু'টি পালের মধ্যস্থিত ছাগলের অবস্থার ন্যায় যা ভ্যা-ভ্যা করতে করতে 
কখনও এ পালের দিকে দৌড় দেয় এবং কখনও এঁপালের দিকে দৌড় দেয়। সে 
এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি যে, এর পিছনে যাবে নাকি ওর পিছনে 
যাবে ।' মুসলিম ৪/২১৪৬, তাবারী ৯/৩৩৩) এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

4] ১৬ ১৬ 401 112 ০৩ আল্লাহ যাকে পথত্রান্ত করেছেন, তার পথ 
প্রদর্শক আর কে আছে? আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে তাদের জঘন্য কাজের 
কারণে সঠিক পথ হতে ধাক্কা দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছেন। এখন আর কেহ 
তাকে সঠিক পথের উপর আনতেও পারবেনা এবং তার মুক্তির ব্যবস্থাও করতে 
পারবেনা । আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বিপরীত কাজ কেহ করতে পারবেনা । তিনি 
সকলেরই শাসনকর্তা । তার কাজের জন্য জবাবদিহি চাওয়ারও কেহ নেই। তার 
উপর কারও শাসন ক্ষমতা চলেনা । 


১৪৪। হে মুমিনগণ! 


£ 
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১৪৫। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা | ৫ , ০, 4 
জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে | 2541 & 05৫০ 0] te 
অবস্থান করবে এবং তুমি. ,/ A 
কখনও তাদের জন্য (৫) 4 ০1 301 65 ৮২৯০১ 
সাহায্যকারী পাবেনা । 


2 
১৪৬। কিন্তু যারা ক্ষমা 1 2 নর 
প্রার্থনা করে ও সংশোধিত 150 হিতে] ১ ৭৫৭ 
হয় এবং আল্লাহর পথকে ৫+ টিয়া এ 
সুদূঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ও :440 1১৯15 1০1; 


আল্লাহর ধর্মে বিশুদ্ধ হয়, রা যারা 
ফলতঃ তারাই মুমিনদের | 55৬ £ ১৪২১ 1১ 
সঙ্গী এবং অচিরেই আল্লাহ টি 
মু'মিনদেরকে উত্তম প্রতিদান 54 8575 ৯5৫7 2 
দিবেন। ll রি tnd 
৮ রা 228%, 222 
Labs 2 014] 


১৪৭। আল্লাহ কেনইবা _ « Zo IAA FI 

তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান EES এ ০ ৩০ 
করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞ | ৫ , এ 8,০ 
হও ও বিশ্বাস স্থাপন কর? 144 063 (০4129 42৯৬৮ ৩] 
এবং আল্লাহ তো অতিশয় 


& পাতা 


তোমরা মুমিনদেরকে ছেড়ে 


44৮1৮ রঃ ৫6. 

১ 1৯০12 050] GG Et 
PANS পটে পপি 4 পা 

35১05 FUG ০১৪৪৩1১০৩৯৪ 


€% এ 4 ০22 শি 4 26 2 227 
49194 01 ০১45১ 251 


Ed 
2 পা 
সী 


ৰ 212 Ee 
ক্লে ০ 
ভিন 


গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী । (4০150 


কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে, তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা 
রাখতে, তাদের সাথে সর্বদা উঠাবসা করতে, তাদের সাথে শলা-পরামর্শ করতে, 
মুসলিমদের গুপ্ত কথা তাদের নিকট প্রকাশ করতে এবং তাদের সাথে গোপন 
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সম্পর্ক বজায় রাখতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে নিষেধ করছেন। অন্য 
আয়াতে আছেঃ 

(2; Lif - 4224137 ১ - 
05 ০ টি 05১ ০% 29 0৪৩1 ০৯০৬০ ১৯৯৫ ও 


22 


এ ৫:4০ রা শু এত i এ রি 
(০০০53 220 6 15250 ৩ 


রং 
t 
A 


মুমিনগণ যেন মু’মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধ রূপে এহণ না করে, 
এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট 
সম্প্ক্হীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অভিত্বের ভয় প্রদর্শন 
করছেন । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ২৮) অর্থাৎ তোমরা যদি তার অবাধ্য হও 
তাহলে তোমাদের তার শাস্তির ব্যাপারে ভীত হওয়া উচিত। “মুসনাদ ইব্‌ন আবী 
হাতিমে’ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 
কুরআনুল হাকীমে যেখানেই এরূপ ইবাদাতের মধ্যে 04, শব্দ রয়েছে সেখানে 
তার ভাবার্থ হচ্ছে প্রামান্য দলীল। এ বর্ণনাটি সঠিক বলে মন্তব্য পাওয়া যায় 
মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
কাব আল কারাজী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং নাযর ইব্‌ন আরাবী 
(রহঃ) হতেও । 


তাওবাহ না করলে মুনাফিক ও 
এরপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, ৩ 
)এ। ০০ 44০91 4১9 ৬৪ 48৬ তারা তাদের কঠিন কুফরীর কারণে 
জাহান্নামের একেবারে নিয় স্তরে প্রবেশ করবে। $)১ শব্দটি হচ্ছে £)১ শব্দের 


বিপরীত। জান্নাতের “দারক' রয়েছে একটির উপর আরেকটি । পক্ষান্তরে 
জাহান্নামের ‘দারক’ রয়েছে একটির নীচে অপরটি । আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন 
যে, মুনাফিকদেরকে আগুনের বাক্সে পুরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা 
ওর মধ্যে জুলতে পুড়তে থাকবে । ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এ বাক্সটি হবে 
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লোহার, যাতে আগুন দেয়া মাত্রই আগুন হয়ে যাবে এবং তার চার দিক 
সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে । (তোবারী ৯/৩৩৯) কেহ এমন হবেনা যে তাকে কোন 
প্রকারের সাহায্য করতে পারে বা তাকে জাহান্নাম হতে বের করতে পারে অথবা 
শাস্তি কিছু কম করাতে পারে। তবে হ্যা, তাদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে থাকা 
অবস্থায়ই তাওবাহ করবে, লজ্জিত হবে এবং এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, 
অতঃপর সংশোধিত হয়ে যাবে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে 
সৎকাজ সম্পাদন করবে, রিয়াকে আন্তরিকতার সাথে পরিহার করবে এবং আল্লাহ 
তা'আলার দীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে, তিনি তাদের তাওবাহ কবুল করবেন, 
তাদেরকে খাঁটি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং উত্তম সাওয়াবের অধিকারী 
করবেন। মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে । 

এরপর ইরশাদ হচ্ছে, ‘আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন বেনিয়ায, তিনি বান্দাদেরকে 
শাস্তি দিতে চাননা। তবে হ্যা, যদি সে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে পাপকাজ করতে থাকে তাহলে 
অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্ত হবে ।' তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ‘যদি তোমরা তোমাদের 
আমল সুন্দর করেনাও এবং আল্লাহর উপর ও তার রাসূলের উপর অন্তরের সাথে 
বিশ্বাস স্থাপন কর তাহলে কোন কারণ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি 
দিবেন। যে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তিনি পূর্ণ 
ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । কার আমল খাঁটি ও গ্রহণযোগ্য তা তিনি ভালই জানেন । 
কার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং কার অন্তর ঈমানশুন্য তিনি তাও জানেন। 


সুতরাং তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। 
পঞ্চম পারা সমাপ্ত । 
চার চিলি এ 


১৪৯। যদি তোমরা সৎ কাজ & 42 621 
প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে ১৯২ 501৮ 


তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ টির 
নিজেও ক্ষমাকারী, [253 | 
সর্বশক্তিমান। 

যে অন্যায় করেছে তাকে গালি দেয়া যাবে 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, কোন মুসলিমের জন্য 
বদ দু'আ করা বৈধ নয়। তবে যার উপর অত্যাচার করা হয় সে অত্যাচারীর জন্য 
বদ দু'আ করতে পারে। কিন্তু সেও যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে ফাযীলাত তাতেই 
রয়েছে। (তাবারী ৯/৩৪৪) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, তার জন্য বদ দু'আ 
করা উচিত নয়, বরং নিম্নের দু'আটি পাঠ করা উচিত ঃ 

০ এই CY এ এপ $0। 

“হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তার উপর সাহায্য করুন এবং তার নিকট হতে 
আমার প্রাপ্য বের করে দিন।” (তাবারী ৯/৩৪৪) এ মনীষী হতেই বর্ণিত আছে 
যে, অত্যাচারীর জন্য বদ দু'আ করার অনুমতি যদিও অত্যাচারিত ব্যক্তির রয়েছে, 
কিন্তু সেটা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

আবদুল কারীম ইবনে মালিক জাযারী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, 
যে ব্যক্তি গালি দিবে অর্থাৎ মন্দ বলবে তাকে মন্দ বলা যাবে, কিন্তু কেহ মিথ্যা 
বললে তাকে অপবাদ দেয়া যাবেনা । অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ৪ 

তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা পরতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থা এহণ করা হবেনা । (সুরা শুরা, ৪২ ৪ ৪১) সুনান আবূ দাউদে আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ “দু'জন গালিদাতার মধ্যে যে প্রথম গালগালি শুরু করে তার উপর 
পাপ বর্তাবে, যতক্ষণ না যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে প্রতিউত্তরে সীমা অতিক্রম 
করে। (আবু দাউদ ৪৮৯৪) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ৪ 

1248 19 0 A ১৬৮৮. ৩০1১৫ ৯৯ 9 19 195 ০1 
“হে লোকসকল! যদি তোমরা কোন সৎ কাজ প্রকাশ কর বা গোপন কর, কিংবা 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫১৪ পারা ৬ 
তাআলার নিকট তোমার জন্য রয়েছে অনেক বড় সাওয়াব ও মহা প্রতিদান। 
আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী এবং বান্দার মধ্যেও তিনি এ অভ্যাস পছন্দ করেন। 
প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্তেও তিনি ক্ষমা করে থাকেন।' একটি 
বর্ণনায় রয়েছে যে, আরশ বহনকারী মালাইকা আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ 
করে থাকেন। কেহ বলেন ঃ 
রি 9 294 ৩ ৬ Ui 

“হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যে, আপনি জানা সত্তেও 
সহনশীলতা প্রদর্শন করছেন ।” আবার কেহ কেহ বলেন ঃ 

‘হে ক্ষমতা থাকা সত্তেও ক্ষমাকারী প্রভু! সমস্ত পবিত্রতা আপনার সত্তার 
জন্যই উপযুক্ত ৷’ 

সহীহ হাদীসে রয়েছে ৪ “সাদাকাহ ও খাইরাতের কারণে কারও সম্পদ কমে 
যায়না । ক্ষমা ও ক্ষমা করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা সম্মান বৃদ্ধি করেন। 
আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা“আলার নির্দেশক্রমে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে, 
আল্লাহ তা“আলা তার সম্মান ও মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম ৪/২০০১) 
১৫০। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও 4 44৮ 7৮ ধর্দি এ 
তার রাসূলগণের প্রতি । ০১১৪ ২৯১ ০! 715" 
অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও ৰণ 
তীর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য 0০০১৬০৫4455 BL 
করতে ইচ্ছা করে এবং বলে, js রি 
আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি | -4433 4 ০৪ 
ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি , ৫ 
এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ ০২2 ৫583 ২১555 
অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে - 1 , 

72 2 মিলত HL এল 
sf 5২১29 ০৮০৮৪ ১৪৪৪ 


£ রর 1? রি £ পর্ণ 
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:১৫১। ওরাই প্রকৃত অবিশ্বাসী, 4 *. ২ + 2177 5 
? ০)০215৩ As) ৭০৭ 
এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্য | ১১১১ (৮৯ 2191 * 


অবমাননাকর শাস্তি প্রস্ততকরে | ৮০ ১ ভর, 
রেখেছি। ০১৪০৩] bush E> 
Ce ৫14০ 


১৫ । এবং যারা আল্লাহ ও পা ৭ 8৫1০ i 

তীর রানগণের ভুতি বিনাস 5 1৮15 Al ven 
স্থাপন করে এবং তীর ০০ 4+ 2,7» 
রাসূলগণের মধ্যে কোন | ৩%? 


তাদের প্রতিদান প্রদান ৩১,৯ $09! 4-2 ১ 
করবেন এবং আল্লাহ LL ৯,4 
ক্ষমাশীল, করুণাময় । 44] 063 (৯০১৯ SF 
2 ৮54৩ 
Laz) Dt 
নাবীদের কেহকে স্বীকার করা এবং 
কেহকে অস্বীকার করা কুফরী সমতুল্য 


এ আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে যে, মাত্র একজন নাবীকেও যে মানেনা সেও কাফির। 
ইয়াহুদীরা ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যান্য 
সমস্ত নাবীকেই মানতো। খুষ্টানরা শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সমস্ত নাবীকেই বিশ্বাস করত । সামেরীরা 
ইউশা'র (আঃ) পরে অন্য কোন নাবীকে (আঃ) স্বীকার করতনা । ইউশা (আঃ) 
মূসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) খলীফা ছিলেন । মাজুসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 
তারা তাদের নাবী যারাদাশৃতকে স্বীকার করত। কিন্ত তারা যখন তার 
শারীয়াতকে অস্বীকার করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের শারীয়াতকে উঠিয়ে 
নেন। আল্লাহ তাঁআলাই সবচেয়ে বেশি জানেন। সুতরাং এ লোকগুলো যে 
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আল্লাহ ও তার রাসুলগণের মধ্যে প্রভেদ আনয়ন করত অর্থাৎ কোন নাবীকে 
মানত ও কোন নাবীকে মানতনা, তা যে আল্লাহ প্রদত্ত দলীলের উপর ভিত্তি করে 
তা নয়। বরং শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা, অত্যন্ত গৌড়ামি এবং পূর্ব পুরুষের কথার 
উপর অন্ধ বিশ্বাসের কারণেই তারা এরূপ করত । এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, 
যে ব্যক্তি মাত্র একজন নাবীকে মানেনা সে আল্লাহ তাআলার নিকট সমস্ত 
নাবীকেই অস্বীকারকারী | সুতরাং তারা নিঃসন্দেহেই কাফির । প্রকৃতপক্ষে ‘শারঈ’ 
ঈমান তাদের কারও উপরেই নেই, বরং রয়েছে শুধু গৌড়ামি ও প্রবৃত্তির ঈমান। 
আর এরূপ ঈমান মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এ কাফিরদের জন্য 
অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। কেননা যাদের উপর ঈমান না এনে তাদের মর্যাদার 
হানি করেছে তার প্রতিফল এটাই যে, তাদেরকে লাঞ্চনাজনক শাস্তির মধ্যে 
নিক্ষেপ করা হবে। তারা যে তাদের উপর ঈমান আনছে না তা তাদের চিন্তা- 
শক্তির অভাবের কারণেই হোক বা সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর ইহলৌকিক 
কোন স্বার্থের কারণেই হোক, যেমন ইয়াহুদী আলেমদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এ অভ্যাস ছিল যে, তারা একমাত্র হিংসার 
বশবর্তী হয়ে তার নাবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এবং তার বিরুদ্ধাচঃরণ ও 
শক্রতার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল । 
রা 5১৪55 HEI HT 2০৩০ 

তাদের উপর লাঞ্না ও দারিদ্রতা নিপতিত হল এবং তারা আল্লাহর কোপে 
পতিত হল। (সূরা বাকারাহ, ২ 8 ৬১) অতঃপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের উম্মাতের প্রশংসা করা হচ্ছে ৪ 

১৬০ ০0515 by 4550 408 ডিঠ 8409 তারা আল্লাহ 
তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সমস্ত নাবীকেই কেই বিশ্বাস করে এবং তীদের 
মধ্যে কোন ভিন্নতা সৃষ্টি করেনা । আল্লাহ তাআলার শেষ গ্রন্থ কুরআনুল হাকীমের 
উপর ঈমান এনে অন্যান্য সমস্ত আসমানী কিতাবকেও তারা বিশ্বাস করে। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

60547 B 2৯520 -90৩5510)105 U9 GAG 

রাসূল তার রাব্ব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং 
মু'মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে বিশ্বাস করে । (সূরা বাকারাহ, 
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২ ৪ ২৮৫) এরপর তাদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তিনি 
তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনার কারণে সত্রই প্রতিদান 
প্রদান করবেন। তারা যদি কোন পাপকাজও করে, তবুও তিনি তাদেরকে ক্ষমা 
করে দিবেন এবং তাদের উপর স্বীয় করুণা বর্ষণ করবেন। কেননা তিনি 
ক্ষমাশীল ও করুণাময় । 


আজান তা তি অত 
তুমি তাদের প্রতি আকাশ হতে ৷ এ 1৮4 2 ০4 
কোন গ্রন্থ নাযিল কর, পরস্ত 195 ৮55 7৮ ৭০ ০ 
তারা মুসার নিকট এটা Lae । টি এটা নানা 
অপেক্ষাও বৃহত্তর দাবী ৯, 191৮০ ০2 ৪৬ 
করেছিল। তারা বলেছিল, রি 
আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন | 4 29 


কর; পর তাদের |, রিটা 

রি rt 22 তি পপ শপ 
অবাধ্যতার জন্য বজ্রপাত 42242] +৫০- ০৫৯ 
তাদেরকে আক্রমণ করেছিল, রি 


অতঃপর তাদের নিকট Lf 19741 5 lh 
নিদর্শনাবলী সী, ৮৫৮4০ 


তারা গো-বৎসকে উপাস্য (++ £ 452৮ 10 501 
হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ৮ পর্দা + ১৭২ 


ওটাও আমি ক্ষমা করেছিলাম, | (৫:12 "117 ০৫০৫ 
£ 1 1৯ L 

এবং মুসাকে প্রকাশ্য প্রভাব ; ৮৮5 ৮৮৮৯ ৩ ০3 
প্রদান করেছিলাম । 4 61 ডা 


১৫৪ । এবং আমি তাদের |. 4 / 444 ০2 
প্রতিশ্রুতির জন্য তাদের উপর 179%2)1 (৮৫৪১ ৯893 ০19£ 
এ তাদেরকে বলেছিলাম [9 24%; 75৫ 

ং র > 3 153 ১৫৪1১০৯১ 
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কর। এবং তাদেরকে আরও | 4 1০%. ০৪৪, সা 
বলেছিলাম, শনিবারের সীমা ১ 7৬ 039 10 ০০০ 
অতিক্রম করনা । এভাবে নি 


প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম । 


ইয়াহুদীদের একগুঁয়েমী 
ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, মুসা (আঃ) 
যেমন তাওরাত একই সাথে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে 
এনেছিলেন, তদ্রপ আপনিও পূর্ণভাবে লিখিত কোন আসমানী কিতাব আনয়ন 
করুন। (তাবারী ৯/৩৫৬, ৩৫৭) এও বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছিল, আপনি 
আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে আমাদের নামে এমন পত্র আনয়ন করুন যাতে 
আপনাকে নাবীরূপে মেনে নেয়ার নির্দেশ থাকে । (তাবারী ৯/৩৫৭) এরূপ প্রশ্ন তারা 
বিদ্রপ, অবাধ্যতা এবং কুফরীর উদ্দেশেই করেছিল । যেমন মাক্কাবাসী কুরাইশরাও 
তাকে অনুরূপ কথা বলেছিল যা সুরা ইসরায় উল্লিখিত আছে। তারা বলেছিল ৪ 
৮. ৪৮ €% নি 2৫171 22 
6৮4০১3650৬৮ এ ০08 
আর তারা বলে £ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ 
না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্ববন উৎসারিত করবে । (সূরা ইসরা, 
১৭ ৪ ৯০) 
সুতরাং আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা দিয়ে 
বলেন, তাদের এ অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের কারণে তুমি মোটেই দুঃখিত 
হবেনা । তাদের এটা পুরাতন অভ্যাস তারা মুসাকে (আঃ) এর চেয়েও জঘন্যতর 
কথা বলেছিল। 


৮৪০6 5৮৮ 401 Uf UB EUS ৩০ এরা ৬০০১ 190 5 
৮৫৯৬ 25৮০|। তারা তাকে বলেছিল ৪ আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর। এ 
অহংকার, অবাধ্যতা এবং বাজে মন্তব্যের প্রতিফলও তাদেরকে ভোগ করতে 


হয়েছে। অর্থাৎ আকাশের বজ্রপাত তাদের উপর পতিত হয়েছিল, যেমন সুরা 
বাকারায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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৫ > 
রি 1 প কু রক গং সে রর ) ৮ Ar ০412 ir 2 
4 4 224 
চপ 


টু LETT Tk tL ok, Let ALL 
৮ ৯: 09 5২5 fed US S19 22৯৮0 *5০-৮ 


এবং যখন তোমরা বলেছিলে ৪ হে মুসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন 
না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা, তখন বজ্রপাত তোমাদেরকে আক্রমণ 
করেছিল এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর 
কর। (সুরা বাকারাহ, ২ £ ৫৫-৫৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০2 ৮০ ৩ ১৩ ০০ ba Ret ৫১ বড় বড় নদর্শনাবল 
প্রত্যক্ষ করার পরেও তারা গো বৎসের পুজা শুরু করে দেয়। মিসরে তাদের শত্রু 
ফির“আউনের মুসার (আঃ) মুকাবিলায় ডুবে মরা, তার সমস্ত সৈন্যের দুর্ভাগ্যের 
মৃত্যুবরণ করা, তাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সমু 
অতিক্রম করে যাওয়া, এ সবগুলোই তাদের চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে। 
তথাপি সেখান হতে কিছু দূর গিয়েই তারা মূর্তি পুজকদেরকে মূর্তিপূজা করতে 
দেখে স্বীয় নাবীকে আঃ) বলে ঃ 

YT ৬5 | এ ০৯1 আমাদের জন্যও এরূপ একটি মা*বুদ 
বানিয়ে দাও ৷’ এর পূর্ণ বিবরণ সুরা আ'রাফ এবং সুরা তাহায়ও রয়েছে। 

অতঃপর মুসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করেন এবং তাদের 
তাওবাহ কবুল হওয়ার পন্থা এই বলে দেয়া হয় যে, যারা গো-বৎসের পূজা করেনি 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন তাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং পরে 
মৃতদেরকেও জীবিত করে দেন। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ 


দিয়েছি এবং এ মহাপাপকেও আমি ক্ষমা করেছি। আর মুসাকে (আঃ) প্রকাশ্য 
প্রভাব প্রদান করেছি। 

১৬ 291 ৮88 503 যখন তারা তাওরাতের নির্দেশাবলী মান্য 
করতে অস্বীকার করে এবং মূসার (আঃ) আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হয় তখন 
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আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর তুর পাহাড়কে সমুচ্চ করেন এবং তাদেরকে 
বলেন, “তোমরা এখন আমার আহকাম মানবে কি-না বল? নতুবা এ পর্বতকে 
আমি তোমাদের উপর নিক্ষেপ করব ৷’ তখন তারা সবাই সাজদায় পড়ে কাদতে 
আরম্ভ করে এবং নির্দেশাবলী মেনে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। তাদের অন্তরে এত 
ভয় হয়েছিল যে, সাজদাহর মধ্যেও তারা আড় চোখে উপরের দিকে তাকিয়ে 
দেখে যে, না জানি পর্বত তাদের উপর পড়ে যায় এবং তারা মৃত্যু মুখে পতিত 
হয়ে যায়। অতঃপর পর্বত সরিয়ে দেয়া হয়। 

এরপর তাদের অন্য অবাধ্যতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কথা ও কাজ 
দু'টোই পরিবর্তন করেছিল । তাদেরকে বলা হয়েছিল, “তোমরা সাজদাহ করতে 
করতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজায় প্রবেশ কর এবং > বল ৷’ অর্থাৎ তোমরা 
বল £ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পাপ ক্ষমা করুন। আমরা আপনার পথে 
জিহাদ করা হতে বিরত রয়েছি, যার শাস্তি স্বরূপ আমরা “তীহ' প্রান্তরে হতবুদ্ধি 
হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছি। কিন্তু এখানেও তাদের হঠকারিতা প্রকাশ 
পেয়েছে। তারা হাটুর ভরে চলতে চলতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজায় পৌছে 
এবং ১7২৯ 9 2০০ বলে। অর্থাৎ ‘আমাদেরকে চুলের মধ্যে শষ্য-কণা দান 
করুন'। ৩ এট 12424 3 ৫) ৪) তাদের আরও দুষ্টামি এই যে, 
শনিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওর 
বিরুদ্ধাচরণেও তারা প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কৌশল করে পাপকাজে লিপ্ত হয়ে 
পড়ে। যেমন সূরা আ'রাফের >| ৪7০৬ ৩৩৫ ৬ ভা ০০ ৯0) 
(৭ ৪ ১৬৩) এ আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

১৫৫ । কিন্ত তারা লা‘নতগ্রস্ত 
হয়েছিল তাদের প্রতিশ্রুতি MLS As Li 5৪5 
ভঙ্গ এবং আল্লাহর “৫ রর $ 
নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের 2 পু ৫৭ পি RS 
অবিশ্বাস ও অন্যায়ভাবে 8433 44১1 ৮৪05 ৯১553 
তাদের নাবীদের হত্যা এবং 


পাসে রর E) টি কল 2 টি ছু 4 
“তাদের স্ব স্ব অন্তরসমূহ 258 20359 > FS 25531 
আচ্ছাদিত” এই উক্তি করার রর 
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জন্য; হ্যা - তাদের অবিশ্বাস | এর ৰ ১০৬ ৮, 

হেতু আল্লাহ ওদের অন্তরে (৫9৮ 4 ৮ ০ as 

মোহর এঁটে দিয়েছেন, এ LL 9.০. ০৪ 

কারণে তারা অল্প সংখ্যক | ১৪ ১৪] 055%4 ১৬ ৮৯১০৩ 

১৫৬। এবং তাদের কুফরী 11 = ০4২ =, ₹৫. 7০৭ ইয়াহুদীদের বিভিন্ন পাপের বর্ণনা 

ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ৬৪ Ce (৮2১7১ আহলে কিতাবের এ পাপসমূহের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহ 

ভয়ানক অপবাদের জন্য । মীরার রা্রাতের তা'আলার করুণা হতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং অভিশপ্ত জাতি হিসাবে পরিগণিত 

Loses ০৫০2০ হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ তা*আলার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল 

১৫৭। এবং আল্লাহর রাসূল | - না 2128 21 » ০0285 .1০৬ ১১৮87 1৭৮8 

ও মারইয়াম নন্দন ঈসাকে | ০৮৮৭ | ৮6539 - গার A 

আমরা হত্যা করেছি” বলার Es ৫৫০ রি Lo আন রর ৬৩৮ Bes ss) ৮৫539 তৃতায় হচ্ছে এই যে, তারা বিনা কারণে অন্যায়ভাবে 

জন্য। অথচ তারা না তাকে 3 481 40 লি fl SF নাবীদেরকে হত্যা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাসূলগণের একটি 

হত্যা করেছে আর না শূলে | ..£ ১৬০ 1০৫ 2% বিরাট দল তাদের হাতে নিহত হন। ₹ 1453 চতুর্থ এই যে, তারা বলে, 

চড়িয়েছে; বরং তারা ধীীয় | 4, ৯4 ২৯৩০ ৩৩ 595 আমাদের অন্তর পর্দায় ঢেকে রয়েছে, যেমনটি বলেছেন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 

পতিত হয়েছিল। তারা | ৫ 21217091254 মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইবৃন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং 

তদ্বিষয়ে ts eo ৬) এত 5215 ১৮৩, ০১9 ~~ কাতাদাহ (রহঃ) ৷ (তাবারী ৯/৩৬৪) মুশরিকরা বলেছিল ৪ 

কল্পনার অনুসরণ এ | LE ye PUTTS তত 2৫০18115118 

বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান A 05 443 (৮ 0 455 ৯1 2) 0395 Les FY CS 03 

ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে তারা ৰ ্ dl তারা বলে ৪ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের 

তাকে হত্যা করেনি। 2221 or 1 থা ও অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত । (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ £ ৫) আবার এও বলা 
ee 2 Ce প্র হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে £ আমাদের অন্তর হচ্ছে জ্ঞান ও বিদ্যার পাত্র । 

১৫৮। পরন্ত আল্লাহ তাকে | 4০. € ৯1 467 এ ৩15 সেই পাত্র জ্ঞানে পরিপূর্ণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ কথাকে খণ্ডন 

নিজের দিকে উঠিয়ে 355 2911 41 483 ০3 715% করে বলেন ৪ 

নিয়েছেন, এবং আল্লাহ HE 7২০ এ ৯১১৫ ক: | এ ৭ এটা নয় বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ 

| ৪6 রর তাঁআলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। প্রথম তাফসীরের ভিত্তিতে 

টা, উরি মহিলা 2. ps ভাবার্থ হবে ৪ তারা ওযর পেশ করে বলেছিল, আমাদের অন্তরের উপর পর্দা পড়ে 

কিতাবের মধ্যে এমন কেহ. 3] 51 al ০৪ 019 -1০৭ গেছে বলে আমরা নাবীর (আঃ) কথাগুলি মনে রাখতে পারিনা । তখন আল্লাহ 

নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে তাআলা উত্তরে বলেন ৪ ‘এরূপ নয়, বরং তোমাদের কুফরীর কারণে তোমাদের 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫২৩ পারা ৬ 


অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে । দ্বিতীয় তাফসীরের ভিত্তিতে তো ভাবার্থ 
সবদিক দিয়েই স্পষ্ট। সূরা বাকারাহর তাফসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া 
হয়েছে। সুতরাং পরিণাম হিসাবে বলা হয়েছে যে, এখন তাদের অন্তর কুফরী, 
অবাধ্যতা এবং ঈমানের স্বল্পতার উপরেই থাকবে । 


মারইয়াম সম্পর্কে ইয়াহুদীদের জঘন্য অপবাদ এবং ঈসাকে 
(আঃ) হত্যা করার তাদের মিথ্যা দাবী 


০৮০৮ 0৩৫ ৮৮ ৪৩ ৮৫59 ৮১১৩) তাদের পঞ্চম বড় অপরাধের 
বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা সতীসাধ্বী নারী মারইয়ামের (আঃ) উপরও 
ব্যভিচারের জঘন্যতম অপবাদ দেয়। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহুদীরা ঈসার (আঃ) মাকে 
ব্যভিচারিণী বলে অপবাদ দিয়েছিল। (তাবারী ৯/৩৬৭) সুদ্দী (রহঃ), যুয়াইবির 
(রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য অনেকে একই রূপ বর্ণনা 
করেছেন। (তাবারী ৯/৩৬৭) ইয়াহুদীরা এ কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি যে, 
এ ব্যভিচারের মাধ্যমেই ঈসা (আঃ) জনুগ্রহণ করেছেন। কেহ কেহ আবার আর 
এক পা অগ্রসর হয়ে বলে যে, এ ব্যভিচার খতু অবস্থায় হয়েছিল। তাদের উপর 
আল্লাহ তাআলার কিয়ামাত পর্যন্ত অভিসম্পাত বর্ষিত হোক যে, তার মনোনীত 


বান্দাও তাদের কু-কথা হতে রক্ষা পাননি। 4/2 গোঁ জোশ শেপ 20 2 0! 
40। ০১) তাদের ষষ্ঠ অপরাধ এই যে, তারা বিদ্রপ করে এবং গৌরব বোধ 


করে বলেছিল, ‘আমরা ঈসাকে (আঃ) হত্যা করেছি’ যেমন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহাস করে বলেছিল ৪ 
১১৫ DY FHM Sle 0$ ওক এস 

তারা বলে £ ওহে, যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয়ই 
উন্মাদ । (সূরা হিজর, ১৫ ৪ ৬) 

পূর্ণ ঘটনা এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) নাবীরূপে প্রেরণ 
করেন এবং তাকে বড় বড় মু'জিযা প্রদান করেন, যেমন জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, 
শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, মৃতকে জীবিত করা, মাটি দ্বারা পাখি তৈরী 
ইয়াহুদীরা (তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক) অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয় এবং 
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তার বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায় ও সর্ব প্রকারের কষ্ট দিতে আরম্ভ করে। 
অবস্থানও তার ভাগ্যে জুটেনি। সারা জীবন তিনি মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে 
ভ্রমণের অবস্থায় কাটিয়ে দেন। সে অবস্থায়ও তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি । এ 
যুগের দামেস্কের বাদশাহর নিকট তিনি গমন করেন। সে বাদশাহ ছিল তারকা 
পূজক। সে সময় এ মাযহাবের লোককে “ইউনান' বলা হত। ইয়াহুদীরা এখানে 
এসে ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে বাদশাহকে উত্তেজিত করে । তারা বলে, “এ লোকটি 
বড়ই বিবাদী । সে বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং জনগণকে বিপথে চালিত করছে। 
প্রত্যহ নতুন নতুন গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে ও শান্তি ভঙ্গ করছে। সে জনগণের মধ্যে 
বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে’ 

বাদশাহ বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত স্বীয় শাসনকর্তার নিকট নির্দেশনামা 
প্রেরণ করে যে, সে যেন ঈসাকে (আঃ) গ্রেফতার করে শুলে চড়িয়ে দেয় এবং 
তার মস্তকোপরি কীটার মুকুট পরিয়ে দেয় এবং এভাবে জনগণকে এ বিপদ 
থেকে রক্ষা করে । বাদশাহর এ নির্দেশনামা পাঠ করে এ শাসনকর্তা ইয়াহুদীদের 
একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে এ ঘরটি অবরোধ করে যেখানে ঈসা (আঃ) অবস্থান 
করছিলেন। সে সময় তার সঙ্গে বারোজন বা তেরোজন অথবা সতের জন লোক 
ছিল। এ দিন ছিল শুক্রবার । আসরের পর তারা এ ঘরটি অবরোধ করে । যখন 
ঈসা (আঃ) অনুভব করেন যে, এখন হয় তারাই জোর করে ঘরে প্রবেশ করে 
তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে, না হয় তাকেই বাইরে যেতে হবে । তাই তিনি 
স্বীয় সহচরদেরকে বলেন ৪ “তোমাদের মধ্যে কে এটা পছন্দ করবে যে, তার 
উপর আমার সদৃশ আনয়ন করা হবে অর্থাৎ তার আকার আমার আকারের মত 
হয়ে যাবে, অতঃপর সে তাদের হাতে গ্রেফতার হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা আমাকে মুক্তি দিবেন? আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হচ্ছি ।’ এ কথা 
শুনে এক যুবক দাড়িয়ে গিয়ে বলেন ৪ ‘আমি এতে সম্মত আছি!’ কিন্তু ঈসা 
(আঃ) তাকে এক নব্য যুবক লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এ কথাই 
বলেন। কিন্তু প্রত্যেকবার তিনিই প্রস্তুত হয়ে যান। তখন ঈসাও (আঃ) মেনে নেন 
এবং দেখতে না দেখতেই আল্লাহ তাআলার হুকুমে তার আকার পরিবর্তিত হয়, 
আর মনে হয় যে, তিনিই ঈসা (আঃ)। সে সময় ছাদের এক দিকে একটি ছিদ্র 
প্রকাশিত হয় এবং ঈসার (আঃ) উপর তন্দ্রার ন্যায় অবস্থা ছেয়ে যায়। এ 
অবস্থায়ই তাকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫২৫ পারা ৬ 


৫1 ০৪15 Ti SY) এ ঝা 0৩ 

যখন আল্লাহ বললেন £ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে 
প্রতিথহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন করব । (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ৫৫) 

ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর এ লোকগুলো ঘর হতে বেরিয়ে 
আসে। যে মহান সাহাবীকে ঈসার আঃ) আকারবিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল 
তাকেই ঈসা (আঃ) মনে করে ইয়াহুদীদের দলটি ধরে নেয় এবং রাতারাতিই 
তাকে শুলের উপর চড়িয়ে দিয়ে তার মাথার উপর কাটার মুকুট পরিয়ে দেয়। 
তখন ইয়াহুদীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে যে, তারা ঈসাকে (আঃ) হত্যা 
করে ফেলেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, খৃষ্টানদের একটি নির্বোধ 
দলও ইয়াহুদীদের সুরে সুর মিলিয়ে দেয় । শুধুমাত্র যারা ঈসার (আ) সঙ্গে এ 
ঘরে উপস্থিত ছিল তারা নিশ্চিতরূপে জানত যে, তাকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া 
হয়েছেন, তারা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত খৃষ্টানই ইয়াহুদীদের মতই আলাপ আলোচনা 
করতে থাকে । এমন কি তারা এ কথাও বানিয়ে নেয় যে, ঈসার (আঃ) মাতা 
মারইয়াম (আঃ) শুলের নীচে বসে কীদছিলেন। তারা এ কথাও বলে যে, 
মারইয়াম (আঃ) সে সময় স্বীয় পুত্রের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও বলেছিলেন। 

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার বান্দাদের উপর 
পরীক্ষা যা তার পূর্ণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ 
অপপ্রচারকে প্রকাশ করে দিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কুরআনের মাধ্যমে স্বীয় 
বান্দাদেরকে অবহিত করেন এবং স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও বড় মর্ষাদাসম্পন্ন নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তার পবিত্র ও সত্য কালামে 
পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে না কেহ ঈসাকে (আঃ) হত্যা করেছে, 
আর না তাকে শুলে দিয়েছে। বরং যে ব্যক্তির আকার তারই আকারের ন্যায় করে 
দেয়া হয়েছিল তাকেই তারা ঈসা (আঃ) মনে করে শুলে দিয়েছিল। আল্লাহ 
হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত পৃথিবীর মালিক, যিনি 
আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সকলের গোপন বিষয় অবগত আছেন, যা তারা 
প্রকাশ করে অথবা গোপন করে। কখন কি ঘটবে অথবা ঘটেছে তাও তার 
জ্ঞানের বাইরে নয়। যেসব ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ঈসার (আঃ) নিহত হওয়ার কথা 
বলে থাকে তারা সন্দেহ ও ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদের নিকট না আছে কোন 
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দলীল, আর না তাদের আছে সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান। কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত 
তাদের এ বিষয়ে কোনই জ্ঞান নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এরই সাথে 
আবার বলে দিয়েছেন £ 

৮৫ 2১ ৩৫ 55 59 £9এ ৮7 ঈসা রুহুল্লাহকে আঃ) কেহ যে 
হত্যা করেনি এটা নিশ্চিত কথা । বরং প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাকে 
নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন । 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) 
আকাশে উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করেন তখন ঈসা (আঃ) বাড়িতে আসেন। সেই সময় 
পড়ছিল। তিনি তার সহচরদেরকে বলেন ঃ “তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন 
কুফরী করবে ।' অতঃপর তিনি বলেন ৪ “তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে 
পছন্দ করে যে, আমার মত তার আকার করে দেয়া হবে এবং আমার স্থলে তাকে 
হত্যা করা হবে এবং সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে । তখন এক যুবক দাড়িয়ে 
গেল এবং ঈসা (আঃ) তাকে বসতে বললেন। ঈসা (আঃ) আবার জিজ্ঞেস 
করলেন, কে আমার সাহায্যকারী হবে? এবারও এ যুবকই দাড়িয়ে গেল এবং 
ঈসা (আঃ) তাকে বসতে বললেন । কিন্তু যুবকটি আবারও দাড়িয়ে গেলে ঈসা 
(আঃ) বললেন, তুমিই হবে সেই ব্যক্তি। অতঃপর ঈসার (আঃ) আকৃতি এ 
যুবকের উপর প্রতিফলিত হল এবং ঈসাকে (আঃ) ঘরের ছিদ্র পথে উর্ধ্বে তুলে 
নেয়া হয়। অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা ঈসাকে আঃ) খুঁজতে এসে তার চেহারায় রূপান্ত 
রিত এ যুবককে দেখতে পায় এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে । 

ঈসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেহ কেহ তার সাথে বারো বার কুফরী 
করে। অতঃপর তাদের তিনটি দল হয়ে যায়। (১) ইয়াকুবিয়্যাহ, (২) 
নাসতুরিয়াহ এবং (৩) মুসলিম । ইয়াকৃবিয়্যাহ তো বলতে থাকে, “স্বয়ং আল্লাহ 
আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। যতদিন থাকার তার ইচ্ছা ছিল ততদিন 
ছিলেন। অতঃপর আকাশে উঠে গেছেন।” নাসতুরিয়্যাহ বলে, “আল্লাহর পুত্র 
আমাদের মধ্যে ছিলেন । তাকে কিছুকাল আমাদের মধ্যে রাখার পর তিনি তাকে 
নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন ।” মুসলিমদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর বান্দা ও 
রাসূল তাদের মধ্যে ছিলেন। যতদিন রাখার ইচ্ছা ততদিন তাদের মধ্যে 
রেখেছেন । অতঃপর নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন । 
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পূর্ববর্তী দু'দলের প্রভাব খুব বেশি হয় এবং তারা তৃতীয় সত্য ও ভাল 
দলটিকে পিষ্ট ও দলিত করতে থাকে । সুতরাং তারা দুর্বল হয়ে পড়ে । অবশেষে 
আল্লাহ তা'আলা শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ 
করে ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১১০) এ বর্ণনাটি সহীহ 
সনদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে । ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আবু কুরাইবের 
(রহঃ) মাধ্যমে এবং তিনি আবু মুয়াবিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (নাসাঈ 
৬/৪৮৯) সালাফগণের মধ্য থেকে অনেকে বলেছেন যে, ঈসা (আঃ) জিজ্ঞেস 
করেছিলেন, এমন তার কোন সাহায্যকারী আছে কি যার উপর তার চেহারা 
প্রতিফলিত হবে এবং তাকে ঈসা (আঃ) ভেবে হত্যা করা হবে, এ জন্য সে 
জান্নাতে তার সঙ্গী হিসাবে থাকবে । 


ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে খৃষ্টানরা 
তার দাওয়াতের উপর ঈমান আনবে 

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাব 
তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং কিয়ামাতের দিন তিনি তাদের উপর সাক্ষী 
হবেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের তাফসীরে কয়েকটি 
উক্তি আছে। প্রথমতঃ এই যে, ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ যখন তিনি 
দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য দ্বিতীয়বার ভূপৃষ্ঠে আগমন করবেন তখন সমস্ত 
মতবাদ উঠে যাবে। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে, যা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে 
ইবরাহীমের (আঃ) সুদৃঢ় ধর্ম। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে 4 এর ভাবার্থ হচ্ছে ঈসার (আঃ) মৃত্যুর 
পূর্বে। (তোবারী ৯/৩৮০) আবু মালিক (রহঃ) বলেন যে, ঈসা (আঃ) যখন 
অবতরণ করবেন তখন সমস্ত আহলে কিতাব তার উপর ঈমান আনবে । 


কিয়ামাতের পূর্বে ঈসার আঃ) অবতরণ এবং 
এখন এ সব হাদীসের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যেগুলির মধ্যে রয়েছে যে, ঈসা 


(আঃ) শেষ যুগে কিয়ামাতের পূর্বে আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং 
অংশীবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন । 
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ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 

‘যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তার শপথ! অতিসত্রই তোমাদের 
মধ্যে ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে 
ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকরকে হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর উঠিয়ে 
দিবেন। সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, দান সাদাকাহ গ্রহণ করতে কেহ সম্মত 
হবেনা । এ সময় একটি সাজদাহ করা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় জিনিস হতে 
প্রিয়তর হবে।' অতঃপর হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ৪ 
‘তোমরা ইচ্ছা করলে 69 2 03 4 ০০৮০ NL অত এ৯ ৩৪ 913 
14৩৫5 ৮৫০৩ ০3৩ 2251 এ আয়াতটি পাঠ কর। (ফাতহুল বারী ৬/৫৬৬) 
অর্থাৎ আহলে কিতাবের মধ্যে প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তার উপর (ঈসার 
(আঃ) উপর) অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সে কিয়ামাতের দিন তাদের 
উপর সাক্ষী হবে। সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। মুসলিম ১/১৩৫) 
অন্য সনদে এ বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে। তাতে 
এও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘সে সময় 
সাজদাহ শুধু বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্যই হবে ।” তারপর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) 
বলেন ঃ ‘তোমরা ইচ্ছা করলে পাঠ কর 4 ০০০ 3! ০801 1৯52 919 
০৯ ৮৬6 ০১ অর 88) ০৮ ৪ তার মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ ঈসা 
ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে 

মুসনাদ আহমাদের হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “ঈসা (আঃ) 'আর-রাওহা' প্রান্তরে 
হাজ্জের উপর বা উমরার উপর অথবা হাজ্জ ও উমরা দুটোর উপরই লাব্বায়েক 
বলবেন' আহমাদ ২/৫১৩, মুসলিম ১/১৩৫) 

মুসনাদ আহমাদের অন্য হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম অবতরণ 
করবেন, শুকরকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, জামাআতের সাথে 
সালাত আদায় করার নেতৃত্ব দিবেন এবং আল্লাহ তা'আলার পথে সম্পদ এত 
বেশি প্রদান করা হবে যে, কোন গ্রহণকারী পাওয়া যাবেনা । তিনি জিযিয়া কর 
বাতিল করবেন, 'আর-রাওহায়” গমন করবেন এবং সেখান হতে হাজ্জ কিংবা 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫২৯ পারা ৬ 


উমরা পালন অথবা একই সাথে উভয়টিই পালন করার জন্য রওয়ানা হবেন। 
অতঃপর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু তার ছাত্র 
হানযালা (রহঃ) বলেন যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ ঈসার (আঃ) ইন্তি 
কালের পূর্বে আহলে কিতাব তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে ।' হানযালা (রহঃ) 
বলেন £ ‘আমার জানা নেই যে, এগুলি হাদীসেরই শব্দ, নাকি আবু হুরাইরাহর 
(রাঃ) নিজের কথা ৷’ আহমাদ ২/২৯০) 

সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “এ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন ঈসা 
(আঃ) তোমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য 
হতেই হবে?’ (ফাতহুল বারী ৬/৫৬৬, আহমাদ ২/২৭২, মুসলিম ১/১৩৬-১৩৭) 

সুনান আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 'নাবীগণ 
(আঃ) সবাই বৈমাত্রেয় ভাই, তাদের মা বিভিন্ন বটে, কিন্তু ধর্ম একই । ঈসার (আঃ) 
বেশি নিকটবর্তী আমিই । কেননা তার ও আমার মধ্যে কোন নাবী নেই। তিনি 
অবতীর্ণ হবেন, তোমরা তাকে চিনে নাও । তিনি হবেন মধ্যম দেহ বিশিষ্ট ও শ্বেত 
রক্তিম বর্ণের ৷ তিনি হালকা হলুদ রংয়ের দু'টি বস্ত্র খন্ড পরিহিত অবস্থায় অবতরণ 
করবেন । তার মাথা থেকে পানির ফোটা ঝড়তে থাকবে যদিও কোন পানীয় বাম্প 
কর নিষিদ্ধ করবেন এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। তার যুগে 
সমস্ত ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে । তার সময়ে শুধু ইসলাম ধর্মই বর্তমান থাকবে এবং 
আল্লাহ অন্যান্য ধর্ম বিলুপ্ত করবেন । তার যুগে আল্লাহ আ“আলা মাসীহ দাজ্জালকে 
ধ্বংস করবেন। অতঃপর সারা জগতে নিরাপত্তা বিরাজ করবে । এমনকি সিংহ 
উটের সঙ্গে, চিতা বাঘ গাভীর সঙ্গে এবং নেকড়ে বাঘ ভেড়ার সঙ্গে একত্রে চরে 
বেড়াবে । শিশুরা সাপের সাথে খেলা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করবেনা । 
তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুযুখে 
পতিত হবেন এবং মুসলিমরা তার জানাযার সালাত আদায় করাবে । (আবু দাউদ 
৪৩২৪, আহমাদ ২/৪০৬, তাবারী ৯/৩৮৮) 

তাফসীর ইব্‌ন জারীরের এ বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ইসলামের জন্য লোকের 
সঙ্গে জিহাদ করবেন । এ হাদীসের একটি অংশ সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। অন্য 
একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
“দুনিয়া ও আখিরাতে ঈসার (আঃ) বেশি নিকটবর্তী আমিই ৷’ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৩০ পারা ৬ 


সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত 
রোমকগণ “আ*মাক' বা “দাবিক' (সিরিয়ার আলেপ্পোর কাছে দু'টি শহর) দখল না 
করবে । তাদের মুকাবিলায় মাদীনা হতে মুসলিম সেনাবাহিনী গমন করবে । সে 
সময় এ মুসলিমরা সারা দুনিয়ার লোকের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে 
বেশি প্রিয়পাত্র হবে। যখন তারা সারি বেঁধে দাড়িয়ে যাবে তখন রোমকগণ 
তাদেরকে বলবে £ ‘আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইনা । আমাদের মধ্য 
হতে যারা ধর্মান্তরিত হয়ে তোমাদের নিকট চলে এসেছে আমরা তাদের সাথে 
যুদ্ধ করতে চাই। তোমরা তাদের মধ্য হতে সরে যাও ৷’ তখন মুসলিমরা বলবে ৪ 
আল্লাহর শপথ! এটা কখনও হতে পারেনা যে, আমরা আমাদের দুর্বল 
ভাইদেরকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করব। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এ 
মুসলিম সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হয়ে পলায়ন করবে। আল্লাহ 
তা'আলা কখনও তাদের ক্ষমা করবেননা । এক তৃতীয়াংশ শহীদ হয়ে যাবে, 
আল্লাহ তা'আলার কাছে তারা সবচেয়ে উত্তম শহীদ । কিন্তু শেষ তৃতীয়াংশ 
রোমকদের উপর জয়লাভ করবে । এরপর তারা আর কোন হাঙ্গামায় পতিত 
হবেনা। তারা (মুসলিমরা) কনস্টান্টিনোপল ইস্তাম্বুল) জয় করবে। তারা 
করতে থাকবে । এমন সময় শাইতান চীৎকার করে বলবে £ “তোমাদের সন্ত 
[নদেরকে দাজ্জাল আটক করে ফেলেছে ।' তারা এ মিথ্যা কথাকে সত্য মনে করে 
ওখান হতে বেরিয়ে সিরিয়ায় পৌছে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে ব্যুহ 
ঠিক করতে থাকবে । এমন সময় সালাতের ইকামাত দেয়া হবে এবং ঈসা ইব্‌নে 
মারইয়াম (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে তাদের ইমামতি করবেন। শক্র বাহিনী যখন 
মুসলিমদেরকে দেখবে তখন তারা গলে যাবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। 
যদি ঈসা (আঃ) তাদেরকে ছেড়েও দেন তবুও তারা গলে গলেই শেষ হয়ে 
যাবে । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার হাতে তাদেরকে হত্যা করাবেন এবং ঈসা 
(আঃ) স্বীয় বর্শার রক্ত মুসলিমদেরকে তা দেখাবেন । (মুসলিম ৪/২২২১) 

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ তোমরা ইয়াহুদীদেরকে 
দেখবে এবং হত্যা করতে থাকবে, যতক্ষণ না পাথরসমূহ বলবে ঃ হে মুসলিম! 
এখানে এক ইয়াহুদী রয়েছে, সুতরাং এদিকে এসো এবং তাকে হত্যা কর। 
(মুসলিম ৪/২২৩৮) 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৩১ পারা ৬ 


ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্যত্র আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ ততদিন পর্যন্ত কিয়ামাত 
সংঘটিত হবেনা যতদিন মুসলিমেরা ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করবে এবং 
তাদেরকে হত্যা না করবে। ইয়াহুদীরা পাথর অথবা গাছের আড়ালে লুকাবে এবং 
গাছ বলবে ৪ হে মুসলিম! হে আল্লাহর দাস! আমার পিছনে ইয়াহুদী রয়েছে, 
এসো এবং তাকে হত্যা কর। এর ব্যতিক্রম হল “গারাকাদ* যা হল ইয়াহুদীদের 
গাছ। (মুসলিম ৪/২২৩৯) 

মুসনাদ আহমাদ ও সুনান ইব্‌ন মাজাহয় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ মিরাজের রাতে আমি ইবরাহীম (আঃ), মুসা 
(আঃ) এবং ঈসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তারা পরস্পরের মধ্যে কিয়ামাত 
সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন । ইবরাহীম (আঃ) বলেন £ “এ সম্পর্কে আমার 
কিছুই জানা নেই । মুসাও (আঃ) এরূপই বলেন । কিন্তু ঈসা (আঃ) বলেন ঃ “এর 
সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও নেই। তবে হ্যা, আমার প্রভু 
আমার নিকট যে অঙ্গীকার করেছেন তা এই যে, দাজ্জাল বের হবে । দু'টি দল 
তার সঙ্গী হবে। সে আমাকে দেখে এমনভাবে গলে যাবে যেমনভাবে সীসা গলে 
যায়। আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এমন কি পাথর ও গাছ বলবে 
8 হে মুসলিম! এখানে আমার পিছনে এক কাফির আছে, তাকে হত্যা কর। 
সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ধ্বংস করবেন এবং মানুষ শান্তি ও 
নিরাপত্তার সাথে নিজ নিজ গ্রাম ও শহরে ফিরে যাবে । তারপর ইয়াজুষ ও মাজুয 
বের হবে এবং চতুর্দিক হতে তারা আক্রমণ চালাবে । সমস্ত শহরকে তারা ধ্বংস 
করবে । যেসব স্থান তারা অতিক্রম করবে এ সবই ধ্বংস করে দিবে । যে পানির 
পাশ দিয়ে তারা গমন করবে তার সব পানিই তারা পান করে ফেলবে । লোকেরা 
পুনরায় আমার নিকট ফিরে আসবে । আমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা 
করব। তিনি তখন তাদের সকলকেই একই সাথে ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু 
তাদের মৃতদেহের দুর্গন্ধে বাতাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়বে। ফলে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ 
ছড়িয়ে পড়বে । অতঃপর এত বেশি বৃষ্টি বর্ষিত হবে যে, এ সমস্ত মৃতদেহকে 
ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। সেই সময় কিয়ামাতের সংঘটন এত 
নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী নারীর অবস্থা হয়ে থাকে যে, সকালে নাকি 
সন্ধ্যায় সন্তান প্রসব হবে অথবা দিনে হবে নাকি রাতে হবে তা তার বাড়ীর 
লোকেরা জানতে পারেনা ৷’ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৩২ পারা ৬ 


সহীহ মুসলিমে নাওয়াস ইব্‌ন শামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা সকালে দাজ্জালের বর্ণনা দেন 
এবং এমনভাবে তাকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং ভয়প্রদ কথা বলছিলেন যে, 
আমাদের মনে হচ্ছিল না জানি সে মাদীনার খেজুরের বাগানেই লুকিয়ে রয়েছে। 
অতঃপর আমরা তার নিকট ফিরে এলে আমাদের চেহারা দেখে আমাদের মনের 
অবস্থা তিনি বুঝে নেন এবং জিজ্ঞেস করেন ৪ “ব্যাপার কি?’ তখন আমরা তা 
বর্ণনা করলে তিনি বলেন ৪ 

“তোমাদের উপর দাজ্জালের চেয়েও আর একটা বেশি ভয় রয়েছে । আমার 
উপস্থিতিতে যদি সে বের হয় তাহলে আমি তাকে বুঝে নিব। কিন্ত যদি আমার 
পরে সে বের হয় তাহলে প্রত্যেক মুসলিমকেই তাকে বাধা দিতে হবে। মহান 
আল্লাহই প্রত্যেক মুসলিমের সাহায্যকারী হবেন। জেনে রেখ, সে কৌকড়ানো চুল 
বিশিষ্ট যুবক হবে, টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হবে। এটুকু বুঝে নাও যে, সে দেখতে 
অনেকটা আবদুল উষ্যা ইব্‌নে কাতানের মত হবে । তোমাদের যে তাকে দেখবে 
সে যেন সূরা কাহফের প্রাথমিক আয়াতগ্ুলি পাঠ করে । সে সিরিয়া ও ইরাকের 
মধ্যবর্তী প্রান্ত হতে বের হবে এবং ডানে-বামে ঘুরে বেড়াবে । হে আল্লাহর 
বান্দারা! তোমরা (ঈমানের উপরে) খুব অটল থাকবে । আমরা জিজ্ঞেস করলাম 
৪ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে কতদিন অবস্থান 
করবে । তিনি বললেন ৪ ‘চল্লিশ দিন। এক দিন হবে এক বছরের সমান, এক 
দিন হবে এক মাসের সমান, একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট 
দিনগুলি তোমাদের সাধারণ দিনগুলির মত হবে। অতঃপর আমরা জিজ্ঞেস 
করলাম, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিন কি একদিনের সালাতই যথেষ্ট 
হবে? তিনি বললেন £ 

না, বরং তোমরা অনুমান করে নিবে ৷” আমরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পৃথিবীতে তার চলাচলের গতি 
কিরূপ দ্রুত হবে? তিনি বললেন ঃ মেঘ যেমন ঝড়ে তাড়িত হয়ে চলতে থাকে । 
সে একটি গোত্রকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার আহ্বানে সাড়া 
দিবে। তখন সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আদেশ করবে এবং তৎক্ষণাত 
তাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হবে 
এবং তাদের গৃহপালিত পশুগুলো মোটা তাজা হয়ে যাবে ও খুব বেশি দুধ দিবে। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৩৩ পারা ৬ 


অতঃপর সে আর এক সম্প্রদায়ের নিকট যাবে । তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলবে ও 
অস্বীকার করবে । সে সেখান হতে ফিরে আসবে । পরদিন ভোরে তারা নিঃস্ব 
অবস্থায় জাগ্রত হবে এবং তাদের অধিকারে কোন কিছুই থাকবেনা । সে শুষ্ক 
মরুভূমি অতিক্রম করবে এবং ওকে বলবে, তুমি তোমার সম্পদ বের করে নিয়ে 
এসো। তখন যমীনের মধ্য হতে ধন-ভাগ্তার বেরিয়ে আসবে । তখন ধন-ভান্ডার 
মৌমাছির মত তার পিছন পিছন ফিরতে থাকবে । সে একজন নব্য যুবককে 
আহ্বান করবে এবং তাকে হত্যা করে দুণ্টুকরো করে এতদূরে নিক্ষেপ করবে যত 
দূরে একটি তীর চলে যায়। তারপর তাকে ডাক দিবে এবং সে তখন জীবিত হয়ে 
হাসতে হাসতে তার নিকট চলে আসবে । তখন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) 
পাঠিয়ে দিবেন। তিনি হালকা জাফরান রংয়ের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দু'জন 
মালাক/ফেরেশতার ডানার উপর হাত রেখে দামেক্ষের পূর্বদিকের সাদা মিনারের 
নিকট অবতরণ করবেন। যখন তিনি মাথা ঝুঁকাবেন তখন তার মাথা হতে ফৌটা 
ফৌটা হয়ে পানি ঝরে পড়বে এবং যখন তিনি মাথা উত্তোলন করবেন তখন এ 
ফৌটাগুলি মুক্তার মত গড়িয়ে পড়বে । যে কাফির পর্যন্ত তার নিঃশ্বাস পৌছবে সে 
মরে যাবে এবং তার নিঃশ্বাস এ পর্যন্ত পৌছবে যে পর্যন্ত দৃষ্টি পৌছে থাকে। 
তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং (ফিলিস্তিনে) ‘লুদ’ নামক স্থানে 
তাকে ধরে ফেলে সেখানেই হত্যা করবেন। তারপর তিনি এ অবস্থায়ও যারা 
আল্লাহর ইচ্ছায় রক্ষা পেয়ে যাবে সেই লোকদের নিকট আসবেন। তিনি তাদের 
চেহারায় হাত ফিরিয়ে দিবেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবেন। অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ঈসার (আঃ) নিকট অহী আসবে । আল্লাহ তা“আলা 
তাকে বলবেন 8 ‘আমি আমার এমন বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছি যাদের 
প্রতিদ্বন্দিতা কেহই করতে পারবেনা । তুমি আমার এ বিশিষ্ট বান্দাদেরকে তূর 
পর্বতের (সিনাই পাহাড়ে, যেখানে মুসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন) 
নিকট নিয়ে যাও ৷’ তারপর ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হবে এবং তারা চতুর্দিক হতে 
লাফাতে লাফাতে চলে আসবে । তাদের প্রথম দলটি “বাহীরা-ই তাবারিয়া” নামক 
জলাশয়ে আসবে এবং ওর সমস্ত পানি পান করে ফেলবে । যখন তাদের শেষ 
দলটি আসবে তখন তারা ওটাকে এমন শুষ্ক অবস্থায় পাবে যে, তারা বলবে ৪ 
সম্ভবতঃ এখানে কোন সময় পানি ছিল। ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গী মুমিনগণ 
সেখানে এমনভাবে অবরুদ্ধ থাকবেন যে, একটি বলদের মাথাও তাদের নিকট 
এমন পছন্দনীয় মনে হবে যেমন আজ তোমাদের নিকট একশটি স্বর্ণমুদ্রা 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৩৪ পারা ৬ 


পছন্দনীয়। ঈসা (আঃ) এবং তার সাথের লোকজন আল্লাহর সাহায্যের প্রার্থনা 
করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা “নাযাফ* নামক এক ধরনের পোকা ইয়াজুজ 
মাজুজের ঘাড়ে সৃষ্টি করবেন। ফলে পরদিন ভোরে দেখা যাবে যে, তারা সবাই 
মারা গেছে। মনে হবে যেন তারা ছিল একটি দেহের প্রাণ । 

অতঃপর ঈসা (আঃ) স্বীয় সঙ্গীগণসহ নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করবেন। কিন্তু 
যমীনে এক হাত পরিমাণ জায়গাও এমন পাবেননা যা তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধ 
হতে শূন্য থাকবে । পুনরায় তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাবেন। 
ফলে আল্লাহ তা'আলা উটের ঘাড়ের সমান এক প্রকার বৃহদাকার পাখি পাঠিয়ে 
দিবেন। এ পাখিগুলি তাদের (ইয়াজুয মাজুযদের) মৃতদেহগুলি উঠিয়ে নিয়ে 
আল্লাহ তাআলার যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন যে মাটির ঘর-বাড়ী অথবা পশুর পশম কোন 
কিছুই এর থেকে রেহাই পাবেনা । এর ফলে পৃথিবী এমন পরিষ্কার হবে যেন মনে 
হবে ঝকঝকে আয়না । তারপর যমীনকে শস্য এবং ফল উৎপাদনের ও বারাকাত 
ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়া হবে । সেদিন একটি ডালিম এক দল লোকের পক্ষে 
যথেষ্ট হবে। তারা সবাই ওর বাকলের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে । একটি 
উন্ত্রী এত পরিমাণ দুধ দিবে যা বড় একটি দলের পান করার জন্য যথেষ্ট হবে । এ 
সময় আল্লাহ তা'আলা এক মৃদু মন্দ বাতাস প্রেরণ করবেন যা মুসলিমদের বাহুর 
নিচ দিয়ে চলে যাবে । ফলে প্রতিটি মু'মিন মুসলিমের জান কবয হয়ে যাবে । দুষ্ট 
ও বেঈমান লোকেরা বেঁচে থাকবে । তারা গাধার মত জনসমক্ষে যৌনকাজে লিপ্ত 
থাকবে । তাদের উপর কিয়ামাত সংঘটিত হবে। (মুসলিম ৪/২২৫০) মুসনাদ 
আহমাদে এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থেও এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। 
(আহমাদ ৪/১৮১, আবু দাউদ ৪/৪৯৬, তিরমিযী ৬/৪৯৯, নাসাঈ ৫/১৫, ইব্‌ন 
মাজাহ ২/১৩৫৬) ওটা ৫555 ৫৮ ০০০৪ 09 ৬ (২১ ৪ ৯৬) এ 
আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। 

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াকুব ইব্‌ন 
আসিম ইব্‌ন উরওয়াহ ইব্‌ন মাসউদ আশ-শাকাফি (রহঃ) বলেছেন, আমি 
আবদুল্লাহ ইবন আমরকে (রাঃ) এক লোককে প্রশ্ন করতে শুনেছি £ঃ এ কেমন 
হাদীস বর্ণনা করছেন যে, আপনি নাকি দাবী করছেন যে, অমুক তারিখ কিয়ামাত 
সংঘটিত হবে? তিনি তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ অথবা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পর 
বললেন ৪ “আমার ইচ্ছা ছিল যে, আর কেহকে কোন হাদীস শোনাবনা । আমি তো 
এ কথা বলেছিলাম যে, শীঘ্রই তোমরা বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখবে, 
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যেমন বাইতুল্লাহকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং এই হবে, এই হবে ইত্যাদি।' 
অতঃপর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

“দাজ্জাল বের হবে এবং আমার উম্মাতের মধ্যে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। 
আমার জানা নেই যে, সেটা চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর 
হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) প্রেরণ করবেন। তার আকৃতি 
উরওয়া ইব্‌নে মাসউদের (রাঃ) মত। তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করবেন এবং 
তাকে হত্যা করবেন। তারপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন মিলে মিশে থাকবে 
যে, দু'জনের মধ্যে মোটেই কোন শক্রতা থাকবেনা । অতঃপর সিরিয়ার দিক হতে 
একটা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে, যা সমস্ত ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবে । যার 
অন্তরে অণু পরিমাণও সততা বা ঈমান থাকবে সে পর্বতের গুহায় অবস্থান 
করলেও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। দুষ্ট ও বেঈমান লোকেরাই বেঁচে থাকবে, যারা 
পাখীর ন্যায় হালকা হবে এবং পশুর মত তাদের আচরণ হবে। ভাল ও মন্দের 
মধ্যে প্রভেদ করার শক্তি তাদের থাকবেনা । তাদের নিকট অভিশপ্ত শাইতান 
উপস্থিত হয়ে বলবে, তোমরা কি আমাকে অনুসরণ করবে? তারা জিজ্ঞেস করবে, 
তুমি আমাদেরকে কি করতে আদেশ করছ? সে তখন মূর্তি পূজা করতে আদেশ 
করবে । তখন তাদের খাদ্য সম্ভার অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং তাদের জীবন 
ধারণের মান অনেক উন্নত হবে । তখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যাদের কাছে 
শব্দ পৌঁছবে তারা এদিক ওদিক মাথা ঝুকিয়ে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে। 
একটি লোক যে তার উষ্টগুলোকে পানি পান করানোর জন্য তাদের চৌবাচ্চা ঠিক 
করতে থাকবে সে’ই সর্বপ্রথম শিঙ্গার শব্দ শুনতে পাবে । এর ফলে সে এবং অন্য 
সমস্ত লোক অচৈতন্য হয়ে পড়বে । 

মোট কথা, সকলেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ 
করবেন যা হবে শিশিরের বা ছায়ার মত। তার ফলে দ্বিতীয়বার দেহ সৃষ্টি হবে। 
তারপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন সবাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে । 
তারপর তাদেরকে বলা হবে ঃ “হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে 
চল!’ আল্লাহ তাআলা বলেন 
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অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে । (সূরা সাফফাত, 
৩৭ ৪ ২৪) এরপর বলা হবে, “জাহান্নামের অংশ বের করে নাও ।' জিজ্ঞেস করা 
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০ 

০ 
০ 
০ 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৩৬ পারা ৬ 


এটা এমন দিন যা শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে । (সূরা মুয্যাম্মিল,৭৩ £ 
১৭) এবং অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 

এটা এমন দিন যাতে পায়ের গোছা খুলে যাবে । সুরা কলম, ৬৮ ৪ ৪২) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আরাফাহ মাঠ হতে আসার সময় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের এক মাজলিসের পাশ দিয়ে গমন 
করেন। সে সময় সেখানে কিয়ামাত সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। তিনি তখন 
বলেন ঃ “যে পর্যন্ত দশটি ব্যাপার সংঘটিত না হবে সে পর্যন্ত কিয়ামাত হবেনা । 
(১) পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। (২) ধুয়া নির্গত হওয়া ৷ (৩) “দাব্বাতুল 
আরয” বের হওয়া। (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন ঘটা। (৫) ঈসা ইব্‌ন 
মারইয়ামের (আঃ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া। (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব। 
(৭) যমীনের তিন জায়গা ধ্বসে যাওয়া । (৭ক) পূর্বে ৮খ) পশ্চিমে (৯গ) আরাব 
উপদ্বীপে এবং (১০) আদন হতে একটা আগুন বের হওয়া যা লোকদেরকে 
তাড়িয়ে নিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করবে । ওটা (আগুন) রাতও তাদের সাথে 
অতিবাহিত করবে । যখন দুপুরের সময় তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবে তখনও এ 
আগুন তাদের সঙ্গেই থাকবে ।' 


ঈসার (আঃ) বর্ণনা 

পূর্বেও যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আদম (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৫ যদি তোমরা ঈসাকে (আঃ) দেখতে পাও তাহলে মনে রেখ, তিনি সুঠাম 
দেহের রক্তিম ও সাদা বর্ণের মিশ্রিত ব্যক্তি। তিনি হালকা হলুদ রংয়ের কাপড় 
পরিধান করে অবতরণ করবেন । মনে হবে যেন তার মাথা থেকে পানির ফোটা 
ঝড়ে পরছে, অথচ কোন পানীয় বাম্প তার গায়ে লাগেনি । (আবু দাউদ ৪/৪৯৮) 

অন্য এক হাদীসে নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ৪ তিনি 
দামেক্কের সাদা মিনারের কাছে পূর্ব দিকে অবতরণ করবেন । তিনি দুই প্রস্থ 
জাফরান রংয়ের কাপড় পরিধান করা থাকবেন, তার হাত দুটি থাকবে 
মালাইকা/ফেরেশতার দুই পাখার উপর । যখনই তিনি তার মাথা নিচু করবেন 
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তখন ফোটা ফোটা ঝরতে থাকবে । আবার যখন তিনি মাথা উচু করবেন তখনও 
উজ্জ্বল বিচ্ছুরিত মুক্তার মত ঝরে পড়তে থাকবে । ঈসার (আঃ) নিঃশ্বাস যে 
কাফিরের উপর পতিত হবে সে আর বেঁচে থাকবেনা এবং যতদূর দৃষ্টি যাবে 
ততদূর তার নিঃশ্বাস চলে যাবে । (মুসলিম ৪/২২৫০) 

৭৪১ হিজরী সালে ‘জামে’ উমাইয়া'র স্তস্তটি সাদা পাথরে মযবুত করে 
বানানো হয়েছে । কেননা ওটা আগুনে দঞ্ধীভূত হয়েছিল। সেই আগুন খৃষ্টানরাই 
লাগিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এ খৃষ্টানদের প্রতি অভিশাপ 
বর্ষণ করুন। এতে বিস্ময়ের কি আছে যে, এটাই হয়তো সেই স্তম্ভ যার উপর 
ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং শুকরকে হত্যা করবেন, ক্রুশকে ভেঙ্গে 
ফেলবেন, জিযিয়া কর উঠিয়ে দিবেন ও ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ 
করবেননা, যেমন হাদীসগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ওগুলিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ দিয়েছেন ও তাকে সাব্যস্ত করেছেন। এটা এ 
সময় হবে যখন সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হবে এবং মানুষ যখন ঈসার (আঃ) 
অনুসরণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “মিরাজের রাতে আমি 
মুসার (আঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি মাঝারী গঠন ও পরিষ্কার চুল বিশিষ্ট, 
যেমন শানৃআহ্‌ গোত্রের লোক হয়ে থাকে । ঈসার (আঃ) সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছি। 
তিনি লাল বর্ণের এবং মধ্যম দেহ বিশিষ্ট । মনে হচ্ছিল যে, যেন তিনি সবেমাত্র 
গোসলখানা হতে বের হয়ে এলেন। ইবরাহীমকেও (আঃ) আমি দেখেছি । তিনি 
একেবারে আমার মতই ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬/৪৯৩, মুসলিম ১/১৫৪) 

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ ‘আমি ঈসা (আঃ) ও মুসাকে (আঃ) দেখেছি। ঈসা (আঃ) 
রক্তিম বর্ণ, কৌকড়ানো চুল এবং চওড়া বক্ষ বিশিষ্ট ছিলেন । মুসা (আঃ) গোধুম 
বর্ণ, মোটা দেহ এবং সোজা চুল বিশিষ্ট ছিলেন, যেমন ‘যৃত’ গোত্রের লোকেরা 
হয়ে থাকে ।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৪৯) অনুরূপভাবে তিনি দাজ্জালের শারীরিক 
গঠনও বর্ণনা করেছেন ৫ আল্লাহর চোখ অন্ধ নয়, কিন্তু মাসীহ দাজ্জালের ডান 
চোখ অন্ধ, তার চোখ দেখতে ফোলা প্রসারিত আঙ্গুরের মত। (মুসলিম 
৪/২২৪৮) রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কা“বা ঘরের নিকট 
আমাকে স্বপ্নে দেখান হয়েছে যে, একজন খুবই রক্তিম বর্ণের লোক, ধার মাথার 
চুল তার দু'কীধ পর্যন্ত লটকে ছিল এবং চুল ছিল পরিপাটি । তার মাথা হতে 
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পানির ফোটা ঝরে পড়ছিল। তিনি দু'ব্যক্তির কীধে হাত রেখে তাওয়াফ 
করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তখনই আমাকে বলা হল, ‘ইনি 
হচ্ছেন মাসীহ ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) ৷’ তার পিছনে আমি আর একটি লোককে 
দেখতে পাই যার ডান চক্ষুটি কানা ছিল। ইব্‌ন কাতানের সঙ্গে সে অনেকটা 
সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো । সেও দু'ব্যক্তির কাধে হাত 
রেখে তাওয়াফ করছিল । আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কে? বলা হল, 'মাসীহ 
দাজ্জাল ৷’ (মুসলিম ১/১৫৪) 

সহীহ বুখারীতে আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, সালিম (রহঃ) তার পিতা হতে 
বলেন ঃ ‘আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসাকে 
(আঃ) লাল বর্ণের বলেননি, বরং গোধুম বর্ণের বলেছেন’ পরে উপরে বর্ণিত পূর্ণ 
হাদীসটি রয়েছে । তিনি আরও বলেন যে, এ দাজ্জালের সাথে খুযাআহ্‌ গোত্রের 
ইব্‌ন কাতানের চেহারার মিল রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) যুহরী (রহঃ) 
বলেন যে, খুযাআহ্‌ গোত্রের ইব্‌ন কাতান অজ্ঞতার যুগে মারা গিয়েছিল। অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

1 ৯৫6 ১3 2521 6%) উত্থান দিনে সে তাদের উপর সাক্ষ্য 
প্রদান করবে । অর্থাৎ এ কথার তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহর রিসালাত 
তাদের নিকট পৌছে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও আল্লাহ তা'আলার দাসত্‌ 
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আর যখন আল্লাহ বলবেন ৪ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে 
বলেছিলে £ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা 
নিবেদন করবে £ আপনি পবিত্র আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, 
আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি 
তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনিতো আমার অন্তরে যা আছে 
জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত 
গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। আমি তাদেরকে উহা ব্যতীত কিছুই বলিনি যা 
আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, যিনি 
আমার রাবব এবং তোমাদেরও রাব্ব; আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন 
তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, অতঃপর আপনি যখন আমাকে তুলে নিলেন 
তখনতো আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক, বস্তুতঃ আপনিই সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর 


রাখেন। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো আপনার 
বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় । (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ১১৬-১১৮) 

১৬০। আমি হইয়াহুদীদের| ০ হর্দ ০ 727 
অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য | 0 ৮ঃ 

যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা pt 2 
তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; ১০০৮ ee be 15১0৬ 
এবং যেহেতু তারা অনেককে দন £ 


পা ৬৩০ A শু 
আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ ০ (১৯5৪ 4৯1 
করত। 


LS Bf ০ 
১৬১। এবং তারা নিষিদ্ধ 1 ৫ 722117১1175 ২ 42. 1৭ 
হওয়া সৃযতেব দুল হা করত উচিত) 5 টি 
এবং তারা অন্যায়ভাবে রী] “৮৮ Ef 28 
লোকদের ধন সম্পদ গ্রাস: ৮০] ০৮ 459 ০ 
করত এবং আমি তাদের ০ Fl 


মধ্যস্থ অবিশ্বাসীদের জন্য ০১৪০৩) ৩০০৪ Jel 
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যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে ৮ 
রেখেছি। ৫ 
১৬২। কিন্ত তাদের মধ্যে যারা | ২ “ 4 ৫1 ? 

জ্ঞানে সুদৃঢ় এবং বিশ্বাসী তারা ও ০৯৮৮ গন? | 
তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ _ 4 +/ 

হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা ; ০4$ ols es 
অবতীর্ণ হয়েছিল তৎ্প্রতি EE হারার 
বিশ্বাস স্থাপন করে। এবং 1০৮ ০ 0 ৬০] ০9) GL: 
যারা সালাত আদায়কারী ও, ০ 
যাকাত প্রদানকারী এবং | ৪১৮] ly Ss 
আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি 


বিশ্বাস স্থাপনকারী তাদেরকেই 532291 3; 
আমি প্রচুর প্রতিদান প্রদান A | ০ 
করব। Nl 230 46 ০৯৪৮] 


০৮০০ পিএ 
ইয়াহুদীদের অন্যায় আচরণ ও অবাধ্যতার কারণে 


অবিচার, ওদ্ধত্যতা এবং বড় বড় পাপ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা, পূর্বে 
যা হালাল ছিল এমন কোন কোন খাদ্যকে ইয়াহুদীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
করেন । ইয়াহুদীরা তাদের কিতাবের ভুল অর্থ করে মানুষের কাছে প্রচার করেছে, 
পরিবর্তন করেছে এবং তাদের লোকদের জন্য তা বৈধ করেছে । এভাবে ধর্মের 
ভিতর সংযোজন ও বিয়োজন করে যা হালাল ছিল তা নিজেদের জন্য অবৈধ বা 
হারাম করেছে। আবার এও হতে পারে যে, পূর্বে যা বৈধ ছিল তাওরাতে আল্লাহ 
তা অবৈধ করেছেন । আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


0 4৮০ 5 ৭4504 30 ১৬ ৩ এএএা চা 
5 06 ৩ Mc 
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প্রত্যেক খাদ্যই বানী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। একমাত্র তাওরাত 
অবতীর্ণ হওয়ার পুর্বে বানী ইসরাঈল নিজের উপর যা হারাম করে নিয়েছিল তাই 
তাদের উপর হারাম করা হয়েছিল । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ৯৩) এ আয়াতের 
ভাবার্থ এই যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বানী ইসরাঈলের উপর সমস্ত 
খাদ্যই বৈধ ছিল। কিন্তু ইসরাঈল (আঃ) নিজের উপর উটের গোশত ও দুধ 
হারাম করেছিলেন । সুতরাং তাওরাতে তাদের জন্য এ দু'টো জিনিস হারাম করে 
দেয়া হয়। পরে আল্লাহ তাআলা তাওরাতে অনেক কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি 
AS Me LA 
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০১৪৯০ ৬); 250 টা 
ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম 
করেছিলাম । আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপরা উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি 
হারাম করেছিলাম, কিন্ত পৃষ্ঠদেশের চর্বি নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত 
চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা । তাদের বিদ্রোহমুলক আচরণের জন্য আমি 
তাদেরকে এই শান্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী । (সূরা 
আন“আম, ৬ ৪ ১৪৬) 
এর অর্থ হল তাদের ওঁদ্ধত্যতা, অবিচার, তাদের নাবীর বিরোধীতা এবং তার 
সাথে মতদ্বৈততার কারণে তাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছি। তাই আল্লাহ 
তা'আলা (৪ £ ১৬০) এ আয়াতে বলেন যে, তারা সত্য হতে নিজেদেরকে 
আড়াল করে রাখে এবং অন্যদেরকেও আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে । তাদের এই 
স্বভাব যেমন পূর্বে ছিল এখনও চলে আসছে। তারা পূর্বে যেমন ছিল, বর্তমানেও 
তারা নাবীগণের শত্রু। তারা অনেক নাবীকে হত্যা করেছে, তারা নাবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈসাকে (আঃ) অস্বীকার করেছে। 
সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি, 
নিজে আল্লাহ তাআলার পথ হতে সরে যাওয়া ও অপরকে সরিয়ে দেয়া, যা 
তাদের চিরন্তন অভ্যাস ছিল, রাসুলগণকে হত্যা করা, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করা, বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করে সুদ ভক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে অপরের 
সম্পদ আত্মসাৎ করা, এ সমস্ত কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন 
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কতগুলো জিনিস হারাম করেন যেগুলো তাদের জন্য হালাল ছিল। এসব 
কাফিরদের জন্য তিনি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। কিন্তু তাদের 
মধ্যে যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সত্য ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী, তারা কুরআন কারীম ও 
পূর্বের সমস্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে । এ বাক্যটির তাফসীর 
সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ), 
সা'লাবা ইব্‌ন সাঈদ (রাঃ), যায়িদ ইব্‌ন সাঈদ (রাঃ) এবং উসায়েদ ইব্‌ন 
উবায়েদকে রোঃ) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, ধারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে স্বীকার করেছিলেন। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ “তারা যাকাত প্রদান করে থাকে'। অর্থাৎ 
সম্পদের বা জীবনের যাকাত দিয়ে থাকে । ভাবার্থ দু'টিও হতে পারে । আর তারা 
একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদাতের যোগ্য মনে করে এবং তারা মৃত্যুর পরবর্তী 
জীবনের উপরও পুর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, সেদিন প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের প্রতিদান 
দেয়া হবে । এ প্রকারের লোককেই আমি প্রদান করব মহাপ্রতিদান অর্থাৎ জান্নাত । 


১৬৩। নিশ্চয়ই আমি তোমার ৫ 
প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, যেরূপ ৬৪] Ete ১1 .? 
il 5 ৰ গিটার রা 
গণের প্রতি প্রত্যাদেশ 10৫ ০29 0% ৫ ০১ 
করেছিলাম এবং ইবরাহীম, বা ৮৮৩ 
ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও 
তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা, 


আইযুব, ইউনুস, হারণ, [৩১,৪42 2.5 216 152 212 
রি এ 
৮৮৯৪ 


৪৯০] এ] ৯৪3 ০০৮০৭ 


এবং আমি পা ৫ 1 পা 

টি 
ভি যাবুর প্রদান (4525 5 
করেছিলাম। Ea LA, 4৮248 
পাত ০১5)-১ 05925 


ঞ& পপ এ পর পর্ণ 


1751 ১১৪১ ০122 
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১৬৪। আর নিশ্চয়ই আমি 2:65 তু ৩54 ১৭৫ 
শাদা 9 * 

প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি রর 
এবং অনেক রাসূল যাদের ১৮ 5 0 ০ Ale 
কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ রা ee dao es TBs 
মুসার সাথে প্রত্যক্ষ কথা : 441 (55 ০ ৫০০% 
বলেছেন। 


১৬৫। আমি সুসংবাদদাতা ও ১ ০০৪ 4998 
ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে ; 0০ ৬% ১). 
প্রেরণ করেছি যাতে __ রি ০ 
রাসূলগণের পরে লোকদের 4১! 4০ + 09০ ১৩ 
মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন ্ রর 

অপবাদ দেয়ার অবকাশ না 4৫ 56 0214 
থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, র 


মহাজ্ঞানী। CSS ০ 
অন্যান্য নাবীগণের মতই রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) উপর 
অহী নাধিল হয়েছে 


মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী মুহাম্মাদ 
(রহঃ) বলেন, ইকরিমাহ (রহঃ) অথবা সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন 
আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন যে, সাকীন ও আদী ইব্‌ন যায়িদ বলেছিল, “হে 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা স্বীকার করি না যে, মুসার 
(আঃ) পরে আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেছেন । তখন 
এ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের দোষগুলো বর্ণনা 
করেন এবং তাদের পূর্বের ও বর্তমানের জঘন্য কার্যাবলী প্রকাশ করেন। 


৮০৪ ৬৮ ৩০9 0৯ এ| এ) চট LU) ৪৮3 0 অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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উপর । (তাবারী ৯/৪০০) “যাবুর” এ আসমানী কিতাবের নাম যা দাউদের (আঃ) 
উপর নাযিল হয়েছিল । এ নাবীগণের ঘটনা আমরা সূরা কাসাসে বর্ণনা করেছি। 


কুরআনুল কারীমে ২৫ জন নাবীর উল্লেখ রয়েছে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮ ১:,/0 0 ০০ ৩০ ৮১৫০ 5৪ ১৬০১ 
তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি। অর্থাৎ 
এ আয়াত নাযিলের পূর্বে পবিত্র কুরআনে বহু নাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং 
অনেক নাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়নি । যে নাবীগণের নাম কুরআনুল হাকীমে এসেছে 
সেগুলি নিম্নরূপ ৪ 

আদম (আঃ), ইদরীস (আঃ), নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), 
ইবরাহীম (আঃ), লূত (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), 
ইউসুফ (আঃ), আইউব (আঃ), শু'আইব (আঃ), মূসা (আঃ), হারূন (আঃ), 
ইউনুস (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলাইমান (আঃ), ইলিয়াস (আঃ), ইয়াসাআ 
(আঃ), যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহইয়া (আঃ), ঈসা (আঃ) ও অধিকাংশ 
মুফাসসিরের মতে যুলকিফল (আঃ) এবং সর্বশেষ ও নাবীগণের নেতা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৷ 


মুসার (আঃ) মর্যাদা 

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ “এবং আল্লাহ প্রত্যক্ষ বাক্যে 
মূসার সাথে কথা বলেছেন।” এটা তার একটা বিশেষ মর্যাদা যে, তিনি 
চাকা 
বলে £ ‘একটি লোক এ বাক্যটিকে ৯৩ ০ 4 05 এরূপ পড়ে থাকে। 
অর্থাৎ মুসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন ।” (তোবারানী ৩৩২৫) এ কথা 
শুনে আবূ বাকর ইব্‌ন আয়াশ (রহঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেন ৪ “কোন কাফির 
এভাবে পড়ে থাকবে । আমি আ"মাশ (রহঃ) হতে, তিনি ইয়াহইয়া (রহঃ) হতে, 
তিনি আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে এবং আলী (রাঃ) 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ০৪৫৩ ১৮ 40 ৮59 
এরূপই পড়েছেন ।” মোট কথা, এ লোকটির অর্থ ও শব্দের পরিবর্তন করে দেয়া 
দেখে তিনি এরূপ রাগান্বিত হন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এটা কোন 
মুতাযিলাই হবে । কেননা মুতাযিলাদের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ তা'আলা না মুসার 
(আঃ) সঙ্গে কথা বলছেন, আর না অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেছেন। কিছু 
মুতাযিলা কোন একজন মনীষীর নিকট এসে এ আয়াতটিকে এভাবে পাঠ করলে 
তিনি তাকে মন্দ বলেন। অতঃপর তাকে বলেন £ ওহে ঘৃণ্য নারীর ছেলে! 
‘তাহলে তুমি 4) 4759 2৮] ৪9 £৮ এও ‘এবং যখন মূসা আমার 
প্রতিশ্রুত সময়ে আগমন করে এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বলেন’ (সূরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ১৪৩) এ আয়াতটিকে কিভাবে অস্বীকার করবে? ভাবার্থ এই যে, 
এখানে এ ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন চলবেনা । 


এরপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ৪ (2১4৪9 (2৮ ১.০) তারা এমন 
রাসূল যারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকারকারীদেরকে ও তার সন্তুষ্টি 
কামনাকারীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং তার আদেশ অমান্যকারীদের ও 
তার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেন। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

1905 ALO | এ ২৮ এ] ৬৬ ১০৫৫ ০৮৫ 9৩ আল্লাহ 
তা'আলা যে স্বীয় গ্রন্থরাজি অবতীর্ণ করেছেন ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং 
তাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টি ও অসন্তষ্টির কথা জানিয়েছেন তা এ জন্য যে, যেন কারও 
কোন ওযর অবশিষ্ট না থাকে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 8 


এ ৩ অগা ৩০ GS 35 ০০ ০1৩০ SL উড 


পরা, পাতা £ 52 4 ০০০": { 4, 

43 055 019 2 Beals ৩০৩ ১৪৭০ 

যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাতি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে তারা বলত 

£ হে আমাদের রাবব! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না 

কেন? তা হলে আমরা লাঞ্চিত ও অপমানিত হওয়ার পুর্বে আপনার নিদর্শন মেনে 
চলতাম । (সুরা তা-হা, ২০ £ ১৩৪) 
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৯১62০৭81205 a 2 বাতা 
১6৮41 cel by ee পিল 01 NY; 
রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা 
বলত ... (সূরা কাসাস, ২৮ ৪ ৪৭) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা'আলার মত 
মর্যাদা বোধ আর কারও নেই । এ জন্যই তিনি সমস্ত মন্দকে হারাম করেছেন, তা 
প্রকাশ্যই হোক আর গোপনীয়ই হোক এবং এমনও কেহ নেই যার কাছে প্রশং 
আল্লাহ তাআলা অপেক্ষা বেশি পছন্দনীয় হয়। এ কারণেই তিনি নিজের প্রশংসা 
নিজেই করেছেন। এমনও কেহ নেই যার নিকট ক্ষমা আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা 
বেশি প্রিয় হয়। এ জন্যই তিনি নাবীগণকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে 
প্রেরণ করেছেন ।' (ফাতহুল বারী ৮/১৪৬, মুসলিম ৪/২১১৪) 
১৬৬। কিন্তু আল্লাহ তোমার 177 4০₹* এরর ? 

MOEA ৮৪] NUN 
প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, ৰ Eat ll শত ন Es 
তৎ্সম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে fF ০22 
অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান | “2153 ১45 A) 491 
করেছেন; এবং সাক্ষ্য দানে | 2, ৬. /৮৯০ 22 4 
আল্লাহই যথেষ্ট। 55 ০১৭৪০ Sl 


$ ৭4/০৭17 এ 
অবিশ্বাস করেছে এবং | 94493 15525 ৩৪৯৫) ০1717 
2 
র ৮4০৮4112522 ৪৭ EA 
প্রতিরোধ করেছে, অবশ্যই | ১১০ 19142 5 441 ০৭ ০ 
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চিরকাল অবস্থান করবে এবং রি 
এটা আল্লাহর পক্ষে 1৩১ 955 1441 (2 ০:৯৬ 
সহজসাধ্য । JET 


আল্লাহ মহাজ্ঞানী, | 401 0695 23); | 
বিজ্ঞানময়। ৰা 


পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নাবুওয়াত প্রমাণ করা হয়েছে এবং তার নাবুওয়াত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন 
করা হয়েছে। এজন্যই এখানে বলা হচ্ছে, “হে নাবী! গুটিকতক লোক তোমাকে 


মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে বটে, 16০4 501 ০% 


০৭ 407 ৩21 JF ০ কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তোমার রিসালাতের 
সাক্ষ্য প্রদান করছেন ।' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


১০4 NES FNC 
টি টুনি বে 3৫ 0505 0419০, ot) 4৫০ ৯ 
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কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা । সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও 
নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ । (সূরা হা-মীম 
সাজদাহ, ৪১ £ ৪২) এর মধ্যে এ সমুদয় জিনিসের জ্ঞান রয়েছে যা তিনি স্বীয় 
বান্দাদেরকে অবহিত করতে চান। অর্থাৎ প্রমাণাদি, হিদায়াত, ফুরকান, 
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির আহকাম, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংবাদসমূহ এবং 
আল্লাহ তা'আলার পবিত্র গুণাবলী, যেগুলি স্বয়ং আল্লাহ তা“আলা অবহিত না 
করা পর্যন্ত কোন রাসূল বা কোন নৈকট্য লাভকারী মালাক/ফেরেশতাও জানতে 
পারেননা! যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


25 03 J le ০3 ০৯ YY 

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তার অনন্ত জ্ঞানের কোন 
বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৫৫) অন্য জায়গায় 
বলা হয়েছে ঃ 

Us 448০৯ 3 

কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনা । (সুরা তা-হা, ২০ ৪ ১১০) 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ১54৫5 557 আল্লাহর সাক্ষ্যের 
সাথে সাথে ফেরেশ্তাগণেরও সাক্ষ্য রয়েছে যে, যা তোমার নিকট এসেছে এবং 
যে অহী তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য । 

ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বলেন £ ‘আল্লাহর শপথ! আমার নিশ্চিত রূপে 
জানা রয়েছে যে, আমার রিসালাতের অবগতি তোমাদের রয়েছে।” এ লোকগুলো 
এ কথা অস্বীকার করে। তখন মহাসম্মানিত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত (৪ ৪ 
১৬৭) অবতীর্ণ করেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ যেসব 
লোক কুফরী করে সত্যের অনুসরণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এমনকি অন্য 
লোকদেরকেও সত্য পথে আসতে বাধা দিয়েছে তারা সঠিক পথ হতে সরে 
পড়েছে এবং প্রকৃত বিষয় থেকে পৃথক হয়ে গেছে। তারা সুপথকে হারিয়ে 
ফেলেছে। এসব লোক, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে, আমার 
কিতাবকে অমান্য করেছে, আমার পথে আসতে মানুষকে বাধা দিয়েছে, আমার 
নিষিদ্ধ কার্যাবলী করতে রয়েছে এবং আমার নির্দেশাবলী অমান্য করেছে, আমি 
তাদেরকে ক্ষমা করবনা এবং তাদেরকে সুপথও প্রদর্শন করবনা, বরং তাদেরকে 
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জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করব । সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে । অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

৮5117 194) ST ৩০ GAL ০559 লগত এও Al পা ৪ 
হে লোকসকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সত্য নিয়ে তার 
রাসূল আগমন করেছেন । তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার আনুগত্য 
স্বীকার কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর । 

০৮) 9৮৭1 জে 64৪ ৩5% 19459 ৩/9 আর যদি তোমরা 
অস্বীকার কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মোটেই 
মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের ঈমান আনায় তার কোন লাভও নেই এবং তোমাদের 
অস্বীকার করায় তার কোন ক্ষতিও নেই । নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমুদয় জিনিস 
তারই অধিকারে রয়েছে। এ কথাই মুসা (আঃ) তার কাওমকে বলেছিলেন ঃ 
9০671" A EC প ০ আর্ট 815 পা এ প1127 
৬ GAH OB ৬৮০৭ ০০ 7০ ৩ ৩ ৯ 03 

মুসা বলেছিল £ তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি 
আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ । (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৮) তিনি সারা বিশ্ব 
হতে অমুখাপেক্ষী; তিনি সর্বজ্ঞ । তিনিই জানেন কে সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য এবং কে 
পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য ৷ তিনি বিজ্ঞানময়। তার কথা, তার কাজ, তার শারীয়াত 
এবং তার বিধান সবকিছুই নিপুণতাপূর্ণ ৷ 


১৭১। হে আহলে কিতাব! | _ 
তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা [3 | ০৯0৫ ০1 
অতিক্রম করনা এবং আল্লাহর 
বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বলনা; 572 Ss ; 1s 
৪৮১৪৪ 2 Be ৰ 
আল্লাহর রাসূল ও তীর (251 সা | এটা এ 
বাণী, যা তিনি মারইয়ামের | £ টি 3) ০ 
প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন ; *;* ৮ ও রা 
এবং তীর আদিষ্ট আত্মা; | ্*৮ রি i রি 
অতএব আল্লাহ ও তীর 4441403 রা ॥ |. এ 
রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন ; রি 
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কর র র 45৯ & 5 ০প০৮01147 পর্ি 
ডি পরিহার ২৩: 0529 Fr এ) ed 
কর। তোমাদের কল্যাণ হবে; 4. + fae 
নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র: 35 449 2 ৪৬ 
; তিনি কোন সন্তান ৮, ০2». ভ ৪৮46 ৭ 
bl হতে পুতঃ, মুক্ত > 15৫71 4&5 1), 
নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা ০-2 Cs 
আছে তা তারই এবং আল্লাহই | 4 4451 এ 14০2] 7) 
কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট। এ y 


Y=; 408৫9 53 
আহলে কিতাবদেরকে ধর্মের ব্যাপারে 
বাড়াবাড়ি না করার আদেশ 


করছেন। খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করেছিল এবং তাকে 
নাবুওয়াত হতে বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। তারা তার 
আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহকে ইবাদাত করার মত, ঈসার (আঃ) ইবাদাতে 
লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, এমনকি অন্যান্য মনীষীর ব্যাপারেও তাদের ধারণা খারাপ 
হয়ে গিয়েছিল । খৃষ্টান ধর্মের আলেমদেরকেও তারা নিস্পাপ মনে করতে থাকে 
এবং এ ধারণা করে নেয় যে, ধর্মের আলেমগণ যা কিছু বলেন তা তাদের মেনে 
নেয়াই অপরিহার্য কর্তব্য । সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল এবং সুপথ-ভ্রান্তির পথ 
পরীক্ষা করার কোন অধিকার তাদের নেই, যার বর্ণনা কুরআনুল হাকীমে নিম্নের 
এ আয়াতে রয়েছে ঃ 


রা ৬:1৫] ০, পাস 2 টা RAE 
Bl ২০১93 02 601 6০2৯5 ০৬৮19 


Pd 
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তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পণ্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাবব বানিয়ে 
নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ £ ৩১) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “তোমরা আমার ব্যাপারে এমনভাবে বাড়াবাড়ি 
করনা যেমনভাবে খৃষ্টানরা ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামকে (আঃ) নিয়ে বাড়াবাড়ি 
করেছে । আমি তো একজন দাস মাত্র । সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও 
তার রাসূল বলবে ।' (আহমাদ ১/২৩, ফাতহুল বারী ৬/৫৫১) 

মুসনাদ আহমাদে অপর একটি হাদীসে আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে 
বর্ণিত হয়েছে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বললেন ঃ “হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হে আমাদের নেতা ও 
নেতার ছেলে! হে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে । 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “হে লোকসকল! 
তোমরা কথা বলার সময় নিজেদের কথার প্রতি খেয়াল রেখ, শাইতান যেন 
তোমাদেরকে ফাদে না ফেলে । আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আমি আল্লাহর 
দাস ও তার রাসূল । আল্লাহর শপথ! আমি চাইনা যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা 
দিয়েছেন তদপেক্ষা বেশি বাড়িয়ে বল।' (আহমাদ ৩/১৫৩) এরপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 

রন মু | ৩৬ 13195 J? তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ 
দিওনা । তোমরা তীর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করনা। তিনি ওটা হতে সম্পূর্ণরূপে 


পবিত্র । ওটা হতে তিনি বহু দূরে ও বহু উচ্চে রয়েছেন । তার শ্রেষ্ঠত্‌ ও মর্যাদায় 
তার কোন অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া কেহ মা'বুদ ও প্রভু নেই। 


৪৮ এ! এ 4০৩ alt ০০০ লে 0 ভে পলি এ 
4 0393 মাসীহ ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার রাসূল ৷ তিনি 
তার দাসদের মধ্যে একজন দাস এবং তার একজন সৃষ্ট ব্যক্তি । তিনি শুধু ‘হও’ 
শব্দের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছেন, যে শব্দটি নিয়ে জিবরাইল (আঃ) মারইয়ামের 
(আঃ) নিকট এনেছিলেন এবং আল্লাহ তা“আলার নির্দেশক্রমে এ কালেমা তার 
মধ্যে ফুকে দেন। এর ফলেই ঈসার (আঃ) জন্ম হয়। পিতা ছাড়াই একমাত্র এ 


কালেমার মাধ্যমেই তিনি সৃষ্টি হন বলেই তাকে বিশেষভাবে 'কালেমাতুল্লাহ” 
উপাধিতে ভূষিত করা হয় । কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 
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Glad ss ০0551 ধন) 4 81221 


মাসীহ ইব্‌ন মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; ত উরে 
আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা 
উভয়ে খাদ্য আহার করত । (সূরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৭৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 


4068549৩545 1 (9০555 এ ৩০৪ (৩০৪ ৫5 ৩০% 
USGS 
নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা 


সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল । (সূরা আলে 
ইমরান, ৩ ৪ ৫৯) কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


LT ০, এ +, 2 তত 
212 (6৩19 eer 3 ০৯৩০ ০৪ ৮৫১ ১০৪৪ (৫৯০১ ৮৮1 BN 


আর স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীতৃকে রক্ষা করেছিল এবং আমি 
তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দিয়েছি এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর 
জন্য এক নিদর্শন । (সুরা আম্বিয়া, ২১ ৪ ৯১) আর এক আয়াতে রয়েছে £ 


রি রনি 


নন SAA 8 FS পু ০:০৩ পপ 
(6৪০ Bl 052 এপ নি 
আরও দৃষ্টাভ দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল । 
(সুরা তাহরীম, ৬৬ ৪ ১২) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে ৪ 
এ০ ৮৫ সত Sl 52 2 
সে (ঈসা আঃ) তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ 
করেছিলাম । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৫৯) সুতরাং ভাবার্থ এ নয় যে, স্বয়ং আল্লাহর 
কালেমাই ঈসা (আঃ) হয়ে গেছেন। বরং ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলার 
কালেমার মাধ্যমে ঈসার (আঃ) জন্ম হয়েছে। 
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তিনি তীর “কালেমা” এবং ‘রূহ’ এর অর্থ 

আবদুর রাষ্যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) হতে বলেন, কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন 
EE 2৮ এ! এ “5, এ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (আল্লাহ) 
বলেছিলেন ‘হও’, ফলে তিনি (ঈসা) হয়ে যান। (আবদুর রায্যাক ১/১৭৭) 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন সিনান আল ওয়াসিতী (রহঃ) 
বলেন যে, তিনি শা*দ ইব্‌ন ইয়াহইয়াকে (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলতে 
শুনেছেন ৪ ঈসা (আঃ) কোন শব্দ নয়, বরং ঈসার (আঃ) জন্ম হয় একটি শব্দের 
মাধ্যমে । (ইব্‌ন আবী হাতিম ৬৩১০) 

সহীহ বুখারীতে উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন $ “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ 
এক, তার কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
বান্দা ও রাসূল, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল এবং তার কালেমা যা 
তিনি মারইয়ামের মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন এবং তিনি তার সৃষ্ট রুহ । আরও সাক্ষ্য 
দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তার আমল যা'ই হোক না কেন আল্লাহ 
তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ৷’ (ফাতহুল বারী ৬/৫৪৭) অন্য বর্ণনায় 
এতটুকু বেশি রয়েছে যে, সে জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যেটি দিয়ে ইচ্ছা 
প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১/৫৭) ঈসাকে (আঃ) যেমন কুরআন ও হাদীসে ৮9১ 
432 বলা হয়েছে এ রকমই কুরআনুল হাকীমের একটি আয়াতে রয়েছে ঃ 


222 ৫০০০০ ও UGA ও ৫2৫79 

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমভলী ও পৃথিবীর সব 
কিছু নিজ অনুহে । (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ৪ ১৩) অর্থাৎ স্বীয় মাখলুক হতে । 69) 
4০ এর ভাবার্থ এটাই। এর অর্থ হল ‘তার’ সৃষ্টি হতে ৷ ‘তার হতে" এর অর্থ এই 
নয় যে এটি তার অংশ, যা খৃষ্টানরা দাবী করে থাকে । তাদের এ দাবীর জন্য 
আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ বর্ষণ হতে থাকুক। সুতরাং এখানে ০ শব্দটি 
৩ এর জন্য অর্থাৎ কতককে বুঝানোর জন্য নয়, যেমন অভিশপ্ত খৃষ্টানদের 
ধারণা এই যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর একটা অংশ ছিলেন। বরং ৩ এখানে 
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1541 অর্থাৎ প্রারস্তের জন্য এসেছে। মুজাহিদ বলেন যে, 4% 0) এর ভাবার্থ 
হচ্ছে 2 ১ অর্থাৎ তার পক্ষ হতে রাসূল। 


সুতরাং তাকে “রিহুল্লাহ' বলা এরূপই যেরূপ বলা হয় 'নাকাতুল্লাহ' (আল্লাহর 
উন্ত্রী) এবং 'বাইতুল্লাহ” (আল্লাহর ঘর)। অর্থাৎ শুধুমাত্র সৌজন্য প্রকাশ করার 
উদ্দেশেই নিজের দিকে সম্বন্ধ লাগিয়েছেন । 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 4.১9 4108 1১ তোমরা এ বিশ্বাস 
করে নাও যে, আল্লাহ এক, তিনি স্ত্রী ও সন্তান হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং 
এটাও বিশ্বাস করে নাও যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর দাস, তার সৃষ্ট এবং তার 


সম্মানিত রাসূল। 2১$ 19152 99 তোমরা ‘তিন’ বলনা। অর্থাৎ ঈসা (আঃ) ও 
মারইয়ামকে (আঃ) আল্লাহর সাথে অংশীদার করনা । কেহ আল্লাহর অংশীদার 
হবে এ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । সুরা মায়িদাহয় আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


4৮441 সু! 5155 UF 2640 পা La] BIG ৯5 ওর্ঘ 
নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে £ আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বুদের) 

এক" অথচ ইবাদাত পাবার যোগ্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই নেই । (সুরা 

মায়িদাহ, ৫ ৪ ৭৩) যেমন আল্লাহ তা'আলা সুরা মায়িদাহর শেষে বলেন ঃ 


4 be 2812 ph: Pe / পা ঞেণি ৮01৫ 2 
SI PLU EBL 22 0৪4 HT UG খু 
আর যখন আল্লাহ বলবেন ৪ হে ঈসা ইবৃন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে 


বলেছিলে ? তোমরা আল্লাহর সাথে আমারও ইবাদাত কর? (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ 
১১৬) সূরার প্রথমেও বলা হয়েছে ৪ 
25 GE 9 কা 096 Call LE ওপর 

নিশ্চয়ই তারা কাফির যারা বলে ৪ নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং হচ্ছেন মাসীহ (ঈসা) 
ইবন মারইয়াম! (সূরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ১৭) 

ঈসা (আঃ) ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবেন । খৃষ্টানদের নিকট এ ব্যাপারে 
দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। অযথা তারা ভ্রান্তির পথে চালিত হয়ে নিজেদেরকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ তো ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ 
বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর কেহ কেহ তাকে আল্লাহ তা'আলার শরীক মনে 
করছে। আবার কেহ কেহ তাকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলছে। তাদের বিশ্বাস 
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এবং মতবাদ নানাবিধ এবং তা একটি অপরটির বিপরীত তাই বলা হয়ে থাকে 
যে, কোথাও যদি ১০ জন খৃষ্টান একত্রিত হয় তাহলে সেখান থেকে ১১টি মতবাদ 


প্রকাশ পাবে। 
খৃষ্টানদের বিভিন্ন মতভিন্নতা 

সাঈদ ইব্‌ন বাতরীক ইসকানদারী নামক খৃষ্টানদের একজন বড় পণ্ডিত প্রায় 
চারশ হিজরীতে বর্ণনা করেছে যে, কনসটান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠাতা 
কনস্টানটাইনের শাসনামলে সেই যুগীয় বাদশাহর নির্দেশক্রমে খৃষ্টানদের এক 
সম্মেলন হয়। এঁ সম্মেলনে যে সমস্ত খৃষ্টান যোগদান করে তারা একটি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়, যে চুক্তিকে তারা মহান চুক্তি বলে অভিহিত করে । আসলে তাকে 
বলা যেতে পারে “মহা প্রতারনা ৷’ সেখানে তাদের দু'হাজারেরও বেশি বড় বড় 
পাদরী ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে এত বেশি মতবিরোধ সৃষ্টি হয় যে, কোন 
বিষয়ের উপর সত্তর আশি জনের বেশি লোক একমত হতে পারেনি । দশজনের 
এক রকম বিশ্বাস, বিশজনের আর এক খেয়াল, চল্লিশজন অন্য কিছু বলে এবং 
ষাট জন অন্য দিকে যায় । 

মোট কথা, হাজার হাজার লোকের মধ্যে অতিকষ্টে মাত্র তিনশ’ এর কিছু 
বেশি লোক এক সিদ্ধান্তে একমত হয়। বাদশাহ এ আকীদাকেই গ্রহণ করে এবং 
বাকীগুলো পরিত্যাগ করে। কনস্টানটাইন নিজে একজন দামলিক ছিল। সে 
তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তাদের জন্য গীর্জা বানিয়ে দেয়, গ্রন্থ্রাজি 
লিখিয়ে দেয় ও আইন কানুন লিপিবদ্ধ করে। ওরাই আমানাত-ই-কুবরার 
মাসআলা বের করে যা প্রকৃতপক্ষে জঘন্যতম খেয়ানাতই ছিল। এ লোকগুলোকে 
“সম্পদেকানিয়্যাহ' বলা হয়। দ্বিতীয় বার সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয়, তার 
নাম হচ্ছে ইয়াকুবিয়্যাহ। অতঃপর তৃতীয় সম্মেলনে যে দলটি গঠিত হয় তার 
নাম “নাসতুরিয়্যাহ। এ তিনটি দল ঈসার (আঃ) ব্যাপারে তিনটি উক্তি করে 
থাকে। (অর্থাৎ একদল তাকেই আল্লাহ বলে, একদল তাকে আল্লাহর অংশীদার 
বলে এবং একদল তাকে আল্লাহর পুত্র বলে)। তারা আবার একে অপরকে 
কাফির বলে থাকে । আর আমাদের নিকট তো তারা সবাই কাফির। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


20 


৮৪৩ 19৮ 15851 তোমরা এটা হতে বিরত হও এবং এ বিরত থাকাই 


তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক । আল্লাহ তো এক, সন্তান হওয়া হতে তার সত্তা 
সম্পূর্ণ পবিত্র। সমস্তই তার সৃষ্ট এবং সমস্ত কিছুই তার অধিকারে রয়েছে। 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৫৬ পারা ৬ 


সকলেই তার দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ । সবকিছুই তার উপর নির্ভরশীল । তাহলে 
তারই মাখলুকের মধ্যে কেহ তার স্ত্রী এবং কেহ তার সন্তান কিরূপে হতে পারে? 
অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ৪ 


ie 
4. 474 এপ CE £4 8525 
244 ০৯৩ 1 ০০১39৮৮৮1৮১ 
তিনি আসমান ও যমীনের অষ্টাঃ তার সন্তান হবে কি করে? (সুরা আন'আম, 
৬৪ 77175577775 
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৩০ IES NI ডি ও FE ঠা Ls af ঠা 1908 
IIs ০1795 ০445 ICL 59 1 ঘা S455 Be 9554 
০০১৭ Er ০০ চিত ০ I; 45 gi ০9 Gs 25159 


2 4০012 4 4s ১৯৫০ ৯৮০০ ia IES ৩এগা ও 52 খু) 
$55 22 
তারা বলে ৪ দয়াময় সন্তান এহণ করেছেন । তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার 
অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড 
হবে এবং পবর্তসমুহ চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর 
সভান আরোপ করে । অথচ সজ্ঞান গহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয় । 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা 
বান্দা রপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে 
বিশেষভাবে গণনা করেছেন । এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তার নিকট 
আসবে একাকী অবস্থায় । (সূরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৮৮-৯৫) 


১৭২। আল্লাহর বান্দা হওয়ার এ পণ ৫ 2 
- ৮৮৮৮ 6252255750৬ 
ব্যাপারে মাসীহ এবং সানিধ্য ৩. ০৮৮৯ ০০১০ 


প্রাপ্ত মালাইকা/ফেরেশতাদের | 42 দা খু 8৮1৮৫ শা ঠা 
2551) WLS 5 
কোনই সংকোচ নেই; এবং | £ ME aids 


যারা তীর সেবায় সংকুচিত ° নি পা উপ পট Ad 22 
আস্ত ০০ ৮55 3 Lx 


ও অতঃকার কারে তিনি 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৫৭ পারা ৬ 
তাদের সকলকে নিজের দিকে = 2 7০4০ 3 
> ০4০১৮ 

তি ILA ০১৩ 
5০১55 


১৭৩। অতঃপর যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ 
করে তাদেরকে তিনি সম্যক 
প্রতিদান প্রদান করবেন এবং 
স্বীয় সম্পদ হতে অধিকতর 
দান করবেন এবং যারা 
সংকুচিত হয় অহংকার করে, 
তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি প্রদান করবেন। এবং 
আল্লাহ ব্যতীত তারা নিজেদের 
জন্য কোন অভিভাবক বা 
সাহায্যকারী পাবেনা। 


তেরে 


1১21: হি] Lb .1%" 
১8 ০০এএখা 19৮০ 
১4৯৪ 05 ৯১২৫ ০৮1 
LAKE Tal Cf 

৫15০: OLS Sl; 


A uO Ai ATL ৯5 ৮ 
09302 ৮৫] ০১742331০৮2 


রাসূল (সাঃ) এবং মালাইকা 
আল্লাহর ইবাদাত করতে লজ্জাবোধ করেননা 
ভাবার্থ এই যে, মাসীহ (আঃ) এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত মালাইকা 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৫৮ পারা ৬ 


যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা তারা নিজেরাই শুনে নিবে। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে 
এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় করুণা দ্বারা পুরস্কৃত করবেন। 

অতঃপর বলা হচ্ছে, ‘যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও আনুগত্য হতে সরে 
পড়ে এবং অহংকার করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান 
করবেন। তারা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না'। 
যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে £ 

৩০৮৯5 ১৪৬০৭০৪০০০৪ এপ 

‘কিন্ত যারা অহংকার করে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহারামে 
প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে । (সূরা মু'মিন, ৪০ ৪ ৬০) অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও 
অহংকারের প্রতিদান এই দেয়া হবে যে, তারা ঘৃণ্য, লাঞ্চিত ও অপদস্থ হয়ে 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 


১৭৪। হে লোক সকল! এ+ ৮৫ লন 
তোমাদের রবের সন্নিধান হতে ("০৫ - 0১০৭) ০8 
তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষ ০৮০7 পি na 22 
প্রমাণ এসেছে এবং আমি "০1 647১1 RD ০ UP 

বত 2125: 
জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি। 52129 
১৭৫। অতঃপর যারা আল্লাহর | 4 2 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে AL 151 Tal LG. 


es তেরি 


/ফেরেশতাগণও আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতে মোটেই সংকোচবোধ 
করেননা এবং অহংকারও করেননা। (তোবারী ৯/৪২৪) এটা তাদের জন্য 
শোভনীয়ও নয় । বরং যারা যত বেশি আল্লাহ তাআলার নৈকট লাভ করেন তারা 
ততো বেশি পরিমাণ তার ইবাদাত করে থাকেন। 


কস শা! LES Ll) ০১৩ ১৪ USE ০৪) বলা 
হচ্ছে, যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং অহং 
করছে তারা একদিন তীর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে এবং সেদিন তাদের ব্যাপারে 


করেছে, ফলতঃ তিনি) $$ 
তাদেরকে স্বীয় করুণা ও 1 
কল্যাণের দিকে প্রবিষ্ট | 4০ 
করাবেন এবং স্বীয় সরল পথ 
প্রদর্শন করবেন। 


এবং তাকে সুদৃঢ় রূপে ধারণ bas 
il ৪৮৬ 3৯4০০ ০4৪ 19225 


4৮] 7৮43 এ 455 3% 
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সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৫৯ পারা ৬ 


আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন ৪ আমার পক্ষ 
হতে তোমাদের নিরট পুরা দলা, ওযর, আপত্তি ও সন্দেহ দূরকারী প্রমাণাদি 


অবতীর্ণ করা হয়েছে। 4০123 এ 7319 আমি তোমাদের উপর স্পষ্ট 


জ্যোতি (কুরআন কারীম) অবতীর্ণ করেছি, যার দ্বারা সত্যের পথ স্পষ্টভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে। 

ইব্ন জুরায়েজ (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এর দ্বারা কুরআন কারীমকে 
বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪২৮) এখন যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান 
আনবে, তার উপরই পূর্ণ নির্ভরশীল হবে, তাকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তারই 
দাসত্ব করবে, সমস্ত কাজ তাকেই সমর্পণ করবে এবং এও হতে পারে যে, যারা 
আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার কিতাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করবে 
তাদের উপর তিনি স্বীয় করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন, তাদেরকে সুখময় 
দিবেন এবং তাদেরকে এমন সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন করবেন যাতে না থাকবে 
কোন বক্রতা, আর না কোন জায়গা সংকীর্ণ হবে। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি পৃথিবীতে 
সরল ও সোজা পথের উপর এবং ইসলামের পথে থাকে । আর পরকালে থাকে 
জান্নাতের পথে ও শান্তির পথে । 


১৭৬। তারা তোমাদের নিকট Nt ্ 52472 9৬৭ 
ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি বল 2 

৩ _ | ০৫ পে Cosas 4 = 
৩১5 421 ১] 245৩1 &; ৫ EY 
করছেন। যদি কোন ব্যক্তি * = $4. ৮, ০51 
নিঃসভান অবস্থায় মারা যায় ৯ ৬ ৮35 a এ 
এবং তার ভগ্নী থাকে তাহলে 14% - * 
সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি 25 
হতে অর্ধাংশ পাবে; এবং যদি 1272.1 ০৮০11 ৮৮০৫ 
কোন নারীর সন্তান না থাকে bob A ০৯৬ ৮ 
তাহলে তার ভ্রাতাই তদীয় | ০41৮2 (৫, . 141171744০2 
উত্তরাধিকারী হবে; কিন্তু যদি 4৮ ৬ 0৩1 ৮৮৪৬ | 


বিষয়ের দুই তৃতীয়াংশ এবং: ০A 1 212. MG 
i ES HE Las ০ 


দুই নারীর তুল্য অংশ পাবে; i 42 ৩ 
আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা 2৮1০ ৮? ৮ পা 
করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত পপ ৪৬ ও রি 
না হও, এবং আল্লাহ সর্ব 
বিষয়ে মহাজ্ঞানী। 

‘কালালাহ’ সম্পর্কিত এ আয়াতটিই 


বারা’ (রাঃ) বলেন যে, সুরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ অবতীর্ণ হয় সুরা বারা'আত 
এবং আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয় ৫1824 এ আয়াতটি 
(ফাতহুল বারী ৮/১১৭) যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ৪ “আমি রোগে 
অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম । সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমাকে দেখতে আসেন তিনি উযু করে সেই পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন, 
ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে । আমি তাকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিতো “কালালাহ' । আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি 
কিভাবে বন্টিত হবে? সে সময় আল্লাহ তা'আলা ফারায়েষের আয়াত অবতীর্ণ 
করেন ।' (আহমাদ ৩/২৯৮, ফাতহুল বারী ১২/২৬, মুসলিম ৩/১২৩৫) 

অন্য বর্ণনায়ও এ আয়াতটিই অবতীর্ণ হওয়ার কথা রয়েছে। (ফাতহুল বারী 
১২/৫, মুসলিম ৩/১২৩৫, আবু দাউদ ৩/৩০৮, তিরমিযী ৬/২৭৩, নাসাঈ 
8/৫৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/৪৬২) 


প্রথমে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, ‘কালালাহ’ শব্দটি 41 শব্দ হতে নেয়া 


হয়েছে যা চতুর্দিক হতে মাথাকে ঘিরে থাকে। অধিকাংশ আলেমের মতে 
'কালালাহ' এ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় যার সন্তান কিংবা মা-বাবা না থাকে । আবার 
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কারও কারও উক্তি এও আছে যে, যার সন্তান না থাকে। যেমন এ আয়াতে 
রয়েছে ৪ RE 

উমার ইবৃন খাত্তাবের (রাঃ) সামনে যেসব জটিল প্রশ্ন এসেছিল তন্মধ্যে এটিও 
ছিল একটি । যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, উমার (রাঃ) বলেন ৪ 
“তিনটি বিষয় সম্বন্ধে আমার এ আকাংখা রয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এ সব ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন কিছু বর্ণনা 
করতেন তাহলে আমরা এ সিদ্ধান্ত মেনে চলতাম। এগুলি হচ্ছে রেখে যাওয়া 
সম্পদে দাদার উত্তরাধিকার, কালালাহ এবং সুদের অধ্যায়সমূহ ৷ (ফাতহুল বারী 
১/৪৮, মুসলিম ৪/২৩২২) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ৪ আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘কালালাহ’ সম্বন্ধে যত প্রশ্ন করেছি 
অন্য কোন মাসআলা সম্বন্ধে ততো প্রশ্ন করিনি । অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বক্ষে স্বীয় আঙ্গুলির দ্বারা আঘাত করে আমাকে 
বলেন ঃ “তোমার জন্য গ্রীষ্মকালের আয়াতটিই যথেষ্ট যা সুরা নিসার শেষে 
রয়েছে। আহমাদ ১/২৬) ইমাম মুসলিম রেহঃ) এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা 
করেছেন। (হাদীস নং ৩/১২৩৬) 


৪ ৪ ১৭৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা 
এ আয়াতে ৩ শব্দের অর্থ হচ্ছে ৬ অর্থাৎ মরে গেছে। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 
২25 খু) এ] 9 ৫৪ 
আল্লাহর সভা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল । (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৮৮) অন্য 
আয়াতে রয়েছে ঃ 
০1:25 21০0৫ = ৫1০ 
19 9১১০০ 42 ৬52, 93 62০০৯ ০5 
ভূপুষ্ঠে যা কিছু আছে সব কিছু নশ্বর, অবিনশ্বর শুধ তোমার রবের মুখমভল 
যিনি মহিমাময়, মহানুভব । (সুরা আর রাহমান, ৫৫ ৪ ২৬-২৭) 
এরপর বলা হচ্ছে “তার সন্তান নেই" | এর দ্বারা কেহ কেহ দলীল গ্রহণ করেছেন 


যে, 'কালালাহর' শর্তে পিতা না হওয়া নেই বরং যার সন্তান নেই সেই 'কালালাহ'। 
তাফসীর ইব্‌ন জারীরে উমার ইবৃন খাত্তাব (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। 
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কিন্তু বিজ্ঞজনদের উক্তিই হচ্ছে সঠিক এবং আবু বাকর সিদ্দিকীরও (রাঃ) 
সিদ্ধান্ত এটাই যে, “কালালাহ' হচ্ছে এ মৃত ব্যক্তি যার সন্তান কিংবা পিতা 
জীবিত নেই এবং আয়াতের পরবর্তী শব্দ দ্বারাও এটাই বুঝা যাচ্ছে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

57 ৮ ০৮০০ {৬ ৬৯ 47 যদি তার বোন থাকে তাহলে তার জন্য 
সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ হতে অর্ধাংশ। আর যদি বোনের সঙ্গে পিতা থাকে তাহলে 
পিতা তাকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করে দিবে । সবারই মত এই যে, এ 
অবস্থায় বোন কিছুই পাবেনা । 

তাফসীর ইব্‌ন জারীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে নকল করা হয়েছে, যে ব্যক্তি 
একটি মেয়ে ও একটি বোন রেখে মারা যায় তার ব্যাপারে তাদের উভয়েরই 
ফাতওয়া ছিল এই যে, এ অবস্থায় বোন বঞ্চিতা হবে, সে কিছুই পাবেনা । কেননা 
কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতে বোনের অর্ধাংশ পাওয়ার অবস্থা এই বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে । আর এখানে সন্তান রয়েছে। কিন্তু 
বিজ্ঞজনেরা এর বিপরীত মত পোষণ করেন । তারা বলেন যে, এ অবস্থায়ই (8 ৪ 
১৭৬) এ আয়াতের মাধ্যমে নির্ধারিত অংশ হিসাবে মেয়ে অর্ধেক পাবে এবং 
“আসাবা' হিসাবে বোনও অর্ধেক পাবে। 

সুলাইমান বলেন যে, ইবরাহীম (রহঃ) আল আসওয়াদকে (রহঃ) বলেন ৪ 
আমাদের মধ্যে মুআয ইব্‌ন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের যুগে এ ফাইসালা করেন যে, অর্ধেক মেয়ে পাবে ও অর্ধেক বোন পাবে। 
(বুখারী ৬৭৪১) সহীহ বুখারীর আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আবু মুসা আশআরী 
(রাঃ) মেয়ে, পৌত্রী ও বোনের ব্যাপারে মেয়েকে অর্ধেক ও বোনকে অর্ধেক দেয়ার 
ফাতওয়া দেন। অতঃপর বলেন ৪ ‘ইব্‌ন মাসউদকেও (রাঃ) একটু জিজ্ঞেস করে 
এসো, সম্ভবতঃ তিনি আমার মতই ফাতওয়া দিবেন । কিন্তু যখন ইব্‌ন মাসউদকে 
(রাঃ) প্রশ্ন করা হয় এবং সাথে সাথে আবু মুসা আশআরীর (রাঃ) ফাতওয়াও তাকে 
শুনিয়ে দেয়া হয় তখন তিনি বলেন £ “তাহলে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং 
সুপথ প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে আমি গণ্য হবনা। জেনে রেখ, এ ব্যাপারে আমি এ 
ফাইসালাই করব যে ফাইসালা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
করেছেন। অর্ধেক দাও মেয়েকে, এক যষ্ঠাংশ দাও পৌন্রীকে, তাহলে দুই 
তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়ে গেল এবং যা অবশিষ্ট থাকল তা বোনকে দিয়ে দাও । আমরা 
ফিরে এসে আবু মুসা আশআরীকে (রাঃ) এ সংবাদ দিলে তিনি বলেন ঃ ‘যে পর্যন্ত 
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এ জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন সে পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট 
এ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসোনা ।' (বুখারী ৬৭৩৬) অতঃপর বলা হচ্ছে ৪ 

5 ৩০ ol 8১ ০৪ 6 ১৬ ভাই তার বোনের সম্পদের 
উত্তরাধিকারী হবে যদি সে 'কালালাহ' হয় অর্থাৎ যদি তার সন্তান ও পিতা না 
থাকে। কেননা পিতার বর্তমানে ভাই কোন অংশ পাবেনা । তবে হ্যা, যদি 
ভাইয়ের সাথে আরও কোন নির্দিষ্ট অংশবিশিষ্ট উত্তরাধিকারী থাকে, যেমন স্বামী 
বা বৈপিত্রেয় ভাই, তাহলে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট 
সম্পদের উত্তরাধিকারী ভাই হবে। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “তোমরা ফারায়েষকে ওর 
প্রাপকের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা এ পুরুষলোকের 
জন্য যে বেশি নিকটবর্তী ৷’ (ফাতহুল বারী ১২/১৭, মুসলিম ৩/১২৩৩) 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন £ “বোন যদি দু'টি হয় তাহলে তারা পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে!’ দুইয়ের বেশি বোনেরও একই হুকুম । এখান 
হতেই একটি দল দুই মেয়ের হুকুম গ্রহণ করেছেন। যেমন দু'য়ের বেশি বোনের 
হুকুম দু’টি মেয়ের হুকুম হতে নিয়েছেন যে আয়াতের শব্দগুলি নিম্নরূপ ৪ 


45 5 EE ০46 ০৫ 3% IS SF Off 

আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির 
পরিত্যক্ত সম্পতি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১১) অতঃপর 
বলা হচ্ছে ৪ 

১১৭1 ৬৮ fe SAU US) ১৩১ ১০৮1 19$ 915 যদি ভাই 
ও বোন উভয়ই থাকে তাহলে প্রত্যেক পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। 
“আসাবা'রও এ হুকুমই। তারা ছেলেই হোক বা পৌত্রই হোক অথবা ভাই 
হোক যখন তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েই থাকবে তখন দু'জন নারী যা 
পাবে একজন পুরুষও তাই পাবে । আল্লাহ স্বীয় ফারায়েয বর্ণনা করছেন, স্বীয় 
সীমা নির্ধারণ করছেন এবং স্বীয় শারীয়াত প্রকাশ করছেন যেন তোমরা 
পথভ্রষ্ট না হও ৷’ আল্লাহ তাআলা সমস্ত কাজের পরিণাম অবগত রয়েছেন, 
বান্দাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। প্রাপকের প্রাপ্য কি 
তা তিনি খুব ভালই জানেন । 


সুরা ৪ ৪ নিসা ৫৬৪ পারা ৬ 


ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, তারিক ইব্‌ন শিহাব (রহঃ) বলেছেন যে, 
উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) একদা সাহাবীগণকে একত্রিত করেন এবং বলেন £ 
আজ আমি “কালালাহ' সম্পর্কে এমন একটি সিদ্ধান্ত দিব যা নারীরাও তাদের 
শয্যাগৃহে বসে আলোচনা করবে। এ সময়েই ঘর হতে একটি সাপ বেরিয়ে আসে 
এবং সমস্ত লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক চলে যায় । তখন উমার (রাঃ) বলেন 
“মহা সম্মানিত আল্লাহর যদি এ কাজ পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকত তাহলে তিনি 
অবশ্যই তা পূর্ণ করে দিতেন ।' (তাবারী ৯/৪৩৯) এর ইসনাদ সহীহ । 

মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ৪ ‘যদি আমি তিনটি 
জিজ্ঞাস্য বিষয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে 
নিতাম তাহলে তা আমার নিকট লালবর্ণের উট পাওয়া অপেক্ষাও পছন্দনীয় হত। 
প্রথম হচ্ছে এই যে, তার পরে খলীফা কে হবেন? দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, যেসব 
লোক যাকাতকে স্বীকার করে বটে কিন্ত বলে ৪ আমরা আপনার নিকট তা আদায় 
করবনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হালাল কি না? তৃতীয় হচ্ছে 'কালালাহ' 
সম্বন্ধে’ ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেছেন, দুই শায়খের (ইমাম বুখারী ও ইমাম 
মুসলিম) শর্তে এর বর্ণনাধারা সঠিক, তবে একে তারা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ 
করেননি । (হাকিম ২/৩০৪) 

তাফসীর ইব্‌ন জারীরে রয়েছে, উমার (রাঃ) বলেন ৪ “এ ব্যাপারে আমি আবু 
বাকরের (রাঃ) বিরোধিতা করায় লজ্জাবোধ করছি।' 

আবু বাকর (রাঃ)-এর উক্তি ছিল ৪ “কালালাহ' এ ব্যক্তি যার পিতা ও পুত্র 
(জীবিত) না থাকে । (তাবারী ৯/৪৩৭) এ বিষয়ে একমত রয়েছেন বিজ্ঞ সাহাবা 
(রাঃ), তাবেঈন এবং আইম্মায়ে দীন। ইমাম চতুষ্টয় ও সপ্ত ধর্মশান্ত্রবিদেরও 
এটাই অভিমত । পবিত্র কুরআনেও এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ 
তাঁআলা বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন 
যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী ৷’ আল্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


সূরা “নিসার তাফসীর সমাপ্ত। 


Be 
255৩ 5৩1 59০ 75 


(15:66) 1, : 5৮) 


সূরা মায়িদাহ নাযিল হওয়া এবং এর গুরুত্ব 

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) 
বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ 
সুরাগুলির মধ্যে সুরা মায়িদাহ' ও সুরা ‘আল-ফাতৃহ’ সর্বশেষ সুরা । (তিরমিযী 
৮/৪৩৬) এরপর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, 
হাদীসের সংজ্ঞানুযায়ী এটি গারীব’ ও ‘হাসান’ হাদীস। তিনি ইবৃন আব্বাসের 
(রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ সুরা হল ঃ 

SU 455 2 1১] 

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় । (সূরা নাস্র, ১১০ ৪ ১) (তিরমিযী 
৮/৪৩৭) 

হাকিম তার “মুসতাদরাক' গ্রন্থে তিরমিযীর (রহঃ) বর্ণনার ন্যায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
ওয়াহাবের রেহঃ) সনদের মাধ্যমে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি 
হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম 
(রহঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু ইমাম বুখারী 
(রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) কেহই এ হাদীসটিকে তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করেননি । (হাকিম ২/৩১১) হাকিম আরও বর্ণনা করেন যে, যুবাইর ইব্‌ন নুফাইর 
(রাঃ) বর্ণনা করেছেন 8 আমি একদা হাজ্জে গমন করি। এরপর আমি আয়িশার 
(রাঃ) সাথে দেখা করি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ৪ “হে যুবাইর! তুমি 
কি সূরা মায়িদাহ পড়?’ আমি উত্তরে বললাম ৪ হ্যা। তখন তিনি বললেন ৪ “এটাই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ শেষ সুরা । সুতরাং 
তোমরা এর মাধ্যমে যেসব বিষয় বৈধ হিসাবে পাও সেগুলিকে বৈধ হিসাবে গ্রহণ 
কর। আর যেগুলোকে অবৈধ হিসাবে পাও সেগুলোকে অবৈধ হিসাবে গ্রহণ কর।' 
অতঃপর হাকিম এ হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এটি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও 
ইমাম মুসলিম (রহঃ) কর্তৃক আরোপিত শর্তানুযায়ী একটি সহীহ হাদীস। কিন্তু 
হাদীসটিকে তারা তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি । (হাকিম ২/৩১১) 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৫৬৬ পারা ৬ 


ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহঃ) আবদুর রাহমান ইব্‌ন মাহদীর (রহঃ) 
সনদের মাধ্যমে মুআবিয়া ইব্‌ন সালেহ (রহঃ) হতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন 
এবং আরও কিছু বেশি অংশ যোগ করেন। এ বেশি অংশটুকু নিম্নরূপ ৪ 

যুবাইর ইব্ন নুফাইর (রাঃ) বলেন ৪ ‘আমি আয়িশীকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল/আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তখন 
তিনি বলেন যে, পবিত্র কুরআনই তার আচরণ ৷’ ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ 
হাদীসটিকে আবদুর রাহমান ইব্‌ন মাহদীর সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন । 
(আহমাদ ৬/১৮৮, নাসাঈ ১১১৩৮) 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু A ett 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ৮৯৪৯2159140 
১। হে মুমিনগণ! তোমরা 11৮1 ৮ ১ 54 
তোমাদের ওয়াদাগুলি পূর্ণ ls Coal জন 
কর। তোমাদের জন্য চতুস্পদ | £7০ $0 ++ 14০ 
জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে (৯ ২৯1 | 
যেগুলি হারাম হওয়া সম্পর্কে: ১ (৮ এ 2. 
তোমাদের উপর পবিত্র; ০8 ৮ 3] 2৮১31 এ 
কুরআনের আয়াতগুলি 47 ৫7175 722 
অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলি এবং 17319 221 ৫2৮ ৮৩ 
ইহরাম বাধা অবস্থায় A Ac ALP GT G22 
তোমাদের শিকার করা; এ ৮ 5৭০) ৫১৮ 
জন্তগুলি হালাল নয়। নিশ্চয়ই 
হুকুম করে থাকেন। 
২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা [{ 1% ২1৮14) 48+ 
র নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ 2) 1 ০৮ GS. 
মাসগুলি, কুরবানীর পশুগুলির | ৫. - LIT TEE TEE 
গলায় ব্যবহৃত চিহগুলি এবং [39 ১5 
যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও“ *+ হ “4124 ১৮ ০. শপ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৬৭ পারা ৬ 


ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের 4০ এ ০০০৭ 


করনা । আর তোমরা যখন ৮৫০ থর Ee ০৯৮7৮ ৬ 
ইহ্রাম থেকে মুক্ত হও তখন (৮1১15 0৮০39 Mo ০৪ 
শিকার কর। যারা |, 4৫৮ = 4, 5 ৭1 +০% 
তোমাদেরকে পবিত্র মাসজিদে ১০ ১ ১৬৮৩ 
যেতে বাধা দিয়েছে সেই] 2 ০4 £ ৮ ££ £427 
সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন 9 2342 0 ০৬৬ 


তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে 71 4227. 1৮ ০০৫ 
যেতে উৎসাহিত না করে।সৎ | 94% 01 212 সনে 


কাজ করতে ও সংযমী হতে ৫ ০121744 
তোমরা পরস্পরকে সাহায্য | 538290 79! ৪ ৮০ 


কর। তবে পাপ ও শত্রুতার হব 1 12514 ওঁ 
ব্যাপারে তোমরা একে 31 de 1৯3৮০ 35 


অপরকে সাহায্য করনা। আর 1০৭৫ «| 74171 ৮৫৫৮ «২ 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। all ৩] all 12913 ০-1 


ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক আবদুল্লাহ ইবৃন 
মাসউদের (রাঃ) নিকট আগমন করেন এবং তাকে কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ 


করেন । তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন £ ‘যখন তুমি wd রা এ 
1১: কথাটি শ্রবণ কর তখন তার জন্য তোমার কানকে সতর্ক করে দিও ৷ কারণ 


হয়তো তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মু*মিনদেরকে কোন ভাল কাজের আদেশ ও 
মন্দ কাজ হতে নিষেধ করছেন।' আবার যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 


যখন আল্লাহ 19 (8401 (৫ € বলে কোন কাজের নির্দেশ দেন তখন তোমরা 
এ কাজ কর। কারণ উক্ত সম্বোধনের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে আল্লাহর 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামও আছেন। আবার খাইসুমা (রহঃ) হতে 
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বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কুরআনে যে অবস্থায় 1: (31 & € বলে সম্বোধন 
করা হয়েছে সেই অবস্থায় পবিত্র তাওরাত গ্রন্থে 4:5৮] (4 ‘ওহে যাদের 
প্রয়োজন রয়েছে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 

১১৫ 1989। তাফসীরকারক এ অংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন ১৮ শব্দের দ্বারা 
অঙ্গীকার/চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৫০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন যে ১৮ এর অর্থের ব্যাপারে তাফসীরকারকগণ একমত ৷ তিনি বলেন 


যে, কোন কিছুর ব্যাপারে পরস্পরের শপথ বা অঙ্গীকারকে ১ বলা হয়ে 
থাকে। (তাবারী ৯/৪৪৯) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ১ এর দ্বারা ১৫৮ বা অঙ্গীকারকে 
বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেসব বিষয় বৈধ ও 
অবৈধ ঘোষণা করেছেন, যেসব বিষয় অবশ্যকরণীয় করেছেন এবং যেসব বিষয় 
সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে 1:৫৫ 4 13) 7 বলে সাবধান করেছেন, ১১৫৮ 
দ্বারা সেসব বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ এ সম্পর্কে আরও কঠোর 


46521 6 ৩0০১ এ ১৩ {| 
এএা As ttf এ 52১4549০25:029 

রত তারি ভর 
সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছি করে এবং পৃথিবীতে 
অশাতি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ 
আবাস। (সুরা রাদ, ১৩ ৪ ২৫) (তাবারী ৯/৪৫২) 

যাহহাক (রহঃ) ১:/১1:১| এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ করেছেন এবং তার কিতাব ও নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের নিকট হতে তিনি 


+ 
পে 


২ ১. 
7 
২8৭ 
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| 
- 
শী 
৬৬ 
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বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আবশ্যকীয় যে কাজগুলি করার ওয়াদা নিয়েছেন 
১ দ্বারা সেগুলিকে বুঝায় । 


হালাল ও হারাম জাতীয় পশুর বর্ণনা 

১৭ ২ ০ ৩১ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারক বলেন যে, 
চতুস্পদ জন্ত বলতে এখানে উট, গরু ও বকরীকে বুঝানো হয়েছে। হাসান বাসরী 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকের এটাই মত ৷ (তাবারী ৯/৪৫৫) 
ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আরাবদের ভাষা অনুযায়ী চতুস্পদ জন্ত বলতে 
এটাই বুঝানো হয়। ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে 
এ আয়াত হতে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যবাহকৃত গাভীর পেটে যদি মৃত বাচ্চা 
পাওয়া যায় তাহলে এ মৃত বাচ্চার গোশ্ত খাওয়া যাবে । (তাবারী ৯/৪৫৬) এ 
প্রসঙ্গে হাদীসের সুনান গ্রন্থসমূহে বহু হাদীস এসেছে। যেমন আবু দাউদ (রহঃ), 
তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে একটি হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ৪ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ৪ আমরা উট, গাভী এবং বকরী যবাহ করি। ওগুলির 
পেটের মধ্যে কখনও কখনও বাচ্চা পাই। আমরা কি তা ফেলে দিব, নাকি আহার 
করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ 

“তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পার। কেননা তার মাকে যবাহ করাই হচ্ছে 
তাকেও যবাহ করা ।’ (আবু দাউদ ৩/২৫২, তিরমিযী ৫/৪৮, ইব্‌ন মাজাহ 
২/১০৬৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, হাদীসের 
সংজ্ঞান্যায়ী এটি একটি ‘হাসান’ হাদীস। 

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “মাকে যবাহ করাই হচ্ছে 
বাচ্চাকেও যবাহ করা ।' এ হাদীসটিকে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) একাই তার 
হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন । (আবু দাউদ ৩/২৫৩) 


আলী ইব্ন আবী তালহা ইবৃন আব্বাস (রাঃ) হতে ৯৪৩০ 815 এ! এ 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু, রক্ত এবং শুকরের মাহ 
বুঝানো হয়েছে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মৃত পশু এবং যে পশুকে 


যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহই এর 
সঠিক অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত তবে প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা 
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৷ ০৫৩ ৩০৮৮ (৫ ৪ ৩) এ আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ 
“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত, শুকরের মাংস। (তাবারী 
৯/৪৫৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ ছাড়া রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে 
উৎসগীঁকৃত পশু এবং মৃত পশু। (তাবারী ৯/৪৫৮) তবে আল্লাহ তা'আলাই এ 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক। 

এ All ০৪ ১ 3 ০১৭ ১৮9 699 alt ৮৫৫৬ ৬০৮৮ 


নে 


৮০01 441 53 Guiry HAN ১5500 22৮2019 তোমাদের জন্য 
মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসগীঁকৃত পশু, 
কষ্ঠরোধে মারা পশু, আঘাত লেগে মরে যাওয়া পশু, পতনের ফলে মৃত পণ্ড, 
শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্ভতে খাওয়া পশু হারাম করা হয়েছে। যদিও 
এগুলো চতুস্পদ জন্তর অন্তর্ভুক্ত তবুও উল্লিখিত কারণে সেগুলোকে হারাম করা 
হয়েছে । এ জন্য আল্লাহ বলেন £ ৬1 ও ০৪১ 5 ১:৪১ ৮ “তবে 
তোমরা যেগুলিকে যবাহ দ্বারা পবিত্র করেছ সেগুলি হালাল এবং যেগুলোকে 
মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে সেগুলো হারাম ।' অর্থাৎ উক্ত 
পশুগুলোকে এজন্য হারাম করা হয়েছে যে, তাদেরকে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে 
আনা যাবেনা এবং হালাল পশুর সাথে আর যুক্ত করা যাবেনা । আর এ কারণেই 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


১৩৬ 4৩ 6 সু! pu এ পতি | তোমাদের জন্য চতুস্পদ 
জন্তকে হালাল করা হয়েছে । তবে যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর 
কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো হারাম । 

> ৮১9 ১০এ। ৬০৮৫ 7% কোন কোন জ্ঞাণীজনের মতে 'আন'আম' 
বলতে উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এবং হরিণ, গাভী, গাধা প্রভৃতি 
বন্য পশুকে বুঝানো হয় । আর গৃহপালিত হালাল পশুগুলির মধ্যে উক্ত পশুগুলিকে 
এবং বন্য হালাল পশুগুলির মধ্য হতে ইহরাম বাধা অবস্থায় শিকার করা 
পশুগুলোকে হারাম বলে পৃথক করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন 
যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমি তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তকে হালাল করেছি, তবে 
জন্তপ্তলো হতে যেগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেগুলো হালাল নয়। 
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আর এ নির্দেশ এ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য যে ইহরাম অবস্থায় শিকার করাকে 
হারাম বলে গ্রহণ করেছে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন £ 


2255 A 2৯৩ J UG il 
কিন্তু যদি কোন লোক স্বাদ আস্বাদন ও সীমা লংঘনের উদ্দেশ্য ব্যতীত 
নিরপায় হয়ে পড়ে (তার পক্ষে ওটাও খাওয়া বৈধ) । কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও 
অনুথহশীল । (সূরা আন‘আম, ৬ ৪ ১৪৫) অর্থাৎ উক্ত আয়াতের ন্যায় এখানেও 
আল্লাহ বলেন £ আমি যেভাবে অন্যান্য সময়ের জন্য চতুস্পদ জন্তকে হালাল 
করবে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলাই এ নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি 
যা করা বা না করার নির্দেশ দেন সেগুলির সবকিছুই হিকমাতে পরিপূর্ণ । এ 

জন্যই তিনি বলছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ইচ্ছামত হুকুম করেন। 


হারাম মাস ও হারাম এলাকার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
alt 7 1০ 3 1১2 (4৪ (৫ € ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ষে, 


৬৯ শব্দের দ্বারা হাজ্জের নিদর্শনাবলীকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৬৩) 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা সাফা, মারওয়া, কুরবানীর পশু ও উটকে 
বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ৯/৪৬৩) কেহ কেহ বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে সমস্ত বস্তুকে হারাম করেছেন সেগুলোকে বুঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বিষয়গুলোকে অমান্য 
করনা। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ নিষিদ্ধ মাসগুলিকেও 


তোমরা অবমাননা করনা ।' (| 7$24| 3 অর্থাৎ মাসগুলির প্রতি সম্মান 


প্রদর্শন কর এবং তোমরা এ মাসে শক্রর সাথে যুদ্ধ করার মত নিষিদ্ধ কাজগুলো 
পরিহার কর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন 8 
25808 59৫০ না ০৪৩৪০ 
তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল £ ওর 
মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায় । (সূরা বাকারাহ, ২ ৪ ২১৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা অন্যত্র আরও বলেন £ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৭২ পারা ৬ 


নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস 
গণনায় বারটি । (সূরা তাওবাহ, ৯ ৪ ৩৬) সহীহ বুখারীতে আবু বাকর (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের 
ভাষণে বলেছিলেন 8 ‘আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দিন আল্লাহ যামানাকে যেরূপ 
সৃষ্টি করেছিলেন এখন তা সেরূপে ফিরে এসেছে। ১২ মাসে একটি বছর হয়। 
এর মধ্যে ৪টি মাস নিষিদ্ধ। তার মধ্যে ৩টি মাস পরস্পর সংযুক্ত। যেমন 
যুলকাদা, যিলহাজ্জ এবং মুহাররাম। আর অন্যটি হল মুযার গোত্র কর্তৃক কথিত 
রজব মাস। এ মাসটি জমাদিউস্সানী এবং শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত ৷’ 
(ফাতহুল বারী ১০/১০) এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ মাসগুলির এ জাতীয় 
সম্মান কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। 


পবিত্র কাবা ঘরে কুরবানীর পশু (হাদী) বহন করা 

25541 3) 5১ 39 অর্থাৎ তোমরা কাবা গৃহের দিকে কুরবানীর পশু 
পাঠানো হতে বিরত থেকনা । কারণ এতে আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রকাশ 
পায়। আর তোমরা কুরবানীর পশুর গলায় কালাদা (মালা) পরানো হতে বিরত 
থেকনা ৷ কারণ এর দ্বারা এ পশুগুলোকে অন্যান্য পশু হতে পৃথক করা হয়। আর 
এর দ্বারা এটাও প্রকাশ পায় যে, পশুগুলো কুরবানীর উদ্দেশে কা'বা গৃহে পাঠানো 
হয়েছে। ফলে মানুষ এ পশুগুলোর ক্ষতি করা হতে বিরত থাকে । আর 
পশুগুলোকে দেখে অন্যান্য লোকেরা এ জাতীয় পশু কুরবানীর জন্য পাঠাতে উদ্বুদ্ধ 
হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যকে কুরবানী করার প্রতি উৎসাহ দান করে, তাকে তার 
অনুসরণকারীর অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হয়, অথচ অনুসরণকারীর পুরস্কার কোন 
অংশেই কম করা হয়না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিদায় 
হাজ্জের সময় যুলহুলাইফায় রাত্রি যাপন করেন। এ যুলহুলাইফাকে ওয়াদি আল- 
আকীকও বলা হয়। অতঃপর তিনি সকাল বেলা তার ৯ জন স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত 
করেন। গোসল শেষে খোশবু ব্যবহার করেন ও দু'রাকআত নফল সালাত আদায় 
করেন। অতঃপর কুরবানীর পশুগুলিকে মালা পরিধান করান। এরপর হাজ্জ এবং 
উমরাহর জন্য উচ্চৈঃম্বরে নিয়াত করেন। তার কুরবানীর উটের সংখ্যা ছিল 
ষাটটির অধিক । তাদের গায়ের রং ও শারীরিক গঠন ছিল অতি উত্তম। যেমন 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন £ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৭৩ পারা ৬ 


এটাই আল্লাহর বিধান এবং কেহ (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে 
এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ । (সুরা হাজ্জ, ২২ ৪ ৩২) 

মুকাতিল ইবৃন হিব্বান (রহঃ) বলেন £ 2594 7 ছারা জাহেলী যুগের 
লোকদের মত পবিত্রতা নষ্ট করনা বলা হয়েছে। কারণ জাহেলী যুগে হারামের 
বাইরে বসবাসকারী আরাবরা যখন নিষিদ্ধ মাস ব্যতীত অন্য মাসে তাদের গৃহ 
হতে বের হত তখন তাদের গলায় পশুর পশম বা চুলসহ চামড়ার মালা ব্যবহার 
করত । আর হারাম এলাকার মুশরিক অধিবাসীরা যখন তাদের গৃহ হতে বের হত 
তখন তারা তাদের গলায় হারাম এলাকার গাছের ছাল দিয়ে তৈরী করা মালা 
ব্যবহার করত। এর ফলে লোকেরা তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করত । এ বর্ণনাটি 
ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) সংগ্রহ করেছেন । তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, সুরা মায়িদাহর দু'টি আয়াত মানসুখ হয়ে গেছে। 
একটি কালাদার আয়াত, আর অপরটি হচ্ছে % ৮4 ৮৮৬ ১৩ ০৬ 


৯৪ ০১৮৫ ৪ ৪২) এ আয়াতটি ৷ (তাবারী ১০/৩৩২) 


পবিত্র কাঁবা ঘর যিয়ারাত করতে ইচ্ছুকদের 

Ugg ৯ ৩০ ১৩০ ৩92 All Cod জা এও এ অংশের 
ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, আল্লাহর ঘরের উদ্দেশে যারা রওয়ানা হয় 
তাদের সাথে যুদ্ধ করা হালাল মনে করনা । কারণ এ ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে 
সে শক্ৰ হতে নিরাপত্তা লাভ করে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি 
লাভের উদ্দেশে বের হয়, তোমরা তাকে বাধা দিওনা, বিরত রেখনা এবং ভয়- 
ভীতি প্রদর্শন করনা কিংবা কোন প্রকার কুৎসা রটনা করনা । মুজাহিদ (রহঃ), 
“আতা (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), 
আবদুল্লাহ ইবন উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), 
মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন 
যে, ৮$/ ৩% ১৩৪ ০ এর অর্থ হচ্ছে ব্যবসা। কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ), “আতা (রহঃ) প্রমুখ মুফাস্সিরদের মতে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণের অর্থ 
ব্যবসা করা । (তাবারী ৯/৪৮০, ৪৮১) পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী আয়াত ৪ a 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৭৪ পারা ৬ 


FA 


৮৩০ op ND ASG *5% (২ ৪ ১৯৮) দ্বারাও ব্যবসাকে বুঝানো 
হয়েছে। আর 9৮) শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হাজ্জে 


গমনকারী ব্যক্তিগণ হাজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে থাকেন। 
ইকরিমাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্‌ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারকগণ 
বলেন যে, এ আয়াতটি হুতাম ইবৃন হিন্দ আল বাকরীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। 
একদা সে মাদীনার একটি চারণভূমি লুণ্ঠন করে এবং পরবর্তী বছর সে বাইতুন্লাহ 
জিয়ারাতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এ সময় কোন কোন সাহাবী পথিমধ্যে তাকে 
বাধা দেয়ার মনস্থ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ আয়াত নাযিল 
করেন । (তাবারী ৯/৪৭২, ৪৭৫) 


ইহরাম ত্যাগ করার পর শিকার করা যাবে 

1১:2৬ হাটি 1১19 এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, 
যখন তোমরা তোমাদের ইহরাম খুলে ফেল এবং হালাল হয়ে যাও তখন 
তোমাদের জন্য পূর্বে ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল এখন তা হালাল করা হল। 
অর্থাৎ এখন শিকার করা হালাল । হালাল হওয়ার এ নির্দেশটি অবৈধ ঘোষিত 
হওয়ার পর আবার বৈধ ঘোষিত হয়েছে । আর এ ব্যাপারে সঠিক মত এই যে, 
কোন কিছু অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর বৈধ ঘোষিত হলে তা অবৈধ ঘোষিত 
হওয়ার পূর্বাবস্থা (বৈধতা) ফিরে পাবে। সুতরাং পূর্বে যা ওয়াজিব ছিল পরে তা 
ওয়াজিব হবে, মুস্তাহাব মুস্তাহাব হবে এবং মুবাহ মুবাহ হবে। কারও মতে 
নির্দেশটি শুধু ওয়াজিবের জন্য এবং কারও মতে শুধু মুবাহ কাজের জন্য 
প্রযোজ্য । কিন্ত এ উভয় মতেরই বিপক্ষে পবিত্র কুরআনে যথেষ্ট আয়াত রয়েছে। 
সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করেছি সেটাই সঠিক মত। আর এ সম্পর্কে পবিত্র 
কুরআনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 


সব সময়ের জন্য ন্যায় বিচার অপরিহার্য 


1942৩ Of SAL এন ০৪ ৯59 of eB UG এ এ) 
তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন £ যে জাতি তোমাদেরকে 
হুদায়বিয়ার বছর কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিয়েছিল, তোমরা তাদের প্রতি শত্রুতা 
পোষণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম লংঘন করনা, বরং 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৭৫ পারা ৬ 


দিয়েছেন তা পালন কর। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও এ অর্থ বহন করে। 
যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 
SRL LB SA ET 1S Sf TE AH ৩০ LL AS 8 
কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে যে, 
তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা । তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ-ভীতির 
অধিকতর নিকটবতাঁ। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৮) অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের হিংসা- 
বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার না করতে উৎসাহিত না করে । কারণ এই 
যে, ন্যায় বিচার করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব, ওটা যে কোন অবস্থায়ই 
প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম 
(রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং 
তার সাহাবীগণ যখন মুশরিকদের দ্বারা কা‘বাঘরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে 
হুদাইবিয়া প্রান্তরে কষ্টকর অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন তখন পূর্বাঞ্চলীয় 
একদল মুশরিক কাবা ঘর জিয়ারাতের উদ্দেশে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। 
এমতাবস্থায় সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন £ 
‘আমরা এ লোকগুলোকে কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিব যেমন তাদের সাথীরা 
আমাদেরকে বাধা দিয়েছে ।' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নািল করেন। 


এখানে ১৩ শব্দ দ্বারা শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী 
৯/৪৭৮) এটাই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের অভিমত । 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 136 39 45521) 2 51894 
39১1) ৮31 এ এ আয়াতের দ্বারা তীর মু'মিন বান্দাদেরকে উত্তম কাজে 
পরস্পরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কাজ পরিহার করে নৈকট্য ও 


কাজ, পাপকাজ এবং অবৈধ কাজে পরস্পরকে সাহায্য করতে নিষেধ করছেন । 
ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ যে কাজ করতে আদেশ করেছেন তা 


পরিহার করাকেই পাপকাজ বলা হয় এবং 919 বা সীমালংঘন করার দ্বারা 


ধৈর্যের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা এবং নিজের ও অন্যের ব্যাপারে অবশ্য করণীয় 
কাজের সীমালংঘন করাকেই বুঝানো হয়েছে। (তোবারী ৯/৪৯০) ইমাম আহমাদ 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৭৬ পারা ৬ 


ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর 
যদিও সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হয় । তখন কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন £ ‘হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ তো 
আমরা বুঝলাম, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে কি করে আমরা সাহায্য করব?’ তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন $ 

“তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা প্রদান কর ও নিষেধ কর। আর এটাই 
তাকে সাহায্য করা হবে ।' (আহমাদ ৩/৯৯) ইমাম বুখারীও (রহঃ) এ হাদীসটি 
হুসাইম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৫/১১৭) ইমাম আহমাদ 
ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ) একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ যে ঈমানদার ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশা 
করে এবং তাদের দেয়া কষ্ট সহ্য করে সেই ব্যক্তি এ ঈমানদার ব্যক্তি হতে 
অধিক প্রতিদান পাবে যে মানুষের সাথে মেলামেশা করেনা এবং তাদের দেয়া 
কষ্টও সহ্য করেনা । (আহমাদ ৫/৩৬৫) 

একটি সহীহ হাদীসে আছে ৪ ‘যে ব্যক্তি মানুষকে সৎপথে আহ্বান করে, তাকে 
কিয়ামাত পর্যন্ত এ সৎপথ যত ব্যক্তি অনুসরণ করবে তাদের সকলের প্রতিদানের 
অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে। অথচ এ ব্যাপারে সৎপথ অনুসরণকারীদের প্রতিদান 
কমানো হবেনা । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে অসৎ পথে আহ্বান করে, তাকে 
কিয়ামাত পর্যন্ত এ অসৎ পথ যত লোক অনুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের 
অনুরূপ পাপ প্রদান করা হবে। অথচ এ ব্যাপারে অসৎ পথ অনুসরণকারীদের পাপ 
কোন অংশে কমানো হবেনা ৷” মুসলিম ৪/২০৬০) 


৩। তোমাদের জন্য মৃত জীব, 227 427 রর 
রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ | ” এরি” 
ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত রর 477, ৯7? PEA 2 ৰ 
পশু, কষ্ঠরোধে মারা পশু, | 2! 45 25% এ; 


আঘাত লেগে মরে যাওয়া পশু, £4 £০4% €+ 25 
” | 22১০০১৯12০৫ 4812) 

পতনের ফলে মৃত পশু, 7 দি 
5০৮০০ 4 হল 4৫ 2224 

শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র ISAT 85,5515 


জন্ততে খাওয়া পশু হারাম করা 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৫৭৭ পারা ৬ 


হয়েছে; তবে যা তোমরা যবাহ [4 এ 4 
দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। | HL; Ho 


আর যে সমস্ত পশুকে পূজার 
বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে ৩৯ ৭ রঃ 


তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য |1 


পরচ্চ ভু 2৪ 


হারাম করা হয়েছে । এসব কাজ : +০.1+% 
পাপ। আজ কাফিরেরা।( Ses SIS AN, 


তোমাদের দীনের ০৫ ৫১ 44 
বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে হতাশ | ০৮ 19 ৩১ ০৯ 
হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা |, * ০% 2 47 

তাদেরকে ভয় করনা; শুধু1৯৮ ১১ 


আমাকেই ভয় কর। আজ | £ 12 ০০০ £০4২17 
তোমাদের জন্য তোমাদের দীন রা ad ifs 


পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি, ০০ ্ি? 

এবং ইসলামকে তোমাদের ৷ ॥ ডা ছি 
জন্য দীন হিসাবে মনোনীত ৫ 

করলাম। তবে কেহ পাপের জন লু ভি টির 
দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় del ৩০১ ০৫১4০) 
আহার করতে বাধ্য হলে ₹২ ,./4 ৫5০১৫ এ ০০2৫ 
সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম | ৮৮৯০৪ $= 
হবেনা। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ টিরিতোনি 
ক্ষমাশীল ও দয়ালু। 


যে সমস্ত প্রাণী খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে যে সমস্ত বস্তু খাওয়া 
অবৈধ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। মৃত এ জানোয়ারকে বলা হয়, যে 
জানোয়ার যবাহ অথবা শিকার ব্যতীত নিজেই মৃত্যুবরণ করে । মৃত পশু খাওয়া 


ত 


2 
Ed 
১১০১ 


পাকি 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৭৮ পারা ৬ 


এ জন্যই নিষিদ্ধ যে, মৃত প্রাণীর রক্ত শিরার ভিতর জমাট বেঁধে থাকার কারণে 
এটি স্বাস্থ্যগত কারণে খাওয়ার যোগ্য থাকেনা । তবে মৃত মাছ খাওয়া হালাল। 
নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ, ইব্‌ন খুযাইমা এবং ইব্‌ন হিব্বানে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি বলেন যে, ওর পানি পবিত্র 
এবং ওর মধ্যের মৃত হালাল । (আবূ দাউদ ১/৬৪, তিরমিযী ১/২২৪, নাসাঈ 
১/৫০, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৩৬, ইব্‌ন খুযাইমাহ ১/৫৯, ইব্‌ন হিব্বান ২/২৭২) 


64 শব্দ দ্বারা প্রবাহিত রক্তকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু 

ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ৪ 
ডিপ 

এবং প্রবাহিত রক্ত। (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ১৪৫) এর দ্বারাও প্রবাহিত রক্তকে 
বুঝানো হয়েছে। এটাই ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরের (রহঃ) 
মত। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) গ্রীহা ও 
কলিজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন £ “তোমরা তা খাও ।” 
তখন লোকেরা বলল ৪ “ওটা তো রক্ত।' তিনি বললেন £ “তোমাদের উপর 
শুধুমাত্র এ প্রবাহিত রক্তকেই হারাম করা হয়েছে যা ভিতরে রয়ে গেছে ।” আয়িশা 
(রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ শুধু প্রবাহিত রক্তকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা 
হয়েছে আবু আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস আশ-শাফিঈ (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) 
হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

‘আমাদের জন্য দু'টি মৃত জন্তু ও দু'প্রকারের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত 
জন্ত দু'টি হল মাছ ও ফড়িং এবং দু'প্রকার রক্ত হল কলিজা ও প্রীহা ৷’ 
(আহমাদ ২/৯৭) এ হাদীসটি মুসনাদ আহমাদ ছাড়াও দারাকুতনী এবং 
বাইহাকীতেও বর্ণনাকারী আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলামের (রহঃ) 
মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ আবদুর রাহমান একজন দুর্বল রাবী । 
(হাদীস নং ৪/২৭২, ১/২৫৪) 


০১০৭ ৮৮? তাফসীরকারকগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, গৃহপালিত এবং 
বন্য শুকর উভয়ই হারাম । শুকরের মাংস বলতে চর্বি এবং ওর অন্যান্য অং 
বুঝায় । এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ৫% শব্দের দ্বারা মাংসকে বুঝানো হয়। 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৭৯ পারা ৬ 


সহীহ মুসলিমে বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যে ব্যক্তি ‘নারদাছীর’ খেলায় (যে খেলায় গুটি 
ব্যবহার করা হয় এবং লেনদেনের বিষয় যুক্ত থাকে) অংশগ্রহণ করে সে যেন 
তার হস্তকে শুকরের গোশ্ত ও তার রক্তে রঞ্জিত করল ।' (মুসলিম ৪/১৭৭০) 

শুকরের মাংস কিংবা রক্ত স্পর্শ করাই যদি এতখানি ঘৃণিত হয় তাহলে উহা 
খাওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানো আল্লাহর নিকট কতখানি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় তা 
সহজেই অনুমেয় । এ হাদীস থেকে প্রমান পাওয়া গেল যে ‘লাহম’ অর্থ হল পশুর 
চর্বিসহ সমস্ত শরীর ৷ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও উল্লেখ আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা মদ, মৃত প্রাণী, শুকর এবং মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছেন ।” তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয় ৪ মৃতের চর্বি সম্পর্কে 
আপনার অভিমত কি? কারণ মানুষ তা দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়, চামড়ায় মালিশ 
করে এবং প্রদীপ জ্বালায় । তিনি উত্তরে বললেন £ “ওগুলোও হারাম ।” (ফাতহুল 
বারী ৪/8৯৫, মুসলিম ৩/১২০৭) সহীহ বুখারীতে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা 
করেন যে, একদা রোম সম্রাট আবু সুফিয়ানের নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে নিষেধ 
করেছেন? তদুত্তরে আবু সুফিয়ান বলেছিলেন ঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে মৃত প্রাণী ও রক্ত খেতে নিষেধ করেছেন।' 


এ এ]। ০৪ ০৯ ১৩3 এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, এর দ্বারা 
যে প্রাণী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে যবাহ করা হয় তাকে বুঝানো 
হয়েছে। কারণ আল্লাহ তার সৃষ্টজীবকে তার মহান নামের উপর যবাহ করা 
ওয়াজিব করেছেন। অতএব যখন তার নির্দেশকে লংঘন করে মূর্তি বা অন্য 
কোন সৃষ্টজীবের নামে যবাহ করা হয় তখন তা হারাম হবে। এ ব্যাপারে 
আলেমগণ একমত । 

78:21 এ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে 
অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে জন্তকে গলাটিপে মারা হয় অথবা যে জন্ত 
আকস্মিকভাবে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তাকে &১:১ বলা হয়। যেমন কোন 


পশুকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলে ছুটাছুটি করার ফলে গলায় দড়ির ফাস লেগে 
যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যায় তাহলে তা খাওয়া হারাম । 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৮০ পারা ৬ 


আর ৪১১ শব্দের দ্বারা এ মৃত জন্তকে বুঝানো হয়েছে যাকে ভারী কোন 
কিছু দ্বারা আঘাত করে মারা হয়েছে । যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে 
জন্তকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে মারা হয় তাকে ৯১১ বলা হয়। (তাবারী 


৯/৪৯৬) কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, জাহেলী যুগের লোকেরা লাঠি দ্বারা আঘাত 
করার পর মারা গেলে তা আহার করত । (তাবারী ৯/৪৯৬) সহীহ হাদীস গ্রন্থে 
বর্ণিত হয়েছে যে, আদি ইব্‌ন হাতিম (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আমি এক পার্শ্বে ধারাল এবং অপর পার্শ্বে ধারহীন এ জাতীয় এক প্রকার প্রশস্ত 
অস্ত্র দ্বারা শিকার করি। এ শিকার খাওয়া কি জায়িয?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ৪ ‘যদি ওটা ধারাল পার্শ্ব দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত 
হয় তাহলে তা খাওয়া জায়িয। আর যদি ওটা ধারহীন অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত 
হয়ে মারা যায় তাহলে তা অপবিত্র এবং তা খাওয়া জায়িয নয়।” (ফাতহুল বারী 
৯/৫১৮) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারহীন অন্তর 
এবং ধারাল অস্ত্রের দ্বারা শিকার করা জন্তুর মধ্যে পার্থক্য করেছেন । তিনি ধারাল 
অংশের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তকে খাওয়া জায়িয করেছেন এবং ধারহীন 
অংশ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তকে খাওয়া নাজায়ি করেছেন। ফিকাহ 
শান্ত্রবিদগণ এ ব্যাপারে একমত । তবে যদি ক্ষত না করে শুধু অস্ত্রের অত্যধিক 
ওযনের কারণে কোন জন্তু নিহত হয় তাহলে তা হারাম। 


১203 এ মৃত জন্তকে বলা হয় যা পাহাড় বা কোন উঁচু স্থান হতে পড়ে 
মৃত্যুবরণ করে। এ ধরনের জন্তু খাওয়া হালাল নয়। আলী ইব্‌ন আবী তালহা 
(রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 4১72১ এ জন্তকে বলা হয়, 


যে পতনের ফলে অথবা পাহাড় থেকে পড়ে মারা যায়। (তাবারী ৯/৪৯৮) 
কাতাদাহর (রহঃ) মতে এটা এ ধরনের জন্তু যা কূপে পড়ে মারা যায়। (তাবারী 
৯/৪৯৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যে জন্তু পাহাড় হতে পড়ে অথবা কূপে পড়ে 


মারা যায় তাকেই 53 বলা হয়। (তাবারী ৯/৪৯৮) 
25৫। এ জন্তকে বলা হয় যা অন্য জন্তুর শিংয়ের আঘাতে মারা যায় । যদি 


ওটা শিং দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তা হতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং এ আঘাত 
যদি যবাহ করার স্থানেও লাগে তবুও এ ধরনের জন্তু খাওয়া হারাম । 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৮১ পারা ৬ 


শপ 0 5) এ অংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন যে, সিংহ, 


নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ বা কুকুর যে জন্তকে আক্রমণ করে এবং ওর কিছু অং 
খেয়ে ফেলার কারণে ওটা মারা যায় তা খাওয়া হারাম । যদিও আঘাতের কারণে 
রক্ত প্রবাহিত হয় এবং উক্ত আঘাত জন্তু যবাহ করার স্থানে লাগে তবুও 
আলেমদের ইজমা অনুযায়ী উক্ত জন্তু খাওয়া হালাল নয়। যদি হিংস্র জন্তু ছাগল, 
উট, গরু বা এ জাতীয় কোন জন্তকে মেরে কিছু অংশ খেয়ে ফেলতো তবুও 
অজ্ঞতার যুগের লোকেরা উক্ত জন্তুর বাকী অংশ খেতো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা মুমিনদের জন্য ওটা হারাম করে দেন। 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) 53 ৬ | আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন 5১ ৮ ু! অর্থ হল দম আটকিয়ে পড়া, 
প্রহারে আহত, পতনে ও শিং-এর আঘাতে এবং জন্তুর আক্রমণে মৃতপ্রায় জন্তকে 
যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় ও তাকে যবাহ করা যায় তাহলে তা খাওয়া 
হালাল। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৯/৫০৪) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আলী (রাঃ) হতে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ৪ যদি তোমরা প্রহারে, পতনে বা শিংয়ের 
আঘাতে মৃতপ্রায় জন্তকে হাত বা পা নড়া-চড়া অবস্থায় পাও তাহলে ওকে যবাহ 
করে খাও। (তাবারী ৯/৫০৩) তাউস (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকের 
মতে, যদি যবাহ করার পর জন্তু তার কোন অংশকে নাড়ে এবং যবাহ করার 
পরও বুঝা যায় যে, ওর প্রাণ আছে তাহলে তা খাওয়া হালাল । (তাবারী ৯/৫০৪) 

সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রাফে ইব্‌ন খুদাইজ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ৪ 
আমরা আশংকা করি যে, আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হতে পারি। এমতাবস্থায় 
আমাদের সাথে যদি কোন ছুরি না থাকে তাহলে বাশের ধারাল অংশ দ্বারা আমরা 
যবাহ করতে পারব কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 

‘যদি রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয় তাহলে 
তোমরা এ জন্ত খাও। কিন্তু দাত বা নখ দ্বারা কোন জন্তু যবাহ করা যাবেনা । 
আর এর কারণ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে এই বলি যে, দাত হচ্ছে হাড় স্বরূপ, 
আর নখ হচ্ছে আবিসিনিয়ার অমুসলিমদের অস্ত্র । (ফাতহুল বারী ৯/৫৫৪, 
মুসলিম ৩/১৫৫৮) 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৮২ পারা ৬ 


৬ ৬০ ১ (53 মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বলেন 


A 2 


যে, কাবা ঘরের এলাকায় অবস্থিত একটি পাথরকে ৮-৩; বলা হয়। (তাবারী 


৯/৫০৮) ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) আরও বলেন যে, সেখানে ৩৬০টি পূজার বেদী 
ছিল। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা এ বেদীগুলোর নিকট পশু বলি দিত এবং 
তারা পবিত্র কা'বা গৃহের নিকটবর্তী বেদীগুলোতে বলি দেয়া পশুগুলোর উপর 
রক্ত ছিটিয়ে দিত। তারা উক্ত পশুগ্তলোর গোশ্ত টুকরা টুকরা করে বেদীতে রেখে 
দিত। (তাবারী ৯/৫০৮) আরও অনেক তাফসীরকারকও এ বর্ণনা দিয়েছেন। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন এবং 
পূজার বেদীর বলি দেয়া পশুগুলোকে খাওয়া হারাম করে দেন। এমনকি পূজার 
বেদীর উপর বলিদানকৃত পশুগুলোকে হত্যা করার সময় আল্লাহর নাম নিলেও তা 
খাওয়া হারাম। কারণ এটা শির্কের অন্তর্ভুক্ত । কেননা আল্লাহ এবং তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জাতীয় শির্ককে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা 
করেছেন। আর এটা হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয় । কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও 
নামে যবাহ করা জন্তুর হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশ ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে। 


১3১১৩ ৯০5 ৩19 হে মুমিনগণ! তীরের সাহায্যে অংশ বন্টন করাও 
তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। অজ্ঞতার যুগে আরাবরা তীরের সাহায্যে 
ভাগ্য নির্ধারণ করত। সেখানে তিনটি তীর থাকত। একটিতে লিখা থাকত 
'কর'। দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকত ‘করনা’। আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা 
থাকতনা। কারও কারও বর্ণনানুযায়ী প্রথমটিতে লিখা থাকত ‘আমার প্রভু 
আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন’ দ্বিতীয়টিতে লিখা থাকত “আমার প্রভু আমাকে 
নিষেধ করেছেন।” আর তৃতীয়টিতে কিছুই লিখা থাকতনা। যখন তাদের কোন 
কাজে দ্বিধা-সংকোচ আসতো তখন তারা এ তীর নিক্ষেপ করত। যদি 
নির্দেশসূচক তীরটি উঠত তখন তারা এ কাজটি করত। নিষেধসূচক তীরটি 
উঠলে তারা এ কাজটি থেকে বিরত থাকত । আর শুন্য তীরটি উঠলে তারা 
পুনরায় তীর নিক্ষেপ করত । ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে 


বর্ণনা করেন যে, $3)1 এমন ধরনের তীরকে বলা হত যদ্ধারা তারা তাদের 
বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। (তাবারী ৯/৫১৫) 
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মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক এবং অন্যান্যদের মতে কুরাইশদের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
মূর্তিটির নাম ছিল হুবূল। ওটা পবিত্র কা'বা গৃহের ভিতর কূপের মধ্যে পৌতা 
ছিল। কাবা ঘরের জন্য যে সমস্ত উপটৌকন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসত তা উক্ত 
কূপে সংরক্ষিত রাখা হত। হুবলের নিকট সাতটি তীর রাখা হত, এ তীরগুলোতে 
কিছু লিখা থাকত। তাদের বিভিন্ন কাজে যখন দ্বিধা-সংকোচের সৃষ্টি হত তখন 
তারা এ তীরগুলো নিক্ষেপ করত এবং তীরের নির্দেশানুযায়ী কাজ করত । 
(তাবারী ৯/৫১৩) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে উল্লেখ আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন তখন 
তিনি সেখানে ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) পূর্ণ মুর্তি দেখতে পান। 
তাদের দু'হাতে তীর রাখা ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন 
বলেন £ “আল্লাহ তাদেরকে (অজ্ঞতা যুগের আরাবদেরকে) ধ্বংস করুন! কারণ 
তারা জানত যে, ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কখনও ভাগ্য নির্ধারণে এ 


তীর ব্যবহার করতেননা ।” (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৬) মুজাহিদ (রহঃ) ০৩ 
23১9: 154৫4 এর ব্যাখ্যায় আরও বলেন যে, AY বলতে আরাবদের 


জুয়াখেলার তীর এবং পারস্য ও রোমবাসীদের ৮ কে জুয়া খেলার ঘুটিকে 


বুঝানো হত । (তাবারী ৯/৫১২) তাফসীরকারকগণ বলেন যে, মুজাহিদের (রহঃ) 
এ মত সম্পর্কে মন্তব্যের অবকাশ আছে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, 
আরাবরা তীর দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং কখনো কখনো জুয়া খেলত । 
আল্লাহই এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন। 
মহান আল্লাহ তীর এবং জুয়াখেলা এ দুটিকে একই সাথে বর্ণনা করেছেন। 
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০%-4 ৪08 2275 
হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মুর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব 
গহিতি বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয় । সুতরাং এ থেকে সম্পুর্ণ রূপে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৮৪ পারা ৬ 


দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। শাইতান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া 
দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ 
হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে । সুতরাং এখনও কি তোমরা 
নিবৃত্ত হবেনা? (সূরা মায়িদাহ, ৫ 8৪ ৯০-৯১) ঠিক এমনিভাবে এখানেও আল্লাহ 
তাআলা বলেন যে, তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করা জঘন্যতা, ভ্রষ্টতা, মূর্খতা এবং 
একটি শির্কী কাজ । আল্লাহ তার মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা 
যখন তাদের কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দবের সম্মুখীন হয় তখন যেন তারা আল্লাহর 
ইবাদাত করে, তাদের বাঞ্ছিত কাজের জন্য ইস্তেখারা করে এবং আল্লাহর কাছে 
তাদের কাজের জন্য মঙ্গল কামনা করে । 

মুসনাদ আহমাদ, সহীহ বুখারী এবং সুনান গ্রন্থসমূহে যাবির ইবৃন আবদুল্লাহ 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সালাত আদায় করা শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ যখন তোমাদের কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়বে তখন 
77777 875 
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আমি অক্ষম । তুমি জ্ঞাত আছ, আর আমি জ্ঞাত নই। নিশ্চয়ই গায়িবের সমস্ত 
কিছু তুমি জ্ঞাত আছ। হে আল্লাহ! যদি তুমি মনে কর, এই কাজ (এখানে নিজের 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৮৫ পারা ৬ 


প্রয়োজনের কথা স্মরণ করতে হবে) আমার জন্য উত্তম দীনের দিক দিয়ে, 


দুনিয়ার দিক দিয়ে এবং পরবর্তী জীবনের জন্য, তাহলে উহাকে আমার জন্য 
সহজ করে দাও । তারপর উক্ত কাজে আমাকে বারাকাত দান কর। আর যদি 
মনে কর, এই কাজ (এখানে নিজের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করতে হবে) আমার 
জন্য ক্ষতিকর আমার দীন, দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য তাহলে উহাকে আমা হতে 
দূরে সরিয়ে রাখ এবং আমাকেও উহা হতে দূরে রাখ । আর যে কাজে আমার 
মঙ্গল রয়েছে আমাকে দিয়ে তা সম্পন্ন করাও। তারপর আমার উপর রাষী খুশি 
হয়ে যাও। (আহমাদ ৩/৩৪৪, ফাতহুল বারী ৩/৫৮, আবু দাউদ ২/১৮৭, 
তিরমিযী ২/৫৯১, নাসাঈ ৬/৮০, ইব্‌ন মাজাহ ১/৪৪০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ, গারীব বলেছেন । 


শাইতান এবং কাফিরেরা কখনো বিশ্বাস করেনা যে, মুসলিমরা 

৮৮০১ ৩12১25 ০৫-)। ০61 আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাফিরেরা তোমাদের 
দীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। (তাবারী ৯/৫১৬) অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে 
তোমাদের পূর্ব ধর্মে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে । ‘আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (রহঃ), 
সুদ্দী (রহঃ) ও মুকাতিল ইবৃন হিব্বান (রহঃ) হতেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। 
(তাবারী ৯/৫১৬) আয়াতের এ অর্থ বহনকারী একটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘আরাব উপদ্বীপের 
সালাত আদায়কারীগণ শাইতানের ইবাদাত করবে, শাইতান এটা থেকে নিরাশ 
হয়ে গেছে। তবে সে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে দ্বিগুণ চেষ্টা 
করতে থাকবে ।' (মুসলিম ৪/২১৬৬) 

উক্ত আয়াতটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, শাইতান ও মাক্কার মুশরিকরা 
মুসলিমরাও তাদের মত একই রূপ ধারণ করবে এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। 
কারণ ইসলামের গুণাবলী নির্দেশাবলী যেমন শির্ক না করা ইত্যাদি এ দু'টি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এ জন্যই আল্লাহ তার মুমিন 
বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা ধৈর্য ধারণ করে, কাফিরদের বিরোধিতায় 
দৃঢ় থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ভয় না করে। মহান আল্লাহ পবিত্র 


কুরআনের অন্যত্র বলেন ৪ ১৮১1 (৯৮২ ১ 'কাফিরেরা তোমাদের র 
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বিরোধিতা করলে তোমরা তাদেরকে ভয় করনা, বরং তোমরা আমাকে ভয় কর। 
আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব, তাদের উপর বিজয় দান করব এবং 
তোমাদেরকে হিফাযাত করব যেন তারা তোমাদের ক্ষতি করতে না পারে । আর 
সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতে আমি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করব ।' 


ইসলাম মুসলিমকে পরিশীলিত করে 

১৫ ০৮০১) পি শত আলি শি 8 Cl Bs 
৫১১০০) এটা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার প্রতি রয়েছে আল্লাহর মহান দান। কারণ 
তিনি এ উম্মাতের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যার ফলে তারা অন্য 
বিধানের মুখাপেক্ষী নয়। এমনিভাবে তিনি তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে ‘খাতামুন্নাবিয়্যান’ বা সর্বশেষ নাবী করেছেন এবং অন্য কোন নাবীর 
মুখাপেক্ষী করেননি । আর তাদের নাবীকে সমগ্র মানব জাতি ও বিশ্ববাসীর নাবী 
করে পাঠিয়েছেন। তিনি যা কিছু হালাল করেছেন সেটাই হালাল এবং যা কিছু 
হারাম করেছেন সেটাই হারাম । তিনি যে দীনকে প্রবর্তন করেছেন ওটাই একমাত্র 


দীন এবং তিনি যে সংবাদ প্রদান করেছেন ওটা ন্যায় ও সত্য তাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা 
বা বৈপরীত্য নেই। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ৪ 
44552800524 ৭3৪ ৩৩৮০৪ 
তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তার বাণী 
পরিবর্তনকারী কেহই নেই। (সুরা আন“'আম, ৬ ৪ ১১৫) আল্লাহ এ উম্মাতের 
দীনকে পূর্ণতা দান করার মাধ্যমে তার দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর এ জন্যই 
তিনি বলেছেন ৪ “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি 
আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত 
করলাম ৷’ সুতরাং তোমরা ওটাকে তোমাদের নিজেদের জন্য গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হও। 
কেননা ওটা সেই দীন যাকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। আর এ দীনসহ 
ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। এ দীনসহ তিনি তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকে অবতীর্ণ 
করেছেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) হারূন ইবন আনতারাহর (রহঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে আরও 
বলেন যে, তার পিতা বলেছেন ৪ উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি ছিল হাজ্জে 
আকবারের দিন (আরাফাহর দিন)। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর উমার (রাঃ) 
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কাদতে লাগলেন । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাদার 
কারণ জিজ্ঞেস করেন। উমার (রাঃ) বলেন ৪ ‘আমরা এ দীনে পূর্ণতা পেয়েছি, কিন্ত 
এ সম্পর্কে আরও কিছু আশা করছিলাম। কিন্তু এটা যখন পূর্ণতা লাভ করেছে, 
তখন সাধারণ নিয়মানুযায়ী এখন তা অবনতির দিকে যেতে পারে।” তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ ‘আপনি সত্য কথাই 
বলেছেন’ (তাবারী ৯/৫১৯) এ হাদীসের অর্থের স্বপক্ষে অন্য একটি সহীহ হাদীস 
15855 
“ইসলাম স্বল্প লোক নিয়ে শুরু হয়েছিল এবং অতিসত্বরই তা স্বল্প 
সার দিক রদ কবে অর সক লোকের জন 
বাদ ৷’ (মুসলিম ১/১৩০) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ) তারিক ইব্‌ন 
11777858821 জজালা 
নিকট এসে বলেন ৪ “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থে একটি আয়াত 
আছে, তা যদি ইয়াহুদীদের উপর অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা এ আয়াত অবতীর্ণ 
হওয়ার দিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে গণ্য করতাম ৷’ তখন উমার (রাঃ) তাকে 


জিজ্ঞেস করেন ৪ আয়াতটি কি?’ উত্তরে ইয়াহুদী বলে ৫ হন 


১ YI ৮৩ ০৮৮99 ৬০ শি নী) 852 এ আয়াতটি । 
উমার (রাঃ) তখন বললেন ৪ ‘আল্লাহর শপথ! যে দিন ও যে সময়ে উক্ত আয়াতটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল আমি উক্ত 
দিন ও সময় সম্পর্কে অবগত আছি। ওটা ছিল আরাফাহর দিন শুক্রবার সন্ধ্যার 
সময় ৷’ (আহমাদ ১/৩৮) ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটিকে তাদের গ্রন্থে স্থান 
দিয়েছেন। (হাদীস নং ১/১২৯, ৪/২৩১৩, ৮/৪০৭ ও ৫/২৫১) 

ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থের কিতাবুত্‌ তাফসীরে এ হাদীসটি 
তারিক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ইয়াহুদীরা উমারকে (রাঃ) 
বলল ৪ “আপনারা আপনাদের পবিত্র কুরআনের এমন একটি আয়াত পাঠ করে 
থাকেন যে, যদি এ আয়াতটি আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হত 
তাহলে আমরা এ দিনকেই ঈদের দিন হিসাবে গ্রহণ করতাম ।' তখন উমার 
(রাঃ) বললেন ৪ ‘আমি এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে 
ভালভাবে অবগত আছি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন 
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কোথায় ছিলেন সেটাও জানি। উক্ত দিনটি ছিল আরাফাহর দিন এবং আল্লাহর 
শপথ! আমিও সে সময় আরাফাহয় ছিলাম ৷’ (ফাতহুল বারী ৮/১১৯) 

সুফিয়ান (রহঃ) বলেন £ বর্ণনায় আরাফাহর দিনটি শুক্রবার ছিল’ কি-না এ 
ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে ।” ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) বলেন ৪ সুফিয়ান যদি এ 
ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন যে, শুক্রবারের কথাটি হাদীসের বর্ণনার 
মধ্যে রয়েছে কি-না, তাহলে এটা হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তার অসতর্কতা । কারণ 
তিনি সন্দেহ করেছেন যে, তার শিক্ষক তাকে শুক্রবারের কথা বলেছেন কি 
বলেননি । আর যদি তার এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়ে থাকে যে, বিদায় হাজ্জের বছর 
আরাফাহয় অবস্থান শুক্রবার দিন হয়েছিল কিনা, তা আমার ধারনায় এ সন্দেহ 
সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) কর্তৃক হতে পারেনা । কারণ এটা এমন একটি জানা ও 
প্রসিদ্ধ ঘটনা যাতে “সিয়াহ এর’ লেখক এবং ফকীহ্গণ একমত । এ ব্যাপারে এত 
অধিক সংখ্যক প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাদের বর্ণনায় সন্দেহের কোন 
অবকাশই থাকতে পারেনা । উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বহু সনদের 
মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। 


নিরুপায় অবস্থায় মৃত প্রাণী আহার করার অনুমতি 


৮) ১০৯ এ] OB পি ০০৬৪ ০৪ এ ৬ 2 ০ 
আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন, প্রয়োজনের তাগিদে যদি কোন লোক ওগুলো 
খেতে বাধ্য হয় তাহলে তা খেতে পারে । আল্লাহ এ ব্যাপারে তার প্রতি ক্ষমাশীল 
ও দয়ালু । কেননা আল্লাহ জানেন যে, সে অপারগ ও অক্ষম হয়ে হারাম খাদ্যকে 
গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। ইব্‌ন হিব্বানের (রহঃ) 
সহীহ গ্রন্থে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তার বান্দাদেরকে যে কাজ করার 
অনুমতি প্রদান করেছেন তা পালন করাকে তিনি এ রকম পছন্দ করেন যেমন 
তিনি তার অবাধ্য না হওয়াকে পছন্দ করেন। (ইব্‌ন হিব্বান ৪/১৮২) 

অধিকাংশ লোকের মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে যে, মৃত জন্ত হালাল হওয়ার 
জন্য তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা শর্ত। ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এ শর্ত 
ঠিক নয়, বরং যখনই কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় মৃত প্রাণী খেতে বাধ্য ও 
মজবুর হয়ে পড়বে তখনই তার জন্য তা খাওয়া জায়িয। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন 
হাম্বল (রহঃ) তার সনদের মাধ্যমে আবু ওয়াকীদ আল লাইসী (রহঃ) হতে বর্ণনা 
করেন যে, একদা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৮৯ পারা ৬ 


জিজ্ঞেস করলেন ৪ আমরা কখনও কখনও এমন স্থানে উপস্থিত হই সেখানে 


আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। তখন কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় আমাদের জন্য মৃত জন্ত 
খাওয়া হালাল হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ৪ 
‘যখন তোমরা দুপুরে ও রাতে কোন খাদ্য না পাও তখন তোমরা তা (মৃত জন্ত) 
খেতে পার ৷’ (আহমাদ ৫/২১৮) হাদীসে উল্লিখিত সনদটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) 
একাই তার গ্রন্থে এনেছেন। অবশ্য সনদটি সহীহ । কারণ ইমাম বুখারী (রহঃ) ও 
ইমাম মুসলিম (রহঃ) সনদ সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছেন তা 
উক্ত শর্তগুলি পূরণ করে । এ হাদীসটি ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) তার সনদের মাধ্যমে 
ইমাম আওযায়ী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। 

০১৫০ ৪৪ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত হয়না তার 
জন্যই এ প্রকারের হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা বৈধ। ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) বলেন ৪ 
মহান আল্লাহ সুরা মায়িদাহর এ আয়াতে শুধুমাত্র পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য 
হারাম বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু সীমালংঘনকারীদের জন্যও যে তা 
ভক্ষণ করা হারাম তার কোন উল্লেখ নেই। যেমন সুরা বাকারাহর আয়াতে উল্লেখ 
রয়েছে। আরাতটি নিম্ুপ ৪. 


2৮555 & Sb ALG Ys UR il 

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিরপায়, কিন্তু সীমা লংঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই; 
এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১৭৩) এ 
আয়াত হতে ফিকাহ্বিদগণের একটি দল প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, যে ব্যক্তি সফরে 
নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত থাকে, সে সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে শারীয়াতের 
শিথিলতা পাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য শিথিলতা 
প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 


জজ রা রারাযারা রা 
১৪১৮০ LE টিন 0 Al 
হরি ৬০ ০94৫৩ গা ৩০০০ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৯০ পারা ৬ 


পশু-পাখীকে শিকার করা 267 2 পানি ৫ চি এপ ০ 
শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার | 49 (৮৯৮4০ ৫ ৩৮৬ 


করে আনে তা তোমরা খাও >» পেত ক পশু ০ ্ - 
এবং ওগুলিকে শিকারের জন্য শব ৪! ৮ 155 


৪ 
পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম |. 1 ০০ পর ১০৫৭ 552৭ 


স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহকে 11521 4৮0০ 481 £৮]125১12 
ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ০175. ০ ০ তৰণ 
হিসাব গ্রহণে তৎপর । ০৮৪ ৪৮ 4০ ০] dl 


হালাল বস্তু (খাদ্য) সম্পর্কে বর্ণনা 

মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী আয়াতে শরীর বা দীন অথবা উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর ও 
অপবিত্র বন্তগুলোকে হারাম করেছেন। তবে প্রয়োজনবোধে আবার এগুলোকে 
হালাল করেছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলেন ঃ “আল্লাহ 
তোমাদের জন্য বিশদভাবে হারাম বন্তগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। তবে যদি তোমরা 
অনন্যোপায় হয়ে পড় তাহলে এগুলো খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল ।” এরপর 
মহান আল্লাহ কোন্‌ কোন্‌ বসন্ত হালাল সেই সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করেন। 
যেমন সূরা আ’রাফে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
গুণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
পবিত্র বস্তগুলিকে তার উম্মাতের জন্য হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তগুলো 
তাদের জন্য হারাম করেছেন। মুকাতিল (রহঃ) বলেন, তাইয়েবাহ হল যা 
মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন এবং লোকেরা বৈধভাবে রুষী 
হিসাবে অর্জন করেছে। একদা ইমাম যুহরীকে (রহঃ) “ওষুধ হিসাবে প্রস্রাব পান 
করা জায়িয কি না*-এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল৷ উত্তরে তিনি বলেছিলেন ৪ 
“ওটা পবিত্র নয়?’ ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। 


৩৪৩৩ 0 )/92। 02 ৮% 5) কুকুর, চিতাবাঘ, বাজপাখী প্রভৃতি 
শিকারী জানোয়ার তোমাদের জন্য যা শিকার করে আনে সেটাও তোমাদের জন্য 
হালাল । অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈ এবং ইমামের এটাই অভিমত । আলী ইব্‌ন 


আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন 
যে, শিকারী পশু বলতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, বাজপাখী এবং অন্যান্য পশুকে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৯১ পারা ৬ 


বুঝানো হয়। (তাবারী ৯/৫৪৮) এ হাদীসটি ইবৃন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, খায়সামা (রহঃ), তাউস (রহঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ), মাকহুল (রহঃ) এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবী কাসীর (রহঃ) হতেও এ 
ধরনের বর্ণনা এসেছে। (তাবারী ৯/৫৪৭) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) 
হতে বর্ণনা করেন যে, বাজ এবং অন্যান্য শিকারী পাখীর শিকার যদি 
জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় এবং শিকারী পশু যদি শিকার হতে না খেয়ে থাকে 
তাহলে তা যবাহ করে খাওয়া হালাল, অন্যথায় তা হালাল নয়। (তাবারী 
৯/৫৪৯) ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) বলেন ৪ অধিকাংশ আলেমের মতে শিকারী পাখীর 
শিকার শিকারী কুকুরের শিকারের ন্যায়। কারণ শিকারী কুকুর যেমন শিকারকে 
থাবা দ্বারা যখম করে, অনুরূপভাবে পাখীও শিকারকে থাবা দ্বারা যখম করে। 
সুতরাং পাখী এবং কুকুরের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। ইব্‌ন জারীরও 
(রহঃ) এ মতকেই সমর্থন করেন । তারা এ মতের স্বপক্ষে আদী ইব্‌ন হাতিমের 
(রাঃ) হাদীসটিকে উল্লেখ করেছেন। আদী ইব্‌ন হাতিম (রাঃ) বলেন £ঃ আমি 


একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাজ পাখীর শিকার সম্পর্কে 


জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন ৪ 

“যদি সে তোমার জন্য শিকার করে নিয়ে আসে তাহলে তুমি তা খেতে পার ।” 
(তাবারী ৯/৫৫০) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালের (রহঃ) মতে কাল কুকুর দ্বারা 
শিকার করা জায়েয় নয়। তিনি প্রমাণ হিসাবে সহীহ মুসলিমে আবু বাকর (রাঃ) 
হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন। হাদীসটি নিম্নরূপ 8 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “তিনটি জিনিস সালাত 
ভঙ্গ করে থাকে । গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর ।” 

৮১19 শব্দটি ০ ধাতু হতে উদ্ভূত। [> এর অর্থ হল অর্জন করা। 
যেহেতু শিকারী জন্তগুলো মালিকের জন্য শিকারকে অর্জন করে (শিকার করে) 
নিয়ে আসে, সেহেতু এ জন্তগুলোকে (313 বলা হয়ে থাকে। আর আরাবের 
অধিবাসীরা এ কথাটি এ সময় বলে যে সময় কোন ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের 


জন্য ভাল কিছু অর্জন করে নিয়ে আসে । ঠিক এমনিভাবে তারা বলে থাকে ৬১৬ 


& 03৬3 অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির কোন অর্জনকারী নেই। পবিত্র কুরআনেও ০১ 
শব্দটি অর্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৯২ পারা ৬ 


আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত । 
(সূরা আন আম, ৬ ৪ ৬০) 


০: এটা 4% হতে ৩৬ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে শিকারের জন্য 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত । যে সমস্ত শিকারী পশুকে তোমরা শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ, আর 
তারা তাদের থাবা এবং নখ দ্বারা শিকার করে, তাদের শিকার তোমরা খেতে 
পারবে । সুতরাং এ হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শিকারী জন্ত যদি তার আঘাতের 
দ্বারা শিকারকে হত্যা করে তাহলে তা খাওয়া জায়িয হবেনা । 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত 
পশু-পক্ষীকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা 
খাও। যখন শিকারী পশুকে শিকারের জন্য পাঠানো হয় তখন কিভাবে শিকার 
নিজে আহার না করে অক্ষত রাখবে ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে । আর আল্লাহ এ 
জন্যই বলেন ৪ 


AE all ~~! 195319 ৮৪৩৬ ০৫ ০1/59 শিকারী জন্তগুলো 
তোমাদের জন্য যা রেখে দেয় তা তোমরা খাও এবং শিকারী পশুগুলোকে 
শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। অর্থাৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
জন্তকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় যদি আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় তাহলে 
ওর শিকার খাওয়া হালাল, যদিও সে শিকার করার পর ওকে হত্যা করে ফেলে। 
এ ব্যাপারে সকল আলেমই একমত । এ আয়াত শিকার সম্পর্কে যে নির্দেশের 
প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে, হাদীসেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সহীহ বুখারী 
ও সহীহ মুসলিমে আবী ইব্‌ন হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদী ইব্‌ন 
হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের 
জন্য পাঠাই এবং এ সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন £ 

“তোমার কুকুর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং ওকে শিকারের জন্য পাঠানোর 
সময় যদি তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে থাক তাহলে ওটা তোমার জন্য যা শিকার 
করে আনবে তা তুমি খেতে পার। আমি বললাম, যদি ইহা শিকারকে মেরে 
ফেলে তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেন £ যদিও শিকারী পশু শিকারকে মেরে 


সুরা ৫ $ মায়িদাহ ৫৯৩ পারা ৬ 


ফেলে যাকে তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে শিকারে পাঠিয়েছ, যদি ওর সাথে অন্য 
কোনো কুকুর অংশ না নেয়। কেননা তুমি তোমার কুকুরটিকে আল্লাহর নাম নিয়ে 

আমি বললাম, আমি ধারাল কাঠ দ্বারা শিকার করে থাকি । তিনি বললেন ৫ “যদি 
ওটা তীক্ষ প্রান্ত দিয়ে আহত করে তাহলে তুমি খেতে পার। কিন্তু যদি ভোতা দিক 
দিয়ে আহত করে তাহলে খেওনা। কেননা ওকে ঝাপটা দিয়ে মারা হয়েছে!’ 
(ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৩/১৫২৯) অন্য বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে, 
যখন তুমি তোমার কুকুরটিকে ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। 
অতঃপর যদি ওটা শিকারকে ধরে রাখে এবং তোমার নিকট পৌছার সময় এ 
শিকার জীবিত থাকে তাহলে ওকে যবাহ করবে । আর যদি কুকুরটাই ওকে মেরে 
ফেলে এবং তার থেকে কিছুই ভক্ষণ না করে তাহলে ওটাও তুমি খেতে পার। 
কেননা কুকুরের ওটাকে শিকার করাই হচ্ছে ওকে যবাহ করা । (ফাতহুল বারী 
৯/৫১৩, মুসলিম ৩/১৫৩০) আর এক বর্ণনায় নিম্নরূপ শব্দগুলিও রয়েছে ৪ যদি 
শিকারী কুকুরটি ওকে ভক্ষণ করে তাহলে তুমি ওটা খেওনা। কেননা আমার 
আশংকা হচ্ছে যে, কুকুরটি শিকারটিকে নিজের জন্যই শিকার করেনিতো? 
(ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, মুসলিম ৫/১৫২৯) এটাই বিজ্জজনদের দলীল । 


আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে পাঠাতে হবে 
আল্লাহ তা'আলা বললেন ৪ 44 2: 195319 ৯৪৩ EA be 1G 
421০ তোমাদের জন্তগুলো যে হালাল জন্তগুলো শিকার করে আনে তা তোমরা 


খাও এবং এ শিকারী জন্তপগ্তলোকে শিকারের উদ্দেশে ছেড়ে দেয়ার সময় আল্লাহর 
নাম উচ্চারণ কর, যেমনটি আদী (রাঃ) ও সা'লাবা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরাতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫২৭, 
মুসলিম ৩/১৫৩২) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ শিকারী জন্তকে শিকারের জন্য প্রেরণের সময় 
বিস্মিল্লাহ পড়ে নাও। তবে ভুলে গেলে কোন দোষ নেই ৷’ (তাবারী ৯/৫৭১) 
কেহ কেহ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা । যেমন 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 


সুরা ৫ ৪ মায়িদাহ ৫৯৪ পারা ৬ 


ওয়া সাল্লাম একদা তার এক স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর সন্তান উমার ইব্‌ন আবু সালমাকে 
(রাঃ) বলেছিলেন ৪ 

‘আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক 
থেকে খাও’ (ফাতহুল বারী ৯/৪৩১, মুসলিম ৩/১৫৯৯) সহীহ বুখারীতে 
আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! এমন লোকেরা আমাদের নিকট গোশ্ত নিয়ে আসে যারা নও-মুসলিম, 
তারা (জন্তু যবাহ করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কি করেনা তা 
আমাদের জানা নেই। আমরা সেই গোশৃত খেতে পারি কি? তিনি উত্তরে বললেন 
৪ “তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তা খেয়ে নাও ।” (ফাতহুল বারী ৯/৫৫০) 


৫। আজ তোমাদের জন্য ++ ৰ £০24 
পবিত্র বন্তগুলি হালাল করা | ০:০০] ৮৩ ০৯1 (921 *০ 
হল। আহলে কিতাবের » 7 144 ০ ওঁ ১০৮, 
যবাহকৃত জীবও তোমাদের Bg 1 গর টা 
জন্য হালাল এবং তোমাদের 4 টি 

হালাস। আর সতী মালা 


2A gt 8 8 gt 


(মহর) প্রদান কর, এ রূপে ? ৮ ৯০] ০৯১০০ 


যে, তোমরা (তাদেরকে) পত্নী | “ 
রূপে গ্রহণ করে নাও, না. 1৫4 i 2১১০৬ এ 
কাশ্যে ব্যভিচার কর, অর ৪৪৮ ৩ ০৪ এ 
না গোপন প্রণয় কর; আর যে AAT 2 ঠাপ ০ পক 
ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী ১৫35 ০৪৩ ০৩ 917০ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৫৯৫ পারা ৬ 


মিশ্রিত করবে তার “আমল 
নিক্ষল হয়ে যাবে এবং সে 
আখিরাতে সম্পূর্ণ রূপে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


Z ১813 টি ye পে ভি £ 
তর 5৯9 ১41৮ = ALS 
পা পাটি ৫ Cs 


আহলে কিতাবীদের যবাহ করা প্রাণী হালাল 

৷ (৫4 ৮ 8:5 হালাল ও হারামের র বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে 
পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, সমুদয় পবিত্র বস্ত 
হালাল। তারপর তিনি ইয়াহুদ ও নাসারাদের যবাহকৃত জীবগুলোর বৈধতার 
বর্ণনা দিচ্ছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবূ উমামাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী 
(রহঃ), মাকহুল (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন 
হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন যে, এখানে এর ভাবার্থ হচ্ছে তাদের স্বহস্তে 
যবাহকৃত পশু হালাল । (তাবারী ৯/৫৩৭-৫৭৭) এটা খাওয়া মুসলিমদের জন্য 
হালাল । কেননা তারাও গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করাকে নাজায়িয মনে করে এবং 
যবাহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়না। যদিও আল্লাহ সম্পর্কে 
তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে অমূলক, যা থেকে আল্লাহ তা“আলা পবিত্র ও বহু 
উর্ধ্বে । সহীহ হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেন, খাইবার যুদ্ধে আমি চর্বি ভর্তি একটি মশক প্রাপ্ত হই। আমি ওটাকে 
নিজের অধিকারে নিয়ে নিই এবং বলি, আজ আমি কেহকেও এর অংশ দিবনা । 
তারপর এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। হঠাৎ দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিছনেই দাড়িয়ে রয়েছেন এবং মুচকি হাসছেন । 
(ফাতহুল বারী ৯/৫৫৩) 

এ হাদীসটি দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে সে, গানীমাতের মধ্য হতে 
পানাহারের কোন প্রয়োজনীয় জিনিস বন্টনের পূর্বেও ব্যবহার করা জায়িয। এ 
দলীল এ হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তিন মাযহাবের ফকীহগণ 
মালেকীদের সামনে এ সনদ পেশ করে বলেছেন £ তোমরা যে বলে থাক, আহলে 
কিতাবের নিকট যে খাদ্য হালাল সেই খাদ্য আমাদের নিকটও হালাল- এটা ভুল। 
দেখ, ইয়াহুদীরা চর্বিকে তাদের জন্য হারাম মনে করে থাকে, অথচ মুসলিম ওটা 
গ্রহণ করছে। কিন্ত তাদের এ কথা বলা ঠিক নয়। কেননা ওটা ছিল একটি 
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ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর চেয়ে আরও বেশি প্রমাণযুক্ত এ দলীলটি যাতে রয়েছে যে, 
খাইবারবাসী সদ্য ভাজা একটি ছাগী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
উপঢৌকন দিয়েছিল যাতে তারা বিষ মিশ্রিত করেছিল । কেননা তাদের জানা ছিল 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম রানের গোশৃত পছন্দ করতেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ গোশ্ত মুখে দিয়ে দাত দ্বারা কাটা 
মাত্রই আল্লাহর নির্দেশক্রমে এ কীধ বলে উঠল ৪ ‘আমাতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে।' 
তিনি তৎক্ষণাৎ ওটা থুথু করে ফেলে দিলেন । ওর ক্রিয়া তার সামনের দীতে রয়েও 
গেল । আহারের সময় তার সাথে বিশর ইব্‌ন বারা ইবৃন মারূরও (রাঃ) ছিলেন। এ 
বিষক্রিয়ায়ই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। এর প্রতিশোধ হিসাবে বিষ মিশ্রিতকারিণী 
মহিলাটিকেও হত্যা করা হল, যার নাম ছিল যাইনাব। এটা প্রমাণরূপে স্বীকৃত 
হওয়ার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সঙ্গীগণসহ 
এ গোশৃত আহারের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এবং ইয়াহুদীরা যে চর্বিকে হারাম 
মনে করত তা তারা বের করে ফেলেছে কিনা সেটাও তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করলেননা । (ফাতহুল বারী ৭/৫৬৯) 

এরপর বলা হচ্ছে, তোমাদের (মুসলিমদের) যবাহকৃত জীব তাদের (আহলে 
কিতাবদের) জন্য হালাল। অর্থাৎ হে মুসলিমরা! তোমরা আহলে কিতাবীদেরকে 
তোমাদের যবাহকৃত জীবের গোশ্ত খাওয়াতে পার। এটা এ অর্থের খবর নয় যে, 
তাদের ধর্মে তাদের জন্য তোমাদের যবাহকৃত প্রাণী হালাল। তবে হ্যা, খুব বেশি 
বলা হলে এটুকুই বলা যেতে পারে ৪ এটা এ কথারই খবর হবে যে, তাদেরকেও 
তাদের কিতাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে জীবকে আল্লাহর নামে যবাহ করা 
হয়েছে তা তারা খেতে পারে। এ ব্যাপারে এটা সাধারণ কথা যে, যবাহকারী 
তাদের ধর্মের অনুসারীই হোক বা অন্য কেহ হোক। কিন্তু প্রথম উক্তিটি হচ্ছে 
সবচেয়ে বেশি সুন্দর অর্থাৎ তোমাদের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, তোমরা আহলে 
কিতাবীদেরকে তোমাদের যবাহকৃত জন্তর গোশ্ত ভক্ষণ করাতে পার, যেমন 
তোমরা তাদের যবাহকৃত জন্তর গোশত খেতে পার। এটা যেন অদল বদলের 
হিসাবে বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কাফন পরিয়েছিলেন। কোন কোন বিজ্ঞজন যার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) যখন 
মাদীনায় আগমন করেন তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই তাকে নিজের জামাটি প্রদান 
করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিনিময়ে তার 
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কাফনের জন্য স্বীয় জামাটি প্রদান করেছিলেন । তবে হ্যা, একটি হাদীসে রয়েছে 
যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “তোমরা মুমিন ছাড়া আর 
কারও সাথে উঠা বসা ও বন্ধুত্ব করনা এবং মুত্তাকীদের ছাড়া আর কেহকেও 
নিজেদের খাদ্য খেতে দিওনা ৷’ (আবূ দাউদ ৫/১৬৭) এ হাদীসটিকে এ অদল 
বদলের বিপরীত মনে করা ঠিক হবেনা । কেননা হতে পারে যে, মুস্তাহাব হিসাবে এ 
হুকুম দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 


আহলে কিতাবীদের মধ্য থেকে 


সতী-সাধ্বী নারীদেরকে বিয়ে করা যাবে 
ঘোষিত হচ্ছে, সতী সাধ্বী মুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য 


হালাল করা হয়েছে। এখানে ১১৬০১ এর ভাবার্থ হবে এ সব নারী যারা সতী 

সাধ্বী ও ব্যভিচার থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। যেমন অন্য আয়াতে ১০৯৮১ এর 

সাথে 012 ০০১০৮ 39 ০৬০০ 7৮৫ 8 ২৫) এ শব্দগুলি রয়েছে। 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) খৃষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করা নাজায়িয মনে 


করতেন এবং বলতেন ঃ তারা বলে যে, ঈসা (আঃ) হচ্ছেন তাদের প্রভু । এর 
চেয়ে বড় শির্ক আর কি হতে পারে? আর তারা যখন মুশরিক রূপে পরিগণিত 
হল তখন কুরআনুল হাকীমের ৮% ৬ ০5১] 1১৯ 39 (এবং 
মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করনা) (সুরা বাকারাহ, ২ ঃ 
২২১) এ আয়াতটি তাদের উপর অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন 
মুশরিকদেরকে বিয়ে না করার হুকুম নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কিরাম তা থেকে 
বিরত থাকেন। অতঃপর যখন আহলে কিতাবের সতী সাধ্বীদেরকে বিয়ে করার 
অনুমতি যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জনগণ তাদেরকে বিয়ে করেন। 
সাহাবীগণের একটি দল এ আয়াতটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে খৃষ্টান 
নারীদেরকে বিয়ে করেন এবং এটাকে কোন অপরাধমূলক কাজ মনে করেননি । 
তবে এটা সুরা বাকারায় নিষেধযুক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু পরে অন্য 
আয়াত দ্বারা একে বিশিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা এ সময় প্রযোজ্য হবে যখন 
মেনে নেয়া হবে যে, নিষেধযুক্ত আয়াতের মধ্যে এটাও শামিল ছিল । নচেৎ এ 
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দু'টি আয়াতের মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। কেননা আরও বহু আয়াতে আহলে 
কিতাবীদেরকে মুশরিকদের হতে পৃথক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ৪ 


)৪৮ পাত ৮ হ এব ০ পিন শর্ট 7:৫০ ০ শার্ট A 1 

EE 9654 ৩৪9৬? SI JA ০15৩ onl 9 এ 
কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচল 

74775975985 ৯৮ ৪১) 


1১৩20 ১৪61১215915 24056 A 1:75, 


EE এলেনার রে 
কি আত্মসমপর্ণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমপর্ণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা 
সুপথ পেয়ে যাবে । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ২০) আয়াত দুটিতে তাদেরকে 
মুশরিকদের হতে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

৯) 5৯এি 19! তোমরা তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট মহর প্রদান কর। 
অর্থাৎ যেহেতু তারা নিজেদেরকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বাচিয়ে রেখেছে, 
সেহেতু তোমরা তাদেরকে তাদের ন্যায্য মহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও। যাবির 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ), আমির আশ শা'বী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং 
হাসান বাসরীর (রহঃ) ফাতওয়া এই যে, যদি কোন লোক কোন নারীকে বিয়ে 
করে এবং সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে 
বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে যে মহর প্রদান করেছে তা তার 
নিকট থেকে ফিরিয়ে নিবে । (তাবারী ৯/৫৮৫, ৫৮৬) বলা হচ্ছে ৪ 

১০৯ ৬০০৫ ২ ৩০ ০৮৯ ৩০০৯৪ তোমরা তাদেরকে পতনী রড 
গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর। সুতরাং 
নারীদের জন্য যেমন পবিত্রতা ও সতীত্বের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তেমনই 
পুরুষদের জন্যও এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে । আর সাথে সাথেই বলা হয়েছে যে, 
তারা যেন না প্রকাশ্য ব্যভিচারী হয়, না এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করে এবং না বিশেষ 
সম্পর্কের কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সূরা নিসায় এ রূপই নির্দেশ বর্ণিত 
হয়েছে। আর তার নিকট পুরুষদের ব্যাপারেও এ হুকুমই প্রযোজ্য যে, কোন 
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ব্যভিচারী পুরুষের সাথে কোন সতী সাধ্বী নারীর বিয়ে জায়িয নয় যে পর্যন্ত না সে 


৫৯৯ পারা ৬ 


খাটি অন্তরে তাওবাহ করে এবং জঘন্য কাজ থেকে বিরত হয়। 


৬। হে মুমিনগণ! যখন 
তোমরা সালাতের উদ্দেশে 
দন্ডায়ান হও তখন 
(সালাতের পূর্বে) তোমাদের 
মুখমন্ডল ধৌত কর এবং 
হাতগুলি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে 
এবং পা'গুলি টাখনু পর্যন্ত 
ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা 
অপবিত্র হও তাহলে গোসল 
নাও। কিন্ত যদি রোগগ্রস্ত হও 
কিংবা সফরে থাক অথবা 
তোমাদের কেহ পায়খানা 
হতে ফিরে আস কিংবা 
(স্ত্রী-সহবাস কর), অতঃপর 


a ৪ a £ 

B) 19512 Cdl GG ও 
19৮৬6 BE এ! 2 
,1৮০৭11 ১ প্রোপ SH ১৫4 এ 
Bll এ (৮৩15 ৯৯১৯৪ 


4& ৪ 4 Pld 


> 22 | |? 
4529) 9০০৮15 
[2 202 Ll? পপ 4 A £ 
0 ০৩৩1 J A; 


| পর্ণ SG 
৫ ৩ TALE ৫৪ 
4০708504270 


পি 4 


৮৫ শপ ৬ ৬ 
০০০ 91 42200 05 ৪৩ 


পানি না পাও তাহলে পবিত্র: 1১2 


নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা | 


তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত 
মাসাহ কর, আল্লাহ 
তোমাদের উপর কোন 
সংকীৰ্ণতা আনয়ন করতে 
চাননা, বরং তিনি 
তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও 
তোমাদের উপর স্বীয় 


8 CE 12 
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নি'আমাত পূর্ণ করতে চান, |» £ দর্স কপ 8৫৫৯৩ ৫২৪ 
যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চে ডা A পপ 


কর। ৮2৫ 
২১৩ 


উযু করার নির্দেশ 

৪১: এ ৯:০3 131 আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, সালাত আদায় করার জন্য 
অবশ্যই উষূ করতে হবে । পবিত্রতা অর্জন করার জন্য এটি অবশ্য করণীয় যা না 
করলে অপবিত্রতা দূর হবেনা । একটি দলের ধারণা এই যে, ইসলামের প্রাথমিক 
অবস্থায় প্রত্যেক সালাতের জন্য উযুর নির্দেশ ছিল, কিন্তু পরে তা মানসুখ বা রহিত 
হয়ে গেছে। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুনভাবে উযু করতেন। মাক্কা বিজয়ের দিন তিনি 
উযু করে মোজার উপর মাসাহ্‌ করেছিলেন এবং এ একই উযুতে পাচ ওয়াক্ত 
সালাত আদায় করেছিলেন। এটা দেখে উমার (রাঃ) বলেছিলেন ৪ হে আল্লাহর 
রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা 
ইতোপূর্বে কখনও করেননি । তখন তিনি বললেন ৪ ‘হ্যা, আমি ভুলে এরূপ করেছি 
তা নয়, বরং জেনে শুনে ইচ্ছা করেই করেছি।' (আহমাদ ৫/৩৫৮, মুসলিম 
১/২৩২, আবু দাউদ ১/১২০, তিরমিযী ১/১৯৪, নাসাঈ ১/৮৬, ইব্‌ন মাজাহ 
১/১৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন । 

সুনান ইব্‌ন মাজাহয় রয়েছে যে, যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) এক উষূতে 
কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন । তবে প্রস্রাব করলে বা উষূ ভেঙ্গে গেলে 
নতুনভাবে উযু করতেন এবং উধুরই অবশিষ্ট পানি দ্বারা মোজার উপর মাসাহ 
করতেন। এটা দেখে ফযল ইবৃন মুবাশশীর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন ৪ এটা 
কি আপনি নিজের মতানুযায়ী করেন? তিনি উত্তরে বলেন ৪ না, আমি নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। (তাবারী ১০/১১, 
ইব্‌ন মাজাহ ১/১৭০) ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ৪ আপনি কি লক্ষ্য 
করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) প্রতি ওয়াক্তের সালাতের জন্য উবু 
করেন, যদিও তিনি তখনও উযু অবস্থায় থাকেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন £ 
আসমা বিনতে যায়িদ ইব্নুল খাত্তাব (রহঃ) তাকে বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৬০১ পারা ৬ 


হানযালা ইব্‌ন আমির আল গাছিল (রহঃ) তাকে (আসমা) বলেন ঃ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয় সাল্লামকে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ওয়াক্ত 
সালাতের জন্য উযু করতে বলা হয়েছিল, তা উধু দরকার হোক অথবা না হোক। 
যখন ইহা তীর জন্য কঠিন হয়ে গেল তখন তাকে প্রতি ওয়াক্তে মিশওয়াক 
ব্যবহার করতে আদেশ করা হয় এবং প্রয়োজন বোধ করলে উষূ করতে বলা 
হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) মনে করেছিলেন যে, তিনি প্রতি ওয়াক্তে উযু 
করতে সক্ষম হবেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তাই করে গেছেন। (আহমাদ ৫/২২৫, 
আবু দাউদ ৪/৩৬) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারের (রাঃ) এই অভ্যাস মানুষকে ভাল 
কাজের প্রেরণা যোগায় । কিন্তু প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য উযু করা যরুরী নয় 
(যদি উষু ছুটে না যায়)। অধিকাংশ আলেমগণের এটাই অভিমত । 

সুনান আবু দাউদে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন ৪ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হন এবং তার সামনে খাদ্য হাযির 
করা হয়। আমরা তাকে বললাম £ আপনার নির্দেশ হলে উযুর পানি নিয়ে আসি। 
তখন তিনি বললেন £ “যখন আমি সালাতের জন্য দীড়াই তখনই শুধু আমার প্রতি 
উষুর নির্দেশ রয়েছে৷’ (আবূ দাউদ ৪/৩৬, তিরমিযী ৫/৫৭৯, নাসাঈ ১/৮৫) 
ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন 
যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন £ আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম । তিনি যখন প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে আবার ফিরে 
আসেন তখন তার জন্য খাবার নিয়ে আসা হল । তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে 
আল্লাহ রাসুল! আপনি কি উযু করবেন? তিনি বললেন 8 কেন? আমি কি এখন 
সালাত আদায় করব যে, আমাকে উযু করতে হবে? মুসলিম ১/২৮৩) 


উষূ করার নিয়াত এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করা 

৮৫৪৮) 191৬ যখন তোমরা সালাতের জন্য দীড়াও তখন উষূ করে 
নাও’ আয়াতের এ শব্দগুলি দ্বারা উলামায়ে কিরামের একটি দল দলীল গ্রহণ 
করেছেন যে, উষূতে নিয়াত ওয়াজিব। কালামুল্লাহর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা 
সালাতের জন্য উযু করে নাও। যেমন আরাবের লোকেরা বলে থাকে, যখন 
তোমরা আমীরকে দেখ তখন দাড়িয়ে যাও অর্থাৎ আমীরের জন্য দাড়িয়ে যাও। 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে £ ‘আমলের পরিণাম নিয়াতের উপর 
নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য শুধু ওটাই রয়েছে যার সে নিয়াত করেছে। 
(ফাতহুল বারী ১/১৫, মুসলিম ৩/১৫১৫) 
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উষূতে মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা বাঞ্চনীয় । কেননা একটি 
খুবই বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ “যে ব্যক্তি উষূতে বিসমিল্লাহ বলল না তার উষূ হলনা ৷’ (আবু দাউদ 
১/৭৫) এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, উযুর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে 
হাত ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব । আর যখন কেহ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তার জন্য তো 
এ ব্যাপারে খুবই তাগীদ রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
8 ‘যখন তোমাদের কেহ ঘুম থেকে জেগে উঠবে তখন যেন সে তার হাত তিনবার 
ধুইয়ে নেয়ার পূর্বে পাত্রে প্রবেশ না করায়, কেননা তোমাদের কেহই জানেনা যে, 
রাতে তার হাতটি কোথায় ছিল।” (ফাতহুল বারী ১/৩১৬, মুসলিম ১/২৩৩) 
মুখমগ্ডলের সীমা দৈর্ঘে সাধারণতঃ মাথার চুল গজানোর জায়গা থেকে দাড়ির হাড় 
ও থুতনি পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত ৷ 


ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু ওয়াইল (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি 
উসমানকে (রাঃ) উযু করতে দেখেছি ... যখন তিনি তার মুখমন্ডল ধৌত করেন 
তখন তার আঙ্গুল দিয়ে তিনবার দাড়ি খিলাল করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি 
আমাকে যা করতে দেখছ, আমিও অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে করতে দেখেছি। (জামি আল মাসানিদ ওয়াস সুনান ১৭/১৯৭, 
তিরমিযী ১/১৩৩, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৪৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান 
সহীহ বলেছেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন । 


কিভাবে উযু করতে হবে 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) উযু 
করলেন এবং হাতভর্তি পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাক পরিস্কার করলেন। 
অতঃপর তিনি দুই হাতে পানি নিলেন এবং মুখমন্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর 
তিনি হাতভর্তি পানি নিয়ে তার ডান হাত ধৌত করলেন, অতঃপর একইভাবে 
তিনি তার বাম হাত ধৌত করলেন। এরপর তিনি মাথা মাসাহ করলেন । এরপর 
তিনি হাতপূর্ণ পানি নিয়ে ডান পা ধুইলেন। অতঃপর একইভাবে তিনি বাম পা 
ধৌত করলেন। সর্বশেষে তিনি বললেন ৪ এভাবেই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। (আহমাদ ১/২৬৮) ইমাম 
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বুখারীও (রহঃ) তার গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন । (ফাতহুল বারী ১/২৯০) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

9৪1০1 ৪1 24১3 তোমাদের হাতসমূহ কনুইসহ ধৌত কর। আল্লাহ 

তাঁআলা ‘ইলা’ শব্দটি অন্য এক আয়াতে যেমন বর্ণনা করেছেন ৪ 
155০ ০8814 তত 94 Ys 

এবং তোমাদের ধন সম্পত্তির সাথে তাদের ধন সম্পতি মিশ্রিত করে ভোগ 
করনা; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ২) 

এ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, উযু করতে গিয়ে হাত ধৌত করার সময় যেন 
কনুইসহ উ্ধ্ব বাহুরও কিছু অংশ ধৌত করা হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম 
মুসলিম (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত দিবসে আমার উম্মাতদেরকে এই বলে 
ডাকা হবে ‘আলোর কিচ্ছুরণে বিচ্ছুরিত অংগ প্রত্যংগের অধিকারী হে এ 
লোকসকল!’ ইহা উযু করার কারণেই হবে । অতএব তোমরা যে চাও সে তার 
শরীরে আলোর বিচ্ছুরণের অংশ বৃদ্ধি করে নাও । (ফাতহুল বারী ১/২৮৩, মুসলিম 
১/২১৬) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
বলেন, আমার বন্ধু (রাসূল সাঃ) বলেছেন £ মুমিনদের শরীরের এ সমস্ত অং 
আলোকিত হবে যেখানে যেখানে উযুর পানি পৌছে। (মুসলিম ১/২১৯) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

৮০,১55 19৮৮3 মাথা মাসাহ কর। আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ ইব্‌ন 
'আসিম (রাঃ) নামক সাহাবীকে একটি লোক বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কিভাবে উযু করেছেন তা কি আপনি উষূ করে আমাদেরকে দেখিয়ে 
দিবেন? তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) পানি চাইলেন এবং হাত দু'টি দু'বার 
করে ধুইলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর 
মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত হাত দু'টি দু'বার 
ধুইলেন। অতঃপর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করলেন, মাথার প্রথম অংশ থেকে 
শুরু করে গ্রীবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর সেখান থেকে আবার সম্মুখে ফিরিয়ে 
আনেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। তারপর পা দু'টি ধৌত করলেন। 
(ফাতহুল বারী ১/৩৪৭, মুসলিম ১/২১০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উযূর নিয়ম আলী (রাঃ) হতেও আবদু খাইর (রাঃ) থেকে এ রকমই 
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বর্ণিত আছে। (আবু দাউদ ১/৮২) সুনান আবু দাউদে মু'আবিয়া (রাঃ) এবং 
মিকদাদ (রাঃ) হতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষূ সম্পর্কে 
এরূপই বর্ণিত রয়েছে। (আবু দাউদ ১/৮৮, ৮৯) এ হাদীসগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণ 
মাথা মাসাহ করা ফার্য হওয়ার দলীল। 

আবদুর রায্যাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, হামরান ইব্‌ন আবান (রহঃ) বলেছেন ৪ 
আমি উসমান ইব্ন আফফানকে (রাঃ) উযু করতে দেখেছি। উসমান ইব্‌ন 
আফ্ফান (রাঃ) উযু করতে বসে দু'হাতের উপর তিনবার পানি ঢালেন ও হাত 
দু'টি তিনবার ধৌত করেন, তারপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর 
তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত 
করেন, প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত। তারপর মাথা মাসাহ করেন। 
এরপর তিনবার করে পা দু'টি ধৌত করেন। অতঃপর উসমান (রাঃ) বললেন ঃ 
আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে উযু করতে দেখেছি এবং 
তিনি বলেছেন ৪ যদি কেহ আমার মত (এভাবে) উযু করে এবং এরপর দু 
রাক'আত সালাত আদায় করে এবং সালাত আদায় করার সময় অন্য কোন চিন্তা- 
ভাবনা না করে তাহলে তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (আবদুর 
রায্যাক ১/৪৪, ফাতহুল বারী ১/৩১১, মুসলিম ১/২০৫) ইমাম আবু দাউদ 
একবার মাথা মাসাহ করার কথা বলেছেন। (আবু দাউদ ১/৮০, ৮২) 


পা ধৌত করার প্রয়োজনীয়তা 

১৫। ৬ 5) অর্থ হচ্ছে পায়ের টাখনু পর্ন্ত। 3 কে ৭৪৪১৮) 
৯৪৫9 এর উপর 6 করে ৬০ পড়া হয়েছে এবং এভাবে ধৌত করার 
দিকে ফিরোনো হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এরূপভাবেই পাঠ করতেন। 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) এটাই করতেন। উরওয়া (রহঃ), “আতা (রহঃ), 
ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), যাহহাক 
(রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইবৃন হিব্বান (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইবরাহীম 
তাইমীও (রহঃ) অনুরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ১০/৫৪-৫৭) আর সুস্পষ্ট কথা 
এটাই যে, পা ধুইতেই হবে। পূর্ববর্তী বিজ্জনদেরও এটাই নির্দেশ যে, পা 
ধুইতেই হবে। এখান থেকেই সালাফগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সম্পূর্ণ পাই 
ধৌত করতে হবে, শুধু পায়ের উপরের অংশ মুছে নিলে হবেনা । একমাত্র ইমাম 
আবু হানীফা (রহঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি উযুতে তরতীব বা 
ক্ৰমান্বয়ে করাকে শর্ত মনে করতেননা। তার মতে ঃ যদি কেহ প্রথমে পা ধুইয়ে 
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নেয়, এরপর মাথা মাসাহ করে, তারপর হাত ধৌত করে, অতঃপর মুখমণ্ডল 
ধৌত করে তবুও জায়িয হবে। 


পা ধৌত করার ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস 

আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রাঃ), আমীরুল মু'মিনীন আলী 
ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুআবিয়া (রাঃ) এবং মিকদাদ 
ইব্‌ন মা"দীকারবের (রাঃ) বর্ণনাগুলি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযু করার সময় স্বীয় পদদ্ধয় একবার, দু'বার বা 
তিনবার ধুয়েছেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন ঃ এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। যখন তিনি আগমন করেন তখন আমরা 
তাড়াতাড়ি উধু করছিলাম । আমরা তাড়াহুড়া করে আমাদের পাগুলি স্পর্শ করা 
শুরু করে দেই। সেই সময় তিনি খুবই উচ্চৈঃস্বরে বললেন £৪ যু পূরাপুরিভাবে 
সম্পন্ন কর। আগুন থেকে তোমাদের পায়ের গোড়ালিকে রক্ষা কর ৷’ (ফাতহুল 
বারী ১/৩১৯, ৩২১; মুসলিম ১/২১৪, ২১৫) অন্য একটি হাদীসে আছে $ ‘আগুন 
থেকে তোমাদের পায়ের গোড়ালি ও পায়ের তলা রক্ষা কর’ (বাইহাকী ১/৭০, 
হাকিম ১/১৬২) ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) 
হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি 
লোককে উষূ করতে দেখতে পান যার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌছেনি, 
বরং শুষ্ক রয়ে গিয়েছিল । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 
বললেন £ “তুমি ফিরে যাও এবং ভালভাবে উযু করে এসো ।” (মুসলিম ১/২১৫) 
ইমাম বায়হাকীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/৭০) 

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ) খালিদ ইব্‌ন মি'দানের (রহঃ) মাধ্যমে 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন একজন স্ত্রী হতে বর্ণনা করেছেন 
যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন লোককে দেখতে পান 
যার পায়ের গোড়ালির উপরিভাগের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক রয়ে 
গিয়েছিল, সেখানে পানি পৌছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে পুনরায় উযূ করার নির্দেশ দেন। (আহমাদ ৩/৪২৪, আবু দাউদ 
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১/১২১) কিন্তু তিনি ১%:০ বা সালাত শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। এ 
ইসনাদটি উত্তম, মযবুত ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভাল জানেন। 


আঙ্গুলের মধ্যস্থিত অংশগুলিও পরিস্কার করা প্রয়োজন 

উসমান (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযুর যে 
নিয়ম বর্ণিত হয়েছে তাতে এও রয়েছে যে, তিনি আঙ্গুলগুলি খিলালও করেছিলেন । 
(মাজমাওউয যাওয়ায়িদ ১/২৩৫) সুনান গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, সাবরা” (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেন ৪ যু পূর্ণভাবে ও উত্তমরূপে কর, আঙ্গুলগুলির মধ্যে খিলাল কর এবং নাকে 
উত্তমরূপে পানি দাও । তবে যদি সিয়াম অবস্থায় থাক তাহলে অন্য কথা ৷’ (আবু 
দাউদ ১/৯৯, তিরমিযী ১/১৪৯, নাসাঈ ১/৭৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৪২) 


চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করা একটি গৃহীত সুন্নাহ 

মুসনাদ আহমাদে আউস ইব্‌ন আবী আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেন £ ‘আমি দেখছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উষু 
করেন এবং স্বীয় চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করেন। তারপর সালাতের জন্য 
দণ্ডায়মান হন৷’ (আহমাদ ৪/৮) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এ হাদীসটি আউস 
ইব্‌ন আবী আউস (রাঃ) মারফত বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার পর তিনি উষু করলেন 
এবং মোজা ও পায়ের উপর মাসাহ করলেন । (আবূ দাউদ ১/১১৩) 

মুসনাদ আহমাদে জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 
তিনি বলেন ৪ “সুরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হওয়ার পরই আমি মুসলিম হই। আমার 
ইসলাম গ্রহণের পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোজার 
উপর মাসাহ করতে দেখেছি ।” (আহমাদ ৪/৩৬৩) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাম্মাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন 
যে, জারীর (রাঃ) প্রস্রাব করেন, তারপর উযু করেন এবং মোজার উপর মাসাহ 
করেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল 8 আপনি কি এরূপই করে থাকেন? তিনি উত্তরে 
বললেন £ হ্যা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপই 
করতে দেখেছি ।’ আমাশ (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ হাদীসের বর্ণনাকারী ইবরাহীম 
(রহঃ) বলেন যে, জনগণের কাছে এ হাদীসটি খুবই ভাল লাগত । কেননা 
জারীরের ইসলাম গ্রহণ সুরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা ছিল। 
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ধারাবাহিকতার সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও 
কাজের দ্বারা মোজার উপর মাসাহ সাব্যস্ত রয়েছে। 


রোগগ্রস্ত অবস্থায় অথবা পানি পাওয়া না গেলে 


এবার তায়াম্মুমের নিয়মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

yf El ০2 ০ এপ গত সর ০০ Sb 2 So লিভ ৩3 
Ha 15০৬ Cb জে লিগ 9০ লিড সু লি 
4% 444 কিন্তু যদি রোগথস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ 
পায়খানা হতে ফিরে আস কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর হ্ত্রৌ-সহবাস কর), 
অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন 
তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ কর। 

এর পূর্ণ তাফসীর সুরা নিসায় হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির 
প্রয়োজন নেই । আয়াতে তায়াম্মুমের শানে নযূলও সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। 
কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াত সম্পর্কে একটি বিশেষ হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিয়ে দেয়া হল ৪ 

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার গলার হারটি 
'বাইদা" নামক স্থানে পড়ে যায়। আমরা মাদীনায় প্রবেশকারী ছিলাম । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সওয়ারীটি থামিয়ে দেন এবং আমার কোলে 
মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। ইত্যবসরে আমার পিতা আবূ বাকর (রাঃ) আমার 
নিকট আগমন করেন এবং আমাকে তিরস্কারের সুরে বলেন ৪ “তুমি হার হারিয়ে 
ফেলে লোকদেরকে থামিয়ে দিয়েছ?’ এ কথা বলে তিনি আমাকে তার হাত দিয়ে 
আমার পাঁজরে আঘাত করেন যার ফলে আমার কষ্টবোধ হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে মনে করে আমি নড়াচড়া 
করা হতে বিরত থাকি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জেগে ওঠেন এবং ইতোমধ্যে ফাজরের সালাতের সময় হয়ে যায়। সুতরাং তিনি 
পানির খোজ করেন। কিন্ত পানি পাওয়া গেলনা । সেই সময় এ পূর্ণ আয়াতটি 
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অবতীর্ণ হয়। তখন উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর (রাঃ) বলে ওঠেন ৪ “হে আবূ বাকরের 
(রাঃ) বংশধর, আল্লাহ জনগণের জন্য তোমাদেরকে কল্যাণময় বানিয়ে দিয়েছেন। 
তোমরা তাদের জন্য পুরাপুরি কল্যাণময় হয়ে গেলে ।' (ফাতহুল বারী ৮/১২১) 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০৮ ১৫৩৬ এ এ]। 4০ ৮ আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকারের 
সংকীৰ্ণতা ও অসুবিধায় ফেলতে চাননা। এ জন্যই তিনি দীনকে সহজ ও হালকা 
করে দিয়েছেন, কঠিন ও মুশকিল করেননি । হুকুমতো ছিল এই যে, তোমরা পানি 
দ্বারা উযূ করবে। কিন্তু যদি পানি পাওয়া না যায় কিংবা তোমরা রোগাক্রান্ত হয়ে 
পড় তাহলে তোমাদেরকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হল। উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, তায়াম্মুম করার সময় শুধু একবারই মাত্র মাটিতে হাত মারতে হবে, 
এরপর মুখমন্ডল এবং উভয় হাত মাসাহ করতে হবে । ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


১3৮৩৪ Sa LSE Kans লি শি Ud I বরং 
আল্লাহ চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নি“আমাত 
পরিপূর্ণ করতে, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। অর্থাৎ তার প্রশস্ত আহকাম, 
কোমলতা, দয়া, সহজকরণ এবং অবকাশ দানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও । 


উযু করার পর আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া 

উযুর পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দু'আ 
শিক্ষা দিয়েছেন, তা যেন এ আয়াতেরই আওতাভুক্ত রয়েছে । মুসনাদ আহমাদ, 
সুনান এবং সহীহ মুসলিমে উকবা ইব্‌ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি 
বলেন £ আমরা পালাক্রমে উট চরাতাম। আমি আমার পালার দিন রাতে ইশার 
সময় আগমন করে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
দাড়িয়ে জনগণকে কিছু বলতে রয়েছেন। আমি যখন পৌছলাম তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে শুনতে পেলাম ৪ 

‘যে মুসলিম ভালভাবে উধু করে আন্তরিকতার সাথে দু'রাকআত সালাত 
আদায় করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব ৷’ এ কথা শুনে আমি বললাম, বাহ! 
বাহ! এটা তো খুবই ভাল কথা । আমার এ কথা শুনে আমার সামনে উপবিষ্ট 
একজন সাথী বললেন ঃ “এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে 
কথাটি বলেছিলেন তা এর চেয়েও অধিক উত্তম ।' আমি খুব গভীরভাবে লক্ষ্য 
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করে বুঝলাম যে, তিনি হচ্ছেন উমার ফারূক (রাঃ) ৷ আমাকে তিনি বললেন, তুমি 
তো এখনই এলে । তোমার আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছিলেন ৪ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর বলে £ 
125০০ 5859 ৭4 ৩৫১৪ 9 2০৮5 2 এ! এ! এ of 
৫542১ hs 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল । তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই 
খুলে যায়, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমাদ ৪/১৫৩, 
মুসলিম ১/২০৯, আবু দাউদ ১/১১৮, নাসাঈ ১/৯২, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৫৯) 


উযু করার গুরুত্ব 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ যখন কোন মুসলিম বা মু'মিন উযু করতে বসে, অতঃপর তার 
মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে সাথে বা পানির শেষ ফৌটার সাথে সাথে 
তার চক্ষুদ্ধয়ের সমুদয় পাপ ঝরে পড়ে । অনুরূপভাবে হাত ধোয়ার সময় হাতের 
সমুদয় পাপ এবং এভাবেই পা ধোয়ার সময় পায়ের সমুদয় পাপ পানির সাথে 
সাথে বা পানির শেষ ফোটার সাথে সাথে ঝরে পড়ে । অবশেষে সে পাপসমূহ 
থেকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হয়ে যায় ৷” 

তাফসীর ইব্ন জারীরে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে 
সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তার কান হতে, চোখ হতে, হাত হতে এবং পা 
হতে সমস্ত পাপ ঝরে পড়ে ৷’ (মুআত্তা ১/৩২, মুসলিম ১/২১৫) সহীহ মুসলিমে 
আবু মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “উযু হচ্ছে অর্ধেক ঈমান । 'আল-হামদুলিল্লাহ' 
বলার কারণে সাওয়াবের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু 
আকবার’ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে ফেলে । সিয়াম হচ্ছে ঢাল 
স্বরূপ, ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি স্বরূপ এবং সাদাকাহ হচ্ছে দলীল স্বরূপ। কুরআন 
তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে । প্রত্যেক লোক সকালে উঠেই স্বীয় 
প্রাণকে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে । অতঃপর সে ওকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস 
করে’ (মুসলিম ১/২০৩) সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬১০ পারা ৬ 


তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ ‘হারাম 
সম্পদের সাদাকাহ আল্লাহ কবুল করেননা এবং উষূ ছাড়া সালাতও কবুল 
করেননা ৷’ (মুসলিম ১/২০৪) 
৭। আর তোমরা তোমাদের |, ৮৮ ৪42০০. 1 

স্মরণ কর এবং তার এ ০&0 2 
অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে ; ১] 42 |9 SA 425553 
অঙ্গীকার তিনি তোমাদের |; /৮ 8 ০5 42৪ 
নিকট থেকে গ্রহণ 5215 ৮০৮৮৪ ৮৮ দিনও 
করেছিলেন। তোমরা নট ০. এ 
বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও || +এ০ 44 
মেনে নিলাম। আর তোমরা টির 
আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই ১১০০ 
তিনি অন্তরের কথাগুলিরও পূর্ণ 
খবর রাখেন। 

৮। হে মুমিনগণ! তোমরা 11 £ 21 ৮15 E> 
আল্লাহর উদ্দেশে বিধানসমূহ 5 ls Ton 


£ 


2 ./ 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৬১১ পারা ৬ 


ভাল কাজ করেছে তাদেরকে 
আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৯ ৮0৮11 
যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও 10৯৯ রে 

মহান পুরস্কার রয়েছে। 


১০। পক্ষান্তরে যারা কুফরী [1 4% 1 4৫৫ য়ে 

করেছে এবং আমার 15:55 5৮5 A; "1" 
বিধানসমূহকে মিথ্যা জেনেছে) ॥ _ ₹ 7.4 
অধিবাসী । i 


£ 


! a 1 রা রি পা 

পর হে আগার 106 ৯ পু ও 
রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন |=, 4 - এ ০০1 
এক সম্প্রদায় এই চিন্তায় ছিল : ১৮৮৮৮ £)1 ৩২০০১ 1 
যে, তোমাদের দিকে তাদের |, 4০৫ 7 ৫ ॥. ই 
হস্ত প্রসারিত করবে, কিন্তু 75৬] [7242 ০) 5 ৭ 

আল্লাহ তাদের হাতকে _ ॥, 2 এ ০ 
তোমাদের দিক থেকে থামিয়ে 2৫%! ৮৪৩৬ 6:১2 
দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহকে ৫44 
ভয় কর, এবং মুমিনদের | 481 


আল্লাহর উপরই ভরসা করা টির রিনা রা 
উচিত। ২১৯৮৬ EF 
মুমিনদের প্রতি আল্লাহ যে ইহসান করেছেন 


এ বিরাট ধর্ম এবং এ মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের উপর যে ইহসান করেছেন সেটাই তিনি 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আর সেই অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় থাকার জন্য তাদেরকে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬১২ পারা ৬ 


হিদায়াত করছেন, যে অঙ্গীকার মুসলিমরা করেছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের 
নিজেরা তা কবুল করবে এবং অপরের নিকটও তা পৌছে দিবে । ইসলাম গ্রহণের 
সময় প্রতিটি মু'মিন স্বীয় বাইআতে উক্ত জিনিসগুলি স্বীকার করত । সাহাবায়ে 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণ করছি যে, আমরা শুনতে থাকব, 
মানতে থাকব । আমাদের মনের চাহিদা হোক বা না-ই হোক অথবা অন্যদেরকে 
আমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হোক না কেন। কোন যোগ্য লোকের নিকট থেকে 
আমরা কোন কাজ ছিনিয়ে নিবনা ৷’ আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 
৫০459 2521551320৯ ৪0 055 IHG 
তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আনছনা? অথচ রাসূল 
তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহ্বান করছে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট 
হতে অংগীকার এহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও । (সুরা 
হাদীদ, ৫৭ ৪ ৮) এটাও বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে (৫ £ ৭) ইয়াহুদীদেরকে 
স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকারের কথা দিয়েছ, এরপরেও তাকে মান্য 
না করার কি কারণ থাকতে পারে? সর্বাবস্থায় মানুষের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। 
তিনি অন্তরের গোপনীয় কথাও পূর্ণভাবে অবগত রয়েছেন । 


ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা 

ঘোষিত হচ্ছে, 40 (19 1555 15 0401 ৪ হে মুমিনগণ! 
লোকদেরকে দেখানোর জন্য নয়, বরং আল্লাহর জন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক 
এবং ইনসাফের সাথে সঠিক সাক্ষী হয়ে যাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 
নু’মান ইব্‌ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ আমার পিতা আমাকে একটি 
উপহার দিয়েছিলেন। তখন আমার মা উমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন ৪ 
“আমি এ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারিনা যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে এর উপর সাক্ষী বানানো হয়। এ কথা শুনে আমার পিতা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৬১৩ পারা ৬ 


করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিতাকে জিজ্ঞেস 
করেন £ “তোমার অন্যান্য সন্তানদেরকেও কি এরূপ দান করেছ? আমার পিতা 
উত্তরে বললেন ৪ ‘না ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন £ 
‘আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় সন্তানদেরকে সমান চোখে দেখ । আমি কোন 
অত্যাচারের উপর সাক্ষী হতে পারিনা । আমার পিতা তখন এ দান আমার নিকট 
হতে ফিরিয়ে নেন। (ফাতহুল বারী ৫/২৫০, মুসলিম ৩/১২৪২) ইরশাদ হচ্ছে ৪ 
145 3 23 ১ সি 32 কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন 
তোমাদেরকে আদল ও ইনসাফের পথ থেকে সরিয়ে না দেয়। বন্ধু হোক বা শত্রু 
হোক, তোমাদের ইনসাফের পক্ষ অবলম্বন করা উচিত। এটাই হচ্ছে তাকওয়ার 
অধিক নিকটবর্তী । কুরআন মাজীদে এ ধরণের আরও অনেক আয়াত রয়েছে। 
যেমন নিম্নের এ আয়াতটিতে রয়েছে ৪ 
Lo Ace ESA রাত ৭4 জর্জ 
১৬৪০ ০৮৯13 12229 55 LS 
সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম । 
(সুরা ফুরকান, ২৫ ৪ ২৪) আর যেমন সাহাবীয়াগণের কেহ কেহ উমারকে (রাঃ) 


বললেন £৪ ০০55 dl ১০ ali ০5০0 ০ ৪) ৬ জা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে আপনি অনেক বেশি কঠোর ও কঠিন 
হৃদয়ের। অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, রাসূল 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই কঠোর ছিলেননা। এরপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

35৫ 0 ০৮ এ 51 এ 99 তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই 
তিনি তোমাদের আমল সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি ভাল ও মন্দের পূর্ণ 
প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি মুমিনদের পাপ ক্ষমা করে তাদেরকে মহান 
পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত দান করার অঙ্গীকার করেছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা এ 
রাহমাত একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই লাভ করবে, কিন্তু এ রাহমাতের প্রতি 
মনোযোগ দেয়ার কারণ হবে তাদের আমল । অতএব, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকারের 
প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ এবং সব কিছুই তারই অনুগ্রহ ও দয়া মাত্র। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬১৪ পারা ৬ 


স্এ। ০৮:০1 wi ০১ 18447 14S ০409 আল্লাহ 
তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ন্যায় বিচারক, বিচক্ষণ এবং ন্যায়ানুগ । তিনি 
কখনও ভুল করেননা । কারণ তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী । 


মুমিনদের প্রতি আল্লাহর মদদ এই যে, তিনি কাফিরদেরকে 


মুমিনদের উপর সামগ্রিক বিজয় দান করেননা 

সিএ ৩6 ৪ 21 ৩৬ এ]। ০৪৪ 13৮ঠি LAT 08১0 এ 
৭৪ ti ০4৩ ৮০৫ ৯৩ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের 
আর একটি নি“আমাতের কথা মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যার বিস্তারিত 
বিবরণ নিম্নরূপ ৪ 

যাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কোন এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম একটি মানযিলে অবতরণ করেন। জনগণ বৃক্ষরাজির ছায়ায় 
বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাতিয়ার একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখেন। এমন সময় এক বেদুঈন 
এসে তার তরবারীটি হাতে টেনে নিয়ে বলে, আপনাকে এখন আমার হাত থেকে 
কে বাচাতে পারে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ 
“মহামহিমান্িত আল্লাহ (আমাকে বীচাবেন)।” সে দ্বিতীয়বার এ প্রশ্নই করল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় এ উত্তরই দিলেন। বেদুঈন 
তৃতীয়বার বলল, ‘আপনাকে আমা থেকে রক্ষা করবে কে?’ তিনি উত্তরে বললেন 
8 “আল্লাহ ৷’ বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা শোনার পর বেদুঈন তার হাত থেকে 
তরবারীটি ফেলে দিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে 
ডাক দিলেন। তারা এসে গেলে তিনি তাদের কাছে বেদুঈনের ঘটনাটি বর্ণনা 
করলেন। সে তখন তার পাশে উপবিষ্ট ছিল। কিন্ত তিনি তাকে কোন শাস্তি 
দিলেননা। কাতাদাহ (রহঃ) মাঝে মাঝে এটি বর্ণনা করে বলতেন ঃ কতগুলো 
লোক প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে 
চেয়েছিল এবং তারাই এ বেদুঈনকে গুপ্ত ঘাতক হিসাবে তার নিকট পাঠিয়েছিল । 
কিন্ত মহান আল্লাহ তাদের পরিকল্পনা এভাবে ব্যর্থ করে দেন। (আবদুর রাষ্যাক 
১/১৮৫) সহীহ বুখারী থেকে জানা যায় যে, এ বেদুঈনের নাম ছিল গাওরাস 
ইব্‌ন হারিস। (বুখারী ৪১৩৫, ৪১৩৬, ৪১৩৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬১৫ পারা ৬ 


আছে যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার 
সাহাবীগণকে হত্যা করার উদ্দেশে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাদেরকে দাওয়াত করে । 
কিন্তু মহান আল্লাহ এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
জানিয়ে দেন। সুতরাং তারা বেঁচে যান। এ কথাও বলা হয়েছে যে, কাব ইব্‌ন 
আশরাফ এবং তার ইয়াহুদী সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বাড়ীতে ডেকে নিয়ে কষ্ট দিতে চেয়েছিল। এটা এ সময়ের ঘটনা, যখন নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমেরী লোকদের দিয়াত গ্রহণের জন্য তাদের 
নিকট গিয়েছিলেন। এ সময় বানী নাধীর গোত্রের দুষ্ট লোকেরা আমর ইব্‌ন 
জাহাশ ইব্‌ন কা“বকে উত্তেজিত করে বলেছিল ৪ “আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নীচে দাড় করিয়ে রেখে আলোচনায় লিপ্ত রাখব, এ 
সুযোগে তুমি উপর থেকে তার উপর পাথর ফেলে দিয়ে তাকে দুনিয়া হতে বিদায় 
করে দিবে ।' কিন্ত মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
পথিমধ্যেই তাদের দুষ্টামির কথা জানিয়ে দেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ সেখান হতে ফিরে আসেন । এ আয়াতে এ 
ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে 8 


১৮। 04৮৬ 4 ৬৪ মুমিনদের আল্লাহর উপর ভরসা করা 
উচিত। বিপদ আপদ থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই। এরপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে বানু নাধীরের 
বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা 
করেন এবং কতক লোককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেন। 


১২। আর আল্লাহ বানী 
অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি 
তাদের মধ্য হতে বারো জন (৯৫5 (6859 0451 ০ 
দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম; টার i 
এবং আল্লাহ বলেছিলেন £ আমি ; (31441 063 575 ৫৫1 
তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর 
ও যাকাত দিতে থাক এবং 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ 
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আমার রাসূলদের উপর ঈমান 
আন ও তাদেরকে সাহায্য কর 
এবং আল্লাহকে উত্তমরূপে কর্জ 
দিতে থাক; তাহলে আমি 
অবশ্যই তোমাদের পাপগুলি 
তোমাদের থেকে মুছে দিব এবং 
অবশ্যই তোমাদেরকে এমন 
উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার 
তলদেশে নহরসমূহ বইতে 
থাকবে, অনন্তর যে ব্যক্তি 
এরপরও কুফরী করবে, নিশ্চয়ই 
সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে 
পড়ল। 


% পা নন রত AMAT 420 
(০০15 ১৯) (৮5122 
2422 পি 


2 EE 54 এঠভর্ভত ০14 ॥ 
mel) ১৯৯০১১০৩৪৭৪ 


৫6৮৮ রর £6 পাতা পর পার্ট 
০৪2-৬ CS ০% ঝা 
2 পারা 2 A 
355 ৫০ 
স্তর প্রত ১4 পল, 
SE ০৮০০ 4৯১১৪ 
পে তি পর 2 2৫ 
১২০৯৪ ৮৫০৯] ৮০৮০৮ 


১৩। বস্তুতঃ শুধু তাদের 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণেই আমি 
তাদেরকে অভিশপ্ত করলাম এবং 
অন্তরকে কঠোর করে দিলাম। 
তারা কালামকে (তাওরাত) ওর 
স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে 
দেয় এবং তাদেরকে যা কিছু 
উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা 
তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে 
বিস্মৃত হতে বসেছে, আর 
আগামীতেও (অবিরত) তাদের 
কোন না কোন খিয়ানাতের 


LZ 4-444 (616৫ 5০ এ পা 

2০5 6255 ৬১৩ ৮৫০০০ 
4 

> টি রা 2. 4 2 

6 ৬ রি [1 এ 8 প্র ঘৰ 

০ (5০. 19০১2 dao |e 


পাতার তর 


us 01% সু; Le 185 
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সংবাদ তোমার নিকট আসতে | ৫ 14 এ , ০» ০7১ 
ব্যতীত । অতএব তুমি... , ১৭ 
তাদেরকে ক্ষমা করতে থাক; ৮০২৮ 9 ৮৮০ ৮৪৮ 245 
এবং তাদেরকে মার্জনা করতে রি 
থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচারী |] ৮)..০.7 44:26 9) 
» 0 ul 
লোকদেরকে ভালবাসেন। ৮৯ লা 


১৪ । আর যারা বলে £ ‘আমরা AE টি Ef চিনির 
নাসারাহ” আমি তাদের নিকট 3 শপ 21 
থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম, 21 রি 
অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু ৯৫: ১-. 
উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার, 4৮. 6, 75. 
মধ্য হতে তারা নিজেদের এক 1 19)5-১ (৮৪ b> 19৮8 
বড় অংশ বিস্মৃত হয়েছে। এ 
সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের ; 89145] 6% ৫375৬ এ 
মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার 
করে দিলাম কিয়ামাতের দিন: 22:51 


\ 
u 
5 


সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন। রর 
১5৮19 


উপরের আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে অঙ্গীকার 
পুরা করা, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ 
দিয়েছেন। সাথে সাথে প্রকাশ্য ও গোপনীয় নি'আমাতগুলির কথা স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছেন। এখন এ আয়াতগুলিতে তাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের নিকট হতে 
গ্রহণকৃত অঙ্গীকারের হাকীকাত ও অবস্থা বর্ণনা করছেন। তারপর তারা যখন 
আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তখন তিনি তাদের অন্তরকে হিদায়াত লাভ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬১৮ পারা ৬ 


এবং সত্য ধর্ম বিষয়ে কোন কিছু শোনা থেকে তালাবদ্ধ করে দেন (মোহর মেরে 
দেন)। ফলে তারা উপকারী জ্ঞান এবং সঠিক আমল করা থেকে বঞ্চিত হয়। 
তাদের বারোজন সর্দার যারা তাদের নিকট বাইআত গ্রহণ করত যে, তারা 
যেন আল্লাহর এবং রাসুলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং আল্লাহর কিতাবের 
অনুসরণ করে । মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন 
যে, মূসা আঃ) যখন প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে (ফিলিস্তিনে) যুদ্ধ করতে 
গিয়েছিলেন তখন এ ঘটনাটি ঘটে এবং আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গোত্র থেকে 
একজন করে দলনেতা নিযুক্ত করার আদেশ করেছিলেন । (তাবারী ১০/১১৩) 


এটা স্মরণীয় বিষয় যে, লাইলাতুল আকাবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন আনসারগণের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করেন সেই সময় 
তাদের সর্দারও বারজনই ছিলেন । আউস গোত্রের ছিলেন তিনজন । তারা হলেন 
৪ (১) উসায়েদ ইব্‌ন হুযায়ের (রাঃ), (২) সা'দ ইব্‌ন খাইসামাহ (রাঃ) এবং (৩) 
রিফাআ ইব্ন আবদুল মুনযির (রাঃ)। অন্য বর্ণনায় আবদুল হাইসাম ইব্‌ন 
তাইহান (রাঃ)-এর নাম রয়েছে। বাকী নয়জন সর্দার ছিলেন খাযরাজ গোত্রের 
মধ্য হতে ৷ তারা হচ্ছেন ৪ (১) আবূ উমামাহ আসআদ ইব্‌ন যারারাহ (রাঃ), (২) 
সা*দ ইব্‌ন রাবী” (রাঃ), (৩) আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহাহ (রাঃ), (8) রাফি ইব্‌ন 
মালিক ইব্‌ন আজলান (রাঃ), (৫) বারা ইব্‌ন মারূর (রাঃ), (৬) উবাদাহ ইব্‌ন 
সামিত (রাঃ), (৭) সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রাঃ), (৮) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইব্‌ন 
হারাম (রাঃ) এবং (৯) মুনযির ইব্‌ন উমার ইব্‌ন খুনাইস (রাঃ) । ইব্‌ন ইসহাক 
বর্ণনা করেন, কবি কাব ইব্‌ন মালিক তার কবিতায় এ আনসারগণের নাম উল্লেখ 
করেছেন । (ইবৃন হিসাম ২/৮৬-৮৭) এ সর্দারগণ নিজ নিজ কাওমের পক্ষ থেকে 
শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে শ্রবণ করার ও মান্য করার 
বাইআত গ্রহণ করেন। 

এখন এ আহাদ ও অঙ্গীকারের আলোচনা করা হচ্ছে যা আল্লাহ তাআলা 
ইয়াহুদীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন । সেই অঙ্গীকার এই যে, তারা সালাত 
সাহায্য সহযোগিতা করবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিজেদের সম্পদ খরচ 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৬১৯ পারা ৬ 


করবে । তারা যদি এ সব কিছু পালন করে তাহলে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা 
তাদের সাথে থাকবে, তাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের 
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে । আর তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হবে এবং তাদের 
ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে। 


ইয়াহুদীদের ওয়াদা ভঙ্গ করার পরিণাম 
আল্লাহ বলেন ৪ এত slo এ আঞ শি ৪১ এ HS ৩৪ 


পক্ষান্তরে তারা যদি এ অঙ্ীকারের পরও তা থেকে ফিরে যায় এবং ওগুলি পালন 
না করে তাহলে অবশ্যই তারা সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়বে এবং বিভ্রান্ত হয়ে 


যাবে । সুতরাং হলও তাই। (১: ৪৬ ৮৪ ৬ তারা অঙ্গীকার ভেঙ্গে 
দিল এবং ওয়াদা খেলাফ করল। তখন তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হল, 


৩৮ 


তারা হিদায়াত থেকে দূরে সরে পড়ল, 2 ৯৮১৪ 2 তাদের অন্তর 
কঠিন হয়ে গেল, তারা ওয়াজ-নাসীহাতে মোটেই উপকৃত হলনা, তাদের বিবেক- 
বুদ্ধি বিগ্ড়ে গেল, ৭০1 ০ “Sl ১১ আল্লাহর কথাকে তারা 
হেরফের করতে লাগল এবং ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে লাগল । কালামুল্লাহর 
প্রকৃত ভাবার্থ যা হবে তা পরিবর্তন করে অন্য ভাবার্থ বুঝতে ও বুঝাতে লাগল 
এবং আল্লাহর নাম নিয়ে এ সব মাসআলা বর্ণনা করতে লাগল যা আল্লাহ্‌ 
বলেননি । নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে ৪ 

৮:০1 ৮4৪ ৯৬ তুমি তাদেকে ক্ষমা ও মার্জনা করতে থাক । তাদের 
সাথে এরূপ ব্যবহার করা উত্তম হবে। সালাফগণের কেহ কেহ বলেছেন ৪ “যে 
আনুগত্যের প্রতি আহ্বান কর’ এতে যৌক্তিকতা ও পরিণামদর্শিতা এই রয়েছে 
যে, ফলে সে হয়তো ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং আল্লাহ তাকে হিদায়াত 
নসীব করবেন ইরশাদ হচ্ছে ৪ 

চল অস্ত এ ৩) আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন । অর্থাৎ যারা 


অপরের দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করে তার সাথে সৎ ব্যবহার করে, এরূপ লোককে 
আল্লাহ খুবই ভালবাসেন । কাতাদাহ্‌ (রহঃ) বলেন যে, দুর্ব্যবহারকারীকে ক্ষমা 
করে দেয়ার হুকুম জিহাদের নিম্নের আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে ঃ 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৬২০ পারা ৬ 


পপ rE PE A224 42 
১৯১০6 VS 5৬ ২১৯ NY 2৮81 ls 
যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক । (সুরা তাওবাহ, (৯ £ ২৯) (তাবারী ১০/১৩৪) 


ৃষ্টানরাও আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং তাদের এ 

ঘোষণ করা হচ্ছে ৪ ৫5৮ ৮১৯9০ 0199 (5901 ০০ খৃষ্টানদের 
নিকট থেকেও আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, তারা আমার প্রেরিত রাসুলের 
উপর ঈমান আনবে, তাকে সাহায্য করবে এবং তার আনুগত্য স্বীকার করবে । 
কিন্তু ইয়াহুদীদের মত তারাও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি 
তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং তা কিয়ামাত পর্যন্ত জারী 
থাকবে । তারা আজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল অপর দলকে 
কাফির ও অভিশপ্ত বলছে এবং নিজেদের উপাসনালয়েও আসতে দেয়না । 
মালিকিয়্যাহ দল ইয়াকৃবিয়্যাহ দলকে খোলাখুলিভাবে কাফির বলছে। তাদের এক 
গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে দুনিয়ায় ও আখিরাতে অবিশ্বাস 
ও ধর্ম ত্যাগ করার ব্যাপারে নালিশ করতে থাকবে যখন তাদেরকে স্বাক্ষী দেয়ার 
জন্য ডাকা হবে। এরূপ সমস্ত দলই করতে রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন £ 

১৮:০1১/৫  &]। পর ০১) অচিরেই আল্লাহ ত তাদেরকে তাদের 
কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন। এ কথা দ্বারা খৃষ্টানদেরকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন 
করা হচ্ছে। কেননা তারা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। তারা মহান আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে 
(নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। আল্লাহ তো হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারও 
মুখাপেক্ষী নন। তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। আর তার 
সমতুল্য ও সমকক্ষ কেহই নেই। 


১৫। হে আহলে কিতাব! ৷ = নি 
তোমাদের কাছে আমার রাসূল | "3 ৮: ০৯৩ 715 


এসেছে, তোমরা কিতাবের যে 
সব বিষয় গোপন কর তনুধ্য 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬২১ পারা ৬ 


হতে বহু বিষয় সে তোমাদের | , ৮ 
করে, আর বহু বিষয় (প্রকাশ _ এপ 22 ৮ টি? 
কাছে আল্লাহর নিকট থেকে 1 4০৮০ এ ro 
এক আলোকময় বন্ত এসেছে ৯.৮ 19০23 | uf 


এবং তা একটি স্পষ্ট কিতাব] , » 4-255, 
২৬৪০০%% Hi 


১৬। তা দ্বারা আল্লাহ এরূপ |». ০ ৫7 টি 
লোকদেরকে শাস্তির পস্থাসমূহ গো! ১.৮ 491 %3 ০৪৮৫৫" 
বলে দেন যারা তার সন্তুষ্টি ৮7 8 ॥ 4০০ হু 

অন্বেষণ করে এবং তিনি 241 ০৮০3 
তাদেরকে নিজ তাওফীকে (ও রা CNH 
করুণায়) কুফরীর অন্ধকার ll ৩5 6৯১০৭ 
থেকে বের করে মানের): , ০৮. হু 44 
আলোর দিকে আনয়ন করেন 3) 2৪22429 4১১০ 39] 
এবং তাদেরকে সরল (সঠিক) টাটা 


রাসূল (সাঃ) এবং কুরআনের মাধ্যমে হক (সত্য) প্রচার 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত ও দীনে হকসহ আরাব-অনারাব, 
শিক্ষিত-মূর্খ সমস্ত মাখ্লুকের নিকট পাঠিয়েছেন। মুজিযা ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি 
তাকে দান করেছেন। যে কথাগুলো ইয়াহুদ ও নাসারা বদলে দিয়েছিল, ভুল 
ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ বানিয়ে নিয়েছিল, আল্লাহর সত্তার উপর অপবাদ দিয়েছিল, 
কিতাবুল্লাহর যে অংশটি তাদের জীবনের প্রতিকূল ছিল তা তারা গোপন করে 
দিয়েছিল, এ সব কিছুই এ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ করে 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৬২২ পারা ৬ 


দেন। তবে যেগুলি বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই সেগুলি তিনি বর্ণনা 
করেননা । মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ 
যে ব্যক্তি ব্যভিচারীকে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করার মাসআলাকে অস্বীকার 


করল সে অজ্ঞতা বশতঃ কুরআন কারীমকে অস্বীকার করল। কেননা ০ 


| ০০ ৩৯৭ লিভ জি ST চল ৫১০০ গত ES 
(৫ £ ১৫) এ আয়াতে এ রজমকেই গোপন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
এরপর মহান আল্লাহ কুরআন কারীম সম্পর্কে বলেন ৪ 


১০০ ৬9 ও ১ এ] 2 Sse ১৪ তিনিই তীর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তীর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা সত্য 
সন্ধানীদেরকে শান্তির পথ দেখিয়ে দেয়, লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর 
দিকে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এ কিতাবের 
কারণে আল্লাহর নি'আমাতসমূহ লাভ করা এবং তার শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়া 
খুবই সহজ । এটা ভ্রান্তিকে বিদূরিতকারী এবং হিদায়াতকে প্রকাশকারী । 


১৭। অবশ্যই তারা কাফির 4 এ 
যারা বলে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ১] = 48] .1% 


স্বয়ং হচ্ছেন মসীহ্‌ (ঈসা) ০, ৯ Lae 
ইবনে মারইয়াম! তুমি বল ৪ | চাঁ ভৈ 9৯ ঠা ৫119 
যদি আল্লাহ মসীহ্‌ (ঈসা) পে & 2 


মাতাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠে যারা ৰ হারের 
আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস ১! 510 ত ৬৪ এ 


এরূপ কে আছে যে তাদেরকে : 472 এ 2.7 1022 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬২৩ পারা ৬ 


কিছুর উপর; তিনি যা ইচ্ছা ৪4০৫5 পপ 1৫ 
করেন তাই সৃষ্টি করেন, আর ০৬৪৫5 9০০০৯ 
আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ Zz uk বত এর, ০৮ 
ক্ষমতাবান। LK 5৮3 ০৬৯ 5১ ৬০40 ss 


2 কাছ. ভু 


১৮। ইয়াহুদী ও নাসারাহ্‌ বলে | । . ৫4 * ॥. 
রং ১ তার | SA 55821 548$ ৮ 


তোমাদেরকে তোমাদের LL 4 55 ৮৭ ০৪ 
পাপের কারণে কেন শাস্তি: + ১৯১ (৮০০ 


ভু পা Huss 5 


অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ ০০৯ GE Lo 


[] 4 
ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা 4১ 2 ০ ৮০০০৪ 2 
কর্তৃত্ব রয়েছে আকাশসমূহে ও | ৬5 uN; ০১9৮০ এ 
্ 45 
৮9০12৮15০69 


কুফরী এবং খৃষ্টানদের অবিশ্বাস 

আল্লাহ তা'আলা খৃষ্টানদের কুফরের কথা বর্ণনা করছেন যে, তারা আল্লাহরই 
সৃষ্টিকে তারই সমান মর্যাদা প্রদান করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, খৃষ্টানরাও 
অবিশ্বাসী। কারণ তারা মারইয়াম তনয় ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ বলে সাব্যস্ত 
করেছে, অথচ সে আল্লাহর দাস বা বান্দা এবং তারই সৃষ্ট জীব । তারা যে বিষয়ে 
মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে তা হতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ পবিত্র । আল্লাহ শির্ক 
থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র । সমস্ত কিছুই তার অনুগত এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি 
পূর্ণ ক্ষমতাবান । সবকিছুর উপরই তার আধিপত্য রয়েছে। এমন কেহ নেই যে 
তাকে তার ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে পারে। যদি তিনি মাসীহকে (আঃ), তার 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬২৪ পারা ৬ 


মাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত সৃষ্টজীবকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তবুও 
কারও শক্তি নেই যে, তার সামনে এগিয়ে আসে এবং তাকে বাধা প্রদান করে। 


৮০ 6 9০৭ ৮৪ ৩3 ৮৮১) ০95 ৬05 409 সমস্ত প্রাণী ও সৃষ্ট 


বস্তুর উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। সকলের মালিক ও অধিকর্তাও তিনিই । তিনি 
যা চান তা*ই করেন। কোন জিনিসই তার ক্ষমতার বাইরে নেই। কেহই তার 
কাজের কোন হিসাব নিতে পারেনা । তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্য খুবই প্রশস্ত । তার 
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব খুবই উচ্চ। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, তিনি মহাকারীগর। তিনি 
যেভাবে চান সেভাবেই ভাঙ্গেন ও গড়েন। তার শক্তির কোন সীমা নেই। 
কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। 


খৃষ্টানদের দাবী খণ্ডনের পর এখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টান উভয়েরই দাবীকে আল্লাহ 
খণ্ডন করছেন। তারা আল্লাহর উপর একটা মিথ্যা আরোপ এভাবে করেছে যে, 
তারা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) ও প্রিয় পাত্র। তারা নাবীগণের 
পুত্র এবং আল্লাহর আদরের সন্তান। তারা নিজেদের সৃষ্ট কিতাব থেকে নকল 


করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈলকে (ইয়াকুব (আঃ)) বলেছিলেন ৪ ৩ 


০৫ 95! ‘অতঃপর তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে ভাবার্থ বদলে দিয়ে বলে £ 


তিনি যখন আল্লাহর পুত্র হলেন তখন আমরাও তার পুত্র ও প্রিয়পাত্র হলাম। 
অথচ তাদেরই মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বিবেচক ছিলেন তারা ইসলাম কবুল করেন 
এবং ইয়াহুদী-শৃষ্টানদের মিথ্যা দাবী প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে বলেন যে, এ 
শব্দগুলি দ্বারা ইসরাঈলের (আঃ) শুধু মর্যাদা ও সম্মানই প্রমাণিত হচ্ছে মাত্র। এর 
দ্বারা তার আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার বা রক্তের সম্পর্ক কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়না। বরং এ বর্ণনার অর্থ হচ্ছে ইয়াকুব (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার 
পছন্দনীয়দের একজন । সুতরাং এ শব্দ শুধুমাত্র সম্মান ও মর্যাদার জন্যই ছিল, 
অন্য কিছুর জন্য ছিলনা । এ জন্যই যখন তারা (ইয়াহুদী/ধৃষ্টানরা) বলে যে, তারা 
আল্লাহর সন্তান এবং পছন্দনীয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবীকে 


প্রত্যাখ্যান করে বলেন ৪ ৮২১ {4% ০ (8 যদি এটা ঠিকই হয় তাহলে 
তোমাদের কুফ্র ও মিথ্যা আরোপের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নামের 
শাস্তি প্রদান করবেন কেন? 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬২৫ পারা ৬ 


ইয়াহুদীদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন $ ১44 শা 


(৮৯ ১৫ অন্যান্য মানুষের মত তোমরা রাও মানুষই বটে অন্যান্য লোকদের 
উপর তোমাদের কোনই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের 
উপর মহাবিচারক এবং তিনিই হচ্ছেন তাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালাকারী; তিনি 
যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। তার কোন হুকুমকেই 
কেহ প্রতিরোধ করতে পারেনা । তিনি অতি সম্তরই বান্দাদের কৃতকর্মের হিসাব 
থহণকারী। 5 53 ০৮913 ০94০0 ৬৫ 409 যমীন, আসমান এবং 
এতদুভয়ের সমুদয় মাখলুক তারই অধিকারে রয়েছে। সবকিছুরই প্রভু তিনিই । 
সমস্তই তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে । তিনিই বান্দাদের ফাইসালা করবেন । তিনি 
অত্যাচারী নন, তিনি ন্যায় বিচারক । তিনি পুণ্যবানদেরকে শান্তি এবং 
অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন । 
১৯। হে আহলে কিতাব! | *৫ দু তে 

১৪ 0৬ T ১19 
রাসূলদের আগমন দীর্ঘকাল বন্ধ ; -২ rN ০৪ 
থাকার পর তোমাদের নিকট |, এ 4৮৮4 151 455 পেত 
আমার রাসূল এসেছে, যে 07৩ ৩৪ ৮০৯৮৩ শি 
তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে % 1877 ০ 27 )৭ 
(আল্লাহর হুকুম) বলে দিচ্ছে, [1 | ০৮ 253 ৬০ 
যেন তোমরা কেয়ামাত দিনে) 1 (4৮ 1০ 1 ৫ 5 
বলতে না পার যে, তোমাদের 1/১4১ ০৪ 132৮ ৬ 1/55 
নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও চা 4৮7৮ মর 5 es 
ভয় প্রর্দশনকারী আগমন ৮5৪৮ 428 02০১ ১) 
করেনি । (এখন তো) তোমাদের এ »4 2 
নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় £৯ 25 4৮ 415 253 
প্র্দীনকারী এসে গেছে, আর * ্ 
আল্লাহ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ AS 
ক্ষমতাবান । 


এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন 
৪ আমি তোমাদের সকলের নিকট স্বীয় রাসূল পাঠিয়েছি যে শেষ নাবী, যার পরে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬২৬ পারা ৬ 


আর কোন নাবী বা রাসূল আসবেনা । দেখ, ঈসার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন 
রাসূলের আগমন ঘটেনি । এ সুদীর্ঘ সময়ের পরে এ নাবী আগমন করেছে। ঈসা 
(আঃ) এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সময়ের 
পার্থক্যের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায় । আবু উসমান আন নাহদী (রহঃ) 
এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই ব্যবধান হল ৬০০ বছর। (বাগাভী ২/২৩) 
ইমাম বুখারীও (রহঃ) সালমান ফারসী (রাঃ) হতে একই মতামত প্রকাশ 
করেছেন। (ফাতহুল বারী ৭/৩২৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, এ সময় ছিল 
৫৬০ বছর । (বাগাভী ২/২৩) আর মা'মার (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা ছিল ৫৪০ 
বছর । (আবদুর রায্যাক ১/১৮৬) আবার কেহ কেহ বলেছেন যে, এ সময় ছিল 
৬২০ বছর । তবে বিভিন্ন বর্ণনার ভিতর যে সময়ের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার 
ভিতর খুব একটা বৈপরীত্য নেই । যারা বলেছেন যে, তাদের মাঝে ব্যবধান ৬০০ 
বছর, তারা চান্দ্র মাসের হিসাবে বলেছেন। অপর দিকে অন্য মতামত 
প্রাদানকারীগণ সূর্য মাসের হিসাব করে বলেছেন, যেহেতু প্রতি একশত বছরে 
চান্দ্র মাস ও সূর্য মাসের মধ্যে তিন বছরের পার্থক্য হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 
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তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ' বছর, আরও নয় বছর । (সুরা কাহফ, ১৮ £ 
২৫) সুতরাং সূর্য হিসাবে তাদের গর্তে অবস্থানের সময়কাল আহলে কিতাবের যা 
জানা ছিল তা ছিল তিনশ বছর । তার সাথে নয় বছর বাড়িয়ে দিয়ে চান্দ্র মাসের 
হিসাব পূর্ণ হয়ে গেল। এ আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, বানী ইসরাঈলের শেষ 
নাবী ঈসা (আঃ) হতে সাধারণভাবে বানী আদমের শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ে কোন নাবী আসেননি ৷ সহীহ 
বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “অন্যান্য লোকদের তুলনায় ঈসার (আঃ) সাথে 
আমার সম্পর্ক বেশি রয়েছে। কেননা আমার ও তার মাঝে কোন নাবী 
নেই ।'(ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) এ হাদীস দ্বারা আল-কুদাই এবং অন্যান্যদের 
ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যারা মনে করে যে, এ দুই মর্যাদা সম্পন্ন নাবীর মাঝে 
আরও একজন নাবী ছিলেন, যার নাম খালিদ ইব্‌ন সিনান। শেষ নাবী আল্লাহর 
হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার বুকে এ সময় আগমন 
করেছেন যে সময় রাসুলগণের শিক্ষা লোপ পেয়েছিল, তাদের প্রদর্শিত পথ 
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নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল, দুনিয়া তাওহীদ বা একাত্মবাদকে ভুলে গিয়েছিল, স্থানে 
স্থানে মাখলুকের পূজা শুরু হয়েছিল, সূর্য, চন্দ্র ও মূর্তিপূজা চলছিল, আল্লাহর দীন 
প্রান্তে প্রান্তে ওদ্ধত্য ও অবাধ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল, আদল ও ইনসাফ এমনকি 
মনুষ্যত্ব পর্যন্ত দুনিয়া হতে মুছে গিয়েছিল, মূর্খতা ও অজ্ঞতার শাসন চালু হয়েছিল 
এবং মুষ্টিমেয় ইয়াহুদী রাবী, খৃষ্টান পাদরী এবং সাবেঈন সন্যাসী ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠে 
আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী কেহ ছিলনা । 

মুসনাদ আহমাদে আইয়ায ইব্ন হিম্মার আল মাজাশী (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা খুতবায় বলেন ঃ 

“আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যা জাননা তা আমি 
তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। আল্লাহ আমাকে আজই জানিয়ে দিয়েছেন ৪ আমি 
আমার বান্দাদেরকে যা কিছু দান করেছি তার সবই তাদের জন্য হালাল করেছি, 
আমি আমার সকল বান্দাকেই একাত্মবাদীরূপে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শাইতান তাদের 
কাছে এসে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং আমার হালালকৃত বস্তু তাদের উপর 
হারাম করে দেয় । আর সে তাদেরকে বলে যে, তারা যেন কোন অনুমতি না থাকা 
সত্বেও আমার সাথে অংশীদার স্থাপন করে। অতঃপর আল্লাহ তা“আলা 
পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং সমস্ত আরাব ও আজমকে অপছন্দ 
করেছেন, শুধু বানী ইসরাঈলের কতক লোককে নয় যারা তাওহীদ বা 
একাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । তারপর তিনি আমাকে বলেছেন ৪ আমি 


তোমাকে এজন্যই নাবী করে প্রেরণ করেছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব এবং 


তোমারই কারণে অন্যদেরকেও পরীক্ষা করে নিব। আমি তোমার উপর এমন 
কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানিতে ধুইয়ে ফেলতে পারবেনা, যাকে তুমি ঘুমন্ত 
ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় পাঠ করবে । অতঃপর আমার রাব্ব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, 
আমি যেন কুরাইশদের ধ্বংস করে ফেলি । আমি তখন বললাম ঃ হে আল্লাহ! এরা 
তো আমার মাথায় আঘাত করে টুকরা টুকরা করে ফেলবে । তখন আমার রাব্ৰ 
দিয়েছে। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তোমাকে সাহায্য করা হবে। তুমি তাদের 
(সাহাবীগণের) জন্য খরচ কর, তোমার উপরও খরচ করা হবে। তুমি তাদের 
মুকাবিলায় সেনাবাহিনী প্রেরণ কর, আমি তার উপর আরও পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ 
করব । তুমি অনুগতদেরকে নিয়ে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। 
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জান্নাতী লোক তিন প্রকারের । (১) ন্যায়পরায়ণ, সৎ ব্যবহারকারী ও দান 
খাইরাতকারী শাসক । (২) দয়ালু ব্যক্তি যিনি প্রত্যেক আত্মীয় ও মুসলিমের সাথে 
বিনয় ও নম্র ব্যবহার করে থাকেন। (৩) এ দরিদ্র দানশীল ব্যক্তি, যিনি দরিদ্র 
হওয়া সত্ত্বেও দান করেন, অথচ তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রয়েছে । আর জাহান্নামী 
লোক পাচ প্রকারের । তারা হচ্ছে ১) এ সব দুর্বল লোক যাদের কোন ধর্ম নেই 
(২) তোমার মৃত্যুর পর তারা পারিবারিক কিংবা ধন-সম্পদের কারণে ইসলামের 
দিকে আকৃষ্ট হবেনা (৩) প্রবঞ্চক/প্রতারক, যারা কারও কাছে তা লুকানোরও 
চেষ্টা করবেনা, তারা সামান্য জিনিসের জন্যও তা করবে (8) এ সমস্ত লোক 
যারা দিনে/রাতে মানুষকে, তোমাদের পরিবারকে এবং সম্পদের ব্যাপারে 
বাটপারী/ধাপ্লাবাজি করে (৫) এ ছাড়া তিনি কটাক্ষকারী, মিথ্যাবাদী এবং অশ্লীল 
ভাষীদের কথাও উল্লেখ করেছেন । (আহমাদ ৪/১৬২) 

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতেও রয়েছে । এটা বলার উদ্দেশ্য 
এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের সময় ভূ-পৃষ্ঠে 
কোন সত্য ধর্ম বিদ্যমান ছিলনা । আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার ও ভ্রান্ত পথ থেকে বের করে আলো ও 
হিদায়াতের পথে নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথে এনে দাড় 
করিয়ে দেন। তাদেরকে তিনি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শারীয়াত দান করেন ৪ 


25 Yj ০৭ ৩০ এক 5995 ৩ যাতে তাদের ওযর পেশ করার 
কোন অবকাশ না থাকে এবং তারা এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, ত তাদের 
কাছে কোন নাবী-রাসুল আগমন করেননি এবং তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ 
দেননি ও জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শন করেননি । ইমাম ইবন জারীর (রহঃ) 400 


4 ৮৪ 4$ ৩৬ এ আয়াতাংশের অর্থ করেছেন, আল্লাহ বলেন ৪ যে ব্যক্তি 


আমার অবাধ্য হবে তাকেই আমি শাস্তি দিতে সক্ষম, আর যারা আমাকে মেনে 
চলবে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার । (তাবারী ১০/১৫৮) 


২০। আর যখন মুসা স্বীয় 
রম নি 5 < 
সম্প্রদায়কে বলল £ হে 2555] (5৮ 90 ১19 2 

আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রী 
প্রতি আল্লাহর নি'আমাতকে ;*5০ এ is | ১ 

টু এ ০50 
স্মরণ কর, যখন তিনি ৯: 
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তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি: ৫4৮ এ ৮৮11০ রি 

করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন ৩ 2০1 ৮৬ ০০৯ এ 
এবং তোমাদেরকে এমন রি টি 


বস্তুসমূহ দান করলেন যা 
বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেহকেও 
দান করেননি। 


২১। হে আমার সম্প্রদায়! 
এই পুণ্য ভূমিতে প্রবেশ কর 
যা আল্লাহ তোমাদের জন্য 
লিখে দিয়েছেন, আর পিছনের 
দিকে ফিরে যেওনা, তাহলে 
তোমরা সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। 


STH ভা LT 


৫ 72৫5৫ 4 
০4 1945 yg 


২২ । তারা বলল £৪ হে মুসা! 
সেখানে তো পরাক্রমশালী 
লোক রয়েছে। অতএব তারা 
যে পর্যন্ত সেখান হতে বের 
হয়ে না যায় সে পর্যন্ত আমরা 
সেখানে কখনো প্রবেশ 
করবনা । হ্যা, যদি তারা 
তাহলে নিশ্চয়ই আমরা যেতে 
প্রস্তুত আছি। 


ah ol 
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২৩। সেই দুই ব্যক্তি (যারা 
ভুক্ত ছিল এবং যাদের প্রতি 
আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন) 
বলল £ তোমরা তাদের উপর 


ন ৫ BB 42 bi AE 
| 05 ০১৩ UB YY 
86৫০ হি 4 eg 
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পারা ৬ 


২৪। তারা বলল £ হে মুসা! 
নিশ্চয়ই আমরা কখনও 
সেখানে পা রাখবনা যে পর্যন্ত 
তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে। 
অতএব আপনি ও আপনার 
রাব্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং 
উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা 


[1 ৫1০ 
পা £ ০247 
wl ০০৪ 


এখানেই বসে থাকব । ভি 2৫12 3 
৫ 8 3 GOA Ens ৬ চি 
রা আমি শুধু নিজের উপর | সু 4150 06 -1৭ 
ও নিজের ভাইয়ের উপর | ০. * /৮ “৮ ৫ = 
অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি ৯৮ ৩৪৬ (০৪৮19 ০% 
আমাদের উভয়ের এবং এই দারা 

অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে xia AI 2 
মীমাংসা করে দিন। i 

২৬। তিনি (আল্লাহ) বললেন ৯ রা SE যার টান 

৪ (তাহলে মীমাংসা এই যে); লট 4০9৫ (৫০1১ 00 ৮" 
এই দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত; রর ; 
এদের হস্তগত হবেনা, এ & ২৯৫০৫ ০ 52% 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৬৩১ পারা ৬ 


রূপেই তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদভ্রান্ত | ++ 7 ৩৫০ ০৫ 
হয়ে ফিরবে, সুতরাং তুমি 4321 ৮৬ ০০৩ ১৬ ০০3১ 
অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য a 
(একটুও) বিষন্ন হয়োনা । _১০০৬৪)। 


মুসার (আঃ) অনুসারীদেরকে আল্লাহর নি“আমাতসমূহ স্মরণ 
করিয়ে দেয়া এবং পবিত্র ভূমিতে প্রবেশে ইয়াহুদীদের অস্বীকৃতি 

মুসা আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। এরই বর্ণনা দেয়া 
হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন £ 

sf ১৪ be ১] ৮5 এ]। 21961 2% & হে আমার 
সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এ নি'আমাতের কথা স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদেরই 
মধ্য হতে তোমাদের জন্য একের পর এক নাবী পাঠাতে রয়েছেন । বানী ইসরাঈল 
হতে অনেক নাবী আগমন করেছেন যারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত 
দিয়েছেন এবং তার শাস্তির ব্যাপারে সাবধান করেছেন। তাদের মাঝের সর্বশেষ 
নাবী ছিলেন ঈসা (আঃ)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলের (আঃ) বংশ 
থেকে মানব কল্যাণের জন্য নাবুওয়াতের ও রিসালাতের শেষ রত্ন হিসাবে 
আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী ও রাসুল 
হিসাবে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন, যিনি হলেন সব সময়ের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ । 

বলা হয়েছে, হে আমার কাওম! তোমরা আরও স্মরণ কর যে, মহান আল্লাহ 
তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে 
বাদশাহ বানিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে খাদেম, স্ত্রী এবং ঘরবাড়ী 
দান করেছেন । (আবদুর রাষ্যাক ১/১৮৭) তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, বানী 
ইসরাঈলের মধ্যে কোন লোকের স্ত্রী, খাদেম ও ঘরবাড়ী থাকলেই তাকে বাদশাহ 
বলা হত। (হাকিম ২/৩১২) কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, বানী ইসরাঈলের 
মধ্যেই প্রথম খাদেমদের প্রচলন হয়েছিল৷ (তাবারী ১০/১৬৩) একটি হাদীসে 
আছে ৪ “যে ব্যক্তির সকাল এমন অবস্থায় শুরু হল যে, তার শরীর সুস্থ, তার 
প্রাণে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে এবং সারাদিনের জন্য যথেষ্ট এমন পরিমাণ 
খাবারও তার কাছে রয়েছে, সে যেন সারা দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা সবই পেয়ে 
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গেছে৷’ (তিরমিযী ৭/১১) সেই সময় যে গ্রীক, কিবতী ইত্যাদি ছিল তাদের চেয়ে 
এদেরকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর আয়াতে রয়েছে ৪ 
আমি বানী ইসরাঈলকে কিতাব, হিকমাত ও নাবুওয়াত দান করেছিলাম এবং 
তাদেরকে সারা বিশ্বের উপর মর্যাদা দিয়েছিলাম। যখন বানী ইসরাঈল 
মুশরিকদের দেখাদেখি মুসাকে (আঃ) আল্লাহ বানাতে বলল তখন মূসা (আঃ) 
তাদেরকে উত্তরে বলেছিলেন £ 


বৰ 2 4০ 2 ESC AEE TEE oi Gn 2 
২০৮০৭] ০ ১০৮০৪ 9৯5 gD) শিখা 012৪ 95 বা 
সে বলল £ তোমরা একটি মূখ সম্প্রদায় । এই সব লোক যে কাজে লিপ্ত 
রয়েছে, তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমুলক ও বাতিল 
বিষয়। সে বলল £ আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য মাবুদের 
সন্ধান করব? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতে 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন! (সুরা আরাফ, ৭ ৪ ১৩৮-১৪০) এর ভাবার্থ সব জায়গায় 
একই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বানী ইসরাঈলকে সেই যুগের সমস্ত 
মানুষের উপর ফাযীলাত দান করেছিলেন। কেননা এটাতো প্রমাণিত বিষয় যে, 
উম্মাতে মুহাম্মাদী তাদের অপেক্ষা সবদিক দিয়েই উত্তম । কেননা স্বয়ং কুরআন 
কারীমে ঘোষণা করা হচ্ছে ৪ 
০ ৭৮ co dog 4 Lu গত শর BL Lis 
এ ০ I 1৮54 0 ৮০৬ ৬0৫ 
এভাবে আমি তোমাদেরকে আদর্শ জাতি করেছি, যেন তোমরা মানবগণের 
জন্য সাক্ষী হও। (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৪৩) আল্লাহর কাছে অন্যান্য উম্মাতের 
তুলনায় উম্মাতে মুহাম্মাদীর কতখানি সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তা সুরা আলে 
ইমরানের নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 
টার রা রা 
PUES APIS 
ঘটানো হয়েছে । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১১০) 
এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ ফাধীলাতে উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও বানী 
ইসরাঈলদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, কোন 
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কোন ক্ষেত্রে যেমন মান্না” ও “সালওয়া' নামক খাদ্য অবতরণ করা, মেঘ দ্বারা 
ছায়া দান করা ইত্যাদি, যা ছিল সত্যিই অস্বাভাবিক ব্যাপার । তবে অধিকাংশ 
মুফাস্সিরের উক্তি ওটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 
তাদেরকে সেই সময়ের লোকদের উপর ফাযীলাত দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাদের দাদা ইয়াকুবের (আঃ) যুগে বাইতুল 
মুকাদ্দাস প্রকৃতপক্ষে তাদেরই দখলে ছিল এবং যখন তারা সপরিবারে মিসরে 
ইউসুফের (আঃ) নিকট চলে গিয়েছিল তখন সেখানে আমালিকা জাতি তাদের 
উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল । মুসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ৪ “তোমরা তাদের 
সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন এবং বাইতুল 
মুকাদ্দাস পুনরায় তোমাদের দখলে এনে দিবেন ।” কিন্তু বানী ইসরাঈল ভীরুতা 
প্রদর্শন করে মুসার (আঃ) কথা অমান্য করল। এরই শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে 
“তীহ" মাইদানে উদ্বিগ্ন অবস্থায় ৪০ বছর অবস্থান করতে হল। 

‘যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন’ এর ভাবার্থ এই যে, বানী 
ইসরাঈলকে বলা হচ্ছে ঃ তোমাদের পূর্বপুরুষ ইসরাঈলের (আঃ) সাথে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়াদা করেছিলেন যে, এ পুণ্যভূমি তিনি তার পরবর্তী 
মু'মিন সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করবেন। সুতরাং হে বানী 
ইসরাঈল! তোমরা যখন ওটাকে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত হয়েছ তখন তোমরা 
ধর্মত্যাগী হয়ে যেওনা । অর্থাৎ জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থেকনা, তাহলে 
তোমরা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে। তারা তখন উত্তরে মুসাকে (আঃ) বলল, 


1১৯4 ৪৮ ৮৯১৫ 08) 2 5৮ ও এ! ৬০৪ 81386 
১৯০ ৬ ০1৯১৯ ৩৬ ০ আপনি আমাদেরকে যে শহরে যেতে 
বলছেন এবং যে শহরবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন সেই সম্পর্কে 
আমাদের অভিমত এই যে, তারা যে খুব শক্তিশালী বীর পুরুষ তা আমাদের বেশ 
ভালভাবেই জানা আছে। সুতরাং আমরা তাদের সাথে মুকাবিলা করতে পারবনা । 
আর যে পর্যন্ত তারা এ শহরে বিদ্যমান থাকবে সে পর্যন্ত আমরা ওর মধ্যে প্রবেশ 
করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম থাকব । তবে তারা যদি সেখান থেকে বেরিয়ে যায় 


তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করব। এটা ছাড়া আপনার নির্দেশ পালন 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
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ইউশা' এবং কালিব' এর সত্য ভাষণ 

৪75 4 | ০৯০ < ৩ ১১৬) U৬ বানী ইসরাঈল যখন 
তাদের নাবী মুসাকে (আঃ) মানলনা বরং বেআদবী করল, তখন যে দু'ব্যক্তির 
উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছিল তারা তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন । তাদের 
অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল যে, বানী ইসরাঈলের শাইতানীর কারণে না জানি 
আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। এক কিরাআতে ০7৬ শব্দের পরিবর্তে ০: 
শব্দ রয়েছে, যার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, কাওমের মধ্যে এ দু'ব্যক্তির ইজ্জত ও 
সম্মান ছিল। একজনের নাম ছিল ইউশা’ ইব্‌ন নূন এবং অপরজনের নাম ছিল 
কালিব ইব্‌ন ইউফনা, যেমনটি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং 
সালাফগণ ও তাদের পরবর্তী বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন । (তাবারী ১০/১৭৬-১৭৮) 
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সেই দুই ব্যক্তি বলল £ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে (নগরের) 
ঘ্বারদেশ পরর্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা ঘারদেশে পা রাখবে তখনই জয় লাভ 
করবে; এবং তোমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা মু'মিন হও । (সুরা 
মায়িদাহ, ৫ ৪ ২৩) এ কাপুরুষের দল তখন তাদের প্রথম উত্তরকে আরও মযবুত 
করে বললঃ 


ie 

BEAN 175 ৫ তে ভি ও 82 ৪ 
AREA NA TES RHE A 
Css Len Ll ১৩৪১ TI 
তারা বলল £ হে মুসা! নিশ্চয়ই আমরা কখনও সেখানে পা রাখবনা যে পর্যন্ত 
তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে । অতএব আপনি ও আপনার রাব্ব (আল্লাহ) চলে 
যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব । (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ 
২৪) মুসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) তাদের এই অবস্থা দেখে তাদেরকে অনেক 


বুঝালেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে বিনয়ও প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা 
কোনক্রমেই তাদের ডাকে সাড়া দিলনা । 
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সাহাবীগণের যথোপযুক্ত সাড়া প্রদান এবং 
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ 

মুসার (আঃ) কাওম বানী ইসরাঈলের এই অবস্থাকে সামনে রেখে মুহাম্মাদুর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কিরামের প্রতি লক্ষ্য করা 
যাক। মাক্কার ৯০০ বা ১০০০ কাফির যখন তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা 
করার উদ্দেশে গমন করল, তখন সেই কাফেলা তো অন্য পথ ধরে মাক্কার পথে 
রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু তাদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশে গমনকারী কাফিরেরা 
(আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে) নিজেদের শক্তির দাপটের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতি সাধন ব্যতীত মাক্কা ফিরে যাওয়া অপমানজনক মনে 
মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হল । এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
যখন এই অবস্থা অবগত হলেন তখন তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে 
সাহাবীগণের নিকট পরামর্শ চাইলেন । তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সামনে নিজেদের জান, মাল এবং স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে রেখে দিয়ে 
বললেন ৪ “আপনিই এসবের মালিক। আমরা সংখ্যাও দেখতে চাইনা, বিজয়ও 
দেখতে চাইনা, বরং আমরা চাই শুধু আপনার নির্দেশের প্রতি নিজেদেরকে উৎসর্গ 
করতে ৷’ সর্বপ্রথম আবু বাকর (রাঃ) এ ধরনের বক্তব্য পেশ করলেন। তারপর 
মুহাজির সাহাবীগণের মধ্য থেকেও কয়েকজন এ প্রকারের ভাষণ দিলেন। এর 
পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “হে মুসলিমগণ! 
আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।” এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল আনসারগণের আন্তরিক বাসনা অবগত হওয়া । তখন সা'দ 
ইব্‌ন মুআয্‌ (রাঃ) নামক আনসারী দাড়িয়ে বললেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মনে হয় আপনি আমাদের (আনসারগণের) মনের ইচ্ছা 
জানতে চাচ্ছেন। তাহলে শুনুন! যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তার 
শপথ! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা 
বিনা বাক্য ব্যয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আপনি দেখবেন যে, আমাদের মধ্যে 
একজনও এমন থাকবেনা যে পিছনে দাড়িয়ে থাকবে । আপনি আগ্রহের সাথে 
আমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলার জন্য নিয়ে চলুন, আমরা যে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে 
স্থির পদে টিকে থাকি তা আপনি দেখতে পাবেন। আপনি জেনে নিবেন যে, আমরা 
আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে সত্য বলে জানি। আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে 
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এগিয়ে চলুন। আমাদের বীরত্ব ও ধৈর্য দেখে ইনশাআল্লাহ আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা 
হবে ।” এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশি হন 
এবং আনসারগণের এ কথা তার কাছে খুবই ভাল মনে হয় (আল্লাহ তাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট থাকুন) । (তাবারী ১৩/৩৯৯) 

আবু বাকর ইবন মারদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে তাদের 
মতামত জানানোর ব্যাপারে মুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস করেন । তখন উমার (রাঃ) 
যুদ্ধ শুরু করার ব্যাপারে তাদের সম্মতি ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তাদের কাছ থেকে তাদের মতামত জানতে চান । 
তখন আনসারগণের একজন বললেন ৪ ওহে আনসার ভাইয়েরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে মতামত জানতে চাচ্ছেন। তারা 
বললেন £ বানী ইসরাঈলরা তাদের নাবী মুসাকে (আঃ) যেমনটি বলেছিল 
তেমনটি আমরা আপনাকে বলবনা যে, 5 | ১55৪ &12)) ০০৪১৬ 
১১০৬ অতএব আপনি ও আপনার রাব্ব (আল্লাহ) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ 
করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব । যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন 
তার শপথ! আপনি যদি আমাদের উটসমূহকে সাথে নিয়ে আল-গিমাদ (মাক্কার 
কাছে একটি জায়গা) গিয়ে যুদ্ধ করতে বলেন তাহলে আমরা তা*ই করব । ইমাম 
আহমাদ (রহঃ), নাসাঈ (রহঃ) এবং ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন । (হাদীস নং ৩/১০৫, ৬/৩৩৪, ৭/১০৯) 

মিকদাদ আনসারীও (রাঃ) দাড়িয়ে গিয়ে এ কথাই বলেছিলেন। আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলতেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মিকদাদের (রাঃ) এই কথায় খুবই খুশি হয়েছিলেন। (বুখারী ৪৬০৯) 


আল্লাহর কাছে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে মুসার (আঃ) অভিযোগ 
মূসা (আঃ) বললেন ৪ 3৬ ঠি a খু! wy এ! ₹) ৩৪ 
(৪ (020 329 0৫ হে আমার রাব্ব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের 


ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। অর্থাৎ এ কথা শুনে মুসার (আঃ) তার 
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উম্মাতের উপর ভীষণ রাগ হয় এবং তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলার 
নিকট এ প্রার্থনা জানান। 

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর 
অর্থ হচ্ছে আমাদের ও তাদের মাঝে ফাইসালা করা । (তাবারী ১০/১৮৮) আলী 
ইব্‌ন আবী তালহাও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/১৮৯) 
যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিচার করুন এবং আমাদের 
ও তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিন। (তাবারী ১০/১৮৯) অন্যান্য জ্ঞানীগণ মতামত 
প্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তাদের ও আমাদের মাঝে পৃথক করে দিন। 


৪০ বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়েছিল 


মূসার আঃ) সাথে একত্রে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করায় তিনি আল্লাহর কাছে 
বদ দু'আ করেন। মহান আল্লাহ তার এ প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বললেন ঃ 

BIN ৬ ০5৪ এ ০0 ৮৫৪ ৮৮ ডি এরা চল্লিশ বছর 
পর্যন্ত এখান থেকে বের হতে পারবেনা । তারা “তীহ" মাইদানে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে 
বেড়াবে । কোনক্রমেই তারা এর সীমানার বাইরে যেতে পারবেনা । এখানে তারা 
কতগুলি বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক বিষয় অবলোকন করল । যেমন তাদের উপর 
মেঘ দ্বারা ছায়া দান, “মান্না ও “সালওয়া* অবতরণ, তাদের কাছে বিদ্যমান একটি 
পাথর হতে পানি বের হওয়া ইত্যাদি। মুসা (আঃ) এ পাথরকে লাঠি দ্বারা আঘাত 
করা মাত্রই ওর মধ্য হতে বারোটি প্রত্রবণ বেরিয়ে পড়ল। প্রত্যেক গোত্রের দিকে 
একটি করে ঝরণা বয়ে যেতে লাগল । এ ছাড়াও বানী ইসরাঈল সেখানে আরও 
মু‘জিযা দেখল। এখানে তাওরাত অবতীর্ণ হল, আল্লাহর আহকাম নাযিল হল 
ইত্যাদি ৷ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা উদ্দিগ্রভাবে এ মাইদানেই ঘুরাফিরা করল এবং 
সেখান থেকে বের হবার কোন পথ পেলনা । 


জেরুযালেম উদ্ধার 
এঁ বছরগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইউশা ইব্‌ন নূন (আঃ) তার অনুসারীদের 
মধ্যে রয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের সন্তানরাসহ বিভিন্ন পাহাড়ে যারা অবস্থান 
করছিল তাদেরকে নিয়ে কোন এক শুক্রবার জেরুযালেম শহর আক্রমণ করে 
এবং এ দিন বিকেলে তা দখল করেন। 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৩৮ পারা ৬ 


কোন কোন মুফাসসির “সানাতান” শব্দের উপর পূর্ণভাবে 39 করেন এবং 
আরাবায়ীনা সানাতান শব্দ দুটিকে ৬ এর অবস্থা মেনে থাকেন এবং বলেন 


যে, এর 4৬ হচ্ছে ইয়াতীহুনা ফিল আরদি শব্দগুলি । এ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত 
হওয়ার পর যে কয়জন বানী ইসরাঈল অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে নিয়ে ইউশা (আঃ) 
বেরিয়ে পড়েন। অন্যান্য পাহাড় থেকেও বাকী বানী ইসরাঈল তার সাথী হয়ে যায়। 
ইউশা (আঃ) বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন । জুমু'আর দিন আসরের পরে যখন 
বিজয়ের সময় উপস্থিত হয় তখন শক্রদের পাগ্ডলো অচল হয়ে পড়ে । ইতোমধ্যে 
সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়। জুমু'আর দিনের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে শাবাথ 
(শনিবার) শুরু হওয়ার ফলে এ দিন (শনিবার) আর যুদ্ধ করা যেতনা। এ জন্য 
আল্লাহর নাবী (ইউশা) বললেন ঃ “হে সূর্য! তুমিও তো আল্লাহরই দাস। আর আমি 
তারই অধীনস্থ দাস। হে আল্লাহ! একে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখুন ৷’ সুতরাং 
আল্লাহর নির্দেশক্রমে সূর্য থেমে গেল এবং তিনি যুদ্ধ করে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় 
করে নিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশ হল ঃ বানী ইসরাঈলকে 
বলে দাও যে, তারা যেন মাথা নত করে শহরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ 
করে এবং 2০» (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের পাপ ক্ষমা করুন!) বলে। কিন্তু তারা 
আল্লাহর এ হুকুমকে বদলে দিল এবং শরীরকে পিছনের দিক বাঁকা করে প্রবেশ 
করল আর মুখে ৪৯ :৯ % এ শব্দগুলি উচ্চারণ করতে থাকল। বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা সুরা বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে। 

অপর এক বর্ণনায় এটুকু বেশি রয়েছে যে, বানী ইসরাঈল এ যুদ্ধে এত বেশি 
গানীমাতের মাল লাভ করেছিল যা তারা ইতোপূর্বে কখনও দেখেনি । আল্লাহ 
তা'আলার নির্দেশানুযায়ী ওগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আগুনের পার্শ্বে নিয়ে 
যাওয়া হল। কিন্তু ওগুলো আগুনে পুড়লনা। তখন ইউশা (আঃ) ১২ দলের ১২ 
জন নেতাকে ডেকে বললেন £ “তোমাদের মধ্যে কেহ অবশ্যই এ সম্পদ থেকে 
কিছু চুরি করেছে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের নেতা আমার নিকট এসে 
আমার হাতে হাত রাখ ।' তাই করা হল। একটি গোত্রের নেতার হাত নাবীর 
হাতের সাথে লেগে গেল। নাবী (ইউশা আঃ) বললেন ৪ “এ খিয়ানাতের জিনিস 
তোমার নিকট রয়েছে, সুতরাং তুমি ওটা নিয়ে এসো ৷’ সে সোনার তৈরী গরুর 
একটি মাথা নিয়ে এলো যার চক্ষুগুলো ছিল ইয়াকুতের তৈরী এবং দাতগুলো ছিল 
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মুক্তার তৈরী । অন্য সম্পদের সাথে ওটিকেও যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হল তখন 
সমস্তই আগুনে পুড়ে গেল। এ যামানায় গানীমাতের মাল নিজেদের জন্য ব্যবহার 
করা জায়িয ছিলনা । 


মূসার প্রতি আল্লাহর সান্তনা প্রদান 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সান্তনা দিয়ে বলেন ৪ ৬৬ ০৮ 
০:৪০ 6 তুমি তোমার অবাধ্য কাওম বানী ইসরাঈলের জন্য কোন দুঃখ 
করনা । তারা এ বিচারেরই যোগ্য । 

সুতরাং এ ঘটনায় ইয়াহুদীদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং এতে তাদের 
বিরুদ্ধাচরণের ও দুষ্টামির বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহর এ শক্ররা বিপদের সময়ও 
ও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। যে সম্মানিত রাসূলের সঙ্গে 
স্বয়ং আল্লাহ কথা বলেছিলেন তার বিদ্যমানতায় তার অঙ্গীকার ও আদেশের 
কোনই গুরুত্ব দিচ্ছেনা । দিন রাত তারা তার মু'জিযা দেখতে রয়েছে এবং 
ফির“আউনের ধ্বংস স্বচক্ষে দেখেছে, অথচ অল্প দিনও অতিবাহিত হয়নি এবং 
স্বয়ং সম্মানিত নাবী সঙ্গে রয়েছেন, তথাপি তারা ভীরুতা ও কাপুরুষতাই প্রদর্শন 
করছে। তারা আল্লাহর নাবীর সাথে বে-আদবী করছে এবং স্পষ্টভাবে জবাব 
দিয়ে দিচ্ছে। তারা তো স্বচক্ষে দেখেছে যে, আল্লাহ তাআলা ফির“আউনের ন্যায় 
সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ বাদশাহকেও তার সাজ-সরজ্জাম, লোক-লক্কর ও প্রজাসহ 
ডুবিয়ে মেরেছেন! তথাপি তারা সেই আল্লাহর উপর ভরসা করে এ গ্রামবাসীর 
দিকে ধাবিত হচ্ছেনা এবং তার হুকুম পালন করছেনা । অথচ তারা তো 
ফির'আউনের দশ ভাগের একভাগও ছিলনা! ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধে পতিত 
হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে তাদের কাপুরুষতা প্রকাশ পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাদের 
লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আরও বৃদ্ধি পাবে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে 
করলেও তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ আল্লাহর রাহমাতের দৃষ্টি থেকে 
তারা বেরিয়ে পড়েছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকার শাস্তিতে তারা পতিত হয়েছিল । 
তাদেরকে শুকর ও বানরে পরিণত করা হয়েছিল। এখানে তারা চিরস্থায়ী 
অভিশাপে পতিত হয়ে পারলৌকিক স্থায়ী শাস্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। 
অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য ধার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে 
সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি । 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৬৪০ পারা ৬ 
২৭। তাদেরকে (আহলে | ০ 47 ০ ০৫ 41৩ 
নি এ ঠা ৩) ফি জন 


পুত্রদ্য়ের হোবীল ও কাবীলের 
ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে 
শুনিয়ে দাও; যখন তারা উভয়েই 
এক একটি কুরবানী উপস্থিত 
করল এবং অতন্ধ্য হতে 
একজনের (হাবীলের) কুরবানী 
কবুল হল এবং অপরজনের 
কবুল হলনা । অপরজন বলতে 
লাগলো £ আমি তোমাকে 
নিশ্চয়ই হত্যা করব; প্রথমজন 
বলল ঃ আল্লাহ আল্লাহভীরুদের 
“আমলই কবুল করে থাকেন। 


২৮। তুমি যদি আমাকে হত্যা 
তথাপি আমি তোমাকে হত্যা 
কখনও আমার হাত বাড়াবনা; 
আমি তো বিশ্ব জাহানের রাব্ব 
আল্লাহকে ভয় করি। 
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২৯। আমি চাই যে, (আমার দ্বারা 
কোন পাপ না হোক) তুমি আমার 
পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই 
নিজের মাথায় তুলে নাও; অনন্তর 
তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যাও, অত্যাচারীদের শাস্তি এরূপই 
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হয়ে থাকে। হ্যাক 


৩০। অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে 122 4 একর AT GL 

স্বীয় ভ্রাত্‌ হত্যার প্রতি প্রন 0059 Add 4A) ৮৮৪9৯ YA 
করে তুলল । সুতরাং সে তাকে ৮৩ দত পালি রি 
হত্যা করেই ফেলল, ফলে সে । ০৮ ৮ ১42৬ এ 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে Be 
পড়ল । ২৮০২] 
৩১। অতঃপর আল্লাহ একটি £ পপ ৮1৮ 4 2164 ৫ পপর 

কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি এ টি 

খুঁড়তে লাগল, যেন সে তাকে ৮.০ ॥ 
(কাবীলকে) শিখিয়ে দেয় যে, ০৪ 2 3 
স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে 7/0 ৪০/১ 4 
ঢাকবে, সে বলতে লাগল 81০0 45! ৪০১ ৯599 
আমার অবস্থার প্রতি আফসোস! | ৮ , 4727 ।54 5482, 
আমি এঁ কাকের সমতুল্য হতে : 355 51 01 2১৯৮৮] 62595 
পারলামনা এবং নিজ ভ্রাতার |. , এ 4 Ft ss 
মৃতদেহ আবৃত করতে অক্ষম 834 5) ll a৯ 
হয়ে গেলাম । ফলে সে অত্যন্ত রা রর y 
লজ্জিত হল। Ul ৫৪ শে ৪1 


হাবীল ও কাবীলের ঘটনা 

এ কাহিনীতে হিংসা-বিদ্বেষ, ওদ্ধত্য ও অহংকারের মন্দ পরিণামের বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে যে, কিভাবে আদমের (আঃ) দুই সহোদর পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় 
এবং একজন আল্লাহর ভয়ে অত্যাচারিত অবস্থায় মারা যায় ও জান্নাতে স্বীয় বাসস্থান 
বানিয়ে নেয়; আর অপরজন তার প্রতি অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে বিনা কারণে 
তাকে হত্যা করে ফেলে এবং উভয় জগতে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন ৪ 

(প্থ৬ ৪31 ওঠ 9৮6০ 4৯3 হে নাবী! আহলে কিতাবীদেরকে তুমি 
আদমের (আঃ) দু'টি সন্তানের সঠিক কাহিনী শুনিয়ে দাও ৷’ তাদের নাম ছিল 
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হাবীল ও কাবীল। বর্ণিত আছে, এ সময়টা ছিল দুনিয়ার প্রাথমিক অবস্থা । তাই 
সেই সময় একই উদরে দু'টি সন্তান জনুগ্ুহণ করত। একটি ছেলে ও একটি 
মেয়ে। তখন একটি গর্ভের ছেলের সাথে আর একটি গর্ভের মেয়ের বিয়ে দিয়ে 
দেয়া হত। হাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিলনা, কিন্ত কাবীলের যমজ বোনটি 
সুন্দরী ছিল। সুতরাং কাবীল নিজের যমজ বোনকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। 
আদম (আঃ) তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন । শেষ পর্যন্ত ফাইসালা হল যে, 
মেয়েটির সাথে তারই বিয়ে দেয়া হবে। হাবীলের কুরবানী কবুল হয়, যার বর্ণনা 
কুরআনুল হাকীমের এ আয়াতগুলিতে রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ 

0৯ ক 21 3৫4 ৩৫ ‘আল্লাহ শুধু মুত্তাকীদের আমলই কবুল করে 
থাকেন।' ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন £ 
আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে, আল্লাহ তা'আলা অন্ততঃ আমার কোন ইবাদাত 
কবুল করেছেন তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকেও তা 
আমার জন্য উত্তম । কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ আল্লাহ শুধু 
মুত্তাবীদের আমলই কবুল করে থাকেন । হাবীল বললেন ৪ 

| 056 ৬51 Gx এক এ ES BY TLS A 
(এ 0 এ ০১৬ তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত 
কর তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনও আমার হাত 
বাড়াবনা। আমি তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি ।' আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) 
বলেন, শক্তিতে তো হাবিল তার ভাই অপেক্ষা উর্ধ্বে ছিলেন। তথাপি সততা, 
বিনয়, নম্রতা এবং তাকওয়ার কারণেই তিনি এ কথা বললেন। সহীহ বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 

“যখন দু'জন মুসলিম তরবারি নিয়ে দাড়িয়ে যাবে (একে অপরকে হত্যা করার 
জন্য) তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে।” সাহাবীগণ 
জিজ্ঞেস করলেন ৪ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা 
হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি অপরাধী হবে কেন? 
তিনি উত্তরে বললেন ঃ “কারণ এই যে, সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার ইচ্ছা 
করেছিল ।' (ফাতহুল বারী ১৩/৩৫, মুসলিম ৪/২২১৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) 
বাশার ইব্‌ন সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন বিদ্রোহীরা উসমানের 
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(রাঃ) বাড়ী অবরোধ করেছিল তখন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেছিলেন, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

“অচিরেই হাঙ্গামা লেগে যাবে, সেই সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি 
অপেক্ষা উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে এবং 
চলমান ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে।, কোন একজন জিজ্ঞেস 
করলেন $ ‘যদি কোন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছা 
করে (তাহলে আমি কি করব)?’ তিনি উত্তরে বললেন ৪ “সে সময় তুমি আদমের 
পুত্রের মত হয়ে যাও ৷’ (আহমাদ ১/১৮৫) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন এবং হাদীসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে আবু হুরাইরাহ 
(রাঃ), খাব্বাব ইবনুল আরাত (রহঃ), আবু বাকর (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) আবু 
ওয়াকিদ (রহঃ) এবং আবু মুসাও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ৬/৪৩৬) 

৬) ৬০ »5 of 15) এ আমি চাই যে, তুমি আমার পাপ এবং 
তোমার পাপ সমস্তই নিজের ঘাড়ে তুলে নাও’ এ কথা হাবীল কাবীলকে 
বলেছিলেন। এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে কাবীল! তুমি ইতোপূর্বে যে পাপ করেছ তা 
এবং এখন আমাকে হত্যা করার পাপ, এ সমস্তই নিয়ে তুমি কিয়ামাতের দিন 
উপস্থিত হবে এটাই আমি চাই । (তাবারী ১০/২১৫, ২১৬) 

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ বাক্যের বিশুদ্ধতম অর্থ হচ্ছে, হে 
কাবীল! আমি চাই যে, তুমি নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ এ 
সমস্তই নিজের উপর নিয়ে নিবে। তোমার অন্যান্য পাপের সাথে এই একটি 


2 2323 


পাপও বেড়ে যাক । ৪০ 2 ০০6 8 BS Ld ০%৪ 
ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ৪ (এই উপদেশ সত্ত্বেও) তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় 
ভ্রাতৃহত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করল। সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেললো, ফলে সে 
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। 

কিভাবে হত্যা করা হয় কাবীলের তা জানা ছিলনা, তাই সে তার গলা 
মোচড়াচ্ছিল। তখন শাইতান একটা জন্তকে ধরে তার মাথাটি একটি পাথরের 
উপর রাখল । তারপর একটি পাথর সজোরে তার মাথায় মেরে দিল। তৎক্ষণাৎ 
জন্তটি মারা গেল। এটা দেখে কাবীলও তার ভাইয়ের সাথে এরূপই করল। 
(তাবারী ৪/৫৩৬) আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওআহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুর রাহমান 
ইব্ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ হত্যা করার 
উদ্দেশে কাবীল হাবীলকে ঝাপটে ধরল, ফলে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং কাবীল 
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হাবীলের মাথা মোচড়াতে লাগল, কিন্তু সে জানতনা যে, কিভাবে তাকে হত্যা 
করা যেতে পারে। তখন অভিশপ্ত শাইতান তার কাছে এসে বলল ঃ তুমি কি 
তাকে হত্যা করতে চাও? কাবীল বলল ৫ হ্যা। অভিশপ্ত ইবলীস তাকে বলল, 
‘একটা পাথর নিয়ে এসো এবং তা দিয়ে তার মাথা থেতলে দাও!’ সে তাই 
করল । তখন সেই মালাউন দৌড়িয়ে হাওয়ার (আঃ) কাছে এসে বলল ৫ “কাবীল 
হাবীলকে হত্যা করে ফেলেছে ৷’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন ৪ “হত্যা কাকে বলে?’ সে 
উত্তরে বলল ৪ “এখন সে না পানাহার করতে পারবে, না কথা বলতে পারবে এবং 
না নড়াচড়া করতে পারবে ।' তিনি তখন বললেন £ “সম্ভবতঃ তার মৃত্যু হয়ে 
গেছে। সে বলল ৪ হ্যা, এটাই মৃত্যু ৷ তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। 
ইতোমধ্যে আদম (আঃ) এসে পড়লেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ “ব্যাপার 
কি?’ কিন্তু শোকে-দুঃখে তার মুখে কোন কথা সরলনা। তিনি আরও দু'বার 
জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কোন উত্তর পেলেননা। তখন তিনি বললেন ৪ “তাহলে 
তুমি তোমার কন্যাগণসহ হা-হুতাশ করতে থাক। আর আমি ও আমার পুত্রগণ এ 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ।' ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

02/০০। (+ (4০% কাবীল ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। সে দুনিয়া ও 
আখিরাত দু’টিকেই নষ্ট করল । ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন 
মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
“যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় তার খুনের বোঝা আদমের (আঃ) এ সন্তানের 
উপরই পতিত হয়। কেননা সে'ই সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে রক্ত বইয়েছিল ।" 
(আহমাদ ১/৩৮৩) সহীহায়িন এবং সুনান গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে আবু দাউদ 
(রহঃ) ছাড়া অন্যান্যরা এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ১২/১৯৮, 
মুসলিম ৩/১৩০৩, তিরমিযী ৭/৪৩৬, নাসাঈ ৬/৩৩৪, ইব্ন মাজাহ ২/৮৭৩) 
ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) প্রায়ই 
বলতেন ৪ আদমের (আঃ) পুত্র কাবিল, যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল সে হবে 
মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি শাস্তিপ্রাপ্ত। কাবিল তার ভাইকে হত্যা করার 
পূর্বে পৃথিবীতে কোন রক্তপাত ঘটেনি। কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত পৃথিবীতে যত 
রক্তপাত ঘটবে তার বোঝা তাকেও বহন করতে হবে । কারণ সেই প্রথম হত্যার 
সুচনা করেছিল । (তাবারী ১০/২১৯) 
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তাকে হত্যা করার পর কি করতে হবে, মৃতদেহ কিভাবে ঢাকতে হবে সে 
ব্যাপারে তার কিছুই জানা ছিলনা । তখন আল্লাহ তা“আলা দুটি কাক প্রেরণ 
করলেন যারা একে অপরের ভাই ছিল। তারা তার সামনে লড়তে লাগল । 
অবশেষে একে অপরকে মেরে ফেললো । তারপর জীবিত কাকটি একটি গর্ত 
খনন করল এবং মৃত কাকটিকে ওর মধ্যে রেখে দিয়ে মাটি চাপিয়ে দিল। 
অতঃপর কাকটিকে এরূপ করতে দেখে সে নিজেকে ভর্তসনা করে বলতে লাগল, 
৬৪০ 5396 SAL 52 ০ 09 ও ভি এ) ৪ হায়! 
আমি এ কাকটির মত কাজও করতে পারলামনা ৷’ (তাবারী ১০/২২৫) 

অতঃপর সে খুব লজ্জিত হল এবং অনুতাপ করতে থাকল! ওটা যেন শাস্তির 
উপরে শাস্তি ছিল। 


অন্যায় হত্যাকারী এবং 
হাদীসে এসেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘যতগুলো 
পাপ এরই উপযুক্ত, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ায়ও শাস্তি প্রদান করবেন এবং 
পরকালেও তার জন্য ভীষণ শাস্তি জমা রাখবেন; ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় 
পাপ হচ্ছে আইন অমান্য করা এবং রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা ।' (আবু দাউদ 
৫/২০৮) কাবীলের মধ্যে এ দু'টো পাপই জমা হয়েছিল । 


০ 2 2c ৫ 
০৯৯ 291 0194 0! 
নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তারই নিকট 
প্রত্যাবর্তনকারী । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৫৬) 


৩২। এ কারণেই আমি বানী 
ইসরাঈলের প্রতি এই নির্দেশ |. 216 1৮10 = 
দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন bE ১ ৮৯ ০5 শা 
ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য 4৮৫০ 1 

প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, [428 ৩ | 425০] 3৫ ৫৫০ 
কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে _ ll | 
কোন ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার $ ১০৬ রা ২5 Ry Us 
ব্যতীত, তাহলে সে যেন 
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সমস্ত মানুষকে হত্যা করে 417 7৫ 6০ 7 En 
ফেলল; আর যে ব্যক্তি কোন ৫41 5 ৮০১০১ ০৮০ ১: 
ব্যক্তিকে রক্ষা করল, সে LL gL 
যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা ১৮ (১৬৩৮ 3 (তি 
করল; আর তাদের (বানী f J 
বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ 
নিয়ে আগমন করেছিল, তবু ol cz রি i, এ ॥ বর্নিত 
এর পরেও তন্মধ্য হতে | ০৯ ৮7 A 
অনেকেই ডুপৃষ্ঠে সীম ০০১ 
লংঘনকারী হয়ে গেছে। & ES 4০ ৫1285 
Dr 5 
৩৩। যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে টি 
ও তীর রাসূলের বিরুদ্ধে 09:9৫ চো [2 চা 
সংগ্রাম করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে z রা 
অশাস্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, 1১৮১ টা & ০০৮০৫ ০4৮39 4 
তাদের শান্তি এটাই যে, 


তাদেরকে হত্যা করা হবে 
অথবা শুলে চড়ান হবে, 
অথবা এক দিকের হাত ও 
অপর দিকের পা কেটে 
ফেলা হবে, অথবা তাদের 
দেশ থেকে নির্বাসিত করা 
হবে; এটা তো দুনিয়ায়” 
তাদের জন্য ভীষণ অপমান, 
জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে। 


219 21962910195 


৩৩ ৮5 sex AoE 
EES £ 4d nls 
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৩৪। কিন্তু হ্যা, তোমরা রব ০ 
তাদেরকে গ্রেফতার করার JS 05150 TxA খু) il 
পূর্বে যারা তাওবাহ করে 4 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ... (51741 এ ০ (৪ আদমের এ ছেলের 
অন্যায়ভাবে তার ভাইকে হত্যা করার কারণে আমি বানী ইসরাঈলকে 
পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি, তাদের কিতাবে লিখে দিয়েছি এবং তাদের শারঈ 
হুকুম করে দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কেহকে বিনা কারণে হত্যা করল, (না সেই 
নিহত ব্যক্তি কেহকে হত্যা করেছিল, আর না সে ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়েছিল) 
তাহলে সে যেন দুনিয়ার সমস্ত লোককেই হত্যা করল। ৮৫ ৮১৩৮1: 
৬% (৫1 ৬ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন নির্দোষ লোককে হত্যা করা থেকে 
বিরত থাকল, ওটাকে হারাম জানল, তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ বাচাল। 
আমীরুল মু'মিনীন উসমানকে (রাঃ) যখন বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেলে, তখন আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ) তার কাছে গিয়ে বলেন £ “হে আমীরুল মুমিনীন । আমি আপনার 
পক্ষ হয়ে আপনার বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি। এ কথা শুনে 
উসমান (রাঃ) বলেন ৪ “তুমি কি সমস্ত লোককে হত্যা করার প্রতি উত্তেজিত 
হয়েছ যাদের মধ্যে আমিও একজন?’ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) উত্তরে বললেন ৪ “না, 
না৷’ তখন তিনি বললেন £ “জেনে রেখ যে, তুমি যদি একজন লোককেই হত্যা 
কর তাহলে যেন তুমি সমস্ত লোককেই হত্যা করলে । যাও, ফিরে যাও । আমি 
চাই যে, আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করুন, পাপকাজে লিপ্ত না করুন৷’ এ কথা 
শুনে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) ফিরে গেলেন, যুদ্ধ করলেননা। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর 
(রহঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ মনে করে সে সমস্ত 
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লোকের ঘাতক । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করা থেকে বিরত 
থাকে সে যেন সমস্ত লোকেরই প্রাণ রক্ষা করে। (তাবারী ১০/২৩৬) আল- 
আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ৮০ 751 05 ৮ 
সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা যে প্রাণ হত্যা করতে নিষেধ 
করেছেন তা যদি কেহ হত্যা করে তাহলে সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা 
করল। (তোবারী ১০/২৩৩) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি 
কোন মুসলিমের রক্তপাতে সাহায্য করল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্তপাত 
করার কাজে সহযোগিতা করল । আর যে কোন মুসলিমের রক্তপাত ঘটানো থেকে 
বাধা দিল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্তপাত ঘটানো থেকে বাধা দিল । 

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, কেহ কেহকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেই সে 
জাহান্নামী হয়ে যায়। সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করল। মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন যে, কোন মু'মিনকে কোন শারঈ কারণ ছাড়াই হত্যাকারী জাহান্নামী, 
আল্লাহর দুশমন, অভিশপ্ত এবং শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। সুতরাং সে যদি সমস্ত 
লোককেও হত্যা করত তাহলে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হত? যে ব্যক্তি হত্যা 
করা থেকে বিরত থাকল, তার পক্ষ থেকে যেন সবারই জীবন রক্ষা পেল। 
(তাবারী ১০/২৩৫) 


যুল্মকারীদের প্রতি আল্লাহর সতর্কীকরণ 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ ১9) 2081 ৪ ১১ ০ ৮8205 ০17 
বানী ইসরাঈলের কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন 
করেছিল, তথাপিও তাদের মধ্য হতে অনেকেই ভূঁ-পৃষ্ঠে সীমালংঘনকারী রয়ে 
গেছে। যেমন ইয়াহুদী বানু কুরাইযা ও বানু নাধীর আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্ধয়ের 
সাথে মিলিত হয়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করত । এ যুদ্ধের অবসান হওয়ার পর 
যে সমস্ত ইয়াহুদী বন্দী হত তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিত এবং যারা 
নিহত হত তাদের জন্য দিয়াত রেক্তপণ) আদায় করা হত। তাদেরকে বুঝানোর 
উদ্দেশে আয়াত নাযিল করা হয় ৪ 
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এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার এহণ করেছিলাম যে, পরস্পর 
শোণিতপাত করবেনা এবং স্বীয় বাসস্থান হতে আপন ব্যক্তিদেরকে বহিষ্কার 
করবেনা; অতঃপর তোমরা স্বীকৃত হয়োছিলে এবং তোমরাই ওর সাক্ষী ছিলে । 
অতঃপর সেই তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমরা তোমাদের মধ্য 
হতে এক দলকে তাদের গৃহ হতে বহিষ্কার করে দিচ্ছ, তাদের বিরুদ্ধে (শত্রুতা 
বশত৪) পাপ ও অন্যায় কাজে সাহায্য করছ এবং তারা বন্দী হয়ে তোমাদের 
নিকট আনীত হলে তোমরা তাদেরকে বিনিময় প্রদান করছ, অথচ তাদেরকে 
বহিষ্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল, তাহলে কি তোমরা এহ্েের কিছু অংশ 
বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে 
তাদের পার্থিব জীবনে দুগর্তি ব্যতীত কিছুই নেই এবং উত্থান দিবসে তারা কঠোর 
শান্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তোমরা যা করছ, তদ্বিষয়ে আল্লাহ অমনোযোগী 
নন । (সূরা বাকারাহ, ২ £৮৪-৮৫) 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
১ ৬ Oy 4592 এ ১৮০৬৭ 0 oe 0) 
7০০১৩ 2 299 nel Cl 9019 of BS 
এ আয়াতে ১ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধাচরণ করা এবং হুকুমের বিপরীত 
করা । এর ভাবার্থ হচ্ছে কুফরী করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা এবং ভূ-পৃষ্ঠ 


Ad 
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বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি করা। এমনকি পূর্ববর্তী অনেক মনীষী, যাদের মধ্যে 
সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবও (রহঃ) রয়েছেন, বলেন যে, রৌপ্যমুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা 
অধিকার করে নেয়াও হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করার শামিল। এ আয়াতটি 
মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা এতে এটাও আছে যে, কোন 
লোক যদি এ কাজগুলো করার পর মুসলিমদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই 
তাওবাহ করে তাহলে তার কোন জবাবদিহি নেই। পক্ষান্তরে যদি কোন মুসলিম 
এমন কাজ করে এবং পলায়ন করে কাফিরদের নিকট চলে যায় তাহলে সে শারঈ 
হদ থেকে মুক্ত হবেনা । (তাবারী ১০/২৪৪) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম 


নাসাঈ (রহঃ) ইকরিমাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ০ 


৮৫ 


. 65537 2) ১৮১4 ০ sli এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন £৪ এ 
EE OE A TNA HET HEE কেহ্‌ যদি 
মুসলিমদের হাতে পড়ার পূর্বে তাওবাহ করে তাহলে তার কৃতকর্মের দরুন যে 
হুকুম তার উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে তা টলতে পারেনা । (আবূ দাউদ ৪/৫৩৬, 
নাসাঈ ৭/১০১) 

সঠিক কথা এই যে, যে কেহই এ কাজ করবে তারই ব্যাপারে এ হুকুম প্রযোজ্য 
হবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস ইবৃন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, উকল' গোত্রের কতগুলো লোক আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং তার কাছে ইসলামের বাইআত গ্রহণ করে। 
অতঃপর মাদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এর অভিযোগ পেশ করে। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ৪ “তোমরা চাইলে 
আমাদের রাখালের সাথে চলে যাও, সেখানে উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করার 
মাধ্যমে তোমাদের চিকিৎসা করা হবে ।' তারা বলল ৪ “হ্যা আমরা যেতে চাই) ৷” 
সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর তাদের রোগ সেরে গেল। তখন তারা 
রাখালকে মেরে ফেললো এবং উটগুলি হাকিয়ে নিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি সাহাবায়ে 
কিরামকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। অতএব 
তাদেরকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে 
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পেশ করা হয়। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখে গরম শলাকা 
ভরে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে রোদে ফেলে রাখা হয়, ফলে তারা ছটফট 
করে মৃত্যুবরণ করে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, এ লোকগুলো ছিল উকল 
গোত্রের কিংবা উরাইনা গোত্রের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এ লোকগুলোকে 
মাদীনার কাছে ‘হাররাহ’ নামক স্থানে রাখা হয়েছিল । পান করার জন্য পানি চাইলে 
তাদেরকে তা দেয়া হতনা । (ফাতহুল বারী ১২/১১৪, মুসলিম ৩/১২৯৬) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 
24 ৭ ২১৯০ ১2 et ৮৪১৫০৪154০4 205 of 
4281 (৮ আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন $ মুসলিমদের দেশে যে লোক অন্ত্র ধারণ করে এবং 
চলার পথে লোকদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, এমন লোককে ধৃত করার পর 
মুসলিম শাসকের অধিকার রয়েছে যে, হয় সে এ লোককে গর্দান কেটে হত্যা 
করবে অথবা শূলে চড়াবে অথবা তার হাত ও পা কেটে ফেলবে । (তাবারী 
১০/২৬৩) সাদ ইব্নুল মুসাইয়িব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), “আতা (রহঃ), হাসান 
বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন 
বলে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১০/২৬২, ২৬৩) এ মতামত 
ব্যক্ত করার কারণ এই যে, আয়াতে “আও” % শব্দটি ব্যবহার করে যে কোন 
একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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(অতঃপর নিরূপিত মুল্য দ্বারা) সেই বিনিময় গৃহপালিত চতুস্পদ জত্ত নেয়াযৃ 

স্বরূপ কা'বা ঘর পধর্ত পৌছে দিবে, না হয় কাফফারা স্বরূপ (নিরপিত মূল্যের 

খাদ্যদ্রব্য) মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে, অথবা এর সম পরিমাণ সিয়াম 
পালন করবে । (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৯৫) তিনি আরও বলেন ঃ 
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কিন্ত কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয়, অথবা তার মস্তিস্ক যন্ত্রনাথস্ত হয় 
তাহলে সে সিয়াম কিংবা সাদাকাহ অথবা কুরবানী দ্বারা ওর বিনিময় করবে । 
(সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৯৬) 
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করা, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক, কিংবা তাদেরকে 
পরিধেয় বন্ত দান করা (মধ্যম ধরণের), কিংবা একজন গোলাম কিংবা বাদী মুক্ত 
করা । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ৮৯) এ সকল আয়াতে উপরের আয়াতটির মতই 
সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০৮)খ। ৩৮192 ঠা অথবা ভূ-পৃষ্ঠ হতে বের করে দেয়া হবে। অর্থাৎ 
ইসলাম থেকে বের করে দেয়া হবে, যেন তারা অন্য কোথায়ও চলে যায়। যেমনটি 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), 
যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যুহরী (রহঃ), লাইস ইব্‌ন সা'দ (রহঃ) 
এবং মালিক ইব্‌ন আনাস (রহঃ) থেকে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। 
অন্যরা বলেন যে, তাদেরকে এক শহর থেকে অন্য কোন শহরে এবং সেই শহর 
থেকে আর এক শহরে পাঠিয়ে দেয়া হবে । অথবা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণরূপেই 
বের করে দেয়া হবে। (তাবারী ১০/২৬৮-২৭০) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবু 
আশ শা'শাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যুহরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং 
মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, তাকে শহর থেকে বের করে দেয়া হবে, 
কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহিস্কার করা হবেনা । আল্লাহ বলেন ৪ 

৮৮০ OIE ৪ম ৬১ ৮49 Gl ৬ ৬১৯ ৮৫ ৩১ এটা তো 
দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি 
রয়েছে ।' অর্থাৎ তাকে হত্যা করা অথবা শূলে চড়ানো কিংবা বিপরীত দিক থেকে 
হাত-পা কেটে ফেলা, দেশ থেকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি যে বিধান রয়েছে তাতো 
শুধু পৃথিবীতে মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায় অপরাধ করার জন্য সাময়িক শাস্তি, 
পরকালে তার জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে আরও কঠোর আযাব । 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৫৩ পারা ৬ 


আয়াতের এ অংশটি এ সব লোকের সমর্থন করছে যারা বলেন যে, এ 
আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমদের ব্যাপারে রয়েছে 
এ বিশুদ্ধ হাদীসটি যাতে বর্ণনাকারী উবাদা ইব্‌ন সামিত (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে এঁ অঙ্গীকারই গ্রহণ 
করেন যা তিনি মহিলাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন । তা হচ্ছে, আমরা যেন 
আল্লাহর সাথে শরীক না করি, চুরি না করি, ব্যভিচারে লিপ্ত না হই, নিজেদের 
সন্তানদেরকে হত্যা না করি এবং একে অপরের প্রতি মিথ্যা আরোপ না করি। 
যারা এ অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তাদের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর দায়িত্বে । আর যারা 
এগুলোর মধ্যে কোন একটি পাপ কাজে লিপ্ত হবে এবং ওর শাস্তিও প্রাপ্ত হবে 
তাহলে সেটাই তার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ সেটা 
গোপন করেন তাহলে তার সে বিষয়ের দায়িত্ব তারই উপর থাকবে । তিনি ইচ্ছা 
করলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম 
৩/১৩৩৩) আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 

“যে ব্যক্তি কোন পাপকাজ করল, অতঃপর তাকে শাস্তি দেয়া হল, তাহলে 
আল্লাহ যে তাকে পুনরায় শাস্তি দিবেন এ থেকে তার আদল ও ইনসাফ বহু 
উর্ধ্বে । আর যে ব্যক্তি কোন পাপ করল, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করলেন 
এবং ক্ষমা করে দিলেন, তাহলে আল্লাহর করুণা এর বহু উর্ধ্বে যে, তিনি তার 
বান্দার কোন পাপ ক্ষমা করে দেয়ার পর আবার ওর শাস্তি ফিরিয়ে আনবেন। 
(আহমাদ ১/১৫৯, তিরমিধী ৭/৩৭৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/৮৬৮)ইমাম তিরমিযী 
(রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। হাফিয দারাকুতনীকে (রহঃ) এ 
হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, কয়েকটি বর্ণনার মাধ্যমে 
হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যোগসূত্র পাওয়া যায় 
এবং সাহাবীগণের মাধ্যমেও এ বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের যোগসূত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা সহীহ । (দারাকুতনী ৩/২১৫) 


যারা আল্লাহ ও তীর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকেও 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 194 ৩৩ ৮৯ 1 রা] মা 
৮৮? ১১৮ &0। ৩11/45৬ এ আয়াতের ভাবার্থ ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৫৪ পারা ৬ 


যে, এটি কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্ত যে মুসলিম বিদ্রোহী হবে 
এবং সে অধিকারে আসার পূর্বেই যদি তাওবাহ করে তাহলে তার উপর হত্যা, 
শূল এবং পা কেটে নেয়া তো প্রযোজ্য হবেইনা, এমনকি তার হাতও কাটা যাবে 
কি না এ ব্যাপারে আলেমদের দু’টি উক্তি রয়েছে। আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা 
এটা জানা যাচ্ছে যে, সমস্ত শাস্তিই তার উপর থেকে উঠে যাবে । সাহাবীগণের 
আমলও এরই উপর রয়েছে। যেমন হারিশা ইব্‌ন বদর তামিমী বসরায় বসবাস 
করত এবং যমীনে ফাসাদ বা হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল। এ ব্যাপারে কয়েকজন 
কুরাইশী আলীর (রাঃ) নিকট তার ব্যাপারে সুপারিশ করেন, যাদের মধ্যে হাসান 
ইব্‌ন আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবন আববাস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফরও 
(রাঃ) ছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে নিরাপত্তা দান করতে অস্বীকার করেন । হারিশা 
ইব্‌ন বদর তখন সাঈদ ইব্‌ন কায়েস আল হামাদানীর (রাঃ) নিকট গমন করে। 
তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে রেখে আলীর (রাঃ) নিকট গমন করেন এবং তাকে 
বলেন ৪ আচ্ছা বলুন তো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে, অতঃপর 
তিনি এ আয়াতগুলি ৮৫০ 94% 36433 ৮ পর্যন্ত পাঠ করেন। তখন আলী 
(রাঃ) বলেন ৪ ‘এরূপ ব্যক্তির জন্য তো আমি নিরাপত্তা দান করব ৷’ সাঈদ (রাঃ) 
তখন বলেন ৪ “সে হচ্ছে হারিশা ইব্‌ন বদর ৷’ (তাবারী ১০/২৮০) 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুরাদ গোত্রের একটি লোক কুফার 
মাসজিদে কোন এক ফার্য সালাতের পরে আবু মুসা আশআরীর (রাঃ) নিকট 
আগমন করে। সে সময় তিনি কুফার শাসনকর্তা ছিলেন। লোকটি এসে তাকে 
বলে ৪ “হে আমীরে কুফা! আমি মুরাদ গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক । আমি আল্লাহ 
ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়েছি এবং ভূ-পৃষ্ঠে 
ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। কিন্ত আপনারা আমার উপর ক্ষমতা লাভ করার 
পূর্বেই তাওবাহ করেছি। আমি এখন আপনার আশ্রয়স্থলে দীড়িয়েছি।' এ কথা 
শুনে আবু মুসা আশআরী দাড়িয়ে গিয়ে বলেন ৪ ‘হে লোকসকল! এ তাওবাহর 
পরে তোমাদের কেহ যেন এর সাথে কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার না করে। যদি সে 
তার তাওবাহয় সত্যবাদী হয় তাহলে তো ভাল কথা, আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় 
তাহলে তার পাপই তাকে ধ্বংস করবে । লোকটি কিছুকাল পর্যন্ত তো ঠিকভাবেই 
থাকল । তারপর সে পুনরায় মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। আল্লাহ তা“আলাও 
তাকে তার পাপের কারণে ধ্বংস করে দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হল। 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৫৫ পারা ৬ 


ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, আলী আসাদী নামক একটি লোক 
মানুষের পথকে বিপদজনক করে তোলে । সে মানুষকে হত্যা করে এবং তাদের 
মালধন লুঠপাট করতে থাকে। বাদশাহ, সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণ সদা তাকে 
গ্রেফতার করার চেষ্টায় থাকে, কিন্তু অকৃতকার্য হয়। একদা সে একটি লোককে 
কুরআন পাঠ করতে শুনলো । লোকটি সেই সময় নিম্নের আয়াতটি পাঠ করছিল । 
কা কা যত ৩৪১০০ 45 তন ও 
৯৮035019১48] ক্রিক 2 
হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু । (সূরা যুমার, ৩৯ ৪ ৫৩) এটা শুনে সে থমকে দাড়ালো এবং তাকে বলল 
8 “হে আল্লাহর বান্দা! এ আয়াতটি পুনরায় আমাকে পাঠ করে শুনাও । লোকটি 
আবার তা পাঠ করল । তখন আলী স্বীয় তরবারীটি খাপে রেখে দিল । তৎক্ষণাৎ 
সে বিশুদ্ধ মনে তাওবাহ করল এবং ফাজরের সালাতের পূর্বেই মাদীনায় পৌছে 
গেল। তার পর গোসল করল এবং মাসজিদে নাববীতে প্রবেশ করে জামাআতে 
ফাজরের সালাত আদায় করল । সালাত শেষে সে আবু হুরাইরাহর (রাঃ) পাশে 
বসে পড়ল। দিনের আলো প্রকাশ পেলে লোকেরা তাকে দেখে চিনে ফেললো 
এবং তাকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হল। সে বলল £ “দেখুন, আমার উপর 
আপনাদের ক্ষমতা লাভ হওয়ার পূর্বেই আমি তাওবাহ করেছি এবং তাওবাহ 
করার পর আপনাদের নিকট হাযির হয়েছি। সুতরাং এখন আমার উপর 
আপনাদের বল প্রয়োগের কোন পথ নেই ৷’ তখন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন £ 
“লোকটি সত্য কথাই বলেছে।' অতঃপর তিনি তার হাত ধরে মারওয়ান ইব্‌ন 
হাকামের নিকট নিয়ে গেলেন। সে সময় তিনি মুআবিয়ার (রাঃ) শাসনামলে 
থেকে মাদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাকে বললেন 8 “এ 
হচ্ছে আলী আসাদী, সে তাওবাহ করেছে, সুতরাং এর উপর আপনি কোন বল 
প্রয়োগ করতে পারেননা। ফলে কেহই তার সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার 
করলেননা । মুজাহিদের একটি দল যখন রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য 
রওয়ানা হলেন, তাদের সাথে আলী আসাদীও যোগ দেন। তাদের নৌকা সমুদ্রে 
চলছিল। তাদের সামনে রোমকদের কতগুলো নৌকা এসে পড়লে তাদেরকে 
সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য সে নিজেদের নৌকা থেকে লাফিয়ে তাদের নৌকায় 


সুরা ৫ $ মায়িদাহ ৬৫৬ পারা ৬ 


গিয়ে উঠল । তারা তার তরবারীর আঘাত থেকে বাচার জন্য নৌকার অপর পাশে 
গেলে নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে নৌকা ডুবে যায় এবং রোমকদের সবাই 
ডুবে মারা যায়। তাদের সাথে আলী আসাদীও (রাঃ) ডুবে গিয়ে শাহাদাত বরণ 
করেন। (তাবারী ১০/২৮৪) 


৩৫। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে |1 +:1- হারার 
ভয় কর এবং তার সানিধ্য 19-০17 Coral পে Ye 
অন্বেষণ কর ও আল্লাহর পথে £4 এ 2/ 0 AT ০৫৫ ৫ নর 
জিহাদ করতে থাক। আশা 2৮591 4৮] 13213 41195) 
করা যায় যে, তোমরা _ 4 প্র বর রা 


সফলকাম হবে। Hl A এ 473 
০5৮ 
৯৭০) 


৩৬। নিশ্চয়ই যারা কাফির, 11417 ১ রা ও 

যদি তাদের কাছে বিশ্বের 91 => ৩৯৮] ০] শা" 
সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর [৮ ৮ EL ae fF 
সাথে তৎপরিমান আরও লী ১15৮ ০ ৯:) 
থাকে, এবং এগুলোর বিনিময়ে | , 652707382 
কিয়ামাতের শাস্তি থেকে মুক্তি | ০১5 ০43 940 ০4০২০444542 
পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ | 744... নট ০ ৫০ 
তাদের থেকে কবুল করা &% ৮ 24 42 ০14২৮ 
হবেনা, আর তাদের জন্য টার 

রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 2৮114 ১৯3 26 


৩৭। নিশ্চয়ই তারা এটা 
কামনা করবে যে, জাহান্নাম 
থেকে বের হয়ে যায়, অথচ পি শপ Ah রি পালে চা 
তারা তা থেকে কখনও বের এ ৮৯১৯ ৩৪১৪] 
হতে [ারবেনা, বস্ততঃ তাদের 9 5৫ পর io 27, 
জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি । vie ll 20 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৬৫৭ পারা ৬ 
তাকওয়া, সংযমশীলতা এবং জিহাদের নির্দেশ 


এখানে তাকওয়া ও সংযমশীলতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং সেটাও আবার 
আনুগত্যের সাথে মিশ্রিতভাবে। ভাবার্থ এই যে, মানুষ যেন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে এবং তার নৈকট্য লাভের 
চেষ্টা করে। “ওয়াসীলা"র অর্থ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। 
(তাবারী ১০/২৯১) মুজাহিদ (রহঃ), আবু ওয়ায়েল (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসীর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ 
(রহঃ) প্রমুখ মুফাস্সিরগণ হতেও এটাই বর্ণিত আছে। 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তার মর্জি মুতাবিক আমল করে তার 
নৈকট্য লাভ করা। (তাবারী ১০/২৯১) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) নিম্নের আয়াতটিও 
পাঠ করেন ঃ 

2011] ৩0 eres Pere STR 

টান RTT UAE 
১৭ 8 ৫৭) ওয়াসীলাহ-এর অর্থ এ জিনিস যার দ্বারা আকাংখিত বস্তু লাভ করা 
যায়। ওয়াসীলাহ্‌ জান্নাতের এ উচ্চ ও মনোরম জায়গার নাম যা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে এবং সেটি 
আরশের অতি নিকটে ৷ সহীহ বুখারীতে যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি 


আযান শুনে... 228 ১১৯-এ। ৩০১ ০70 $1 এ দু'আটি পাঠ করে তার জন্য 


কিয়ামাতের দিন আমার শাফাআত হালাল হয়ে যাবে” (ফাতহুল বারী ৮/২৫১) 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘যখন তোমরা আযান শুনবে তখন 
মুআযযিন যা বলে তোমরাও তাই বল, তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর, এক 
দুরূদের বিনিময়ে তোমাদের উপর আল্লাহ দশটি রাহমাত নাযিল করবেন। 
এরপর আমার জন্য তোমরা আল্লাহর নিকট ওয়াসীলা যাঞ্চা কর। ওটা হচ্ছে 
জান্নাতের একটি মানযিল যা শুধু একজন বান্দা লাভ করবে । আশা করি যে, এ 
বান্দা আমিই ৷ সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলা প্রার্থনা করল তার জন্য 
আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেল৷’ (মুসলিম ১/২৮৮) 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৫৮ পারা ৬ 


১৯৭৫ এ এল? ভ ১৯৮9 ত তাকওয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো 
হতে বিরত থাকা এবং আদিষ্ট বিষয়গুলি মেনে চলার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। মুশরিক, 
কাফির অর্থাৎ যারা তীর শত্রু, যারা তার দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং 
তার সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে, তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। আর 
মুজাহিদরা হচ্ছে সফলকাম । কৃতকাৰ্যতা, সৌভাগ্য এবং মর্যাদা তাদেরই । 
জান্নাতের উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা এবং আল্লাহর অসংখ্য নি'আমাত তাদেরই জন্য । 
তাদেরকে এ জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, যেখানে মৃত্যু ও ধ্বংস নেই, যেখানে 
ঘাটতি ও লোকসান নেই, যেখানে রয়েছে চির যৌবন, অটুট স্বাস্থ্য এবং চিরস্থায়ী 
সুখ ও শান্তি । 


স্বীয় প্রিয় পাত্রদের উত্তম পরিণাম বর্ণনা করার পর এখন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা‘আলা তার শক্রদের মন্দ পরিণামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন ৪ 


41535 ০ 293 ভে po ও od 99১৪ ০৪ এ 
শা ০০৩ ৮৪9 ৮০ 5৫ 0 ৩ ৮৪৪ (% ০14% ১০ তাদেরকে এমন 
কঠিন ও জঘন্য শাস্তি দেয়া হবে যে, সেই সময় যদি তারা সারা বিশ্বের অধিপতি 
হয়ে যায় এমনকি আরও এরই সমান হয় এবং এমতাবস্থায় সেই কঠিনতম শাস্তি 
থেকে বাচার জন্য বিনিময় হিসাবে এ সবগুলো দিতেও চায় তবুও তাদের থেকে 
সেগুলো গ্রহণ করা হবেনা । বরং যে শাস্তি তাদের উপর হবে তা হবে চিরস্থায়ী 
শাস্তি। তা হতে কোনক্রমেই রক্ষা পাওয়া যাবেনা । অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 
জাহান্নামীরা যখন জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখন পুনরায় তাদেরকে ওরই 
রিনার হানার লগা ক বরাতে নাতির: 


৫ lis 926৮ ৫15৮৮০190৫৬ 
রতয় নাল হয জাহ রান হতে রে ইডেনে উর 
তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে । (সুরা হাজ্জ, ২২ £ ২২) জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সাথে 
যখন তারা উপরে উঠে আসবে তখন তাদেরকে লোহার হাতুড়ী মেরে মেরে 
পুনরায় জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে । মোট কথা, তাদের সেই চিরস্থায়ী 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৫৯ পারা ৬ 


শাস্তি থেকে বের হওয়া অসম্ভব । আনাস ইব্‌ন মলিক (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “জাহান্নামের একটি লোককে আনা 
হবে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে £ হে আদম সন্তান! তোমার জায়গা 
কেমন পেয়েছ?’ সে উত্তরে বলবে ৪ ‘আমার জায়গা অত্যন্ত খারাপ পেয়েছি ৷’ 
আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ৪ ‘তুমি কি এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথিবী 
পূর্ণ স্বর্ণ প্রদানে সম্মত আছ?’ সে উত্তর দিবে ঃ “হে আমার প্রভু! হ্যা (আমি 
সম্মত আছি।)” তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন £ “তুমি মিথ্যা বলছ। আমি তো 
তোমার কাছে এর চেয়েও অনেক কম চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সেটাও দাওনি ৷’ 
অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । (মুসলিম ৪/২১৬২, নাসাঈ ৬/৩৬) 


০ 

০ 
০ 
০ 


৩৮। আর যে পুরুষ চুরি করে 54 117 4151 ৮) 
এবং যে নারী চুরি করে, তোমরা রতি লি % 

তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবে |[।+. ৮74 (০ ৮+৮1-41 217 
তাদের (ডান হাত) কেটে ফেল, | 42 £7 ০6:৮৩ 3০3 
এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি, |,4 & ৪4. ৮০, ০০৪ 
আর আল্লাহ অতিশয়: 409 4 92 ১৩ ৮5 


ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময় । 


৩৯। অনন্তর যে ব্যক্তি সীমা ০ 1 রি ৰ্‌ 

৮১৮৪০ ৭ (be রি দি 
লংঘন করার পর (চুরি করার | ৯4 ০৮ ৮7 ০ 
পর) তাওবাহ করে এবং এব « 1৫ ০1৮7 
'আমলকে সংশোধন করে, 741 ১১১ ০০০ ০৬ 
তাহলে আল্লাহ তার প্রতি ॥ 27 পর 


(রাহমাতের) দৃষ্টি বর্ষণ করবেন, সী 
নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, ৪. 
অতি দয়ালু। (৯৯০ 


৪০। তুমি কি জাননা যে, *{ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৬০ পারা ৬ 


বল ভন ই [59 520 Ll 

দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা] | 4,৮৮০ 445 & এ ৫৪ 
করেন! আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ের ০ ১৪৯২9 20০৮ 7 iS 
উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান । ৮ এ 4০:৫4 2 » 


০০5 1 48157 2 


চুরি করার অপরাধে হাত কাটার শাস্তির যৌক্তিকতা 

আল্লাহ আদেশ করেন যে, পুরুষ কিংবা মহিলা যে'ই হোক চুরি করলে তার 
হাত কেটে ফেলতে হবে। জাহিলিয়াত যামানায়ও চুরি করার শাস্তি ছিল হাত 
কেটে ফেলা, ইসলামেও সেই আইন বলবৎ রয়েছে। তবে ইসলামে এ ব্যাপারে 
কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে শর্তগুলি পূরণ হলেই কেবল হাত/পা কেটে 
ফেলা যাবে । ইনশাআল্লাহ এগুলি সম্পর্কে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। 
জাহিলিয়াত যামানার আরও কিছু আইন রয়েছে যা ইসলামে কিছু পরিবর্তন করে 
গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন রক্তপণ । 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘আল্লাহ চোরের উপর 
অভিসম্পাত বর্ষণ করুন যে, সে সামান্য ডিম চুরি করে হাত কাটিয়ে নেয়, সে 
দড়ি বা রজ্জু চুরি করে, ফলে তার হাত কাটা হয়।” (ফাতহুল বারী ১২/৮৩, 
মুসলিম ৩/১৩১৪) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত 
হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

‘এক চতুর্থাংশ দীনার স্বর্ণমুদ্বা) বা তার চেয়ে বেশীতে চোরের হাত কেটে 
নেয়া হবে৷’ (ফাতহুল বারী ১২/৯৯, মুসলিম ৩/১৩১২) সহীহ মুসলিমের অন্য 
একটি হাদীসে আয়িশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “এক চতুর্থাংশ দীনার কিংবা তার চেয়ে বেশি 
না হলে চোরের হাত কাটা যাবেনা । (মুসলিম ৩/১৩১৩) সুতরাং এ হাদীস 
স্পষ্টভাবে চুরির শাস্তির মাসআলার মীমাংসা করে দেয়। আর যে হাদীসে তিন 
দিরহামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোরের হাত কেটে নেয়ার 
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নির্দেশ বর্ণিত আছে, ওটা এর বিপরীত নয়। কেননা এ সময় দীনার বা স্বর্ণমুদ্বা 
বারোটি দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্বা পরিমাণ মুল্যের ছিল। অতএব, মূল হচ্ছে এক 
চতুর্থাংশ দীনার, তিন দিরহাম নয়। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ), উসমান ইব্‌ন 
আফ্ফান (রাঃ) এবং আলী ইব্‌ন আবী তালিবও (রাঃ) এ কথাই বলেন। উমার 
ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ), লায়েস ইব্‌ন সা'দ আওযায়ী (রহঃ), ইমাম শাফিঈ 
(রহঃ), আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (রহঃ) ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াই (রহঃ) এবং আবু 
সাউর দাউদ ইব্‌ন আলী যাহারীও (রহঃ) এরূপ উক্তি করেছেন। 

ইমাম আবু হানিফা এবং তার ছাত্র আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং জাফরসহ 
সুফিয়ান শাওরী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, চোরের হাত কাটার বিচার/ফাইসালা 
করা যেতে পারে, যদি সে কম পক্ষে দশ দিরহাম পরিমাণ চুরি করে । অথচ তখন 
এক দিনারের মূল্য ছিল চার দিরহামের সমান । প্রথমে বর্ণিত ফাইসালাটিই সঠিক 
যাতে বলা হয়েছে যে, এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ অথবা তদপেক্ষা বেশি 
চুরি করলে হাত কেটে ফেলার হুকুম দেয়া যেতে পারে। এত সামান্য পরিমাণ 
জিনিস চুরি করার অপরাধে হাত কাটার বিধান এ জন্য রাখা হয়েছে যাতে মানুষ 
চুরি করা থেকে বিরত থাকে । এ সিদ্ধান্ত প্রদানের মধ্যে হিকমাত রয়েছে। যদি 
চুরিতেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের শর্ত লাগানো হত তাহলে চুরির পথ বন্ধ 
হতনা । এটা কৃতকর্মেরই প্রতিফল সঠিক পন্থা এটাই যে, যে অঙ্গ দ্বারা সে 
অপরের ক্ষতিসাধন করেছে এ অঙ্গের উপরই শাস্তি হবে, যাতে তার যথেষ্ট শিক্ষা 
লাভ হয় এবং অন্যরাও সতর্ক হয়। আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে প্রবল 
পরাক্রান্ত এবং স্বীয় আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে পূর্ণ বিজ্ঞানময় । 


৫ / Zz 
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৮) যে ব্যক্তি সীমালংঘন করার পর অর্থাৎ চুরি করার পর তাওবাহ করে এবং 


আমলকে সংশোধন করে, তার প্রতি আল্লাহ (রাহমাতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু । তবে হ্যা, কেহ যদি কারও সম্পদ 
চুরি করার পর তা নিজের কাছেই রেখে দেয় তাহলে শুধুমাত্র তাওবাহ করলেই 
পাপ ক্ষমা হবেনা, যে পর্যন্ত না সেই সম্পদ মালিককে ফিরিয়ে দিবে অথবা ওর পূর্ণ 
মূল্য প্রদান করবে । বিজ্ঞ ইমামগণের এটাই অভিমত । শুধুমাত্র ইমাম আবু হানীফা 
(রহঃ) বলেন যে, যদি চুরির অপরাধে হাত কেটে নেয়া হয় এবং চোরাই মাল নষ্ট 
হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ায় ওর বদলা প্রদান করা তার উপর যরুরী নয়। 
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ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক মহিলা চুরি 
করেছিল। সে যে লোকদের মালামাল চুরি করেছিল তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে । অতঃপর তারা বলে ঃ ‘হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ মহিলাটি আমাদের মালামাল 
চুরি করেছে ।' তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল £ আমরা এ জন্য মুক্তিপণ দিব। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ “তোমরা তার হাত 
কেটে নাও ৷’ তার গোত্রীয় লোকেরা পুনরায় বলে ৪ ‘আমরা তার মুক্তিপণ হিসাবে 
পাচশ* দীনার প্রদান করছি’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও 
বললেন ঃ “তোমরা তার হাত কেটে নাও ৷’ ফলে তার ডান হাত কেটে নেয়া হল। 
মহিলাটি তখন বলল ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
এতে আমার তাওবাহও কি হয়ে গেল? তিনি বললেন ৫ হ্যা, তুমি পাপ থেকে 
এমন পবিত্র হয়ে গেলে যে, যেন তুমি আজই জন্মগ্রহণ করলে ।তখন এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ২/১৭৭) এ মহিলাটি ছিল মাখযুম গোত্রের । এ 
ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও আছে। মহিলাটি কুরাইশ বংশের ছিল 
বলে তার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে খুবই দুশ্চিন্তা দেখা দেয় এবং তারা ইচ্ছা 
করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার সম্পর্কে কিছু 
সুপারিশ করা হোক । এ ঘটনাটি মাক্কা বিজয়ের সময় ঘটেছিল । অবশেষে সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয় যে, উসামা ইব্‌ন যায়েদের (রাঃ) মাধ্যমে সুপারিশ করা হোক । কারণ 
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। সুতরাং 
উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রাঃ) যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে তার জন্য সুপারিশ করেন তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগতঃম্বরে 
বলেন ৪ উসামা! তুমি আল্লাহর হদসমূহের মধ্যে একটি হদের ব্যাপারে সুপারিশ 
করছ?’ এ কথা শুনে উসামা (রাঃ) অত্যন্ত ঘাবড়ে যান এবং বলেন ৪ “হে আল্লাহর 
রাসূল! আমি বড়ই অপরাধ করে ফেলেছি, দয়া করে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন৷’ সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভাষণ 
প্রদান করেন। তাতে তিনি আল্লাহর পূর্ণ প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর বলেন £ 

“তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ স্বভাবের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, 
তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। 
পক্ষান্তরে কোন সাধারণ লোক চুরি করলে তার উপর হদ জারি করত। যে 
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আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদও 
চুরি করে তাহলে তারও হাত কেটে নিব ৷’ অতঃপর তার নির্দেশক্রমে মহিলাটির 
হাত কেটে নেয়া হয়। আয়িশা (রাঃ) বলেন ৪ “এরপর এ মহিলাটি বিশুদ্ধ অন্তরে 
তাওবাহ করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হয়। তারপর থেকে সে কোন কাজে 
আমার কাছে আসত এবং তার প্রয়োজনের কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে তুলে ধরতাম ৷’ (ফাতহুল বারী ৭/৬১৯, মুসলিম ৩/১৩১৫) 

সহীহ মুসলিমে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন যে, 
মাখযুম গোত্রের এক মহিলা লোকদের কাছ থেকে আসবাবপত্র ধার করত, 
তারপর তা অস্বীকার করত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার হাত কেটে নেয়ার নির্দেশ দেন। (মুসলিম ৩/১৩১৬) আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলার জন্যই সমুদয় প্রশংসা । সমস্ত বাদশাহর বাদশাহ, সারা বিশ্বের 
প্রকৃত বাদশাহ এবং সঠিক শাসনকর্তা একমাত্র আল্লাহ, ধার কোন নির্দেশকে 
কেহ বাধা দিতে পারেনা এবং যার কোন ইচ্ছাকে কেহ বদলে দিতে সক্ষম নয়। 
তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন। তিনি সব কিছুর 
উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান । 


৪১। হে রাসূল! যারা দৌড়ে) _ রা 
দৌড়ে কুফরীতে পতিত হয় [1১4 ১ (0৯৭ 1810 .£ 
তাদের এই কাজ যেন 
তোমাকে চিন্তিত না করে, £, 38 ১০৬ ১০৪ 
তারা এ সব লোকের মধ্য টুনি ৫ 
যারা নিজেদের | » 2 115 1-12 Kr 
Ee নি ৮৫৯8 ৮৮ দিও ২০৯ 
আমরা ঈমান এনেছি; অথচ রা টি ME MEE 
তাদের অন্তর বিশ্বাস করেনি, | ০|| 29 ৪:95 ০2332) 
যারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যন্ত LY a 134 
, তারা তোমার কথাগুলি অন্য! * 


সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে | এ]: A EA 
শোনে; সেই সম্প্রদায়ের ০: 250 Dm 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ 


অবস্থা এরূপ যে, তারা 


তোমার নিকট আসেনি বেরং 
কালামকে ওর স্বস্থান থেকে 
পরিবর্তন করে থাকে৷ তারা 
বলে ঃ যদি তোমরা ( সেখানে 
গিয়ে) এই (বিকৃত) বিধান 
পাও তাহলে তা কবুল করবে, 
আর যদি এই (বিকৃত) বিধান 
না পাও তাহলে বিরত 
থাকবে। আল্লাহ যাকে 
তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে 
নও; তারা এরূপ যে, তাদের 
অন্তরগুলি পবিত্র করা আল্লাহর 
অভিপ্রায় নয়; তাদের জন্য 
দুনিয়ায় রয়েছে অপমান এবং 
আখিরাতেও তাদের জন্য 
রয়েছে ভীষণ শাস্তি। 


22 


05527 ০4212 


| 
2,2? Ld 2০08 81 
295 2 019 ০5০০৯১ lun 
42-72 8৫ ৫ 2 পা পু পার্ত 
45223 dl ১)৪ °9 18) 
Coss ৫৭ প্র ০ >“ প্র 
Ent all Sh 4 ৬০০ ০8 
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৪২। তারা মিথ্যা কথা শুনতে 
অভ্যস্ত, হারাম বস্তু খেতে 
অভ্যস্ত । অতএব তারা যদি 
তোমার কাছে আসে তাহলে 
তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা 
করে দাও, কিংবা তাদের 
ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাক, আর 
যদি তুমি তাদের থেকে 
নির্লিপ্তই থাক তাহলে তাদের 


পা টা প 4 $% EE 
= ৫ চে শি কট ০ ৪০০৮ া্ 


S82 1{ ted ০৮2 
Sine ob Aer ০০০০ ০1 
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সাধ্য নেই যে, তোমার 


বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে। আর 
যদি তুমি বিচার-মীমাংসা কর 
তাহলে তাদের মধ্যে 
নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় 
বিচারকদেরকে ভালবাসেন। 


৪৩। আর তারা কিরূপে 
তোমাকে মীমাংসাকারী 
বানিয়ে নিচ্ছে? অথচ তাদের 
আল্লাহর বিধান বিদ্যমান! 
অতঃপর তারা (তোমার 
মীমাংসা হতে) ফিরে যায়, 
আর তারা কখনও বিশ্বাসী 


কারণ এই যে, তাদেরকে এই 
কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণের 
আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং 
তারা এর সাক্ষী । অতএব (হে 
ইয়াহুদী আলিমগণ!) তোমরা 
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ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের আচরণে দুঃখ না পেতে বলা হয়েছে 

এ আয়াতসমূহে এ লোকদের নিন্দা করা হচ্ছে যারা স্বীয় অভিমত, কিয়াস 
এবং প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শারীয়াতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে, আর যারা আল্লাহ 
ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য পরিত্যাগ করে 
কুফরীর দিকে দৌড়ে যায় ৷ ৫; + ৩০৮ শ9 ৫১96 136 50 
তারা মুখে শুধু ঈমানের দাবী করে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান শুন্য । 
মুনাফিকদের অবস্থা তো এটাই যে, তারা কথায় খুব সাধুতা প্রকাশ করে, কিন্তু 
অন্তর তাদের সম্পূর্ণ কপটতাপূর্ণ। 

ইয়াহুদীদের স্বভাবও তন্রপ । তারা ইসলাম ও মুসলিমদের শক্র | তারা মিথ্যা 
ও বাজে কথা খুব মজা করে শোনে এবং অন্তরের সাথে কবুল করে। পক্ষান্তরে 
সত্য কথা থেকে তারা দূরে সরে থাকে, এমনকি ঘৃণাও করে। তারা নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাজলিসে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাদের 
উদ্দেশ্য থাকে মুসলিমদের গোপন কথা নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া, তাদের পক্ষ 
থেকে তারা গুপ্তচরের কাজ করে। 


আইন পরিবর্তন করেছে 
ইয়াহুদীদের সবচেয়ে বড় দুষ্টামি হচ্ছে এই যে, এ ৩ শে ১৯০৭ 


4৯১১ তারা কথাকে বদলে দেয়। ভাবার্থ হবে এক ধরনের, কিন্তু তারা অন্য 
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অর্থ করে জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেয়। 84 34 ১59১1 ১958 
(9১4৮৬ 8% 4 ৩19 উদ্দেশ্য এই যে, সেটা যদি তাদের মর্জি মুতাবেক হয় 
তাহলে তা মানবে, আর উল্টা হলে তা থেকে দূরে থাকবে। 

কথিত আছে যে, এ আয়াত এ সব ইয়াহুদীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা একে 
অপরকে হত্যা করেছিল । অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করে ৪ চল, আমরা 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাই, যদি তিনি রক্তপণ ও 
জরিমানার নির্দেশ দেন তাহলে তো মেনে নিব, আর যদি কিসাস বা হত্যার 
বদলে হত্যার নির্দেশ দেন তাহলে মানবনা । কিন্তু সর্বাধিক সঠিক কথা এই যে, 
তারা দুই ইয়াহুদী ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে নিয়ে এসেছিল । তাদের কিতাব 
তাওরাতে তো এ হুকুমই ছিল যে, ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী বিবাহিত বা 
বিবাহিতা হলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তারা ওটাকে 
বদলে দিয়েছিল এবং একশ’ চাবুক মেরে, মুখে চুনকালি মেখে এবং গাধায় উল্টো 
করে সওয়ার করিয়ে লাঞ্চিত করত । আর এরূপ শান্তি দিয়েই ছেড়ে দিত। নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় হিজরাতের পর তাদের এক লোক 
ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হয়ে গ্রেফতার হয়। তখন তারা পরস্পর বলাবলি 
করে ৪ চল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন 
করি এবং তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। যদি তিনি আমাদের শাস্তি দানের মতই 
চাবুক মারার শাস্তির নির্দেশ দেন তাহলে আমরা তা মেনে নিব এবং আল্লাহর 
কাছেও এটা আমাদের জন্য সনদ হয়ে যাবে । আর যদি রজম বা পাথর নিক্ষেপে 
হত্যার নির্দেশ দেন তাহলে তা মানবনা ৷” সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে বলল £ ‘আমাদের এক মহিলা 
ব্যভিচার করেছে। তার ব্যাপারে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন £ “তোমাদের তাওরাতে কি নির্দেশ রয়েছে?’ তারা বলল ৪ “আমরা তাকে 
লাঞ্চিত করি এবং চাবুক মেরে ছেড়ে দেই ৷’ এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম 
(রাঃ) বললেন ঃ “তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। তাওরাতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার 
নির্দেশ রয়েছে, তাওরাত নিয়ে এসো ৷’ তারা তাওরাত খুলে দিল বটে, কিন্তু 
রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে দিয়ে পূর্বাপর সমস্ত পড়ে শোনাল। 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) সব কিছু বুঝে ফেললেন এবং তাদেরকে বললেন, 
হাত সরিয়ে নাও। হাত সরালে দেখা গেল যে, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৬৮ পারা ৬ 


রয়েছে। তখন তাদেরকেও স্বীকার করতে হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে ব্যভিচারীদ্যয়কে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা 
হল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম যে, ব্যভিচারী পুরুষ 
লোকটি ব্যভিচারিণী মহিলাটিকে পাথর থেকে বাচানোর জন্য আড়াল হয়ে 
দীড়িয়েছিল। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসটি সংগ্রহ 
করেছেন। তবে বর্ণনাটি সহীহ বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় 
ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ইয়াহুদীদেরকে বলেছেন ৪ এ ব্যাপারে তোমরা কি করতে? তারা উত্তরে বলল ঃ 
আমরা তাকে ধিক্কার জানাতাম এবং লোক সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতাম । তখন 
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন ৪ 

যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো, অতঃপর ওটা পাঠ 
কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৫ ৯৩) 

সুতরাং তারা এক চোখ অন্ধ বিশিষ্ট এক লোককে নিয়ে এলো যে তাদের 
কাছে সম্মানিত ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিল। বলা হল, (তাওরাত হতে) পাঠ কর। 
সুতরাং সে পাঠ করতে শুরু করল এবং একটি আয়াত পর্যন্ত পাঠ করার পর সে 
পরবর্তী আয়াতটি তার হাতের নিচে চেপে ধরল । তাকে বলা হল, তোমার হাত 
সরিয়ে ফেল। এ আয়াতটি ছিল ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা বিষয়ক 
আয়াত। তখন এ লোকটি বলল ৪ হে মুহাম্মাদ! এটি পাথর মেরে হত্যা করার 
আয়াত যেটি আমরা আপনার কাছে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি। সুতরাং এ দুই 
ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ করা হল এবং তা 
কার্ষকরও করা হল । (বুখারী ৪৫৫৬) 

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, দুই ইয়াহুদী পুরুষ ও মহিলাকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হল, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত 
হয়েছিল । রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ 
ব্যভিচার সম্পর্কে তোমাদের তাওরাতে কি শাস্তি বিধান রয়েছে তা তোমরা জান 
কি? তারা উত্তরে বলল ৪ আমরা তাদেরকে জন-সমাবেশে হাযির করি, অতঃপর 
গাধার পিঠে চড়িয়ে লোকালয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
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তারা তাওরাত নিয়ে এলো এবং যেখানে ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার 
আদেশ করা হয়েছে তার পূর্বের আয়াত পর্যন্ত পাঠ করল । অতঃপর এঁ আয়াতটি 
হাত দিয়ে চেপে ধরে পরবর্তী আয়াত পাঠ করতে শুরু করল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
সালাম (রাঃ) এ সময় রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 
ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে আদেশ করুন যেন তার হাত তাওরাত থেকে 
সরিয়ে নেয়। তখন সে হাত সরিয়ে নেয়ার পর দেখা গেল যে, ওখানে 
ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ রয়েছে। সুতরাং ব্যভিচারী ও 
ব্যভিচারিনীকে পাথর মেরে হত্যা করার জন্য রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আদেশ করলে তা কার্যকর করা হয়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) 
বলেন ৪ এ পাথর মারার সময় আমিও একজন ছিলাম এবং দেখতে পাচ্ছিলাম 
যে, পুরুষ লোকটি মেয়ে লোকটিকে আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার শরীর 
দিয়ে আড়াল করছিল । (মুসলিম ৩/১৩২৬) 

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু ইয়াহুদী এসে “কুফ' নামক 
স্থানে গমন করার জন্য দাওয়াত দেয়। সুতরাং তিনি 'মিদরাস' নামের এক 
লোকের বাড়ীতে উঠেন। ইয়াহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলল ঃ হে আবুল কাসিম! আমাদের এক লোক এক মহিলার সাথে ব্যভিচার 
করেছে, আপনি তাদের মাঝে ফাইসালা করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের বসার জন্য তারা একটি বালিশ দিলে তিনি ওর উপর উপবেশন করেন 
এবং বলেন ঃ তোমাদের তাওরাত নিয়ে এসো। তাকে তাওরাত এনে দেয়া হলে 
তিনি যে বালিশটিতে বসা ছিলেন ওটা সরিয়ে এনে ওর উপর তাওরাতটিকে 
রাখলেন এবং বললেন ৪ আমি তোমাতে (তাওরাতে) বিশ্বাস করি এবং যিনি 
তোমাকে নাযিল করেছেন তার (আল্লাহর) উপর ঈমান রাখি। এরপর তিনি 
বললেন ৪ তোমাদের মধ্যের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। 
তখন এক যুবককে উপস্থিত করা হয় ... । অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উহা যা 
ইমাম মালিক (রহঃ) নাফি’ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ ৪/৫৯৭) 

এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এমন একটি ফাইসালা দেন যা তাওরাতেও রয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, 
ইয়াহুদীরা তাওরাতে বিশ্বাস করে এবং ওর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলেই তিনি 
তা করেছিলেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরে 
শুধু তার ধর্মীয় আইনকেই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। বরং ইয়াহুদীদের চরিত্র 
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প্রকাশ করে দেয়ার জন্য আল্লাহই তাকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন। তিনি 
ইয়াহুদী মহিলা ও পুরুষটিকে পাথর মেরে হত্যার করার আদেশ এ জন্য 
দিয়েছিলেন যাতে তারা স্বীকার করতে ও মানতে বাধ্য হয় যে, তাদের তাওরাতে 
এ আইন রয়েছে যা তারা যোগসাজশ করে লুকিয়ে রেখেছিল, অস্বীকার করেছিল 
এবং চিরদিনের জন্য তা আর চালু না করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল৷ তারা যে ভুল 
করেছিল তাও মেনে নিতে বাধ্য হল, যদিও সঠিক জ্ঞান তাদের আগে থেকেই 
ছিল। তারা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই মনোবৃত্তি, 
অভিলাষ ও ওদ্ধত্য নিয়ে বিচারের জন্য গিয়েছিল যে, তারা যে অভিমত ব্যক্ত 
করবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বিষয়ে তাদের মতের সাথে 
একই মত পোষণ করবেন। তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঠিক বিচার করবেন এবং তারাও ন্যায় বিচারের প্রত্যাশী 
বলে তা মেনে নিবে। 

অন্য সনদে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা বলেছিল, “আমরা তো তাদের মুখে 
চুনকালি মাখিয়ে এবং কিছু মারপিট করে ছেড়ে দেই ৷’ অতঃপর রজমের আয়াত 
প্রকাশ হওয়ার পর তারা বলে, “রয়েছে তো এ হুকুমই, কিন্তু আমরা তা গোপন 
রেখেছিলাম ৷’ যে পাঠ করেছিল সেই রজমের আয়াতের উপর হাত রেখে 
দিয়েছিল। যখন তার হাত সরিয়ে ফেলা হল তখন রজমের আয়াত প্রকাশ হয়ে 
পড়ল। এ দু'জনের উপর রজম কার্ষকরকারীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারও 
(রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। 

এ ইয়াহুদীরা সরল মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
আসেনি যে, তার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবে । বরং তাদের আগমনের 
উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, তিনিও যদি তাদের ইজমা’ মুতাবেক নির্দেশ দেন 
তাহলে তারা মেনে নিবে, নচেৎ অন্য কিছুই মানবেনা। এ জন্যই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার সুপথ 
প্রাপ্তি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাদের অপবিত্র অন্তরকে পবিত্র করার আল্লাহর 
ইচ্ছাই নেই। তারা দুনিয়ায়ও লাঞ্চিত ও অপমানিত হবে এবং পরকালেও তাদের 
জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি । 

বলা হচ্ছে ঃ তারা মিথ্যা কথা কান লাগিয়ে শুনতে এবং হারাম বস্তু অর্থাৎ সুদ 
খেতে অভ্যস্ত। সুতরাং কিরূপে তাদের অপবিত্র অন্তর পবিত্র হবে? আর তাদের 
দু'আই বা আল্লাহ কি করে শুনবেন? হে নাবী! যদি তারা তোমার কাছে মীমাংসার 
জন্য আসে তাহলে তাদের ফাইসালা করা না করার তোমার অধিকার রয়েছে। 
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তুমি যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তথাপি তারা তোমার কোনই ক্ষতি 
করতে পারবেনা । কেননা তাদের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসরণ নয়, বরং নিজেদের 
প্রবৃত্তির অনুসরণ । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী 
(রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), “আতা খুরাসানী (রহঃ) এবং আরও 


অনেকে বলেছেন যে, আয়াতের ০৪ ৩1) ৮৬ ০৮১৯ 9 পি ৮৩ 
5 5১৮০ ০০ ৮৪5 এ অংশটি 201 09 চপ ৩ ৩9 আল্লাহ 
যেভাবে ফাইসালা করতে বলেছেন তেমনিভাবে তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা কর) 
(৫ ৪ ৪৯) এ আয়াতের মাধ্যমে বাতিল হয়ে গেছে। (তাবারী ১০/৩৩০-৩৩২)। 
এর পর বলা হয়েছে ৪ 

Lal: ৮৫ ৬ ০১৫০ ১12 হে নাবী! তুমি যদি তাদের মধ্যে 
মীমাংসা কর তাহলে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা কর, যদিও এরা নিজেরা অত্যাচারী 
এবং আদল ও ইনসাফ থেকে বহু দূরে রয়েছে। ei El ৩ 
আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন । 


ইয়াহুদীরা তাওরাতের প্রশংসা করলেও 

তা না মানার কারণে আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেন 

অতঃপর ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্তরের কলুষতা এবং বিরুদ্ধাচরণের 
বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, একদিকে তো তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ 
কিতাবকে ছেড়ে দিয়েছে যার আনুগত্য স্বীকার ও সত্যতার কথা তারা নিজেরাও 
স্বীকার করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারা তাওরাত ছেড়ে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছে যাকে 
তারা নিজেরাও মানেনা এবং ওটাকে মিথ্যা বলে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই আল্লাহ 
তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ তারা কিভাবে তোমার 
হুকুম মানতে পারে? তারা তো তাওরাতকেও ত্যাগ করেছে। তাতে আল্লাহর হুকুম 
রয়েছে, এটা তো তারাও স্বীকার করেছে, অথচ তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। 

তারপর এঁ তাওরাতের প্রশংসা করা হচ্ছে যা তিনি স্বীয় মনোনীত রাসূল 
মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ করেছিলেন । ওর মধ্যে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। 
আল্লাহর হুকুমবাহী নাবীগণ ওর মাধ্যমেই ফাইসালা করে থাকেন এবং 
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ইয়াহুদীদের মধ্যে ওরই আহকাম জারী করেন। তারা ওর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
থেকে বেঁচে থাকেন এবং রুহবান ও আহবারগণও এ নীতির উপর থাকেন। 
কেননা এ পবিত্র গ্রন্থ তাদেরকে সমর্পণ করা হয়েছিল এবং ওটা প্রকাশ করে 
দেয়া ও ওর উপর আমল করার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা ওর 
উপর সাক্ষী ছিলেন। ঘোষিত হচ্ছে ৪ 

০3 ১৪ এ ভি ES এ) ০১৯৯৩ চা ১০ 9৪ 
১5/১৩৩। ৮১ ৬০0 401 40 এ ৮৫০ এখন তোমাদের উচিত, 
তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ভয় করবেনা । তোমরা প্রতি মুহুর্তে এবং 
পদে পদে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তার আয়াতগুলিকে সামান্য মূল্যের 
বিনিময়ে বিক্রি করবেনা । জেনে রেখ যে, আল্লাহর নাধিলকৃত অহী মোতাবেক 
যারা ফাইসালা করেনা তারা কাফির। এতে দু'টি উক্তি রয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ 


এখনই বর্ণিত হচ্ছে। এ আয়াতগুলির আরও একটি শানে নুযূল রয়েছে যা এখন 
আলোচিত হচ্ছে। 


তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক’ এর বর্ণনা 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অত্র সুরার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ 
আয়াতে ইয়াহুদীদের দুটি দলকে কাফির, যালিম এবং ফাসিক বলা হয়েছে। 
ব্যাপার এই যে, ইয়াহুদীদের দু'টি দল ছিল। একটি বানু নাধীর এবং অপরটি 
বানু কুরাইযা । তাদের প্রথমটি ছিল সবল এবং দ্বিতীয়টি ছিল দুর্বল। তাদের 
পরস্পরের মধ্যে এ কথার উপর সন্ধি হয়েছিল যে, বিজিত দলটির কোন লোক 
যদি পরাজিত দলটির কোন লোককে হত্যা করে তাহলে তাকে পঞ্চাশ ওয়াসাক 
রক্তপণ দিতে হবে । পক্ষান্তরে যদি পরাজিত দলটির কোন লোক বিজিত দলটির 
কোন লোককে হত্যা করে তাহলে তাকে একশ ওয়াসাক রক্তপণ দিতে হত। এ 
প্রথাই তাদের মধ্যে চলে আসছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
মাদীনায় আগমনের পর এরূপ এক ঘটনা ঘটে যে, দুর্বল ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তি 
সবল ইয়াহুদীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে । তখন এদের পক্ষ থেকে এক লোক 
ওদের কাছে গিয়ে বলে, “এখন একশ’ ওয়াসাক আদায় কর ।” তারা উত্তরে বলে, 
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‘এটা তো প্রকাশ্য অন্যায় আচরণ। আমরা তো সবাই একই গোত্রের, একই 
ধর্মের, একই বংশের এবং একই শহরের লোক । অথচ আমরা রক্তপণ পাব কম, 
আর তোমরা পাবে বেশী? এতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদেরকে দাবিয়ে 
রেখেছিলে। আমরা বাধ্য ও অপারগ হয়ে তোমাদের এ অন্যায় সহ্য করে 
আসছিলাম । কিন্তু এখন যেহেতু এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ লোক এসে গেছেন সেহেতু আমরা 
তোমাদেরকে সেই পরিমাণ রক্তপণই প্রদান করব যে পরিমাণ তোমরা আমাদেকে 
প্রদান করে থাক ।” এ নিয়ে চতুর্দিকে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হল। শেষ পর্যন্ত 
পরস্পরের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে এর মীমাংসাকারী নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু সবল লোকেরা যখন 
নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল তখন তাদের কয়েকজন বুদ্ধিমান লোক তাদেরকে 
বলল £ তোমরা এ আশা করনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
অন্যায়ের আদেশ প্রদান করবেন। এটাতো স্পষ্ট বাড়াবাড়ি যে, আমরা দিব 
অর্ধেক এবং নিব পুরাপুরি! আর বাস্তবিকই এ লোকগুলো অপারগ হয়েই এটা 
মেনে নিয়েছিল। এক্ষণে তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
মীমাংসাকারী নির্বাচন করলে অবশ্যই তোমাদের হক মারা যাবে। কেহ কেহ 
পরামর্শ দিল, গোপনে কোন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট পাঠিয়ে দাও । তিনি কি ফাইসালা করবেন তা সে জেনে আসুক । 
সেটা যদি আমাদের অনুকূলে হয় তাহলে তো ভাল কথা । আমরা তাদের নিকট 
থেকে আমাদের হক আদায় করে নিব। আর যদি ওটা আমাদের প্রতিকূলে হয় 
তাহলে আমাদের পৃথক থাকাই বাঞ্ছণীয় হবে । এ পরামর্শ অনুযায়ী তারা মাদীনার 
কয়েকজন মুনাফিককে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
প্রেরণ করল। তারা তার নিকট পৌছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলি 
অবতীর্ণ করে স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের কু-মতলব 
সম্পর্কে অবহিত করলেন । (আবু দাউদ ৪/৭, আহমাদ১/২৪৬) 

আর একটি বর্ণনায় আবু জাফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 


থেকে বর্ণনা করেন যে, ৮4০ 7০১৮ ০19 ৮৪৩ ৮১৮ 2 পি ৮৬ 
ot এ] 81 এড Es ৮৮৬ TASS 20 এজ 5০০ 9৪ 
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০:০০ আয়াতটি বানু নাধীর এবং বানু কুরাইযার মধ্যে যে রক্তপণ নিয়ে 
বিবাদ ছিল সেই সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। বানু নাধীর গোত্রের কেহকে হত্যা 
করা হলে তার পরিবার যে পরিমাণ রক্তপণ (দিয়াত) প্রাপ্ত হত, বানু কুরাইযার 
কোন লোককে হত্যা করা হলে তার পরিবার রক্তপণ বাবদ তার অর্ধেক অর্থ প্রাপ্ত 
হত । সুতরাং তারা এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য ন্যস্ত করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন 
এ আয়াত নাযিল করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন 
তাদেরকে আল্লাহর আদেশের প্রতি নতজানু হয়ে উভয় গোত্রকে একই সমান 
রক্তপণ প্রদানের হুকুম করেন। (তাবারী ১০/৩২৬) আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল 
জানেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ 
(রহঃ) এ হাদীসটি আবূ ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং 
১/৩৬৩, ৪/১৬, ৮/৪৯) 

আল আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি দুই ইয়াহুদীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে 
যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, যে বিষয়টি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে । হতে পারে 
যে, উভয় কারণেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল 
জানেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


০০ 9 চন তে ৩ 3 26 0৪91 এ থেকে এ 
বিশ্বাসই বেশি জোরদার হচ্ছে যে, রক্তপণের ব্যপারেই এ আয়াতটি নাযিল 
হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
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৯41, 
আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফার্য করেছিলাম যে, 
প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের 
বিনিময়ে কান, দাতের বিনিময়ে দাত এবং (তদ্রুপ অন্যান্য) যখমেরও বিনিময়ে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৭৫ পারা ৬ 


যখম রয়েছে; অতঃপর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে এটা তার জন্য 
(পাপের) কাফফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিধান 
অনুযায়ী ফাইসালা করেনা তাহলে তো এমন ব্যক্তি পুর্ণ যালিম । (সূরা মায়িদাহ, 
৫88৪৫) 

বারা ইব্‌ন আযিব (রাঃ), হুযাইফা ইব্নুল ইয়ামান (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
আবু মিযলাজ (রহঃ), আবু রাজা আল উতারিদি (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 
উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন 
যে, এ আয়াতটি আহলে কিতাবদের প্রতি নাযিল হয়েছিল । (তাবারী ১০/৩৪৭- 
৩৫৭) হাসান বাসরী (রহঃ) আরও যোগ করেন যে, আয়াতটি আমাদের 
(মুসলিমদের) জন্যও প্রযোজ্য । (তাবারী ১০/৩৫৭) আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 
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জার এভাবে আমি ইহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বিধান (বিচার 
নির্ধারক), আরাবী ভাষায় । জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশীর 
অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক 
থাকবেনা । [সূরা রা‘দ, ১৩ ৪ ৩৭] 

আবদুর রাযযাক (রহঃ) সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মানসুর 
(রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বলেন যে, এ আয়াতটি বানী ইসরাঈলের জন্য 
নাযিল করেছেন এবং আমাদের মুসলিম উম্মাহর জন্যও তা গৃহীত হয়েছে। 
(তাবারী ১০/৩৫৬) আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
39৯41 ০৪ ০ 06 801 UG ০ ৮৫০০ 2০০3 এ আয়াতটি সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছেন £ আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নাযিল করেছেন তা যে অস্বীকার 
করল সে কুফরী করল এবং যে তা স্বীকার করল কিন্তু সেই অনুযায়ী শাসন কার্য 
পরিচালিত করলনা সে যালিম, ফাসিক এবং পাপী। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটি 
বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ৪/৫৯৭) 

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ঘুষ খেয়ে কোন শারঈ মাসআলার ব্যাপারে 
উল্টা ফাতওয়া দেয়া কুফরী । সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যদি ইচ্ছাপূর্বক আল্লাহর 
অহীর বিপরীত ফাতওয়া দেয়, জানা সত্তেও তার উল্টা করে তাহলে সে কাফির । 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৭৬ পারা ৬ 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমানকে অস্বীকার করবে তার 
হুকুম এটাই । আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করলনা বটে, কিন্তু সেই মুতাবেক বললনা, 
সে যালিম ও ফাসিক। সে আহলে কিতাবই হোক অথবা আর কেহ হোক । শা'বী 
(রহঃ) বলেন যে, মুসলিমদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত 
ফাতওয়া দিবে সে কাফির, ইয়াহুদীদের মধ্যে যে দিবে সে যালিম এবং খৃষ্টানদের 
মধ্যে যে দিবে সে ফাসিক। 

আবদুর রাযযাক (রহঃ) বলেন, মা*মার (রহঃ) আমাদের কাছ বর্ণনা করেছেন, 
তাউস (রহঃ) বলেছেন ৪ ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) 4) 07 ৮৮ ০ ল্য ৩০) 
১7১৫৭ ৮৯ ৬৬9৬ যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার করেনা .. . সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন £ এটি কুফরী কাজ। ইব্‌ন তাউস (রহঃ) আরও 
যোগ করেন যে, এটি এরূপ নয় যারা আল্লাহ, তার কিতাব, মালাইকা/ফেরেশতা 
এবং নাবীগণকে অস্বীকার করে । শাওরী (রহঃ) ইব্‌ন যুরাইজ (রহঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, “আতা (রহঃ) বলেছেন ঃ কুফর এবং কুফরের চেয়ে ছোট কুফর, যুল্ম 
এবং যুল্মের চেয়ে ছোট যুল্ম এবং ফাসিকী ও ফাসিকীর চেয়ে ছোট ফাসিকী 
রয়েছে। (আবদুর রায্যাক ১/১৯১, তাবারী ৪/৫৯৫) ওয়াকী (রহঃ) বলেন, 
সাঈদ আল মাক্বী (রহঃ) বলেছেন যে, তাউস (রহঃ) বলেছেন যে, আয়াতে বর্ণিত 
যে কুফরীর কথা বলা হয়েছে তা এ ধরনের কুফরী নয় যার ফলে দীন থেকে 
বহিষ্কার হয়ে যায়। (তাবারী ১০/৩৫৫) 


৪৫ । আর আমি তাদের প্রতি রী ৪; ০1০ 153 to 
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বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর রর i 
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অবতারিত বিধান অনুযায়ী ০... ক 
ফাইসালা করেনা, তাহলে Ugh ৮৯ 45150 
তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ যালিম। 


ইয়াহুদীদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের কিতাবে 
পরিষ্কার ভাষায় যে হুকুমগ্ডলি ছিল তারা তো খোলাখুলিভাবে তারও বিরোধিতা 
করছে এবং দুষ্টামি করে ও বেপরওয়া ভাব দেখিয়ে সেগুলিও পরিত্যাগ করছে। 
তারা বিবাহিত ব্যভিচারীর রজমের হুকুমকে বদলে দিয়েছে এবং চাবুক দ্বারা 
প্রহার করা, জনসমক্ষে অপমানিত করা কিংবা মারধর করে ছেড়ে দিচ্ছে। এ 
জন্যই আল্লাহর আদেশকে অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী হওয়ায় তাদেরকে কাফির বলা 
হয়েছে। আর এখানে ইনসাফ ভিত্তিক বিচার না করার কারণে তাদেরকে যালিম 
বলা হয়েছে। 

কোন মহিলাকে হত্যাকারী পুরুষ হলেও 
তাকে হত্যা করতে হবে 

ইমাম আবু নাসর ইব্নুস সাব্বাগ (রহঃ) তার ‘আশ-শামিল’ গ্রন্থে বর্ণনা 
করেছেন যে, আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, (৫ ৪ ৪৫) এ আয়াতটি বাস্তবায়ন 
করা উচিত। ইমামগণও এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতের দাবী এটাই যে, যদি 
কোন লোক কোন মহিলাকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যার হুকুম দিতে হবে। 
এ আয়াতটি সাধারণ বলে এর দ্বারা এ দলীলও গ্রহণ করা হয়েছে যে, স্ত্রীলোকের 
হত্যার বিনিময়েও পুরুষ লোককে হত্যা করা হবে। কেননা এখানে ৮ শব্দ 
গ্রন্থেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইব্‌ন 
হাযামকে (রাঃ) এক চিঠিতে লিখেছিলেন, স্ত্রীলোকের হত্যার বিনিময়ে পুরুষ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৭৮ পারা ৬ 


লোককে হত্যা করা হবে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, মুসলিমদের রক্ত 
পরস্পরের মধ্যে সমান। (ইব্‌ন মাজাহ ২/৮৯৫) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 
রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ কাফিরের 
হত্যার বিনিময়ে মুসলিমকে হত্যা করা হবেনা । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আনাস ইবৃন মালিকের (রাঃ) ফুফু 
রাবী (রাঃ) এক দাসীর একটি দাত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তখন জনগণ তার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু সে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায় । তারা তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ কিসাস নেয়া হবে ।' তখন আনাস ইব্‌ন মালিক 
(রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তার কি দাত 
ভেঙ্গে দেয়া হবে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ৪ 
হ্যা! হে আনাস! আল্লাহর কিতাবে কিসাসের হুকুম বিদ্যমান রয়েছে ।' তখন 
আনাস (রাঃ) বললেন $ না, না, যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তার 
শপথ! তার দাত কখনও ভেঙ্গে ফেলা হবেনা । বস্তুতঃ হলও তাই। দাসীটির কাওম 
সম্মত হয়ে গেল এবং কিসাস ছেড়ে দিল, এমন কি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিল। 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ “অবশ্যই আল্লাহর 
কতক বান্দা এমন রয়েছে যে, তারা আল্লাহর উপর কোন কিছুর শপথ করলে তিনি 
তা পুরা করেন । (আহমাদ ৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৮/১২৪, মুসলিম ৩/১৩০২) 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 9৮০০৪ (১0 এবং যখমের পরিবর্তে যখম। 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রাণের বদলে প্রাণ হত্যা করা হবে, কেহ কারও 
চোখ উঠিয়ে নিলে তারও চোখ উঠিয়ে নেয়া হবে, কেহ কারও নাক কেটে নিলে 
তারও নাক কেটে নেয়া হবে, কেহ কারও দাত ভেঙ্গে দিলে তারও দাত ভেঙ্গে 
দেয়া হবে এবং যখমেরও বদলা নেয়া হবে। (তাবারী ১০/৩৬০) এ ব্যাপারে 
আযাদ মুসলিম সবাই সমান। নারী ও পুরুষের একই হুকুম, যখন তারা 
ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ করবে । তাতে গোলামেরাও পরস্পরের মধ্যে সমান । তাদের 
পুরুষ লোকেরাও সমান এবং স্ত্রীলোকেরাও সমান । 


একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইসালা 
মাসআলা ৪ কেহ যদি অন্যকে যখম করে এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে 
নেয়া হয়, অতঃপর সে এ যখমেই মারা যায় তাহলে বিবাদীর উপর আর কিছুই 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৭৯ পারা ৬ 


ওয়াজিব হবেনা । এ রায়ের স্বপক্ষে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর 
ইব্‌ন শুয়াইব (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, 
এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার বর্শা দ্বারা আঘাত করে । আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এর প্রতিকার চান। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন £ এখন নয়, পরে এসো । রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোকটি আবার ক্ষতিপূরণের আবেদন 
করলে তিনি তাকে তা প্রদান করার আদেশ দেন। পরবর্তী সময়ে এ লোকটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল $ হে আল্লাহর রাসূল! আমি 
তো খোড়া হয়ে গেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ 
আমি তোমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলেনা । 
সুতরাং আল্লাহ তোমার প্রতি রাহমাত বর্ষণ করলেননা। তোমার খোঁড়া হয়ে 
যাওয়ার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ নেই । পরবর্তী সময়ে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আঘাত 
সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত আঘাতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থগিত করার আদেশ দেন। (আহমাদ ২/২১৭) 

অধিকাংশ সাহাবী এবং তাদের পরবতীগিণের মতামত হল এই যে, 
আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যদি আঘাতকারীকে অনুরূপ আঘাত করার অনুমতি দেয়া 
হয় এবং তাতে যদি প্রথম আঘাতকারী মারা যায় তজ্জন্য প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির লোকদেরকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবেনা । 

অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে দিলে সে দায়মুক্ত 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 4 5১45 5 4 32 ০০ অতঃপর 
575 ওটা এ যখমকারীর জন্য কাফফারা হয়ে যাবে 

বং যাকে যখম করা হয়েছে তার জন্য সাওয়াব বা সাওয়াবের কারণ হবে, যা 
2৭485775745 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কেহ যদি দয়া পরবশ হয়ে ক্ষমা 
করে দেয় তাহলে আক্রমণকারী অপরাধ হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তি সাওয়াব লাভ করবে । (তাবারী ১০/৩৬৭) সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) বলেন, 
‘আতা ইবনূস সাবি (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেছেন ৪ যদি কোন ব্যক্তি আক্রমণকারীর উপর থেকে তার 
দাবী তুলে নেয় তাহলে আক্রমণকারী তার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, এ জন্য 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পাবে। (তাবারী ১০/৩২৬) 
ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৮০ পারা ৬ 


£ 5১৩ 5 « 34 ০০ এ আয়াত সম্পর্কে যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ 
(রহঃ) বলেন যে, এ ব্যক্তি হল যাকে যখম বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। হাসান 
বাসরী (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং আবূ ইসহাক আল হামদানীও (রহঃ) 
অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৫ “কোন ব্যক্তির দেহে যদি কারও দ্বারা কোন যখম হয় এবং সে তাকে 
ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহ তার সেই পরিমাণ পাপ ক্ষমা করে দেন’ 
(আহমাদ ৫/৩১৬) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । (হাদীস নং ৬/৩৩৫, ১০/৩৬৪) আল্লাহ বলেন £ 

Sg ৮১ ৬8 A JT 2 ৮৮০ ৯ ৩০) যারা আল্লাহর 
হুকুম অনুযায়ী ফাইসালা করেনা তারা যালিম ৷” পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কুফরীর 
মধ্যে কম বেশি আছে, যুল্মেরও কম বেশি আছে এবং ফিসকের মধ্যেও 
শ্রেণীভেদ রয়েছে। 


৪৬। আর আমি তাদের পর মিরা 
ঈসা ইবনে মারইয়ামকে এই ৮2/51; ০4৮ (৮553 £ ৮ 
অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম, সে; , 
ন নিলা 
এবং তাকে টা » পপ ৮৩৮ 
প্রদান করেছি, যাতে হিদায়াত BIT 05 HY 02 Ud 
এবং আলো ছিল, আর ওটা 4 RNA Helix 
তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ 4 43 SLY 812 
তাওরাতের সত্যতা সমর্থন. নি 
করত এবং এটা সম্পূর্ণ রূপে : 05 12 2 5953 
মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও , 
নাসীহত ছিন। ০০৯৪ 2১251 0৮ 425৪ 


wu Lr 


sal) ibe) 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৮১ পারা ৬ 


৪৭। আহলে ইঞ্জীলের উচিত - হিহ রান নাড়া 
আল্লাহ তাতে যা কিছু অবতীর্ণ এর্টটা Al পি 
করেছেন, তদনুযায়ী হুকুম | 7 ০. ভ. ২ এর 4৫ 
প্রদান করা, আর যে ব্যক্তি 2 ৩ ০০ 
আল্লাহর অবতারিত (বিধান)  _ 44৫৫7০1৮7৮4, *% 
অনুযায়ী হুকুম প্রদান করেনা, 45০9 4 0910 2 
তাহলে তো এ রূপ লোকই Yi. Ges Hh 
পাপাচারী ফাসিক। Cdl 
আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) ইঞ্জীল প্রদান করেছিলেন এবং 
তার প্রশংসা করেছেন 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা*আলা বলেন 8 | ৬৬ ₹৯)৩া ৩ ৩) 
519801 05 454 05 ০০ ৪:০০ ৮ আমি ঈসাকে বানী ইসরাঈলের র শেষ 
নাবী করে পাঠিয়েছিলাম। সে তাওরাতকে বিশ্বাস করত এবং ওর নির্দেশ 
অনুযায়ী লোকদের মধ্যে ফাইসালা করত । আমি তাকে স্বীয় কিতাব ইঞ্জীল প্রদান 
করেছিলাম । তাতে সত্যের হিদায়াত ছিল, আর ছিল কাঠিন্য ও জটিলতার ব্যাখ্যা 
এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলির অনুকরণ । কতগুলি মাসআলার তাতে স্পষ্ট ফাইসালা 
ছিল, যেগুলিতে ইয়াহুদীরা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। এ জন্যই আলেমদের প্রসিদ্ধ 
উক্তি রয়েছে যে, ইন্ভীল তাওরাতের কতক হুকুম মানসুখ করে দিয়েছে। ইঞ্জীল 
দ্বারা পুণ্যবান লোকেরা হিদায়াত, ওয়ায ও উপদেশ লাভ করত এবং এর ফলে 
তারা সাওয়াব লাভের প্রতি আগ্রহী হত এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকত । 
“ওয়াল য়্যাহকুম আহলুল ইঞ্জীলে’ এখানে “আহলাল ইঞ্জীলে’ও পড়া হয়েছে। এ 
অবস্থায় ৯৪৯3 শব্দটি 5৫ এর অর্থে হবে। তখন ভাবার্থ হবে, আমি ঈসাকে 
ইঞ্জীল এ জন্যই প্রদান করেছি যেন সে তার যুগে তার অনুসারীদেরকে ওটা 
অনুযায়ীই পরিচালিত করে । আর যদি মাশহুর কিরা“আত (৯৮০ অনুযায়ী ৪3 


-কে আমরের ৪] মনে করা হয় তাহলে তখন অর্থ হবে ৪ তাদের উচিত যে, 


তারা ইঞ্জীলের সমস্ত আহকামের উপর ঈমান আনে এবং ওটা অনুযায়ী ফাইসালা 
করে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


সুরা ৫ ৪ মায়িদাহ ৬৮২ পারা ৬ 
Ug JL BIT LL GS se UP eS ST Bal 


A ৫.4. এ এ. এ 

৫০ এপ! 01 ডে পতি LS COU শি ৩ ৮] 0 
ৰ রি রি 2 ৰা 2 
CYAN AU Ge 0৮5 ৬ 1855 ০৯০ 
তুমি বলে দাও £ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে 
পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তোমাদের নিকট 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার উপর আমল কর; আর অবশ্যই 
যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয় তা তাদের মধ্যে 
অনেকেরই নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। অতএব তুমি এই 

কাফিরদের জন্য মনঃন্ষুরন হয়োনা । (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৬৮) অন্যত্র আছে £ 


5 এপ 42484 ন্ট ও AT পাত iA cr ও প্রত পদ 
655৩ ০৩১৭ SAL তমা GS ০১৯০] Cy ol 
2 


১০ ০৪ FETS ০৯১১০৪৪৮৯০০ ০৮৪৪1 2১50 & (৯০৪ 
242 > 227 4A 4 4177 ছি Af LIE i &% ৫) 4 
ne) ৮৫ ৬ স্পা Lge 0৮9 সা 2৫০৫ 
AAs 2 রি oA রত ডি ০ টি ৫ পাশ ছু তে, 
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যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট 
রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ 
দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ 
বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর 
তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে । সুতরাং তার 
প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ 
করে, আর সেই আলোকের অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা 
হয়েছে, তারাই (ইহকালে ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে । (সুরা আ'রাফ, ৭৪ 
১৫৭) যারা আল্লাহর কিতাব এবং তার নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সত্যকে পরিত্যাগ করেছে, বাতিলের উপর আমল করেছে। আয়াতটির ড়ার্ণনা 
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ধারা অনুযায়ী ইহাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, এটি খৃষ্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 


আর পূর্বে এ বর্ণনা দেয়াও হয়েছে। 


৬৮৩ পারা ৬ 


৪৮। আর আমি এই কিতাবকে 
(কুরআন) তোমার প্রতি নাযিল 
করেছি যা নিজেও সত্যতা গুণে 
বিভূষিত, (এবং) ওর পূর্ববর্তী 
এবং এ সব কিতাবের বিষয় 
বস্তুর সংরক্ষকও। অতএব তুমি 
আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব 
অনুযায়ী মীমাংসা কর, যা তুমি 
প্রাপ্ত হয়েছ, তা থেকে বিরত 
কাজ করনা, তোমাদের 
প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য 
আমি নির্দিষ্ট শারীয়ত এবং 
নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; 
আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন 


রাটাটিগাযরাগ্্যাজালায। 
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৬৮৪ পারা ৬ 


আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তন 
করতে হবে, তখন তিনি 
তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে 
বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ 
করছিলে । 


৪৯। আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি 
যে, তুমি তাদের পারস্পরিক 
ব্যাপারে এই প্রেরিত কিতাব 
অনুযায়ী মীমাংসা করবে এবং 
তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ 
করবেনা, এবং তাদের দিক 
থেকে সতর্ক থাকবে যেন তারা 
তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কোন 
নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত করতে না 
পারে; অনন্তর তারা যদি মুখ 
রেখ, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, 


তাদেরকে কোন কোন পাপের | ৫2 


কারণে শাস্তি প্রদান করবেন; 
আর বহু লোক তো নাফরমানই 
হয়ে থাকে। 


টা টা 4৫4 ০০ ৪ 
gd A এপ 


৫০। তাহলে কি তারা অজ্ঞতা 
যুগের মীমাংসা কামনা করে? 
মীমাংসা কার্যে আল্লাহর চেয়ে 
কে উত্তম ফাইসালাকারী? 


০ 


রা 4 A ত পে হি সি পর 
রি কচ কি পা + ৬ 
০৯৫24 ০, 
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কুরআনী আইনের সাহায্য নিতে হবে 

তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার পর এখন কুরআনুল 
হাকীমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন ৪ 

(০৬ ০৬। ৬! 9 আমি এ কুরআনকে হক ও সত্যতার সাথে 
নাযিল করেছি। নিশ্চিতরূপে এটি আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে এবং এটি তারই 
কালাম বা কথা । 4৮৫ 2০45 02 ০ ৩১০ এটি পূর্ববর্তী সমুদয় 
কিতাবের সত্যতা স্বীকার করছে এবং এসব কিতাবেও এর প্রশংসা ও গুণাবলী 
বিদ্যমান রয়েছে । আর এ কিতাবগুলির মধ্যে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, এ পবিত্র ও 
সর্বশেষ কিতাবটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উপর অবতীর্ণ হবে। সুতরাং 
প্রত্যেক জ্ঞানী লোক এর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং একে মেনে চলে । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

গু এ 


19 245 ০০ গা 1 21 23 SIH bo UWB 
08৪ 0) 5 ০০০৫ 0545 ae ১৬১৯] ০3৫ তি SE 
Jad 5 65 
বল £ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা 
হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কীদতে 
কাদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে £ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের 
রবের এতিশ্রচতি কার্যকর হয়েই থাকে । (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ১০৭-১০৮) 

‘তিনি পূর্ববর্তী রাসূলদের মাধ্যমে যেসব সংবাদ দিয়েছিলেন, সবগুলিই সত্যে 
পরিণত হয়েছে এবং সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এসেই গেছেন। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেছেন ঃ “মুহাইমিন* অর্থ হল বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি। আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা কুরআন সম্পর্কে বলেছেন যে, ইহা এমন একটি বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ 
যা পূর্ববর্তী পবিত্র কিতাবসমুহের বাণীর উপর স্থান পেয়েছে। (তাবারী ১০/৩৭৯) 
ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
কাব (রহঃ), আতিয়াহ (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) “আতা আল 
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খুরাসানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। 
(তাবারী ১০/৩৭৭, ৩৮০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ৪ কুরআন যেহেতু পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহে লিখিত বাণীসমূহের মূলসহ লিখিত সর্বশেষ নাধিলকৃত বিশ্বস্ত 
তাহলে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে, আর যদি কুরআনে না থাকে এবং 
পূর্বের কিতাবেও না থাকে তাহলে তা (উক্ত কিতাবে পরিবর্তন করা হয়েছে এ 
বিশ্বাস রেখে) বিশ্বাস করা যাবেনা । আল ওয়ালিবি (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেছেন যে “মুহাইমিনান' শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘সাক্ষী’ (তাবারী ১০/৩৭৭) 
মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। আল 
আওফি (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, “মুহাইমিনান' শব্দের 
অর্থ হচ্ছে অন্যান্য কিতাবসমূহের উপর প্রাধান্য লাভকারী ৷ (তাবারী ১০/৩৭৯) 
এ সমস্ত অর্থই “মুহাইমিন' শব্দের অর্থের আওতায় এসে যায়। আল কুরআন 
একদিকে হল বিশ্বাসযোগ্য, সাক্ষী এবং অন্যদিকে কুরআনের পূর্বে যতগুলি ধর্মীয় 
গ্রন্থ আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন তাদের সবার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রভাব বিস্ত 
রকারী ও সত্যায়নকারী। আল্লাহ তাআলা মহান মর্যাদাময় কুরআনকে সর্বশেষ 
কিতাব হিসাবে মানব কল্যাণের জন্য নাযিল করেছেন যাতে কোন ত্রুটি নেই এবং 
যাতে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সঠিক বাণীসমূহও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং নতুন 
নতুন বিষয়সমূহও আল্লাহর তরফ থেকে সংযোজন করা হয়েছে। এ জন্যই 
আল্লাহ তা'আলা একে আস্থাভাজন, সাক্ষী এবং অন্যান্য কিতাবের উপর স্থান 
দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, সর্বশেষ কিতাব 
কুরআনের বাণীকে তিনিই সংরক্ষণ করবেন। যেমন তিনি বলেন £ 
০১৮৯৫ AT Gl FMT এ ৯ 0] 

আমিই যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক । (সুরা 
হিজর, ১৫ ৪ ৯) আল্লাহ বলেন ঃ 

401 0 ৬৮৬৪ ৮5৮৬ হে মুহাম্মাদ! সুতরাং তুমি আল্লাহর নির্দেশ 
অনুযায়ী বিচার কর, আরাব হোক অথবা অনারাব হোক, শিক্ষিত হোক বা 
অশিক্ষিত হোক । “আল্লাহর নাযিলকৃত' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অহী । হয় সেটা 


এ কিতাবের আকারেই হোক, না হয় আল্লাহ তা'আলা যে পূর্ববর্তী আহকাম তার 
জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন সেটাই হোক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ 
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আয়াতের পূর্বে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ 
তা“আলা তাদের মধ্যে ফাইসালা করা ও না করার অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন। 
কিন্ত এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অহী মোতাবেক ফাইসালা 
করা যরুরী। (তাবারী ১০/৩৩২) তাকে বলা হচ্ছে £ ৮১৮9৯ ৮ 39 হে 
নাবী! এ দুর্ভাগা অজ্ঞরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে আহকাম তৈরী করে নিয়েছে 
এবং ওর কারণে আল্লাহর কিতাবকে যে পরিবর্তন করে ফেলেছে, কোনক্রমেই 
তুমি তাদের প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে সত্যকে ছেড়ে দিওনা ৷ তাদের প্রত্যেকের জন্য 
আমি রাস্তা এবং পন্থা তৈরী করে দিয়েছি। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা 
করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 4৪, শব্দের অর্থ হচ্ছে মসৃণ পথ | 
(তাবারী ১০/৩৮৭) এর পরে বলা হয়েছে ৪ 

৪2০19 হী ৮৫৬ 201 ৪ যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে 
তোমাদের সকলকে একই উম্মাত করে দিতেন। অতএব জানা গেল যে, পূর্ব 
সম্বোধন শুধু এ উম্মাতকেই নয়, বরং এর সম্বোধন হচ্ছে সকল উম্মাতের প্রতিই । 
আর এতে আল্লাহ তা'আলার খুব বড় ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা রয়েছে যে, যদি তিনি 
চাইতেন তাহলে সমস্ত লোককে একই শারীয়াত ও একই দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত 
করতেন, কোন সময়েও কোন প্রকার পরিবর্তন আসতনা। কিন্তু মহান প্রভুর 
পরিপূর্ণ হিকমাত ও কলাকৌশলের চাহিদা এই যে, তিনি পৃথক শারীয়াত নির্ধারণ 
করবেন, একের পর অন্য নাবী প্রেরণ করবেন, কোন নাবীর হুকুমকে পরবর্তী 
নাবীর মাধ্যমে বদলিয়ে দিবেন। শেষ পর্যন্ত তার বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত দীন মানসুখ বা রহিত হয়ে যায়। 
তাকে সারা বিশ্বের জন্য সর্বশেষ নাবী করে পাঠানো হয় । ঘোষিত হচ্ছে ৪ 

০০০1 1982০ প্র উ ৬ এ বিভিন্ন শারীয়াত দেয়া হয়েছে শুধু 
তোমাদের পরীক্ষার জন্য, যেন তিনি তোমাদের বাধ্য ও অনুগত লোকদেরকে 
পুরস্কার এবং অবাধ্য লোকদেরকে শাস্তি দেন। এটাও বলা হয়েছে যে, তিনি যেন 
এ জিনিস দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ 
কিতাব । অতএব তোমাদের উচিত মঙ্গল ও উত্তম কাজের দিকে দৌড়ে যাওয়া, 
আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা, তীর শারীয়াত মেনে চলতে আগ্রহী হওয়া এবং 
সর্বশেষ কিতাব এবং সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে প্রাণে 
আনুগত্য করা। হে লোকসকল! তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৮৮ পারা ৬ 


আল্লাহরই কাছে। সেখানে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মতভেদের মধ্যে প্রকৃত 
মত সম্পর্কে অবহিত করবেন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিতদের তিনি পুরস্কৃত করবেন 
এবং মিথ্যা ও বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত বিরুদ্ধবাদী ও প্রবৃত্তি-পূজারীদেরকে শাস্তি 
প্রদান করবেন, যারা হককে মানা তো দূরের কথা, বরং হকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করছে। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে বুঝানো 
হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই উত্তম । 

অতঃপর প্রথম কথার প্রতি আরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ যে 
হুকুম করেছেন তদনুরূপ বিচার করতে এবং ওর বিপরীত থেকে বিরত থাকতে 
বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে 8 “হে মুহাম্মাদ! তুমি যেন এ বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী, 
মিারাদী ভি হীরার ডে ডে আনা 
এদিক ওদিক চলে না যাও। যদি তারা তোমার হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় 
এবং শারীয়াত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় তাহলে জেনে রেখ যে, তাদের কলং: 
কার্ধাবলীর কারণে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবশ্যই নেমে আসবে । এ জন্যই 


ভাল কাজের তাওফীক তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। (2175 ৩13 


bd Ad অধিকাংশ লোকই হচ্ছে ফাসেক অর্থাৎ হকের আনুগত্য হতে 


বাইরে, আল্লাহর দীনের বিরোধী এবং হিদায়াত হতে দূরে ৷ যেমন এক জায়গায় 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
৪8 


০০৮৮৮ ৮৮৮2$০-এা ৮? 


তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয় । (সূরা ইউসুফ, 
১২ ৪ ১০৩) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ৪ 


০৮০০০4৫০5০৫ ০6৮০1 

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথা মত চল তাহলে তারা 
তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে । (সূরা আন'আম, ৬ ৪ ১১৬) 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন 
৪ কাব ইব্‌ন আসাদ, ইব্‌ন সালুবা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন শুরা এবং শাস ইব্‌ন কায়িস 
বলাবলি করছিল ৪ চল আমরা মুহাম্মাদের কাছে যাই এবং তাকে তার ধর্ম হতে 
বিচ্যুত করার চেষ্টা করি। সুতরাং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে গেল এবং বলল ৪ আমাদের এবং আমাদের কাওমের মধ্যে একটা বিবাদ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৮৯ পারা ৬ 


আছে, আপনি আমাদের মতানুযায়ী এর মীমাংসা করে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওটা অস্বীকার করলেন। এ সম্পর্কেই এ আয়াতটি (৫ ৪ 
৪৯) অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১০/৩৯৩) 

এরপর মহান আল্লাহ এ লোকগুলোর কথার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলছেন ঃ 
যারা আল্লাহর এমন হুকুম থেকে দূরে সরে থাকে যার মধ্যে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান 
রয়েছে এবং সমস্ত অমঙ্গল দূরে রয়েছে, এরূপ পবিত্র হুকুম থেকে সরে গিয়ে 
কিয়াসের দিকে, কু-প্রবৃত্তির দিকে এবং এসব হুকুমের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা 
লোকেরা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিয়েছে। 
যেমন আহলে জাহেলিয়াত ও আহলে দালালাত (গুমরাহ সম্প্রদায়) নিজেদের 
মত ও মর্জি মোতাবেক হুকুম-আহকাম জারী করত। যেমন তাতারীরা রাষ্ট্রীয় 
কাজে চেঙ্গিস খানী হুকুমের অনুসরণ করত, যার নাম হল “আল-ইয়াসিক'। ওটা 
ছিল বহু ধর্মের সম্মিলিত আহকামের দফতর, যা বিভিন্ন শারীয়াত ও মাযহাব 
হতে ছেটে নেয়া হয়েছিল। ওটা ছিল ইয়াহুদিয়াত, নাসরানিয়াত, ইসলামিয়াত 
ইত্যাদি সমস্ত আহকামের সমষ্টি, আবার তাতে এমনও কতক আহকাম ছিল যা 
শুধুমাত্র তার নিজস্ব জ্ঞান, মত ও চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং যার 
মধ্যে প্রবৃত্তিরও সংযোগ ছিল। পরবর্তীতে এ সমষ্টিই তাদের সন্তানদের নিকট 
আমলের যোগ্য বিবেচিত হত এবং ওকেই তারা কিতাব ও সুন্নাতের উপর 
প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিল। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কার্য সম্পাদনকারীরা কাফির এবং 
তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব, যে পর্যন্ত না তারা এসব ছেড়ে দিয়ে 
আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে 
এবং যে কোন ছোট, বড়, গুরুতৃপূর্ণ ও সাধারণ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাত ছাড়া 
অন্য কোন হুকুম গ্রহণ না করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


১৯ 2৯৪ ৪52 তাহলে কি তারা অজ্ঞতার যুগের মীমাংসা কামনা 


Zz 
ANSE AA 


করে? 3 (চর ৩৪৬ এ ৩৮ £০৮ ১) দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে 
মীমাংসা কাজে আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর 
কার হুকুম বেশি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক হতে পারে? ঈমানদার ও পূর্ণ 
বিশ্বাসীগণ খুব ভাল করেই জানে যে, আহকামুল হাকিমীন, আরহামুর রাহিমীনের 
চেয়ে বেশি উত্তম, স্বচ্ছ, সহজ ও পবিত্র আহকাম, মাসায়েল এবং কাওয়ায়েদ 
আর কারও হতে পারেনা । মা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়া-পরবশ হতে পারে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৯০ পারা ৬ 


পরিপূর্ণ জ্ঞান, বিরাট শক্তি এবং ন্যায় ও ইনসাফের অধিকারী । তাবারানীর (রহঃ) 
হাদীস গ্রন্থে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 ‘এ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত 
যে ইসলামে অজ্ঞতা যুগের নিয়ম-কানুন ও চাল-চলন অনুসন্ধান করে এবং বিনা 
কারণে কেহকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও রয়েছে 
এবং তাতে কিছু বেশি বর্ণনা আছে। (তাবারানী ১০/৩৭৪, ফাতহুল বারী 
১২/২১৯) 
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> পর 


১29 

সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন ৰ 
PALL ৮৩০৫৭ ৫ ১০ 

রি (921 ৪১০৫১ 4০1 নিও 
রা Ga 

০৮১০৮ 


৫২। এ কারণেই যাদের অন্তরে রে 
পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা ৮৫% 8 0890] 27৯ ০" 
দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে ভি 


তাদের (কাফিরদের) মধ্যে 2 
প্রবেশ করছে, এবং তারা বলে ১০৮ US 


£ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, [1৮ 2 ৪ ৯3৮27 5০ 
আমাদের উপর কোন বিপদ 1154৮% 91 ৮৪৪ 95522 


এসে পডে না কি! অতএব 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৬৯১ পারা ৬ 


আশা করা যায় যে, অচিরেই 3 £ 267 PA 

আল্লাহ (মুসলিমদের) পূর্ণ (020 ০! 
বিজয় দান করবেন অথবা অন্য 
কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ OAS ০৮ ০ 
পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), , a ” 
অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে | -১ 1,৫17 12 1.2 ০.4 
লুকায়িত মনোভাবের কারণে 3 4৮৮: ৮ ০ ০ 
লজ্জিত হবে। কির 


৫৩ । আর মুসলিমরা বলবে 811.5415 শর্ট 2 2, 

আরে! এরাই নাকি তারা, যারা 11৮12 ০৮ এ il 
অতি ৪৩1 সাথে আল্লাহর 4 1 4 2% ০ oxi ০ 
রা আমরা 4১১ 1১৯৮) ০১] 5১5০ 
তোমাদের সাথেই আছি? হাজার 

গেছে, ফলে তারা অকৃতকার্য ॥ ০৫৮. %, 
হয়ে রইল। 19০০০ 


ইসলামের শক্রদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করা যাবেনা 
আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শত্রু ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন 
করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন £ তারা কখনও তোমাদের বন্ধু 
হতে পারেনা, কেননা তোমাদের ধর্মের প্রতি তাদের হিংসা ও শত্রুতা রয়েছে। 


হাঁ, তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু ৮4 49 ৮৮2 ৮ ০2) সুতরাং 
তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধু কায়েম করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 


হবে । উমার (রাঃ) আবু মুসাকে (রাঃ) এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন করেছিলেন এবং 
এ আয়াতটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৯২ পারা ৬ 


_ ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার উমার (রাঃ) আবু মুসা আল 
আশআরীকে (রাঃ) তার প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব পাঠাতে আদেশ করেন। আবু 
মুসার (রাঃ) একজন খৃষ্টান অনুলেখক ছিল যাকে উমারের (রাঃ) কাছে পাঠিয়ে 
দেন। উমার (রাঃ) যেভাবে চেয়েছিলেন এভাবে খৃষ্টান লোকটি তার কাজ করে 
দেয়ায় তিনি খুবই খুশি হন এবং তার কাজের প্রশংসা করে বলেন ঃ এ লোকটি 
খুবই দক্ষ । উমারের (রাঃ) কাছে সিরিয়া থেকে আসা একটি চিঠির ব্যাপারে তিনি 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এ চিঠিটি মাসজিদে বসে আমাদের সকলকে পাঠ 
করে শোনাবে? আবু মুসা (রাঃ) বললেন ঃ তার পক্ষে তা সম্ভব নয়। উমার (রাঃ) 
জিজ্ঞেস করেন ৪ কেন, সে কি পবিত্র নয়? আবু মুসা (রাঃ) বললেন £ না তা নয়, 
সে খৃষ্টান । অতঃপর আবু মুসা (রাঃ) বলেন ৪ এতে উমার (রাঃ) আমার উপর রেগে 
গেলেন এবং আমার পাজরে খোচা দিয়ে বললেন ৪ এখনি তাকে পবিত্র মাদীনা 


থেকে বের করে দাও। তুমি কি ১501 19-০ ১ 1১2 0501 রা ৬ 
এ ৩১2১/9 এ আয়াতটি পাঠ করনি? (দুররুল মানসুর ৩/১০০) 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবা বলেন £ “হে লোকসকল! তোমরা এ থেকে বেঁচে থাক 
যে, তোমরা নিজেরা জানতেই পারবেনা, অথচ আল্লাহর কাছে ইয়াহুদী ও নাসারা 
বলে পরিগণিত হবে ।' বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বুঝে গেলাম যে, এ আয়াতের 
ভাবার্থই তার উদ্দেশ্য । বলা হয়েছে ৪ 

৪১ ১১১৮ ০৮০ ৮158 ৬১ ০২৩ ০৯ যাদের অন্তরে ব্যাধি 
রয়েছে তারা গোপনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে যোগাযোগ ও ভালবাসা স্থাপন 
করে এবং অজুহাত পেশ করে বলে ৪ এরা যদি মুসলিমদের উপর জয়যুক্ত হয় 
তাহলে না জানি আমরা বিপদে পড়ে যাই। এ জন্যই তাদের সাথে সম্পর্ক 
রাখছি। কেহকে চটিয়ে আমাদের লাভ কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা 
বিজয় দান করবেন। (তাবারী ১০/৪০৫) মাক্কাও তাদের হাতে বিজিত হবে এবং 
শাসনকর্তা তারাই হবে । আল্লাহ তাদেরই পায়ের নীচে হুকুমাত নিক্ষেপ করবেন 
নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করার নির্দেশ তিনি মুসলিমদেরকে প্রদান 
করবেন। সুতরাং আজ যেসব মুনাফিক গোপনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৯৩ পারা ৬ 


সংযোগ স্থাপন করছে এবং নেচে খেলে বেড়াচ্ছে, সেদিন এ চালাকির জন্য 


তাদেরকে রক্তাশ্ ঝরাতে হবে। তাদের পর্দা সেদিন খুলে যাবে। এ সময় 
মুসলিমরা তাদের এ চক্রান্তের উপর বিস্ময়বোধ করবে এবং বলবে ৪ আরে! 
এরাই কি ওরা যারা আমাদেরকে শপথ করে করে বলত যে, তারা আমাদের 
সাথেই আছে! তারা যা কিছু করেছিল সব বিনষ্ট হয়ে গেল। 


৫৪ । হে মুমিনগণ! তোমাদের: ০ 1 415 ৮ 14০ 
মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম :৩০ 151 ০৯ 40৫ ০:8 
হতে বিচ্যুত হবে, (এতে _,, - EE 
ইসলামের কোন ক্ষতি নেই, ৮ “2৯৯ ০ (৯ 
কেননা) আল্লাহ সত্বরই সদ 88288» 
(তাদের স্থলে) এমন এক | 7459 44:23 4৫ এ 
সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেনা 4. 4, ০৪44 
যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন। 4 $f! ০৯23! ৬ 43 
এবং তারাও আল্লাহকে টির ie ৭ 
ভালবাসবে, তারা মুসলিমদের | 8 84: ASI 
প্রতি মেহেরবান থাকবে, (,. , , « চারার _ 
কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, 43) ০৫ Y3 | Js 
তারা আল্লাহর পথে জিহাদ | _, এ, , এ... 
করবে আর তারা কোন 45% 491 125 ৬১১ ০৪৯ 
নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া 
করবেনা; এটা আল্লাহর 
অনুগ্রহ, তা তিনি যাকে ইচ্ছা 
প্রদান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ 
প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী । 
৫৫। তোমাদের বন্ধু তো 
আল্লাহ ও তীর রাসূল এবং ; ১4125 41 (৯ 9] *৪০ 
মুমিনগণ - যারা সালাত 
সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত [১:৮5 ০ 15512 ০৯ 
প্রদান করে এবং বিনম্র । 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৯৪ পারা ৬ 


4 ASS SCM 42 টি a 
23 5১99 05535 29 


৫৬। আর যারা বন্ধুত্ব রাখবে | * 4. পর্ব ১০/০ ০ 
আল্লাহর সাথে, তীর রাসূলের | ” ৮45 
সাথে এবং মুমিনদের সাথে, | ৫ 
তাহলে তারা আল্লাহর দলভুক্ত 44 
হলো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর 


GLa প খর্ি 
০) ০1১1৯12০১12 


দলই বিজয়ী। Oy 2a 
ইসলাম ত্যাগ করলে অন্য আদম সন্তান দ্বারা 


তা পূরণ করার সাবধান বাণী 
মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, যদি কেহ এ পবিত্র দীন ত্যাগ 
করে, তাহলে সে ইসলামের একটুও ক্ষতি করতে পারবেনা । কেননা আল্লাহ 
তাদের পরিবর্তে এমন লোকদেরকে এ সত্য ধর্মের খিদমাতে লাগিয়ে দিবেন যারা 
সবদিক দিয়েই এদের চেয়ে উত্তম হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


EECA HEART 5 2 ৪৪ 
টব 54 CI 052 5 
এবং যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের 
স্থলবতাঁ করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা । (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ৪ ৩৮) 
২৫৯৮৬০৮৩৮৫৮ lS 0] 
যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে হে লোকসকল! তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে 


অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন । (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১৩৩) অন্য এক জায়গায় 
রয়েছে ঃ 


24? ৩৬৫ € wi ৫ পাত পপ PAE 
Sadi of BL Nl AT TIE HM NG শা 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৯৫ পারা ৬ 


তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি 
করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক 
নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন ॥ (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ১৯) আল্লাহ 


তা'আলার জন্য এটা মোটেই কঠিন কিংবা অসাধ্য নয়। তিনি বলেন, 7:44 এ 
৫১ ০৪ ৯০০ 35 ৩০ 19 এসব আয়াতের ভাবার্থ ওটাই যা বর্ণনা করা 
হল। হককে ছেড়ে দিয়ে বাতিলের দিকে ফিরে যাওয়াকে ১1১১)1 বলা হয়। 


pS ৬৫ ৪০ ৩০০৭ ৩ যা এখানে এ পূর্ণ ঈমানদারদের 
গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা তাদের বন্ধুদের প্রতি (অর্থাৎ মুসলিমদের 
প্রতি) খুবই কোমল ও নম্র হবে, কিন্তু কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর । যেমন 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


4 ES UES এ [৫194 2; fr 0৯০৭ 2: 


মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং 
নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল । (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ৪ ২৯) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি 
বন্ধুদের সামনে ছিলেন হাসিমুখ ও প্রফুল্ল চেহারা বিশিষ্ট, আর শক্রদের সামনে 
ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও সংগ্রামী বীর পুরুষ । মুসলিমরা জিহাদ থেকে মুখ 
এবং বিলাসপ্রিয় হয়না। তারা আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করতে গিয়ে কোন 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ভাল কাজের হুকুম করা এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা 
ইত্যাদি কাজে তারা সদা নিমগ্ন থাকে। 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবু যার (রাঃ) বলেন ৪ “আমার 
বন্ধু (মুহাম্মাদ (সাঃ)) আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) 
মিসকীনদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে উঠাবসা করা । (২) (পার্থিব বিষয়ে) 
নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং উচ্চ পর্যায়ের লোকের 
দিকে নযর না দেয়া। (৩) রক্তের সম্পর্ক যুক্ত রাখা যদিও তারা সম্পর্ক ছিন্ন 
করে । (8) কারও কাছে কিছু না চাওয়া । (৫) তিক্ত হলেও সত্য কথা বলা । (৬) 
আল্লাহর ব্যাপারে (ধর্মীয় কাজে) কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করা। 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৯৬ পারা ৬ 


(৭) অধিকাংশ সময় ‘লা হাওলা ওয়ালা কৃউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ এ কালেমাটি 
পাঠ করা, কেননা এটা আরশের কোষাগার।” (আহমাদ ৫/৪০৫, তিরমিযী 
৬/৫৩১, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৩২) 
একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে £ "মুমিনের জন্য এটা উচিত নয় যে, সে 
নিজেকে লাঞ্ছিত করবে৷’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন £ হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে সে নিজেকে লাঞ্চিত করতে পারে? 
তিনি উত্তরে বললেন £ “এ বিপদ সে নিজের উপর উঠিয়ে নিবে যা বহন করার 
শক্তি তার নেই ৷’ (আহমাদ ৫/১৫৯) ইরশাদ হচ্ছে £ 
৪৮2৫ ০০ ০ 40। ২০৪ ৬১ এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে 
ইচ্ছা তা দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানের এ গুণাবলী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলার বিশেষ দান। এর তাওফীক তারই পক্ষ থেকে এসে থাকে । তার 
অনুগ্রহ খুবই প্রশস্ত এবং তিনি মহাজ্ঞানী । এত বড় নি'আমাতের হকদার কে তা 
তিনিই খুৰ ভাল জানে ঘোষিত হচ্ছে: 


192 ০409 2 2 এ) ৮০ তোমাদের বন্ধু কাফিরেরা নয়, 

বরং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত আল্লাহর সাথে, তীর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং মু’মিনদের সাথে। মু'মিন তো 
তারাই যাদের মধ্যে এ গুণাবলী রয়েছে যে, তারা নিয়মিতভাবে সালাত আদায় 
করে যা ইসলামের একটি বড় ও গুরুতৃপূর্ণ রুকন এবং যাকাত প্রদান করে যা 
আল্লাহর দুর্বল ও মিসকীন বান্দাদের হক। শেষ বাক্যটি সম্পর্কে কিছু লোকের 
মনে সন্দেহ জেগেছে যে, ওটা 85 ১%%$ (২ ৪ ৩) থেকে ০০৬ হয়েছে। 
অর্থাৎ তারা রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করে। এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল ধারণা । 
কেননা যদি এটা মেনে নেয়া হয় তাহলে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, 
রুকু অবস্থায় যাকাত দেয়া উত্তম। অথচ কোন আলেমই এ কথা বলেননা। 
অতএব 05251 ৮১3 এর অর্থ হচ্ছে তারা আল্লাহর ঘর মাসজিদে জামা’আতে 


সালাত আদায় করে এবং মুসলিমদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে সাদাকাহ 
হিসাবে ব্যয় করে। আয়াতগুলির শেষে ঘোষণা করা হয়েছে ৪ 

OIG ৮৯৮ ০৮ OU UAT 09 559 AL এ ০০ যে 
ব্যক্তি আল্লাহ, তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনদের সাথে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৬৯৭ পারা ৬ 


বন্ধুত্ব রাখে সে আল্লাহর সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর সেনাবাহিনীই 
জয়যুক্ত হবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


৮.৫ ন a ৫6৫ [2 ০০৫ AASB IGT 
59 ৬ ২:৮০ EHH 245 0৩০০৭ YAS 
25 ALI কা সি 82 ৩৮১% 2 25 BG CH 


৪০৩০০ Hts 45 5 Fea 2৯2 19 
এ এ 


০০৪৮৫ এ ০ এটিও চে 
MEE এজি 46 1555 লিও HI Tr রানের] 


Sl ঞা ০ ৫ 
আল্লাহ সিদ্ধা গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব । 
আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী । আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন 
সম্প্রদায় তুমি পাবেনা যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরন্দাচারীদেরকে, 
হোক না এই বিরন্াচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্টি । 
তাদের অন্তরে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন 
নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সম্ভ্ট এবং তারাও 
তার প্রতি সন্ত, তারাই আল্লাহর দল । জেনে রেখ, আল্লাহর দলই সফলকাম 
হবে। (সুরা মুজাদালাহ, ৫৮ 8 ২১-২২) অতএব যে কেহ আল্লাহ, তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হবে, তাকে 
দুনিয়ায়ও সাহায্য করা হবে এবং পরকালেও সে সফলকাম হবে৷ এ জন্যই আল্লাহ 
তা'আলা এ আয়াতকে এ বাক্য দ্বারাই শেষ করেছেন। 


EDA 
৫৭। হে মুমিনগণ! যারা: 15917 ০৮ ৫ 
তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত ” 
হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা 2 ১ Peel 2 15১ হু 
তোমাদের ধর্মকে হাসি- ইডেন 
তামাশার বস্তু মনে করে 


15 টানি তত 2949 1?% 
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তাদেরকে এবং অন্যান্য (৫০ ০০1৮. ০ তা 
কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ JUS LN ৩% 5 
করনা, এবং আল্লাহকে ভয় | +» পর্ণ 1 £8, ০০৮17 
কর, যদি তোমরা ঈমানদার 16৬ ০] 491 15215 2915 
হয়ে থাক। পুর 


৫৮। আর যখন তোমরা রা ০ £&০ 
সালাতের (আযান ছারা): £ 
আহ্বান কর তখন তারা ওর | ৫ 1৮7. 174 12 * 

সাথে উপহাস করে; এর ৪0১ ৩৪491 


কারণ এই যে, তারা এরূপ 2 rE রদ রে > এরি 
লোক যারা মোটেই জ্ঞান 2512০4১০৮85 
রাখেনা । 

কাফিরদের জন্য বিশ্বস্ত বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় 


এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের মনে অমুসলিমদের বন্ধুত ও ভালবাসার 
প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে বলছেন, তোমরা কি এমন লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে 
যারা তোমাদের পবিত্র ধর্মের সাথে হাসি তামাশা করছে? এই কাফির মুশরিকরা 
ইসলামের মূল কার্যাবলী (যেমন সালাত, সিয়াম, যাকাত) সম্পাদনকারীদের প্রতি 
তাদের নিকৃষ্টতম ভাষায় নিন্দা করে, অথচ এসব কার্যাবলী হল ইহকাল ও 
পরকালে সাফল্য লাভের সোপান। তারা এ সমস্ত বিষয়ে শুধু নিন্দা বা কটাক্ষই 
করেনা, বরং তাদের হাসি তামাসার বিষয় বলে গণ্য করে থাকে । ইহা এ জন্য 


যে, তারা বিভ্রান্ত, সঠিক পথ হতে বিচ্যুৎ এবং কঠোর হৃদয় সম্পন্ন । ৯ শব্দটি 
পট 9 এর জন্য এসেছে, যেমন ১১১0 এর মধ্যে। কেহ কেহ অল 
কৃফ্ফারে পড়েছেন এবং 4% করেছেন। আবার কেহ কেহ ওয়াল কুফ্ফারা 
পড়েছেন এবং 1.০ খু এর ০:০১ বানিয়েছেন । তখন ৩১৮০ ১4৩8 হবে 
ওয়ালাল কুফৃফারা আউলিয়ায়া এরূপ । এখানে )4৫ দ্বারা মুশরিকদেরকে 


সুরা ৫ $ মায়িদাহ ৬৯৯ পারা ৬ 


বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে “ওয়া মিনাল্লাযিনা আশরাকু 
'এরূপ রয়েছে । (তাবারী ১০/৪৩০) ঘোষিত হচ্ছে ৪ 


০০ ৮5 ০1 411589 যদি তোমরা রা ঈমানদার হও তাহলে আল্লাহকে 
ভয় কর। এরা তো তোমাদের দীনের সাথে, আল্লাহর সাথে এবং শারীয়াতের 
EAA AN IE. 


পি ত পা পে 223247 , টি 
05৫29 0৮০৮০ 0১১ ০ ] 055] 3563 


মুমিনগণ যেন মব'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধ রূপে এহণ না করে, 
এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরপ করে সে আল্লাহর নিকট 
সম্পকহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন 
এবং আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ২৮) 


কাফিরেরা আযান এবং সালাত সম্পর্কে ঠা্টা-বিদ্রুপ করে 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮4 1978 বিনে, Xa) এ! ৮2১৬ Bt 
আহলে কিতাবের এ কাফিরেরা এবং মুশরিকরাও এ সময়েও ঠাষ্টা-বিদ্রপ করে 
থাকে যখন তোমরা সালাতের জন্য আযান দাও । অথচ এটাই আল্লাহ তা'আলার 
সবচেয়ে প্রিয় ইবাদাত । কিন্তু এ নির্বোধরা এটুকুও জানেনা । তাই তারা 
শাইতানের অনুসারী । আর শাইতানের অবস্থা এই যে, আযান শোনামাত্রই সে 
গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু বের করে পলায়ন করে এবং সেখানে গিয়ে থেমে যায় যেখানে 
আযানের শব্দ পৌছেনা। তারপর আবার ফিরে আসে এবং তাকবীর শুনে পালিয়ে 
যায়। তাকবীর দেয়া শেষ হলেই সে পুনরায় এসে পড়ে এবং সালাত 
আদায়কারীকে বিভ্রান্ত করার কাজে লেগে যায়। তাকে সে এদিক ওদিকের 
বিস্মরণ হয়ে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এমনকি কত রাক'আত সালাত 
আদায় করা হয়েছে তাও তার স্মরণ থাকেনা । যখন এরূপ অবস্থা ঘটবে তখন 
সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহু সাজদাহ করতে হবে। (বুখারী ৬০৮, ১২২২, 
১২৩১; মুসলিম ১/২৯১, ৩৯৮) ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে 
আযানের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই (৫ ৪ ৫৭) পাঠ করেন। 
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৫৯। তুমি বলে দাও, হে আহলে |. | + 160 ০1$.5৭ 
কিতাব! তোমরা আমাদের মধ্যে | 0১৯ ০৯1 ০৯৪ 

কোন্‌ কাজটি দুষণীয় পাচ্ছ এটা 9/০ গপ 245৫ 
ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি [51 ৩1 3) 15 ০৯৯৪ 
আল্লাহর প্রতি এবং এ কিতাবের 1. ০৯। ০। € 7৮, 7 
প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত 43 ৮৪] rl ৩৪ 45 
হয়েছে এবং এ কিতাবের প্রতিও টি রি, নি tf 
যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ 2751 01) 55 ০2 ০৮ 
তোমাদের অধিকাংশ লোক sg 
(উল্লিখিত কিতাবসমূহের) প্রতি ০১৮৭৪ 
ঈমান (এর গন্ডি) হতে বহির্ভূত । 

৬০। তুমি বলে দাও 8 আমি কি ৬৬০ ৫%7০15-8 ন্‌ 


তোমাদেরকে এরূপ পন্থী হিসাবে 
ওটা হতেও (যাকে তোমরা মন্দ 
বলে জান) এরূপ সংবাদ দিব যা 
আল্লাহর কাছে অধিক নিকৃষ্ট? ওটা 
এ সব লোকের পন্থা, যাদেরকে 


আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন - 


এবং যাদের প্রতি গযব নাযিল 
করেছেন ও যাদেরকে বানর ও 
শুকরে রূপান্তরিত করেছেন এবং 
এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক 
বিচ্যুত । 


~ বু) ]| পা 2005 3 
2০. ৮৫:22 এ 
ঠি 6৫ 46 এজগি 


৬১। আর যখন তারা তোমাদের 


নিকট আসে তখন বলে, আমরা 111 


ঈমান এনেছি; অথচ তারা কুফরী 
নিয়েই এসেছিল এবং তারা কুফরী 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৭০১ পারা ৬ 


নিয়েই চলে গেছে; এবং আল্লাহ | 47 1154 ৫. 
গোপন রাখে। হু রোলার 


০৯:1৪ ৮০ 


৬২। আর তুমি তাদের মধ্যে ০» 1৮১০ 0৮৫, 
অনেককে দেখবে, দৌড়ে দৌড়ে 17 1 &৮$ "চা 
পাপ, যুল্ম ও হারাম ভক্ষণে | .+-47 ২ ১০4 4£ 
নিপতিত হচ্ছে; বাস্তবিকই তারা | --$-271 $ ০১৯১১ 
মন্দ কাজ করছে। a 4 রি 
যা lL. eg 


2 2 


2৪ ৫] 
05521586৩৯৪ 


৬৩। তাদেরকে আল্লাহও়ালা | ₹-১১০পা * £০ খু. 
এবং আলিমগণ পাপের বাক্য | 75৮৮ ৮৫7 2" 

হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা | 27,7 » ০০% 
হতে কেন নিষেধ করছেনা? 42১) 243.05৭ 3৩৮3 


+ 
Fd 
4 


তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয় Be, 0g 2 IB 
TTT ৬০5 
OG IHL 


আহলে কিতাবরা মুসলিমদের প্রতি ক্ষুব্ধ 
নির্দেশ হচ্ছেঃ ০769 1 0505) 40৬ GT Lf Sy Le 0 ALS 
4 ৮ হে মু’মিনগণ! যেসব আহলে কিতাব তোমাদের দীনকে বিদ্রুপ ও 
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উপহাস করছে তাদেরকে বল, তোমরা আমাদের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করছ 
তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছু নয় যে, আমরা আল্লাহর উপর এবং তার 
সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং এটা কোন ঈর্ধার কারণ নয় এবং 


কোন নিন্দারও কারণ নয়। এটা ২2% 9455 হয়েছে। 
০০1 AAT 91৯৪৮ ০2155 
তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় 
পরাক্রান্ত এশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল । (সূরা বুর্জ, ৮৫ £ ৮) 
অন্য আয়াতে রয়েছে 8 
৫ 5 4 ০০ এপ এ 5০৯৫০ দন এত id 
০47 ৩ ১4৯5০$ HT ৮৫ টা সু! 5 
তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ এবং তার রাসূল স্বীয় 
অনুথহে তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ £ ৭৪) সহীহ 
বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে ৪ ‘ইব্‌ন জামীল ওরই বদলা নিচ্ছে যে, সে দরিদ্র 
ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে ধনী করে দিয়েছেন।” (ফাতহুল বারী ৩/৩৮৮, 
মুসলিম ২/৬৭৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
2 2 ES [টে 
০১৮৬ ০৫99 
তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক। (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৫৯) অর্থাৎ সোজা-সরল 
পথ থেকে তোমরা সরে পড়েছ। অতএব এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে ৪ আমরা এও 
বিশ্বাস করি যে, তোমাদের অধিকাংশই সীমা লংঘনকারী, সত্য পথ হতে বিচ্যুত। 


কিয়ামাত দিবসে আহলে কিতাবরা কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হবে 

alll ১০৪ 95 CUS ৩০ 984 5 এ8 3 তোমরা আমাদের সম্পর্কে 
যে ধারণা করছ, তাহলে এসো, তোমাদেরকে বলি যে, আল্লাহর নিকট প্রতিফল 
প্রাপক হিসাবে কে অধিক নিকৃষ্ট! আর এরূপ তোমরাই বটে। কেননা এরূপ 
অভ্যাস তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। 

অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদেরকে স্বীয় রাহমাত 
থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, যাদের উপর তিনি এত রাগান্বিত হয়েছেন যে, 
এরপর আর সন্তুষ্ট হওয়ার নয় এবং যাদের কোন কোন দলের আকার বিকৃত 
করে তাদেরকে তিনি বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন তারা তো তোমরাই । সুরা 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৭০৩ পারা ৬ 


বাকারায় এর পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল £ এখন যেসব বানর ও শুকর রয়েছে এগুলো কি 
ওরাই? তিনি উত্তরে বলেছিলেন ৪ 

“যে কাওমের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হয় তাদের বংশধর কেহ 
থাকেনা । (অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন)। তাদের পূর্বেও শুকর ও 
বানর ছিল ।” (মুসলিম ৪/২০৫১) এ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন শব্দে সহীহ মুসলিম ও 
নাসাঈতেও রয়েছে। 

০১০৬) ০৩৪? ভাবার্থ এই যে, তোমরা ওরাই যাদের মধ্যে তাগুতের পূজা 
করা হয়েছে। মোট কথা, আহলে কিতাবকে দোষারোপ করে বলা হচ্ছে ৪ 
তোমরা তো আমাদেরকে দোষারোপ করছ, অথচ আমরা একাত্মবাদী। আমরা 
শুধু এক আল্লাহকে মেনে থাকি । আর তোমরা তো হচ্ছ ওরাই যে, তোমাদের 
মধ্যে সব কিছুই পাওয়া যায়। এ কারণেই শেষে বলা হয়েছে, এ লোকেরাই 
সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে খুবই নিকৃষ্ট পর্যায়ের । তারা সীরাতে মুসতাকীম 


থেকে বহু দূরে। তারা ভুল ও বিভ্রান্তির পথে রয়েছে। এখানে (৮০ ৮ 


ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এত অধিক পথভ্রষ্ট আর কেহই হতে পারেনা । 
যেমন নিয়েন আয়াতে রয়েছে। 
প্র 


৩৬৪ উক্ত 12254 %25 5529৫ 2: Base | 
সেদিন জানাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামহথল হবে মনোরম ॥ 
(সূরা ফুরকান, ২৫ $ ২৪) 


অতঃপর মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাসের কথা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়ে বলেন ৪ বাহ্যিকভাবে তো 
পরিপূর্ণ। তারা তোমার কাছে কুফরী অবস্থায়ই আগমন করে এবং যখন ফিরে 
যায় তখন কুফরী অবস্থায়ই ফিরে যায়। তোমার কথা ও উপদেশ তাদের উপর 
মোটেই ক্রিয়াশীল হয়না। ভিতরের এ কলুষতা দ্বারা কি উপকার তারা লাভ 
করবে? যার কাছে তাদের কাজ, তিনি আলীমুল গায়িব। অদৃশ্যের সমস্ত খবরই 


সুরা ৫ ৪ মায়িদাহ ৭০৪ পারা ৬ 


তিনি জানেন। তাদের অন্তরের গোপন কথা তার কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। 
সেখানে গিয়ে তাদেরকে এর পূর্ণ ফল ভোগ করতে হবে। 

হে নাবী! তুমি তো স্বচক্ষে দেখছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে কিভাবে পাপ, 
যুল্ম এবং ঘুষ ও সুদ ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে! তাদের কৃতকর্মগুলো অত্যন্ত 
জঘন্য হয়ে গেছে। 


নিষিদ্ধ কাজ হতে বাধা না দেয়ায় 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

Col ৮859 তি পাত ৩৪ ১৩%০ OE AGE ২১ 
১৫ 15 5 (=) তাদের অলী-উল্লাহরা অর্থাৎ আবেদ ও আলেমরা 
তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখছেনা কেন? প্রকৃতপক্ষে এসব আবেদ ও 
আলেমদের (রুহবান ও আহবার) কাজগ্তলোও খারাপ হয়ে গেছে। আলী ইব্‌ন 


আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 9৩1 হল তারা 


যাদের ধর্মীয় জ্ঞান আছে কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই, আর 0১90) দের ধর্মীয় 
জ্ঞানের সাথে সাথে প্রশাসনিক ক্ষমতাও রয়েছে। (তাবারী ১০/৪৫০) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আলেম ও ফকীর দরবেশদের প্রতি ধমকের 
জন্য এর চেয়ে বেশি কঠিন আয়াত কুরআন কারীমে আর একটিও নেই। (তাবারী 
১০/৪৪৯) একদা আলী (রাঃ) এক খুত্বায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার হামদ 
ও সানা বর্ণনা করার পর বলেন £ “হে লোকসকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ 
কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা অসৎ কাজে লিপ্ত থাকত এবং তাদের রুহবান 
এবং আহবারগণ এতে বাধা দিতনা । তাদের লোকেরা এ খারাপ কাজগুলো করতে 
থেকেছে, অথচ তাদের প্রতি হদ জারী করা হতনা । যখন এটা তাদের অভ্যাসে 
পরিণত হল তখন আল্লাহ তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। 
সুতরাং তোমাদের পূর্ববতীদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শাস্তিই 
তোমাদের উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তোমাদের উচিত মানুষকে ভাল কাজের 
আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা । বিশ্বাস রেখ যে, ভাল কাজের 
আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান না তোমাদের রিষ্ক বা খাদ্য কমাবে, আর না 
তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী করবে । (কোনযুল উম্মাল ৩/৩৬৩) 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭০৫ পারা ৬ 


সুনান আবু দাউদে জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন £ আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ৪ “যে কাওমের 
মধ্যে কোন লোক অবাধ্যতার কাজ করে এবং এ কাওমের লোকগুলো বাধা 
দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্তেও তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখেনা, তাহলে আল্লাহ 
সবারই উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বেই স্বীয় শাস্তি নাযিল করবেন ।” সুনান ইব্‌ন 
মাজাহয়ও এ বর্ণনাটি রয়েছে। (আবু দাউদ ৪/৫১০, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৯) 


৬৪। আর ইয়াহুদীরা বলে 81 4 ॥. ২৯ ৮৬ EX 


আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। ই এ 
তাদেরই হাত বন্ধ, এবং তাদের EG 4০ 
এই উক্তির দরুণ তারা els নি ৯০ ৩৫৬ 49, 
অভিশপ্ত । বরং তার তার (আল্লাহর) 


তো উভয় হাত উদ, যেরূপ 75257 03071%6 9 
ইচ্ছা তিনি ব্যয় করেন; আর যে] যারা 
রবের পক্ষ হতে প্রেরিত হয় তা 


৫.০ $4 EE 
তাদের মধ্যে অনেকের 2 1০] ০191 Le ৮৩128 
নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ 7০৮ রে রি ud 
হয়, এবং তাদের পরস্পরের 20 সরি ৫2 b SU 


মধ্যে শত্ৰুতা ও হিংসা নিক্ষেপ 
করেছি কিয়ামাত পৰ্যন্ত; যখনই ' শি 252 2এএা এ & ০০৩ 


(মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধান্নি 9 59 (4 
প্রজ্জা [ত করতে চায়, আল্লাহ 9 1s ন 2 ভি 7217 >“ 
তা নিৰ্বাপিত করে দেন; তারা 9-৬! ৮৮৪ Ao) 232 


ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়; |= ,৫+ HAAN 


আর আল্লাহ অশান্তি বিস্তার -| 4%! (৯৮1 SL 19 
কারীদেরকে ভালবাসেননা । টাটা পরররারারারারার 
ISLS ০৮১১ &ঠ ০০52 

০৮২৬ IH 
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৭০৬ পারা ৬ 


৬৫। আর এই আহলে কিতাব 
(ইয়াহুদী ও নাসারাহ) যদি 
ঈমান আনত এবং তাকওয়া 
অবলম্বন করত, আমি অবশ্যই 


তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে; «৮ » 47 ০, 2 14৯০ 
দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে ১৬+ 2১৫-৮১১; শ৭ 
নি'আমতের উদ্যানসমূহে দাখিল a 
করতাম। | 
৬৬। আর যদি তারা তাওরাত ও | 7 244৫ = 

ইঞজীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ 2:24 1281 না 99 ০২ 
কুরআন) তাদের রবের পক্ষ হতে রর 47০1 ৯ 
তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর ; ০৮ ৮ ০2 $ ০৮৪31 
থেকে যথারীতি “আমলকারী হত | , ,. রাড 
তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ 282% ০5 ৯১ 7 
আকাশ) হতে এবং নিয় (অর্থাৎ yf ০, ₹ 4 7% সদ 
যমীন) হতে প্রচুর্যের সাথে 441 4 ১৫31 ৩+ 0৮2 


আহার পেত; তাদের একদল তো 
সরল পথের অনুগামী; আর 
তাদের অধিকাংশই এরূপ যে, 


তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য । ০9৯ 
ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ 


অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের একটি জঘন্য উক্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা মহান 
আল্লাহকে কৃপণ বলত । তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে দরিদ্রও বলত । 
আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা সেই অপবিত্র উক্তির বহু উর্ধে । সুতরাং “আল্লাহর 
হাত বন্ধ হয়ে আছে’ এটার ভাবার্থ তাদের নিকট এই ছিলনা যে, তার হাত 
বন্ধনযুক্ত রয়েছে। বরং এর দ্বারা তারা তার কৃপণতা বুঝাতে চেয়েছিল। (তাবারী 
১০/৪৫২) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং 
যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বাকরীতিই কুরআনুল হাকীমের অন্য 
জায়গায়ও রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৭০৭ পারা ৬ 


৫ ৬ GS Ys 6 25 এএ UL ও 
চাটি 
হর SETS ররর রা 
ও নিঃস্ব হবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ৪ ২৯) সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ কৃপণতা 
থেকে এবং অযথা ও অতিরিক্ত খরচ করা থেকে বিরত থাকতে বললেন । অতএব 
ইয়াহুদীদেরও “হাত বন্ধনযুক্ত রয়েছে' এ কথার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। ইকরিমাহ 
(রহঃ) বলেন, ফিনহাস নামক ইয়াহুদী এ কথা বলেছিল । (তাবারী ১০/১৫৩) এ 
অভিশপ্ত ইয়াহুদী বলেছিল ৪ 


2৯১ ১2+5 ঝা 6] 

আল্লাহ দরিদ্র ও আমরা ধনবান । (সূরা আলে ইমরান, ৩ £ ১৮১) ফলে আবু 

বাকর (রাঃ) তাকে প্রহার করেছিলেন । তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং বলা 

হয় যে, কৃপণ, লাঞ্চিত এবং কাপুরুষ হচ্ছে তারা নিজেরাই । যেমন অন্য আয়াতে 
বলা হয়েছেঃ 


লি 2% 


LSI ৮ J 9512 2 Ss ঢা 2 ০ A 


(295০ ৪৫249 হো 

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা 

লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা । তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ 

জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? 

ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও হিকমাত দান করেছি এবং 
তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি । (সুরা নিসা, ৪ £ ৫৩-৫৪) 


আল্লাহর হাত অবারিত, প্রশস্ত 


আল্লাহ বলেন ৪ ৮০৫ 2 3 ০৫৪১০ 81 ৫৫ বরং তারা তো 


অন্যদের নি'আমাত দেখে জ্বলে পুড়ে মরে। তারা লাঞ্চিত লোক, বরং আল্লাহর 
হাত খোলা রয়েছে, তিনি অনেক কিছু খরচ করতে রয়েছেন, তার ফসল ও 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭০৮ পারা ৬ 


অনুগ্রহ প্রশস্ত, তার দান সাধারণ । সব জিনিসের ভাণ্ডার তারই হাতে রয়েছে। 
75857557595 


৯০৫ খু কা 55944 ০ রব JS ০5৪৩ 


5৬০০০ টব] 
আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তার নিকট যা কিছু চেয়েছ; 
তোমরা আল্লাহর অনুখহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; মানুষ 
অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৩৪) মুসনাদ 
আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ । রাত দিনের খরচ তার ধনভাণ্ডারকে কমায়না । শুরু 
হতে আজ পর্যন্ত যত কিছু তিনি স্বীয় মাখলুককে তার ডান হাতে যা রয়েছে তা 
থেকে দান করেছেন তা তার ধনভাপ্তরকে একটুও হাস করেনি । তার আরশ পানির 
উপর। তার অপর হাতে ধরে রেখেছেন যা তিনি উচু করেন এবং নীচু করেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ তোমরা আমার পথে খরচ কর, আমিও তোমাদেরকে 
দান করব । (আহমাদ ২/৩১৩, ফাতহুল বারী ১৩/৪১৫, মুসলিম ২/৬৯১) 


মুসলিমদের প্রতি অহী নাধিল হলে 
ইয়াহুদীদের হিংসা ও কুফরী বৃদ্ধি পায় 
ঘোষণা করা হচ্ছে ৪ ৩৩৮ 0: ০৮ এ] 0৭ ০ এ 8584 
13৮) হে নাবী! তোমার কাছে আল্লাহর নি'আমাত যত বৃদ্ধি পাবে, এ 


শাইতানদের কুফর ও হিংসা-বিদ্বেষ ততো বেড়ে যাবে । অনুরূপভাবে যেমন 
মুমিনদের ঈমান, আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে তেমনই এসব ইয়াহুদী 
ও মুশরিকদের অবাধ্যতা, হঠকারিতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ বাড়তে থাকবে । যেমন 
অন্য এক আয়াতে আছে £ 


প্র 5 ৰ 4 st 
ঠ&ে ২০১১ উ TA ss ৬৮৫৯ 1 El iA + 


U2 ৩ 


Ze ১৪৩ ৩৮ ২০১৩৪ A 8 ১99 ১9919 
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বল £ মুমিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার । কিন্ত যারা 
অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব । 
তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে । (সুরা হা-মীম 
সাজদাহ, ৪১ ৪ ৪৪) আর একটি আয়াতে আছে ৪ 


পা বা যারা যা 
4592 33 0৯৮৯৯ 403 2 pa ৩919] 95 ০7০3 


টিটি শে রা 
HUE J) ১৮11 
আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্ত তা 
সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে । (সুরা ইসরা, ১৭ ৪ ৮২) ইরশাদ হচ্ছে ৪ 
LEN ofl 5৯0 91440) 447 এ্রঠি তাদের পরস্পরের অন্ত 
রের হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈরীভাব কিয়ামাত পর্যন্ত মিটবেনা। তারা একে অপরের 
রক্ত পিপাসু । হক তথা সত্যের উপর তাদের একতাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব । তারা 
নিজেদেরই ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া- 
বিবাদ ও শত্ৰুতা চলে আসছে এবং চলতে থাকবে । তারা মাঝে মাঝে তোমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে পরাজয় বরণ 
করতে হয়। তাদের চক্রান্ত তাদেরই উপর প্রত্যাবর্তিত হয়। তারা অশান্তি ও 
বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহর শক্র। কোন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ 


ভালবাসেননা । 


আহলে কিতাবরা যদি তাদের কিতাব অনুসরণ করত তাহলে 
তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করত 

মহান আল্লাহ বলেন ৪1৮2 15: 45৩৫। (৯ ৩,9 যদি এ আহলে 
কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনতো 
এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, আর হারাম ও হালাল মেনে চলত, তাহলে আমি 
তাদের কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিতাম ও তাদেরকে সুখের উদ্যানে প্রবিষ্ট 
করতাম এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করতাম । এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০) of ৮৪1 JF 5) এর) 5580114401 44 39 যদি তারা 
তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনকে মেনে নিত, কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে মেনে 
নিলে কুরআনকে মেনে নেয়া অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়বে; কারণ এ দু'টি কিতাবের 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭১০ পারা ৬ 


সঠিক শিক্ষা এটাই যে, কুরআন সত্য। কুরআনের ও শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার স্বীকারোক্তি পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে রয়েছে, 
সুতরাং যদি তারা এ কিতাবগুলিকে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই মেনে 
নিত তাহলে ওগুলি তাদেরকে ইসলামের পথ দেখাত, যে ইসলামের প্রচার নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা তাদেরকে দুনিয়ার সুখ-শান্তিও প্রদান করতেন । আকাশ থেকে তিনি 
বৃষ্টি বর্ষণ করতেন। ফলে যমীন হতে ফসল উৎপাদিত হত। তখন উপর ও 
নীচের অর্থাৎ আসমান ও যমীনের বারাকাত তাদেরকে দান করা হত। যেমন 
তিনি বলেন £ 
ts Eek 


LT 2 ST শত 0৪০ ডিও 55 GI Bal 0159 
টী; 
জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত 
তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম । 
(সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৯৬) ইরশাদ হচ্ছে $ 
UL 0 সদ oe 3 ৮০০০৪ এ ৮৪ তাদের মধ্যে একটি দল 
সরল-সঠিক পথের পথিকও রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই কার্যকলাপ অতি 
জঘন্য । যেমন এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


5.8: ৮৫ এ ৮ 852 রি 
০৯৮০7485৮২১ ৮4৫5 ০৮৩ 
মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল 
পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ 8 ১৫৯) ঈসার 
(আঃ) কাওমের ব্যাপারে বলা হয়েছে ৪ 
চা » এ 3৮ ০ রি PEE 
Ar লি 15৮15 ০১৯০ Coles 
তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি করেছিলাম পুরস্কৃত এবং 
তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ২৭) অতএব আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আহলে কিতাবের জন্য যে সর্বোচ্চ শ্রেণী নির্ধারণ 
করেছেন তা হল ইকতিসাদ' যা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য যে স্তর রয়েছে তার 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭১১ পারা ৬ 


মধ্যম স্তর। উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য এর উপরে একটি স্তর রয়েছে যা হল 
'সাবিকুন'। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ 


28532012105 52298 ১৪ ৩৪ ৫০৪ তা 3) fo 
০০৪) রর ৫05 পা ০৯ ০০০ 99৮০ 55 42252 455 
1? 8০৯ 550 59005 ও 09 28 Jib iS | 


2 ৮৯ Al 
অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে 
কেহ মধ্য পন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অথগামী ৷ এটাই মহা 
অনুথহ। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জানাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত 
কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ 
হবে রেশমের । (সুরা ফাতির, ৩৫ ৪ ৩২-৩৩) সুতরাং এ উম্মাতের তিন প্রকারের 
লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে। 


৬৭ র ! যা টি SE PETE PREF 
১০৯ Es 09০ 6 ৮৫ dul এ 
তোমার উপর অবতীর্ণ করা ৫ টা ১ 
হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব |! 03 ৮ 05 =; 
কিছুই পৌছে দাও; আর যদি ত 4. ৮ ০ ০৮2 
এরূপ না কর তাহলে 24০৮৪ El 
তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন 2 ee 
করলেনা; টস এ] 05 715০৫ 4013 
মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে 2 
রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ (211 ০৪৮৮ 3 4 ৩! 
কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ J 
প্রদর্শন করেননা । ০১৯৫ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭১২ পারা ৬ 


রাসূলকে (সাঃ) আল্লাহর বাণী 
পৌছে দেয়ার আদেশ এবং নিরাপত্তার আশ্বাস 
মহান আল্লাহ এখানে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘রাসূল’ 
এ প্রিয় শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলছেন ঃ 


৬৫ ০৭ ৬1 ০9 6 &৫ 451 পা এ হে রাসূল! তুমি মানুষের 
কাছে আমার সমস্ত আহকাম পৌছে দাও । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম করলেনও তাই। 
সহীহ বুখারীতে রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেন ৪ “যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাধিলকৃত কোন কিছু গোপন 
করেছেন সে মিথ্যা বলেছে।' (ফাতহুল বারী ৮/১২৪) এখানে ইমাম বুখারী 
(রহঃ) হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 
আয়িশা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে, তিনি বলেন £ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের কোন অংশ গোপন করতেন তাহলে তিনি 
অবশ্যই নিম্নের এ আয়াতটিই গোপন করতেন £ 
০ এড এ ile ELL এ Hf লি ও 05 3 
sf 
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স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুথহ 

করছ, তুমি তাকে বলেছিলে £ তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং 
আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছ আল্লাহ তা প্রকাশ 
করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই 
তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যায়িদ যখন তার (যাইনাবের) সাথে 


বিয়ের সম্পর্ক ছির করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিনয় সুত্রে আবদ্ধ 
করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সুত্র ছি করলে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭১৩ পারা ৬ 


সেই সব রমনীকে বিয়ে করায় মুমিনদের জন্য কোন বিশ্ব না হয়। আল্লাহর 
আদেশ কা্যর্করী হয়েই থাকে । (সুরা আহযাব, ৩৩ ৪ ৩৭) (ফাতহুল বারী 
১৩/৪১৫, মুসলিম ১/১৬০) 

সহীহ বুখারীতে যুহরীর (রহঃ) উক্তি রয়েছে, তিনি বলেন £ “আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ থেকে হচ্ছে রিসালাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের দায়িতৃ হচ্ছে প্রচার করা এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মেনে নেয়া ৷” 
(ফাতহুল বারী ১৩/৫১২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সমস্ত কথা পৌছে দিয়েছেন। তার সমস্ত উম্মাতই এর সাক্ষী। 
প্রকৃতপক্ষে তিনি আমানাত পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং যেটা সবচেয়ে বড় 
সম্মেলন ছিল তাতে সবাই এটা স্বীকার করে নিয়েছেন । অর্থাৎ হাজ্জাতুল বিদা” বা 
বিদায় হাজ্জের খুতবায় সমস্ত সাহাবী এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দায়িত্্‌ পূর্ণভাবে পালন করেছেন এবং 
আল্লাহর বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ ভাষণে জনগণকে সম্বোধন 
করে বলেছিলেন ঃ 

“তোমরা আল্লাহর কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে । তাহলে বল তো 
তোমরা কি উত্তর দিবে?” সবাই সমস্বরে বললেন ঃ “আমরা সাক্ষ্য দান করছি যে, 
আপনি প্রচার করেছেন, রিসালাতের হক পুরাপুরি আদায় করেছেন এবং পূর্ণভাবে 
আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন।” তিনি তখন স্বীয় হাত ও মাথা আকাশ পানে 
উত্তোলন করে জনগণের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেন £ “হে আল্লাহ! আমি কি 
পৌছে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি?” (মুসলিম ২/৮৮৬) 
অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ৪ 

4) ০৯৫ ৪ এ 4) 9 হে নাবী! তুমি যদি আমার হুকুম আমার 
বান্দা পর্যন্ত পৌঁছে না দাও তাহলে তুমি রিসালাতের হক আদায় করলেনা । 
তারপর এর যা শাস্তি তা তো নাবীর কাছে স্পষ্ট । আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) 
বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এর অর্থ 
হচ্ছে ঃ আল্লাহর কাছ থেকে কুরআনের যে আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তা থেকে 
তুমি যদি একটি আয়াতও গোপন কর তাহলে তুমি যেন তার বাণী প্রচার 
করলেনা । (তাবারী ১০/৪৬৮) তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭১৪ পারা ৬ 


০৯৩। (2 ০০০%; 4/9 তোমাকে লোকদের থেকে রক্ষা করার দায়িতৃ 
আমার, তোমার রক্ষক ও সাহায্যকারী আমি৷ তুমি নির্ভয় থাক, কেহই তোমার 
কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের প্রহরী রাখতেন। সাহাবীগণ তাকে রক্ষা 
করার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। যেমন আয়িশা (রাঃ) বলেন ৪8 একদা রাতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেগেই ছিলেন। তার ঘুম হচ্ছিলনা । 
আমি জিজ্ঞেস করলাম £ হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
ব্যাপার কি? তিনি উত্তরে বললেন ৪ ‘আজ রাতে যদি আমার কোন হদয়বান 
সাহাবী আমাকে পাহারা দিত!’ হঠাৎ আমরা অস্ত্রের ঝনঝনানী শব্দ শুনতে 
পেলাম । তিনি জিজ্ঞেস করলেন ৪ “কে? উত্তর এলো £ “আমি সা'দ ইবৃন মালিক 
(রাঃ) ৷’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন ৪ “তুমি কেন এখানে এসেছ?’ তিনি উত্তরে 
বললেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে 
পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি।” এরপর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন। এমনকি 
আমি তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম । (ফাতহুল বারী ১৩/২৩২, মুসলিম 
৪/১৮৭৫, আহমাদ ৬/১৪১) 

বুখারী ও মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, এটা দ্বিতীয় হিজরীর 
ঘটনা । এ আয়াতটি নাযিল হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাবু হতে মাথা বের করে দিয়ে প্রহরীদেরকে বললেন £ 

“তোমরা চলে যাও, আমি আমার প্রভুর আশ্রয়ে এসে গেছি। সুতরাং এখন 
তোমাদের পাহারা দেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই । (তিরমিযী ৮/৪১০) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন যে এটি গারীব। ইব্‌ন জারীর 
(রহঃ) তার তাফসীরে এবং হাকীম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ 
করেছেন। হাকীম বলেন যে, এর বর্ণনা ধারা সহীহ, তবে তারা তাদের সহীহ 
গ্রন্থে উল্লেখ করেননি । (তাবারী ১০/৪৬৯, হাকিম ২/৩১৩) আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন $ 


HAST Bl SAE ঞা ৫1 
হে মুহাম্মাদ! তুমি প্রচারের কাজ চালিয়ে যাও, আল্লাহ যাকে চাইবেন সেই 


হিদায়াত লাভ করবে এবং যাকে চাইবেন সে বিপথে পরিচালিত হবে । অন্য এক 
আয়াতে বলেন £ 


একি পা পা পার্ট রা € 45 54 ৮4 টি টি ত 
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সুরা ৫ 8 মায়িদাহ 


_ তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে 


৭১৫ পারা ৬ 


সৎ পথে পরিচালিত করেন । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৭২) 


অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, 


4 ৰত 
| 1 31 
€ 7 


তোমার দায়িতু হচ্ছে শুধু প্রচার করা । (সূরা আলে ইমরান, ৩ £ ২০) কারণ 
হিদায়াত দানের ক্ষমতা আল্লাহর ৷ তিনি কাফিরদেরকে হিদায়াত করবেননা । তুমি 


বাণী পৌছে দাও । হিসাব গ্রহণকারী হচ্ছেন আল্লাহ । 


৬৮। তুমি বলে দাও ঃ হে 
আহলে কিতাব! তোমরা কোনো 
পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত; - 
না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে 
কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) 
তোমাদের নিকট তোমাদের 
রবের পক্ষ থেকে পাঠানো 
হয়েছে তার উপর আমল কর; 
আর অবশ্যই যা তোমার প্রতি 
প্রেরণ করা হয়, তা তাদের 


IT oss GS 50 ৫ 
৩৪ সর i 55 ০০ 
ও ns ০৯৮ bs 
(৫5৮ 11০ ৪] ৩৮1 ঠা ডু 


EA 


Al 


মধ্যে অনেকেরই নাফরমানী ও ১2 ৫০ ০3 মি 
কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। চা 
অতএব তুমি এই কাফিরদের ০১৪০৩ 
জন্য মনঃক্ুন্ন হয়োনা । 

৬৯। এটা সুনিশ্চিত যে, নর 

মুসলিম, ইয়াহুদী, সাবেঈ এবং 19217 4 6] ৭ 


৫ 4 শে ৪ ৩ ১9 
০0৯৮০ 1930 ৩ রি 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭১৬ পারা ৬ 


জন্য শেষ দিনে না কোন 51751 2০ পে ০০ 
প্রকার ভয় থাকবে আর না | ৬১৮ ০৮১ ১৯ 23; 
তারা চিন্তান্বিত হবে। রি 
রি Js Lele ০১১৮ 3 
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কুরআনের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নেই 

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন ৪ ৮৯ ৪ ৮:০4 44৩1 ১৯ £ ইয়াুদী 
ও খৃষ্টানরা কোন ধর্মের উপরই নেই যে পর্যন্ত তারা নিজ নিজ কিতাবের উপর এবং 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ কিতাব অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান না 
আনবে । কিন্ত তাদের অবস্থাতো এই যে, যখন কুরআন অবতীর্ণ হয় তখন তাদের 
বিরোধিতা ও কুফর বাড়তে থাকে । সুতরাং হে নাবী! তুমি এ কাফিরদের জন্য 
দুঃখ ও আফসোস করে তোমার জীবনকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করনা । 

খৃষ্টান ও মাজুসীদের বেদীন দলকে সাবেঈ বলা হয়। শুধুমাত্র মাজুসীদেরকেও 
সাবেঈ বলা হয়। এটা মাজুসীদের মত ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যকার একটি দল 
ছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা যাবুর পাঠ করত। তারা কিবলার 
পরিবর্তে অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করত এবং মালাইকা/ফেরেশতাদের 
পূজা করত। অহাব (রহঃ) বলেন যে, সাবেঈরা আল্লাহকে চিনত। নিজেদের 
শারীয়াত অনুযায়ী তারা আমল করত। তাদের মধ্যে কুফরের উৎপত্তি হয়নি। 
তারা ইরাক সংলগ্ন ভূমিতে বসবাস করত । তাদেরকে ইয়ালুসা বলা হত। তারা 
নাবীদেরকে মানত। এদের সবারই সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন 
যে, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভকারী এবং নির্ভয় হবে ওরাই যারা আল্লাহ উপর এবং 
কিয়ামাতের উপর সত্য ঈমান রাখে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে। আর এটা 
সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত এই শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করা না হবে, যাকে সমস্ত দানব ও মানবের নিকট আল্লাহর 
রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং যারা এ সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তারাই পরবর্তী জীবনের বিপদাপদ 
থেকে নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে । আর দুনিয়ায় ছেড়ে যাওয়া লোভনীয় জিনিসের 
জন্য তাদের কোনই দুঃখ ও আফসোস থাকবেনা । সুরা বাকারাহর তাফসীরে এ 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ 


বাক্যের বিস্তারিত অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি 


৭১৭ পারা ৬ 


তাদের কাছে বহু রাসূল প্রেরণ |* 
করেছি; যখনই তাদের কাছে 
কোন নাবী আগমন করত 
এমন কোন বিধান নিয়ে যা 
তাদের মনঃপুত হতনা, 


তখনই তারা কতিপয়কে 1৯ 


মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত এবং 


টি ছিপ > 
৬ ডে ৩০০ AD NV. 


42 rgd) 0159 ০৮০০ 


খু 2৯০০ Ak ৩ 


1১4 ৬১৪ তি sl 0596 


2০25 
কতিপয়কে হত্যাই করে ০0৯৮2 (৪১ 
ফেলত । - 
৭১। আর তারা এই ধারণাই _ ৮ শর্ট 14 ০০ Vi 
করেছিল যে, কোন শাস্তিই। JI 3 - 


ও বধির হয়ে গেল, অতঃপর 
দীর্ঘকাল পর আল্লাহ তাদের 


7৫০ 
প্রতি করুণা করলেন; তবুও 


তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও 
বধিরই রইল । বস্তুতঃ আল্লাহ 
তাদের কার্যকলাপসমূহ প্রত্যক্ষ 
করেন। 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭১৮ পারা ৬ 


এটুকুই নয়, বরং তারা রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং বহু রাসূলকে হত্যা করে 
ফেলে । কেননা তারা তাদের কাছে যে আহকাম নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের 
মতের বিপরীত ছিল। 

এত বড় পাপ করার পরেও তারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং মনে করতে থাকে যে, 
তাদের কোনই শাস্তি হবেনা । কিন্তু তাদের ভীষণ আধ্যাত্মিক শাস্তি হয়। অর্থাৎ 
তাদেরকে সত্য (হক) অনুধাবন করা থেকে দূরে নিক্ষেপ করা হয় এবং অন্ধ ও 
বধির বানিয়ে দেয়া হয়। না তারা হককে শুনতে পায়, আর না “হিদায়াতকে 
দেখতে পায়। কিন্তু তবুও আল্লাহ তাদের উপর দয়া করেন। আর এর পরেও 
তাদের অধিকাংশই এ রূপই থেকে যায়, অর্থাৎ তারা হক দর্শন থেকে অন্ধ এবং 
হক শ্রবণ থেকে বধির। আল্লাহ তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। 
কাজেই কে কিসের যোগ্য তা তিনি ভালই জানেন। 


৭২। নিশ্চয়ই তারা কাফির! _ 
হয়েছে যারা বলে - মসীহ; ৮১ 
ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ।  , 
অথচ মসীহ্‌ নিজেই বলেছিল ৫ | ৮৮৮ 
হে বানী ইসরাঈল! তোমরা ৯. . 4 রি 
আল্লাহর ইবাদাত কর! যিনি | SEAS 
আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও 
রাব্ব; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি | তিন VE 
আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, 
আল্লাহ তার জন্য জান্নাত 9] 38.74 45] 22-4 
হারাম করে দিবেন এবং তার /৩ ০৮ ১৩] ৮2753 
বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং শত এপ ০৪০ 
এরূপ অত্যাচারীদের জন্য | ৮৮ 401 (১৮ এ 45 


আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদের নিকট ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তারা 
আল্লাহর আহকামের উপর আমল করবে এবং অহীর অনুসরণ করবে । কিন্তু 
তারা এ ওয়াদা ভেঙ্গে দেয় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদার পেছনে লেগে 
পড়ে! আল্লাহর কিতাবের যে কথা তারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে পায় তা 
মেনে নেয় এবং যা তাদের স্বার্থের প্রতিকুলে হয় তা পরিত্যাগ করে। শুধু 


কোন সাহায্যকারী থাকবেনা । 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৭১৯ পারা ৬ 
৭৩। নিঃসন্দেহে তারাও i 2722 ef 
কাফির যারা বলে ঃ ‘আল্লাহ্‌ 


তিনের (অর্থাৎ তিন মা“বুদের) 
এক’, অথচ এক মা'বুদ ভিন্ন 
অন্য কোনই (হক) মা'’বুদ 
নেই; আর যদি তারা স্বীয় 
উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয় 
তাহলে তাদের মধ্যে যারা 
কুফরীতে অটল থাকবে তাদের 


উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত | | 


হবে। 


৪ | ৫112 ₹ 42 
০৮৪1 ০৮১1৬ ৫৮ 


%% ALA প্রি 
কেন তাওবাহ করেনা এবং তার £ ২11৮ SB vt 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনা? & 27 এপ, 47 225d 
অথচ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, 1৯৯৮ 455 ১১4৯০২১ 
পরম করুণাময় । 
2 রত 
Aa) 
৭৫। মসীহ্‌ ইবনে মারইয়াম ৰ 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৭২০ পারা ৬ 


24 পি rd 


এ ATS 


খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) প্রভু বলে মিথ্যা দাবী করে 
এখানে খৃষ্টান দলগুলোর oe মালেকিয়্যাহ, ইয়াকুবিয়্যাহ এবং 
নাসতুরিয়্যাহদের কুফরের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা মাসীহকেই (আঃ) 
প্রভু বলে মেনে থাকে। আল্লাহ তাদের এ উক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র । 
মাসীহ (আঃ) তো আল্লাহর গোলাম ও নাবী ছিলেন। পার্থিব জগতে পা রেখে 
দোলনায়ই তার মুখের প্রথম কথা ছিল ৪ 
15525 Gols Hf Ls এ 08 


সে (ঈসা) বলল £ আমি তো আল্লাহর দাস; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, 
আমাকে নাবী করেছেন । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৩০) ‘আমি আল্লাহ বা আল্লাহর 
পুত্ৰ’ এ কথা তো তিনি বলেননি! বরং তিনি স্বীয় দাসত্বের কথা অকপটে স্বীকার 
করেছিলেন। সাথে সাথে তিনি বলেছিলেন £ 

HE bie ৪1445 ১45৩ ০৫০ এ9ঞা 

EE Ne EO PAE রা Ele ic TONE 
ইহাই সরল পথ । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৩৬) যৌবনের পরবর্তী বয়সেও তিনি 
বলেছিলেন £ “তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর। যারা তার সাথে অন্য কারও 
ইবাদাত করে তাদের জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম ওয়াজিব ৷’ যেমন 
কুরআনুল হাকীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 

2০০71) 0 55652494০58 YH 

নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে অংশী হ্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং 
এতদ্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা, ৪ ৪ ১১৬) 
জাহান্নামবাসীরা যখন জান্নাতবাসীদের কাছে খাদ্য ও পানি চাবে তখন তাদের 
ব্যাপারে বলা হবে ঃ 
তার Ge EE Lad 222 [94 


কোন দিকে যাচ্ছে? 


০৯৫4 #7564712 


CAST fe LE HIE কা 500৮৮ 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৭২১ পারা ৬ 


ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর । তারা 
বলবে ৪ আল্লাহ এসব জিনিস কাফিরদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন । (সুরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ৫০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষকদের দ্বারা 
মুসলিমদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, শুধু মু'মিন ও মুসলিমরাই 
জান্নাতে যাবে । (ফাতহুল বারী ৬/২০৭) এ জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


5 ১৫1 LG 2 ৮৬ 40৮ 3 lu Sr ৩০ 8 
১০০০ Gall 
(নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত 
হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম: এবং এরূপ অত্যাচারীদের 


জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবেনা) এরপর এ লোকদের কুফরীর বর্ণনা দেয়া 
হচ্ছে যারা আল্লাহকে তিন মা*বুদের মধ্যে এক মা'বুদ মনে করত। 
250 45 (৩০916 ০7০ I 
(নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে £ “আল্লাহ তিনের (অর্থাৎ তিন মা বুদের) 
এক?) ইয়াহুদীরা উযায়েরকে (আঃ) এবং খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র 
বলত এবং আল্লাহকে তিন মা'বুদের মধ্যে এক মা'বুদ মনে করত। (তাবারী 
১০/৪৮৩) সুদ্দী (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেন, মাসীহকে (আঃ), তার মাকে এবং 
85517557827, 
Er) Hr Ee SIE 65 01 ৯৪৫ 403 ১? 


| 


পা Ed 


2 {1-4-4 2১ ৫1,2৮৮ "16 রর 
৩] 9০৪ ১০০৪৩ ০ রে এ 


পা 


রি 

আর যখন আল্লাহ বলবেন ৪ হে ঈসা ইবৃন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে 
বলেছিলে £ তোমরা আল্লাহর সাথে আমার ও আমার মায়েরও ইবাদাত কর? ঈসা 
নিবেদন করবে £ আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিলনা যে, 
আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি 


সুরা ৫ ৪ মায়িদাহ ৭২২ পারা ৬ 


তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনি তো আমার অন্তরে যা আছে 
জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানিনা; সমস্ত 
গায়িবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ ১১৬) কিয়ামাতের দিন 
আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলবেন ৪ “তুমি কি লোকদেরকে 
বলেছিলে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়াও আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ বলে 
স্বীকার কর?' তিনি তা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবেন এবং নিজের না জানার কথা 
ও নিরপরাধ হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন। 

প্রকৃতপক্ষে ইবাদাতের যোগ্য মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নয়। সমস্ত 
সৃষ্টিজগতের প্রকৃত মা’বুদ তিনিই। যদি এরা কুফরীপূর্ণ উক্তি থেকে বিরত না 
থাকে তাহলে নিশ্চিতরূপে এরা ধ্বংসাত্মক শাস্তির শিকারে পরিণত হবে। 

অতঃপর আল্লাহ স্বীয় দয়া, অনুকম্পা, স্নেহে ও ভালবাসার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং 
তাদের এত কঠিন অপরাধ ও এত ভীষণ নির্লজ্জতা ও মিথ্যারোপ সত্ত্বেও 
তাদেরকে স্বীয় রাহমাতের দাওয়াত দিচ্ছেন এবং বলছেন ঃ এখনও যদি তোমরা 
আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হও তাহলে তোমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিব 
এবং তোমাদেরকে আমার রাহমাতের ছায়ায় আশ্রয় দিব। 


ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা বা দাস এবং 
তার মা একজন সত্যবাদিনী 


আল্লাহ বলেন ৪ ১০1 এও ০ ৩০৬ 2 ০১০০ সু! লেকে HE 
মাসীহ আল্লাহর বান্দা ও রাসূলই ছিলেন। তার মত রাসূল তার পূর্বেও অতীত 
হয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, LE ২ 9১০1 “সে একজন গোলামই ছিল ।" 


০৮৩ 
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টিপার এনা যাকে আমি অনুথহ করেছিলাম এবং 
করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ £ ৫৯) তবে তিনি 
তার উপর স্বীয় রাহমাত নাযিল করেছিলেন এবং বানী ইসরাঈলের জন্য তাকে 
একটি নিদর্শন বানিয়েছিলেন। তার মা মু’মিনা ও সত্যবাদিনী ছিলেন। এর দ্বারা 
জানা যাচ্ছে যে, তিনি নাবী ছিলেননা । কেননা এটা হচ্ছে বিশেষণ বা গুণ বর্ণনার 
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স্থান। সুতরাং তিনি যে গুণের অধিকারিণী ছিলেন তারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 
এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

০ ১১৫ $$ মা ও পুত্র উভয়ে পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। আর 
এটা প্রকাশ্য কথা যে, যা ভিতরে যাবে তা বেরিয়ে আসবে । অর্থাৎ তারা 
প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেন। সুতরাং সাব্যস্ত হচ্ছে যে, তারা অন্যদের মত 
বান্দাই ছিলেন। আল্লাহর গুণাগুণ তাদের মধ্যে ছিলনা । যারা এরূপ দাবী করে 
তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক । আল্লাহ তা'আলা বলেন, লক্ষ্য কর! 
আমি কিভাবে খোলাখুলি তাদের সামনে আমার দলীল প্রমাণাদি পেশ করছি! 
আবার লক্ষ্য কর যে, এত দলীল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে 
এদিক ওদিক ফিরছে! কেমন ভ্রষ্ট মাযহাবের উপর তারা রয়েছে! কেমন জঘন্য ও 
দলীল প্রমাণহীন উক্তি তারা করছে! 


৭৬। তুমি বলে দাও £ তোমরা বি রাড 
কি আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুর 15 ১১৪৩ 05 ৮1 
ইবাদাত কর যা তোমাদের না ॥ b a 


কোন অপকার করার ক্ষমতা (14 ১ 0 41 
রাখে, আর না কোন উপকার | , J 
করার? অথচ আল্লাহই সব ৯ 419 ৮% ১; $০ = 
শুনেন, জানেন। 


৭৭। তুমি বল £ হে আহলে . এ + টায়ার 

কিতাব! তোমরা নিজেদের : 3 ১1 ০৯ 03 
ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমা লংঘন টার ্ 
করনা, এবং এ সম্প্রদায়ের সাও তি $৯ 
(ভিত্তিহীন) কল্পনার উপর * রী 


চলোনা যারা অতীতে টা 
| i পতিত ys 352 rl 1959 J; 


হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকে |: EEA EA ETE 
ভরান্তিতে নিক্ষেপ করেছে। KEAN OE 
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বস্তুতঃ তারা সরল পথ থেকে 417 
দূরে সরে পড়েছিল। Jl sl ০ 
শির্ক বর্জন এবং ধর্মের ভিতর 
নতুন কিছু সংযোজন করতে নিষেধাজ্ঞা 


এখানে আল্লাহকে ছেড়ে বাতিল মা'বুদগ্ডলোর ইবাদাত করতে নিষেধ করা 
হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, এসব 
লোককে বলে দাও ৪ 

Li ২312৮ 8 ৬ 3 6 এ] ১৪১ ০০ ৩১১০৫ যারা তোমাদের 
কোন ক্ষতি করার কিংবা উপকার করার কোনই ক্ষমতা রাখেনা তাদের তোমরা 
কেন পুজা করছ? যিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছুর খবর রাখেন সেই আল্লাহকে 
ছেড়ে যাদের শোনার, দেখার এবং উপকার কিংবা অপকার করার কোনই ক্ষমতা 
নেই, তাদের অনুসরণ করা কতই না নিরুদ্ধিতার কাজ! হে আহলে কিতাব! 
তোমরা হক ও সত্যের সীমা ছাড়িয়ে যেওনা । যার যতটুকু সম্মান করার নির্দেশ 
রয়েছে তাকে ততটুকুই সম্মান কর। মানুষের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ নাবুওয়াত 
দান করেছেন তাদেরকে নাবুওয়াতের মর্যাদা থেকে বাড়িয়ে আল্লাহর মর্যাদায় 
পৌছে দিওনা । যেমন তোমরা মাসীহর ব্যাপারে ভুল করছ। এর একমাত্র কারণ 
এটাই যে, তোমরা তোমাদের পীর, মুরশিদ, উত্তাদ এবং ইমামদের পিছনে লেগে 
পড়েছ। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট এবং অনুসারীদেরকেও করেছে পথভ্রষ্ট । তারা 
বহু দিন হতে সরল ও ন্যায়ের পথকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ভ্রান্তি ও বিদ“আতের 
মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে। 


৭৮। বনী ইসরাঈলের মধ্যে , 
তি. ৫ - ছি এ 
৮৮ 0৪ AS 02৯01 Tl YA 
রোধ দাউ ও সা ইবনে [9531 OU) ২ 
মারইয়ামের মুখে; 
প€110 ৮ পর্ণ এপ পা ০ পা ঞ।প 
লংঘন করত । 
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৮১। আর যদি তারা আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনতো এবং 
নাবীর প্রতি এবং এ কিতাবের 
(তাওরাতের) প্রতি যা তার 
নাবীর নিকট প্রেরিত হয়েছিল, 
তাহলে তাদেরকে 
মুশরিকদেরকে) কখনও বন্ধু 
রূপে গ্রহণ করতনা, কিন্তু 
তাদের অধিকাংশ লোকই 
নাফরমান। 
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বানী ইসরাঈলের অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ প্রদান 

ইরশাদ হচ্ছে ৪ 259 ০৮] 5 05171 5 ৩195 ডে ৩ 
৮:১১ ০1 ৬5 বানী ইসরাঈলের কাফিরেরা প্রাচীনতম অভিশপ্ত। দাউদ 
(আঃ) ও ঈসার (আঃ) যুগে তারা অভিশপ্তরূপে সাব্যস্ত হয়েছিল। কেননা তারা 
ছিল আল্লাহর অবাধ্য এবং আল্লাহর সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যাচারী । তাওরাত, 


ইঞ্জীল, যাবুর, কুরআন প্রভৃতি সমস্ত কিতাবই তাদের উপর লা*নত বর্ষণ করে 
আসছে। তারা নিজেদের যুগেও একে অপরকে খারাপ কাজ করতে দেখেছে। 
১১1৪ ১৫৩ ৩০ 978৬ 9 1, কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। 
হারাম কাজগুলো তাদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে চলত এবং কেহ কেহকেও নিষেধ 
করতনা। এ ছিল তাদের জঘন্য কাজ । 
ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করার তাগিদ 

মুসনাদ আহমাদ ও জামেউত তিরমিষীতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ‘আল্লাহর শপথ ধার হাতে আমার প্রাণ! হয় 
তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতে থাকবে, না হয় 
আল্লাহ তোমাদের উপর স্বীয় পক্ষ থেকে শাস্তি পাঠিয়ে দিবেন। অতঃপর তোমরা 
করবেননা ৷’ (আহমাদ ৫/৩৮৮, তিরমিযী ৬/৩৯১) সহীহ হাদীসে আবু সাঈদ 
খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
হাত দ্বারা বাধা প্রদান করা তার উপর ফার্য। যদি এটার ক্ষমতা তার না থাকে 
তাহলে তার উচিত, সে যেন তাকে কথা দ্বারা বাধা দেয়। যদি ওটারও ক্ষমতা 
তার না থাকে তাহলে তার উচিত তাকে অন্তরে ঘৃণা করা, এবং এটা হচ্ছে 
সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয় ৷’ (মুসলিম ১/৬৯) 

নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যে জায়গায় পাপ ছড়িয়ে 
পড়েছে সেখানে যারা উপস্থিত আছে তারা যদি এঁ শারীয়াত বিরোধী কাজে 
অসন্তুষ্ট হয় (আর একটি বর্ণনায় আছে যে, যদি এ কাজে বাধা দেয়) তাহলে 
তারা যেন এ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে যারা 
সেখানে উপস্থিত নেই, কিন্তু এ শারীয়াত বিরোধী কাজে তারা সন্তুষ্ট থাকত, 
তাহলে তারা যেন এ লোকদের মতই যারা সেখানে উপস্থিত আছে।” (আবু 
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দাউদ ৪৩৪৫) আবু দাউদে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “লোকদের ওযর দেয়ার সুযোগ যে পর্যন্ত লুপ্ত না হবে সে 
পর্যন্ত তারা ধ্বংস হবেনা ৷’ (আবু দাউদ ৪৩৪৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দিতে 
গিয়ে বলেন 8 “সাবধান! কেহকে যেন লোকদের ভয়ে সত্য কথা বলা থেকে 
বিরত না রাখে’ (ইব্‌ন মাজাহ ৪০০৭) এ হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে আবু 
সাঈদ (রাঃ) কেদে ফেলেন এবং বলেন ৪ আল্লাহর শপথ! আমরা তো এরূপ 
দেখতে পাচ্ছি এবং মানুষের ভয় করছি। অন্য একটি হাদীসে আবু সাঈদ (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা হচ্ছে উত্তম জিহাদ ৷’ (আবু দাউদ 
৪/৫১৪, তিরমিযী ৬/৩৯৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩২৯) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “মুসলিমদের নিজেকে 
লাঞ্চিত করা উচিত নয়।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তা কিরপে? তিনি উত্তরে বললেন 8 “এ 
বিপদাপদকে মাথা পেতে নেয়া যা বরদাশত করার ক্ষমতা তার নেই ৷’ (আহমাদ 
৫/১৪০৫, তিরমিযী ৬/৫৩১, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৩২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
একে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। 


ইরশাদ হচ্ছে ৪ 194 08501 ০9442 1755 7 অধিকাংশ 
মুনাফিককে তুমি দেখবে যে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে । তাদের 
এ কাজের কারণে অর্থাৎ মুসলিমদের বন্ধুত্‌ ছেড়ে দিয়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব 
করার কারণে তারা তাদের জন্য বড় শাস্তি জমা করে রেখেছে । এরই প্রতিশোধ 
হিসাবে তাদের অন্তরে নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি 
করেই তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে। আর কিয়ামাতের দিন তাদের 
জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৮৩ ৮১০০৩ 5 ৭ ০7 5 জে) 4৬ ৩০19৩ 21 যদি এ 
লোকগুলো আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর এবং কুরআনের উপর পূর্ণ ঈমান 
আনত তাহলে কখনও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতনা ও খাটি মুসলিমের 


০ 4 


সাথে শত্রুতা করতনা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ১5০৬ ৮5195 SS 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭২৮ পারা ৬ 


তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক। অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে সরে পড়েছে এবং তার অহী ও পবিত্র 


কালামের আয়াতগুলির বিরোধী হয়ে গেছে। 

৮২। তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে] গা ৭৫7 ৫42 
ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে : ১1 Lil ০০৩ AY 
মুসলিমদের সাথে অধিক « 41 1 ৮14 ০:42, ০৫০ 
শক্রতা পোষণকারী পাবে, | ১১6৮] ৯০12 ০১5 2১ 
আর তন্মধ্যে মুসলিমদের | « » 7 22 দে 
সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর ২০3 15751 ২৯1? 
নিকটবর্তী এ সব লোককে 1 ». . টি দের ০ 
পাবে যারা নিজেদেরকে 11912 ৮) ৪১৪ ১৫:91 
নাসারাহ্‌ (খৃষ্টান) বলেঃ এটা = এ. 4: 

এ কারণে যে, তাদের মধ্যে ৫5৮৮০ 01196 ২7৮ 
বহু আলিম এবং বহু দরবেশ রর _ 


(৫ ৪ ৮২) আয়াটি নাযিল হওয়ার কারণ 

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, এ 
আয়াতটি এ সময়ের ঘটনা বর্ণনা করছে যখন ইথিওপিয়ার বাদশা নাজ্জাসী রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন এই 
পর্যবেক্ষণ করতে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ধরনের লোক 
এবং তার কথাবার্তা, আচরণ কিরূপ । প্রতিনিধি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে এলে তিনি কুরআন পাঠ করে শোনান। এতে তারা আল্লাহর 
প্রতি বিনম্র হয়ে কাদতে থাকেন এবং ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর তারা 
নাজ্জাসীর কাছে ফিরে যান এবং পূর্বাপর ঘটনা বর্ণনা করেন। (তাবারী ১০/৪৯৯, 
৫০০) “আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, তারা ছিল এ 
ইথিওপিয়ান যাদের কাছে মুসলিমরা হিজরাত করে বসবাস করছিলেন । 


সুরা ৫ $ মায়িদাহ ৭২৯ পারা ৬ 


কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রথমে তারা ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। 
যখন তারা মুসলিমদেরকে দেখতে পান ও কুরআন শ্রবণ করেন তখনই কাল 
বিলম্ব না করে তারা মুসলিম হয়ে যান। (তাবারী ১০/৫০১) ইব্ন জারীরের 
(রহঃ) ফাইসালা এসব উক্তিকে সত্য বলে সাব্যস্ত করছে। তিনি বলেন যে, এ 
আয়াতগুলি এসব লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাদের মধ্যে এ গুণাবলী 
রয়েছে। তারা ইথিওপীয়ই হোন বা অন্য কোন জায়গারই হোন । 

ইয়াহুদীদের মুসলিমদের সাথে যে ভীষণ শত্রুতা রয়েছে তার কারণ এই যে, 
তাদের মধ্যে দুষ্টামি, বিরোধিতা ও অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে এবং তারা 
জেনে শুনে কুফরী করে এবং জেদের বশবর্তী হয়ে অন্যায় আচরণ করে। তারা 
হকের মুকাবিলায় বিগড়ে যায়। হক পন্থী আলেমদের উপর তারা ঘৃণার দৃষ্টিতে 
তাকায়। তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে । এ কারণে তারা বহু নাবীকে হত্যা 
করেছিল । শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও ইয়াহুদীরা, 
কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, বহুবার হত্যা করার 
ষড়যন্ত্র করেছিল । তারা তার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে, তার উপর যাদু করে এবং 
তাদের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তার উপর আক্রমণ চালায় । 
আল্লাহ বলেন £ 

৪০৬০ 01 9৬ প্লে চা Al % পি ১০ 
মুসলিমদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে নিকটবর্তী এসব লোক, যারা 
নিজেদেরকে নাসারা বলে, যারা ঈসার (আঃ) সত্য অনুসারী এবং ইঞ্জীলের 
আসল ও সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের মনে মোটের উপর 
মুসলিম ও ইসলামের প্রতি মহব্বত আছে। এর কারণ এই যে, ঈসার (আঃ) 
ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার ফলে (বিকৃত হলেও) তাদের মধ্যে নম্রতা রয়েছে। যেমন 
অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ৪ 

2255 Hoi Cll oh ও এ 

এবং তার (ঈসার) অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া । (সুরা 
হাদীদ, ৫৭ ৪ ২৭) তাদের কিতাবে নির্দেশ আছে, যে তোমার ডান গালে চড় 
মারে, তুমি তার সামনে তোমার বাম গালটিও এগিয়ে দাও। তাদের শারীয়াতে 
যুদ্ধই নিষিদ্ধ করা হয়েছে । এখানে তাদের বন্ধুত্বের কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে 
যে, তাদের মধ্যে বহু ধর্ম-যাজক ও জ্ঞান পিপাসু আলেম রয়েছে। 

ষষ্ঠ পারা সমাপ্ত। 


সুরা ৫ ৪ মায়িদাহ 


৭৩০ পারা ৭ 


৮৩। আর যখন রাসূলের 
কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা 
শ্রবণ করে তখন তুমি দেখতে 
পাও যে, তাদের অশ্রু বইছে; 
এ কারণে যে, তারা সত্যকে 
উপলদ্ধি করতে পেরেছে। 
তারা এরূপ বলে £ হে 
আমাদের রাব্ব! আমরা মুমিন 
হয়ে গেলাম, সুতরাং 
আমাদেরকেও এ সব লোকের 
(মুহাম্মাদ ও কুরআনকে সত্য 
বলে) স্বীকার করে - 


৮৪ । আর আমাদের কি এমন 
ওযর আছে, যে জন্য আমরা 
ঈমান আনবনা আল্লাহর প্রতি 
এবং সেই সত্যের প্রতি যা 
আমাদের কাছে পৌছেছে; 
অথচ এ আশা রাখবো যে, 


5.4 ৮ AZ 

190 1 4 2650 ০৩ 
পর 
৩৮ ০৮ 
তে 


£০ | তি বা ৰ পু 4 
EIN ৮৯ LAS ০৪১ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৩১ পারা ৭ 


এটাই প্রতিদান! 


রা 5 একি Td 
uss s+ 
৮৬ । আর যারা কাফির হয়েছে 1447 12-৭. 
এবং আমার আয়াতসমূহকে [243 19985 ০৮ AN 


র 2০ DA যার রাড 
Er Si হন ৮৪41০ এ ড৫৪ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ ০9:১2 ৬1 5) ৬ ৯০ 131 


১ ৬০1৯৪ কে ভিত তে ৩ পচন এ যখন তারা রাসূলের 
উপর অবতারিত অহী শ্রবণ করে তখন তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তাদের 
চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে। কেননা তারা সেই ভবিষ্যত সুসংবাদ সম্পর্কে অবহিত 
হয়ে গেছে যা (তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী হিসাবে 
প্রেরণ সম্পর্কিত সংবাদ) তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে দেখেছিল। তাই 
তারা বলতে শুরু করে ৪ হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদের এ দলের অন্তর্ভুক্ত 
করুন, যারা সাক্ষ্য দান করেছে ও ঈমান এনেছে । তারা আরও বলেন £ 


৩ 4০ ০৬ ০855 ১0 ৩ ৬৩ 5০ dU ৩ 3 এ ৩০ 
০০০) (1 আমাদের এমন কি ওযর আছে যে, আমরা ঈমান আনবনা 


আল্লাহর প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে এসেছে? অথচ আমরা 
এ আশা রাখব যে, আমাদের প্রভূ সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে শামিল 
করবেন।” এ লোকগুলি ছিলেন নাসারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 


পক ক এ ৬ 44০ ৫ ঞু ৮৫ ১ চর 5:18 2 রর, 
০৮ ০৩৮] dp 3 BG ৩ ৩০ ৮৪৭ Jal ০৪ 0 


এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্িষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত 
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থাকে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৯৯) অন্য জায়গায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


124 7 7 222 4 ৰ LAA ৮ Mi 
82 13 CY) 0৯৮৯০ 4 ৮৯ ALS 05 ES 85012 Gal 
2 2 পর ALLL ০ 2240 A eo 27 ৰত 
০৮০4 ০০5 (৪ 91 6০৬০এা 21580550126 
এর পুর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন 
তাদের নিকট এটি আবৃতি করা হয় তখন তারা বলে £ আমরা এতে ঈমান 


এনেছি, এটা আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও 
আত্মসমপ্রনকারী ছিলাম । (সূরা কাসাস, ২৮ ৪ ৫২-৫৩) 

4 4 ক 22 ৮০ পিস 1০ টি টি যোনি Ed পভ পে 
টি ০১ 2] % ০০৫) "৫115৪ ৩ ৪ (৪ 2০৯ ৰ | 2579 
SSD eS 702 gt a GEN ef 

বর্ণ 1° 4 দত 2/7 w 

Cx ৩৮ ৬০৪ Sb ১]2৯৮০৫ cr 

কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের 

দম্ভ করত। এগুলিই তো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলিতে লোকজন 

সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী । (সূরা 


কাসাস, ২৮ ৪ ৫৮) এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন ৪ “এ স্বীকারোক্তির 
কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহ প্রদান করবেন যেগুলির নিয়নদেশ 


করবে। এক মুহুর্তের জন্যও তাদেরকে সেখান থেকে সরানো হবেনা, 


সতকর্মশীলদের প্রতিদান এটাই ৷’ অতঃপর তিনি দুষ্ট লোকদের অবস্থা বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেন £ “যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে তারা জাহান্নামের অধিবাসী ৷’ 


৮৭। হে মুমিনগণ! আল্লাহ | রা ়োতি 
যে সব বস্তু তোমাদের জন্য 3 15512 2A কে AY 
হালাল করেছেন তন্মধ্যে ৫ 

সুস্বাদু বস্তগুলিকে হারাম করনা | 44 | 
এবং সীমা লংঘন করনা; ট , 
নিশ্চয়ই আল্লাহু সীমা খু্কা ৫. 54% 95:40 

১৭) 9 9 

লংঘনকারীদেরকে পছন্দ ~~ 
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করেননা। y 2 
কা 


৮৮। আর আল্লাহ ৷ 464 এ 4৫? PAE 
ন NAMA 
তোমাদেরকে যা দান করেছেন | * ৫ ৪1555 


তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র _. ৫০৭71 এর ০৮০ ৬৭০ 
বন্তগুলি আহার কর, এবং GA 401 152515 Lb ১৬০ 
আল্লাহকে ভয় কর - যীর প্রতি টির রান £ 
তোমরা বিশ্বাসী। 


ইসলামে কোন সন্ন্যাস-ব্রত নেই 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের একটি দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা 
বলেছিলেন, “আমরা আমাদের গোপনাঙ্গ কেটে ফেলব এবং দুনিয়ার কাম, লোভ- 
লালসা পরিত্যাগ করব এবং পান্রীদের মত বিভিন্ন দেশে প্রচার কাজ করে ঘুরে 
বেড়াব।” নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি 
তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা 
বলেন ৪ হ্যা, আমরা এরূপই সংকল্প করেছি।' তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ 

জেনে রেখ যে, আমি তো সিয়াম পালনও করি এবং (কোন কোন সময়) পালন 
নাও করি, রাতে সালাতও আদায় করি এবং নিদ্রাও যাই। আমি স্ত্রীদের সাথে 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হই । সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত গহণ করে সে আমারই 
অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করেনা সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয় ৷” 
(তাবারী ১০/৫১৮) সহীহ বুখারীর শর্তে এটি সহীহ। ইব্‌ন আবী হাতিমও (রহঃ) 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন মারদুয়াই (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল আউফী 
(রহঃ) বলেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী তার স্ত্রীদেরকে 
তার গোপনীয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন! তখন (সম্ভবতঃ তার রাত দিনের 
আমল সম্পর্কে অবহিত হয়ে) তাদের মধ্যে কোন একজন বলেন 8 “আমি এখন 
থেকে আর কখনও গোশত খাবনা। আর একজন বলেন ৪ ‘আমি কখনও 
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মহিলাদের সাথে বিবাহিত হবনা।' অন্য একজন বললেন £ ‘আমি কখনও 
বিছানায় শয়ন করবনা (বরং মাটিতে শয়ন করব)।” এসব কথা নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌছলে তিনি বলেন ৪ ‘এ লোকদের কি হয়েছে 
যে, তাদের কেহ এ কথা বলে এবং ও কথা বলে? কিন্তু আমি তো সিয়াম পালন 
করি এবং কোন কোন সময় ছেড়েও দিই, আমি নিদ্রা যাই এবং রাত জেগে 
সালাতও আদায় করি, আমি গোশৃতও খাই এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। 
সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি (সুন্নাত) থেকে সরে পড়ে সে আমার অন্তর্ভুক্ত 
নয়৷’ (ফাতহুল বারী ৯/৫, মুসলিম ২/১০২০) 

19 39 এর অর্থ এও হতে পারে, তোমরা হালাল বস্তুকে নিজেদের উপর 


হারাম করে দিয়ে নাফসের উপর সংকীৰ্ণতা আনয়ন করনা । আবার এও অর্থ হতে 
পারে, তোমরা হালালকে হারাম বানিয়ে নিওনা এবং হালাল দ্বারা উপকার লাভ 
করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করনা । হালালকেও প্রয়োজন পরিমাণই গ্রহণ কর, 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করনা । 


1৯) 39157531953 

তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করনা । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৩১) অন্য 
জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

রে ৫ ৮ ১০ saad, iad aie এপ Ei ১টি 

U5 TUS COE; LF 5 B23 ATS 2 

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, কাপন্যও করেনা; বরং 
তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় । (সুরা ফুরকান, ২৫ £ ৬৭) আল্লাহ 
তাআলা না “ইফরাত' বা বাহুল্যের অনুমতি দিয়েছেন, আর না “তাফরীত' বা 


অত্যল্পতার অনুমতি দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি বলেন, 19১ 3) তোমরা সীমা 
অতিক্রম করনা । 


আর আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তনুধ্য হতে হালাল ও পবিত্র 
বন্তগুলি আহার কর । (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৮৮) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কেহ যদি কোন হালালকে নিজের উপর 
হারাম করে নেয় তাহলে কাফফারা আদায় করতে হবে । ইরশাদ হচ্ছে ৪ 
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হে নাবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? 
তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তষ্টি চাচ্ছঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা তাহ্রীম, 
৬৬ ৪ ১) এখানে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত বর্ণনা করার পর কসমের 
কাফফারার বর্ণনা দিলেন। এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, কসমের উল্লেখ না 
থাকলেও যদি কেহ নিজের উপর কোন জিনিস হারাম করে নেয় তাহলে কসমের 
কাফফারার মতই তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা‘আলাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন । 

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ “তোমরা সর্বাবস্থায় হালাল 
ও পবিত্র জিনিস আহার কর এবং সর্বকাজে আল্লাহকেই ভয় কর। তার মর্জির 
অনুসরণ কর এবং বিরোধিতা ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক। 


৮৯। আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শি নিন ৫৪ উপ 
451 Sol ১ ০৭ 
কসমের জন্য তোমাদের [+৯440 5১৮1 এ 
পাকড়াও করবেননা, কিন্তু তিনি 7 রা 
তোমাদেরকে এ শপথসমূহের 1৩৮৪ 7৬০ 5 
জন্য পাকড়া করবেন যেগুলিকে 4০ 
তোমরা (ভবিষ্যত বিষয়ের ৮১২ ৮০ 45৯২ 
প্রতি) দৃঢ় কর, সুতরাং ওর :,  _,». ৬৫ 
কাফফারা হচ্ছে দশজন (| 257453 ৩০3 
অভাবগ্রস্তকে খাদ্য প্রদান করা 
মধ্যম ধরণের, যা তোমরা নিজ | 41272 7 255004287৬৫ 
রি 42৮৮০ 91 (7০ CD oS 
পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে oe - 
থাক, কিংবা তাদেরকে পরিধেয় এ 4&4 0.2 
বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরণের), এ ০৯০০ 
কিংবা একজন গোলাম কিংবা] ৮৫০৫ & শু মিনি 
বাদী আজাদ করা। আর যে ৬ 2559 2 ১1-262925 
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(একাধারে) তিন দিন সিয়াম । 4৬1 2৬১ (৩৮১ এ 
পালন করবে; এটা তোমাদের f 


র্‌ 4 2-3 2০ রর ৫ রে 
শপথসমূহের কাফফারা যখন Bl 751 ৪০৫ 105 
SAIL 2৪ 8 বাং এ £0 TEAL [2 ৪০ ৫ 
অতঃপর ভঙ্গ কর এবং ক 21 1512: 5 ৮45] 


” শ ” Lr Ae পা 
করবে। এই রূপেই আল্লাহ ES & 0 এ 
তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ রিড 
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কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 
অর্থহীন শপথ 

অর্থহীন শপথের বর্ণনা সুরা বাকারায় দেয়া হয়েছে, সুতরাং এখানে তার 
পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। এ ধরনের শপথ মানুষ তার কথা-বার্তার মধ্যে অনিচ্ছা 
সত্তেও করে থাকে । যেমন সে বলে, আল্লাহর শপথ ইত্যাদি । কেহ কেহ এ 
কথাও বলেছেন যে, এটা হচ্ছে ক্রোধের সময় বা ভুল বশতঃ শপথ । আবার 
এটাও বলা হয়েছে যে, কেহ যদি কোন খাদ্য, পানীয় বা পোশাক পরিত্যাগ করা 
সম্পর্কে শপথ করে তাহলে এ দলীল অনুযায়ী তাকে পাকড়াও করা হবেনা । কিন্তু 
সঠিক কথা এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যে শপথ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ওটাই 
হচ্ছে অর্থহীন বা বাজে শপথ । 


শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ১৮ (4০ ৮৭ 54৮% ০৫9 তোমরা 
যদি শপথকে দৃঢ় করে নাও তাহলে সেই কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে 
পাকড়াও করবেন। 
HR 0 pinks ৫ Lyf ps 0৪৮০ TAG 4৮ 404৫ 
দৃঢ় শপথ ভেঙ্গে দেয়ার কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্ত লোককে খেতে 


দেয়া । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) প্রমুখ 
বলেন $ তাদেরকে তোমরা এমন মধ্যম ধরনের খাবার খেতে দিবে যা তোমরা 
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তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক । (তাবারী ১০/৫৪১) ‘আতা আল 
খুরাসানী (রহঃ) বলেন ৪ আয়াতের অর্থ হচ্ছে পরিবারকে যেমন উত্তম খাদ্য 
প্রদান করা হয় অনুরূপ খাবার খাওয়াতে হবে। (তাবারী ১০/৫৩১) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


৮$9-.$ ১ অৰ্থাৎ গরীব দশজন পুরুষ কিংবা মহিলাকে এমন কাপড় 


প্রদান করতে হবে যা পরিধান করে সালাত আদায় করা যাবে । আল আউফী 
(রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে দশ জন 
গরীবকে পরিধানযোগ্য কাপড় অথবা জামা প্রদান করতে হবে। (তাবারী 
১০/৫৪৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে কাপড় প্রদান করা, 
অন্যথায় তুমি যা দেয়া দরকার মনে কর। (তাবারী ১০/৫৪৫) হাসান বাসরী 
(রহঃ), আবু জাফর আল বাকীর (রহঃ), “আতা (রহঃ), তাউস (রহঃ), ইবরাহীম 
নাখঈ (রহঃ), হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলাইমান (রহঃ) এবং আবু মালিক (রহঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দশজন গরীবের প্রত্যেককে কাপড় প্রদান করা । 
(তাবারী ১০/৫৪৬) 

2%, "2,245 এর দ্বারা গোলাম অর্থ নেয়া হয়েছে। ফকীহগণ বলেন যে, 
হত্যার কাফ্ফারায় যেমন মু'মিন গোলামের শর্ত রয়েছে তদ্রপ কসমের 
কাফ্ফারায়ও মু'মিন গোলাম হওয়া যরুরী । মুয়াবিয়া ইবৃন হাকাম আস-সালামীর 
(রাঃ) হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তার উপর একবার একটি গোলাম আযাদ 
করার দায়িত্ব পড়েছিল। তখন তিনি একটি হাবশি ক্রীতদাসী নিয়ে আসেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রীতদাসীটিকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 
‘আল্লাহ কোথায়? সে উত্তরে বলে ৪ তিনি আকাশে রয়েছেন। তিনি পুনরায় 
জিজ্ঞেস করেন £ ‘আমি কে?’ সে উত্তর দেয়, আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মুআবিয়া ইব্‌ন হাকাম আস-সালামীকে (রাঃ) বললেন ৪ “এ মু’মিনা, সুতরাং তুমি 
তাকে আযাদ করতে পার ।' (মুসলিম ১/৩৮, মুয়াত্তা ২/৭৭৬) 

তিন প্রকারের কাফৃফারার মধ্য হতে যে প্রকারের কাফৃফারা আদায় করা হবে 
তাতেই আদায় হয়ে যাবে। কুরআন কারীমে সর্বপ্রথম সহজটার কথা বলা 
হয়েছে। তারপর শ্রেণীগতভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পোশাক দেয়ার 
তুলনায় খানা খাওয়ানো সহজ । অতঃপর গোলাম আযাদ করার তুলনায় পোশাক 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৩৮ পারা ৭ 


দেয়া সহজ । মোট কথা, নিম্নতম হতে উচ্চতমের দিকে পা বাড়ানো হয়েছে। 
সর্বশেষে বলা হয়েছে ৪ 

০ 3৯১ ৪৮০১ ১০ * ৬৯ যে ব্যক্তি এ তিনটির মধ্যে একটির উপরেও 
সক্ষম হবেনা, তাকে তিনটি সিয়াম পালন করতে হবে। এখন এ তিনটি সিয়াম 


পর্যায়ক্রমে রাখা ওয়াজিব কি মুস্তাহাব বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখাই যথেষ্ট কিনা এ ব্যাপারে 
আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের দলীল এই যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) 


এবং ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) একটি কিরা'আতে ০১৮৫৬ ০ 2১৩ ৫৩ 
(অতঃপর সে যেন পরপর তিন দিন সিয়াম পালন করবে) এরূপও রয়েছে। (তাবারী 
৫/৩১) এ কিরা“আতটি মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত না থাকলেও কমপক্ষে খবরে 
ওয়াহিদ তো বটে। তাছাড়া সাহাবীগণের (রাঃ) তাফসীর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় 
এবং এটি হাদীসে মারফু'র হুকুমেই পড়ে। এ 3 5)44 ১ এটি 
হচ্ছে শপথের শারঈ কাফ্ফারা । (৫ ৪ ৮৯) 

৮ (৷, ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা 
কাফ্ফারা আদায় না করে ছেড়ে দিওনা। (তাবারী ১০/৫৬০, ৫৬২) এভাবেই 


আল্লাহ তা“আলা স্বীয় নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন 
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 


হক হাতা তি 
ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, 2 ৰ 4 > £m 2 জপ, 
এ সব গর্হিত বিষয়, (৮১১31 ০৮৮০১) ০৬৯৪ 


৯১। শাইতান তো এটাই | ££ ॥ 1০৫1 4 এ ০ 
+ ৯১ ৯ ্ ৭ 
চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা ul ০০৮৯৭] ০৪ ০1, 
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তোমাদের পরস্পরের মধ্যে - 


শত্ৰুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক 
এবং আল্লাহর স্মরণ হতে 
ও সালাত হতে 
তোমাদেরকে বিরত রাখে। 
সুতরাং এখনো কি তোমরা 


নিবৃত্ত হবেনা? 


& er পাশ 
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৯২। আর তোমরা আল্লাহর 
আনুগত্য করতে থাক ও 
রাসূলের অনুগত হও এবং 
সতর্ক থাকো, আর যদি 
বিমুখ থাকো তাহলে জেনে 
রেখ যে, আমার রাসূলের 
দায়িত্ব ছিল শুধু স্পষ্টভাবে 
(আদেশ) পৌছে দেয়া । 
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৯৩। যারা ঈমান রাখে ও 
ভাল কাজ করে, এরূপ 
লোকদের উপর কোন পাপ 
নেই যা তারা পূর্বে আহার 
করেছে যখন তারা 
ভবিষ্যতের জন্য পরহেয 
করে, ঈমান রাখে ও ভাল 
কাজ করে, পুনরায় সংযত 
থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন 
করে। পুনরায় সংযত থাকে 
ও ভাল কাজ করতে থাকে; 
বস্তুত আল্লাহ এরূপ সৎ 
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মদ পান করা ও জুয়া খেলা নিষেধ 

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে মদ পান, 
জুয়া খেলা ইত্যাদি থেকে নিষেধ করছেন। আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবী 
তালিব (রাঃ) বলেন যে, দাবা এক প্রকারের জুয়া । মুজাহিদ (রহঃ) এবং ‘আতা 
(রহঃ) বলেন যে, বাজি রেখে যে খেলা করা হয় সেটাই জুয়া । এমনকি ছেলেরা 
বাজি রেখে যে কড়ি খেলে সেটাও জুয়া। (তাবারী ৪/৩২২, ৩২৩) অজ্ঞতার যুগে 
ইসলাম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই জুয়া বিশেষভাবে খেলা হত। কিন্তু আল্লাহ 
তাআলা মুসলিমদেরকে এই জঘন্য খেলা খেলতে নিষেধ করেছেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “যে ব্যক্তি ‘চওসর’ 
খেলা করল সে যেন শুকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা স্বীয় হাত রাঙ্গিয়ে দিল!” 
(মুসলিম) আর দাবা সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন যে, ওটা 
চওসর' থেকেও খারাপ এবং তিনি ওটাকে পাশা ও জুয়ার মধ্যে গণ্য করতেন । 
ইবৃন উমার (রাঃ) বলেন, ‘চওসর’ হল জুয়া খেলা । 


“আনসাব* ও “আযলাম' কী 
০ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), সাঈদ 


ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, উহা এ 
পাথরগুলোকে বলা হত যেগুলোর উপর পশু যবাই করে মুশরিকরা তাদের 


মূর্তিগুলোর নামে উৎসর্গ করত। ট3| হল এ তীর যা নিক্ষেপ করার মাধ্যমে 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। 3:৫1 1 2:৮৯) অর্থাৎ এগুলো গর্হিত বিষয়, 
আর এগুলো শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি এগুলো হচ্ছে 
নিকৃষ্টতম শাইতানী কাজ । আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেছেন যে, ইব্‌ন 
আব্বাসের (রাঃ) অভিমত ইহাই । (তাবারী ১০/৫৬৫) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) 
বলেছেন যে, রিজস' এর অর্থ হচ্ছে পাপ বা অপরাধ । (তাবারী ৪/৩৩০) অন্য 
দিকে যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শাইতানী কাজ । 
(তাবারী ১০/৫৬৫) 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৪১ পারা ৭ 


১০9৬ এর " ৩ ' সর্বনামটি =) শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ 
তোমরা এগুলো পরিত্যাগ কর। 

১৯৭৪ ৮৫ এ কথা দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে 
এসব কাজ পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
বলেন ঃ শাইতান তো ওটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে 
শত্ৰুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত 
রাখে, সুতরাং এখনও কি তোমরা (এসব কাজ থেকে) বিরত থাকবেনা? এ কথাগুলি 
আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের প্রতি ভয় প্রদর্শন ও সতর্কবাণী । 


মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস 
ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি 
বলেছেন, মদ তিনবার হারাম করা হয়। যখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মাদীনায় আগমন করেন সেই সময় মাদীনার লোকেরা মদ পান করত 
এবং জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করত। এ সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তাআলা নিম্নলিখিত 
আয়াত অবতীর্ণ করেন ৪ 


40045272550 চলা .৯৩5%এ 

মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে । তুমি বল £ 
এ দু'টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার 
আছে, কিন্তু ও দ'টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২১৯) 
তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল £ আল্লাহ তাআলা এ দু'টো জিনিস 
আমাদের উপর হারাম তো করলেননা । তিনি শুধু বললেন যে, এ দু'টো জিনিসে 
আমাদের উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী ৷ সুতরাং তারা মদ পান করতেই থাকল । 
কিন্ত একদিন এমন এলো যে, এক মুহাজির সাহাবী নেশা অবস্থায় সালাতে 
কুরআন মাজীদ পাঠ করতে গিয়ে ভুল ও এলোমেলো করে ফেলে । তখন নিয়ের 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ৪ 


2742 LS 


es. AA Ao পঙ্গ তা Ae রি টি রি £ 
25187528587 41222 


সুরা ৫ ৪ মায়িদাহ ৭৪২ পারা ৭ 


হে মুমিনগণ! নেশাথন্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা, যখন নিজের 
উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ৪৩) সুতরাং 
লোকেরা সালাতের সময় মদ পান করা পরিত্যাগ করল বটে; কিন্তু অন্য সময় 
পান করতেই থাকল । কেননা তখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা 
হয়নি। অবশেষে পরিষ্কারভাবে মদ পান করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিম্নের 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ 


Ed 12% 2 ০ পুজি চর 2 পিন) পর্ঘ 2 4০ দি 
শা সখা LUE রে এরা 2৫192 ol Cl 


35243574045 45220 ০৪255 

হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মুৰ্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এ সব 
গহিত বিষয়, শাইতানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয় । সুতরাং এ থেকে সম্পুর্ণ রূপে 
দুরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয় । (সূরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৯০) তখন লোকেরা 
বলে £ “হে আমাদের প্রভু! আমরা বিরত থাকলাম ৷’ অতঃপর লোকেরা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ 
করে নিহত হয়েছে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু তারা মদ পান করত 
এবং জুয়া খেলত তাদের কি হবে? কেননা আল্লাহ তা'আলা তো এটাকে 
শাইতানী কাজ বলে আখ্যায়িত করলেন এবং নিষিদ্ধ করলেন।' তখন নিম্নের 
আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ 

142৮ ০৪ 0৬৮০৮৮০1৮৯৪152 Call Be 

যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন পাপ 
নেই যা তারা পুর্বে আহার করেছে। (সুরা মায়িদাহ, ৫ 8 ৯৩) আর রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “যদি তাদের জীবদ্দশায় এটা হারাম 
করা হত তাহলে তোমরা যেমন তা ছেড়ে দিলে, তারাও তন্রপ ছেড়ে দিত !' 
(আহমাদ ২/৩৫১) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ 
হওয়ার পূর্বে উমার (রাঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললেন ঃ “হে 
আল্লাহ! আমাদের জন্য মদ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দিন!’ তখন সুরা বাকারাহর ২১৯ 
নং আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর যখন উমারকে (রাঃ) এ আয়াত শুনানো হয় 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৪৩ পারা ৭ 


তখন তিনি পুনরায় প্রার্থনা করেন, “হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদের ব্যাপারে 
সুস্পষ্ট বর্ণনা দান করুন! তখন সুরা নিসার নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ৪ 
৬7৩55521155 1555 ০ Gl 

হে মুমিনগণ! নেশথাস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যেওনা । (সুরা নিসা, ৪ ৪ 
৪৩) তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে ঘোষনা দিতে 
বলেন যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। 
উমারকে (রাঃ) এ আয়াতটিও পড়ে শুনানো হয়। তিনি এবারেও বলেন, হে 
আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আরও সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করে দিন! 
তখন সুরা মায়িদাহর উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এবারও উমারকে (রাঃ) 
আয়াতটি পাঠ করে শুনানো হয়। পাঠ করে যখন ১৪ ৬ 8 “সুতরাং 
তোমরা বিরত থাকবে কি? এ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন উমার (রাঃ) বললেন £ আমরা 
বিরত থাকলাম, আমরা বিরত থাকলাম । (আহমাদ ১/৫৩, আবু দাউদ 8/৭৮, 
তিরমিযী ৮/৪১৭, নাসাঈ ৮/২৮৬) ইমাম আলী ইবনুল মাদিনী (রহঃ) এবং 
ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের উপর দাড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে 
লোকসকল! মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে । আর পাঁচটি জিনিসের মধ্যে যেটা দিয়েই 
মদ তৈরী করা হবে সেটাই হারাম। সেই পাঁচটি জিনিস হচ্ছে ৪ আঙ্গুর, খেজুর, 
মধু, গম ও যব। যে জিনিস পান করলে জ্ঞান লোপ পায় সেটাই মদ ৷ (ফাতহুল 
বারী ৮/১২৬, মুসলিম ৪/২৩২২) সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি বলেছেন, যে সময় মদ হারাম করা হয় সে সময় মাদীনায় 
আঙ্গুরের মদ ছাড়া অন্যান্য জিনিসেরও পাঁচ রকমের মদ প্রস্তুত করা হত। 
(ফাতহুল বারী ৮/১২৬) 

মুসনাদ আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবু 
তালহার (রাঃ) বাড়ীতে আবু উবাইদাহ্‌ ইব্‌ন জাররাহ (রাঃ), উবাই ইব্‌ন কা'ব 
(রাঃ), সুহাইল ইব্‌ন বাইযা (রাঃ) এবং তার অন্যান্য সাথীদেরকে মদ পান 
করাচ্ছিলাম। এমনকি তাদের মাতাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। 
এমতাবস্থায় কয়েকজন মুসলিম এসে বলেন ঃ “মদকে হারাম করে দেয়া হয়েছে 
এ খবর কি আপনারা জানেন? তখন তারা বলেন, এখনও আমরা অপেক্ষা করব 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭88 পারা ৭ 


এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব । অতঃপর তারা বললেন $ ‘হে আনাস! তোমার 
পাত্রে যা কিছু মদ অবশিষ্ট রয়েছে তা ঢেলে ফেলে দাও । আল্লাহর শপথ! এরপর 
তারা আর মদ পান করেননি । ওটা ছিল কাচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে তৈরী 
করা মদ | (আহমাদ ৩/১৮১) 

অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন ৪ আবূ তালহার (রাঃ) বাড়ীতে আমি 
লোকদেরকে মদ পরিবেশন করছিলাম । তখনও উহা নিষিদ্ধ হয়নি। সেই সময় 
কীচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে মদ তৈরী করা হত। হঠাৎ একজন 
ঘোষণাকারী ঘোষণা করছিলেন। তখন আবু তালহা (রাঃ) বলেন, “বেরিয়ে দেখ 
তো! কি ঘোষণা করা হচ্ছে? তখন আমি জানতে পারলাম যে, ঘোষণাকারী 
ঘোষণা করছেন ৪ “জেনে রেখ, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে ৷’ বর্ণনাকারী আনাস 
(রাঃ) বলেন, আবূ তালহা (রাঃ) আমাকে বললেন, “বাইরে নিয়ে গিয়ে মদ বইয়ে 
দাও ৷’ তখন আমি তা বইয়ে দিলাম । এ সময় মাদীনার অলিতে গলিতে মদ বয়ে 
যাচ্ছিল। তখন কেহ কেহ বললেন ৫ “অমুক ও অমুক যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, অথচ 
তখনও তাদের পেটে মদ বিদ্যমান ছিল।” বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ 
তাআলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন £ 

1১১৮ (3 তত ০০০৭ {fy LT Ladle পের যারা 
ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন পাপ নেই যা তারা 
পুর্বে আহার করেছে । (ফাতহুল বারী ৫/১৩৩, মুসলিম ৩/১৫৭০) ইব্‌ন জারীর 
(রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) বলেন, আমি আবূ তালহা (রাঃ), আবু 
উবাইদাহ ইব্‌ন জাররাহ (রাঃ), আবু দাজানা (রাঃ), মুআয ইব্‌ন জাবাল (রাঃ), 
সুহাইল ইব্‌ন বাহযা (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তিগণের কাছে মদ পরিবেশন করছিলাম যা 
ছিল কীচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে তৈরী মদ এবং নেশার কারণে তাদের 
মাথাগুলি ঢলে পড়ছিল, এমন সময় আমি ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনলাম, 
জেনে রেখ যে, মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শোনা মাত্রই যারা আমাদের 
কাছে আসছিলেন এবং যারা আমাদের নিকট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সবাই নিজ 
নিজ মদ বইয়ে দেন। আমরা সবাই মদের ড্রামগুলো ভেঙ্গে ফেলি। আমাদের কেহ 
কেহ উষু করেন এবং কেহ কেহ গোসলও করেন এবং আমরা সুগন্ধি ব্যবহার 
করি। অতঃপর আমরা মাসজিদে গমন করি । তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
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১০০৬ EY ৬৯ « ৩ ৩১ ৪3১1) হতে ১3৫০ ৮ ৫ পর্যন্ত 
আয়াতগুলি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। একটি লোক তখন বলেন ৪ ৪ হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা এটা পান করা অবস্থায় মারা গেছে তাদের 


কি হবে? সেই সময় আল্লাহ তা'আলা 1৮) 1987 A এক স্প্রে 
1০ ৮৪ ৪০৮, ০৪০ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তোবারী ১০/৫৭৮) 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আহমাদ 
১/২৯৫, মুসলিম ৪/১৯১০, তিরমিযী ৮/৪১৯, নাসাঈ ৬/৩৩৭) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 

দশটি বিষয়ের সাথে মদ জড়িত, যা সবই হারাম । মদ হারাম, উহা পানকারী, 
পরিবহনকারী, যার কাছে পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিক্রিত মদের মূল্য 
দিয়ে আহারকারী । (আহমাদ ২/২৫, আবু দাউদ ২৬৭৪, ইব্‌ন মাজাহ ৩৩৮০) 

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সফরে বের হন এবং আমিও তার সাথে বের হই। 
আমি তার ডান পাশে ছিলাম। এমন সময় আবু বাকর (রাঃ) আগমন করলেন। 
আমি তখন তাকে জায়গা দিয়ে নিজে পিছনে চলে গেলাম এবং আবু বাকর (রাঃ) 
তার ডান দিকে গেলেন। আর আমি তার বাম দিকে গেলাম । অতঃপর উমারকে 
(রাঃ) আসতে দেখে আমি সরে গেলাম এবং তিনি তার বাম দিকে চলে গেলেন । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদে পূর্ণ চামড়ার তৈরী একটি ব্যাগ 
দেখতে পেলেন। তিনি একটু তাকালেন এবং ছুরি দিয়ে ওটা কেটে ফেলার 
নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ৪ “মদ অভিশপ্ত। এ ছাড়া মদ পানকারী, 
পরিবেশনকারী, বিক্রয়কারী, ক্রয়কারী, পরিবহনকারী, বহনকারী, নিংড়িয়ে রস 
বের করাকারী, তৈরীকারী এবং ওর মূল্য গ্রহণকারী সকলের উপর আল্লাহর 
লা’নত ৷’ (আহমাদ ২/৭১) 

সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ 
হয়। অতঃপর তিনি বলেন, একজন আনসারী আমাদেরকে দাওয়াত করেন। 
আমরা সেখানে প্রচুর মদ পান করি। এটা ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা । 
আমরা যখন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি তখন আমরা পরস্পর গৌরব প্রকাশ করতে শুরু 
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করি । আনসারগণ বলেন, ‘আমরাই উত্তম ৷’ আবার কুরাইশরা (মুহাজির) বলেন, 
যে তারাই উত্তম’ অতঃপর এক আনসারী উটের একটা বড় হাড় নিয়ে সা'দের 
(রাঃ) নাকে আঘাত করেন । ফলে সা'দের (রাঃ) নাকের হাড় ভেঙ্গে যায় । তখন 
৮9 ১] 5] হতে ৩3৪ পেট 4৪ পর্যন্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। 
(বাইহাকী ৮/২৮৫, মুসলিম ১৭৪৮) 

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবু 
তালহা (রাঃ) তার কাছে প্রতিপালিত ইয়াতীমদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মদ 
প্রাপ্ত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ৪ “ওটা 
বইয়ে দাও ৷’ আবু তালহা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, “ওর সিরকাহ বানিয়ে নিলে 
হয়না? তিনি জবাবে বলেন ৪ 'না।' 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) 
বলেছেন যে, এ আয়াতটি (৫ ৪ ৯০) তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল; আল্লাহ তা'আলা 
পৃথিবী থেকে সর্ববিধ মিথ্যা, নেশা ধরে এমন খেলা, বাজনা, বাশি, নাচ, 
ক্যাবারে/কনসার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, ভালবাসার কবিতা/গান ইত্যাদিকে 


নির্মূল করার লক্ষ্যে সত্য ধর্মকে প্রেরণ করেছেন। যারা 'খামর" (০১৯) পান 


করেছে তারা জানে যে, ইহা স্বাদে তিক্ত । আল্লাহ তার ক্ষমতা বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
হয়ে বলেন যে, উহা নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও যারা উহা পান করছে তাদেরকে তিনি 
কিয়ামাত দিবসে পিপাসার্ত করে উথ্থিত করবেন, আর যারা নিষিদ্ধ করার পর 
গৃহে জান্নাতে) উহা পান করাবেন। (ইবন আবী হাতিম ৪/১১৯৬) ইহার 
বর্ণনাধারা সহীহ বলে সাব্যস্ত । 

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “যে ব্যক্তি দুনিয়ার মদ পান করল এবং তা থেকে তাওবাহ 
করলনা, পরকালে তার জন্য তা হারাম হয়ে গেল৷’ (বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম 
২০০৩) ইব্‌ন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

নেশার উদ্রেক করে এমন প্রতিটি বস্তু 'খামর এবং প্রতিটি নেশাকৃত বস্তই 
হারাম । যারা এই খামর’ পান করে এবং নেশা অবস্থায় মারা যায় (তাওবাহ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৪৭ পারা ৭ 


করার সুযোগ হয়না) তাহলে পরকালে তাদেরকে উহা পান করতে দেয়া হবেনা । 
(মুসলিম ২০০৩) 

আবদুর রাহমান ইবৃন হারিস ইব্‌ন হিসাম (রহঃ) বলেন যে, তিনি উসমান 
ইব্‌ন আফ্ফানকে (রাঃ) একবার জনগণকে সম্বোধন করে বলতে শোনেন $ 
তোমরা মদ পান করা থেকে বিরত থাক, কেননা এটাই হচ্ছে সমস্ত পাপ ও 
অশ্লীলতার মূল। তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বড় “আবেদ লোক ছিল। সে 
জনগণের সাহচর্যে না থেকে ইবাদাতে লিপ্ত থাকত। একটি পতিতা মহিলার তার 
প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। সে তাকে কিছু দেখানোর বাহানায় তার চাকরাণীর মাধ্যমে 
তাকে ডেকে পাঠায় । সে তার সাথে চলে আসে । অতঃপর সে যে দরজা দিয়ে 
প্রবেশ করে, পিছন থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হয় । অবশেষে সে মহিলাটির নিকট 
হাযির হয়ে দেখতে পায় যে, সেখানে এক যুবক চাকর এবং কিছু মদ রয়েছে । এ 
পতিতা তাকে বলল $ “আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে কোন কিছু দেখানোর 
উদ্দেশে ডাকিনি। বরং এই উদ্দেশে ডেকেছি যে, আপনি আমার সাথে রাত 
কাটাবেন, এই যুবকটিকে হত্যা করবেন অথবা এই মদ পান করবেন ।' তখন সে 
(হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা মদ পানের পাপকে ছোট মনে করে) এক পেয়ালা মদ 
পান করে । তারপর বলে ৪ “আমাকে আরও দাও ।” শেষ পর্যন্ত সে নেশাগ্রস্ত হয়ে 
এ পতিতার সাথে ব্যভিচারী করে এবং যুবকটিকে হত্যা করে। তাই তোমরা 
মদ/নেশা থেকে বিরত থাক। মদ ও ঈমান কখনও এক জায়গায় জমা হতে 
পারেনা। মদ থাকলে ঈমান নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই। (বাইহাকী 
৮/২৮৭, ২৮৮) এই বর্ণনাটির সঠিক ধারাবাহিক বর্ণনাক্রম রয়েছে। আবু বাকর 
ইব্‌ন আবীদ্দুনইয়া (রহঃ) তার গ্রন্থে নেশা বিষয়ক অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছেন, 
কিন্তু তিনি ইহা ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে’ বর্ণিত লিখেছেন। 
উসমান (রাঃ) হতে যে বর্ণনাটি পাওয়া যায় সেটি বেশী সঠিক। আল্লাহই এ 
ব্যাপারে ভাল জানেন। 

তার এ উক্তির প্রমাণ হিসাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ হাদীসটি 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
৪ ব্যভিচারী যে সময় ব্যভিচার করে সে সময় সে মুমিন থাকেনা, চোর যখন চুরি 
করে তখন সে মুমিন থাকেনা এবং মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে 
মু'মিন থাকেনা । মুসনাদ আহমাদে আসমা বিনতে ইয়ামীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে 
শুনেছি ৪ “যে ব্যক্তি মদ পান করে, আল্লাহ তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট 
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থাকেন। এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে সে কাফির হয়ে মারা যাবে । আর 
যদি সে তাওবাহ করে তাহলে আল্লাহ সেই তাওবাহ কবুল করবেন। কিন্তু যদি 
সে পুনরায় এতে ফিরে যায় (অর্থাৎ পুনরায় পান করতে শুরু করে) তাহলে তাকে 


হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ৷ 22৮ কি? তিনি 
উত্তরে বললেন £ “তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পূজ ৷’ 


৯৪। হে মুমিনগণ! আল্লাহ 1:51 | ৫6 at 


কট কট 


০5০ 2 
দেখে তয় করে। সুতরাং যে 1০ 4 2 ৩ 
ব্যক্তি এরপরও সীমা লংঘন] ...॥ ০৪ ০ 
করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক | 5৪ | ৮১৯১ LU 24৪৬ 
শাস্তি রয়েছে। 


৯৫। হে মুমিনগণ! তোমরা | , , 
ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ) 1:12 ০৮ 5৫ .৭০ 
এলাকায় বণ্য শিকারকে হত্যা |, র্যা যারা রর 
করনা; আর তোমাদের মধ্যে যে| 1 72315 4৬] 1955) 
ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক শিকার বধ 

করবে তার উপর তখন বিনিময় 194445০০ 48 ০29 
ওয়াজিব হবে, যা (মুল্যের দিক: রর 
দিয়ে) সেই জানোয়ারের সমতুল্য 1 18 ৫ 4125 পা, 
ইরাকে হা কৰমা রী 
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রা 2৩19 ay SF 
নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে দিবে। 1১৫ ০০4 
(অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা) | 51 £ এ 
সেই বিনিময় গৃহপালিত চতুস্পদ ১৪ zB 
জন্ত নেয়ায্‌ স্বরূপ কাবা ঘর | 9! : 
পর্যন্ত পৌছে দিবে, না হয় , , 
কাফফারা স্বরূপ (নিরূপিত 55 12052 ৬4১ ০০০ 


! - ) Go গর্ভ পপ 4 ££ Ls 
মধ্যে বিতরণ করে দিবে, অথবা ৮৯৮ 41 ৪ ০2] 03 
এর সম পরিমাণ সিয়াম পালন as 


করবে, যেন নিজের কৃতকর্মের 14681 54.9 30০ 227 
পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করেঃ] পি” রি 
অতীত (ক্ৰটি) আল্লাহ ক্ষমা করে| 74৫515১4২০4 25 
দিয়েছেন; আর পুনরায় যে ব্যক্তি 9°" 
এরূপ কাজই করবে, আল্লাহ সেই 
ব্যক্তি হতে (এর) প্রতিশোধ গ্রহণ 
করবেন; আল্লাহ পরাক্রান্ত, 
প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম । 
ইহরাম অবস্থায় এবং হারাম এলাকায় শিকার করা নিষেধ 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, | 3% ৮4 201 ১৪৫9৫ এ 
আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, শিকার 
দুর্বল হোক বা ছোট হোক, তোমরা ইহরামের অবস্থায় শিকার করা থেকে বিরত 


থাকছ কিনা । এমনকি যদি লোকেরা চায় তাহলে সেই শিকারকে হাতে ধরে নিতে 
পারে, তাই তাদেরকে তার নিকটবর্তী হতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 


নিষেধ করলেন। (তাবারী ১০/৫৮৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, *5 রে 
দ্বারা ছোট ও বাচ্চা শিকারকে বুঝানো হয়েছে। ₹-১? দ্বারা বুঝানো হয়েছে 
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বড় শিকার। (তাবারী ১০/৫৮৩) মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, 
মুসলিমরা যখন উমরাহ পালনের উদ্দেশে হুদাইবিয়ায় অবস্থান করছিলেন। 
সেখানে বন্য চতুস্পদ জন্ত, পাখী এবং অন্যান্য শিকার তাদের অবস্থান স্থলে জমা 
হয়ে গিয়েছিল। এরূপ দৃশ্য তারা ইতোপূর্বে দেখেননি । সেই সময় এ আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। (দুররুল মানসুর ৩/১৮৫) সুতরাং ইহরাম অবস্থায় তাদেরকে 
শিকার করতে নিষেধ করা হয় যাতে আল্লাহ তাআলা জানতে পারেন যে, কে 
তার আনুগত্য স্বীকার করছে এবং কে করছেনা । যেমন মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
4০8৩ 67467 জর্ত eid Wcities He 
2৮৫2944৬540 ৮0 ০৪৮০৫] 

নিশ্চয়ই যারা তাদের রাব্বকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা 
ও মহা পুরস্কার । (সুরা মূলক, ৬৭ ৪ ১২) এখন আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, 
এরপরে যারা নাফরমানী করবে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি । কেননা 
সে মহান আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করল। 

A> ৮99 এ (এন্ড এ 19 01 পা 5 এ নিষেধাজ্ঞা অর্থের দিক 
দিয়ে ধরা হলে হালাল জন্ত, ওর বাচ্চা এবং হারাম প্রাণীগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে 
প্রাণীগুলোকে সর্বাবস্থায় হত্যা করার বৈধতা সাব্যস্ত আছে সেই হাদীসটি নিম্নরূপ ৪ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “পাঁচটি (প্রাণী) হালাল 
ও হারাম সর্বাবস্থায় হত্যা করা যায়। ও পাচটি হচ্ছে কাক, চিল, বিচ্ছু, ইদুর 
এবং কামড়ে দেয় এমন কুকুর ৷’ (বুখারী ৩৩১৪, মুসলিম ১১৯৮) ইমাম মালিক 
(রহঃ) নাফে (রাঃ) ও ইব্‌ন উমারের (রাঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “পাচটি বিচরণকারীকে 
হত্যা করা মুহরিমের জন্য কোন অপরাধমূলক কাজ নয়। সেগুলো হচ্ছে কাক, 
চিল, বিচ্ছু, ইদুর এবং কামড়ে দেয় এ ধরনের কুকুর ৷’ (মুআত্তা ১/৩৫৬, 
ফাতহুল বারী ৪/৪২, মুসলিম ২/৮৫৮, নাসাঈ ৫/১৯০) আইউব (রহঃ) বলেন, 
আমি নাফে'কে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম, সাপের হুকুম কি? তিনি উত্তরে বললেন ৪ 
“সাপকে হত্যা করার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪) 
ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমুখ আলেমগণ কামড়ে দেয় এরূপ 
কুকুরের সাথে নেকড়ে বাঘ, সিংহ, চিতা বাঘ, বাঘ এবং এ ধরণের অন্যান্য হিংস্র 
প্রাণীকেও সামিল করেছেন। আল্লাহ তাঁআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আবু 
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সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন্‌ কোন্‌ প্রাণী হত্যা করতে 
পারবে । উত্তরে তিনি বলেন যে, তা হল ৪ সাপ, বিচ্ছু, ইদুর, কাক, পাগলা 
কুকুর, চিল এবং বন্য হিংস্র পশু । (আবু দাউদ ২/৪২৪, তিরমিযী ৩/৫৭৬, ইব্‌ন 
মাজাহ ২/১০৩২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি সহীহ বলেছেন । 


ইহরাম অবস্থায় অথবা 
হারাম এলাকায় শিকার করার কাফফারা 


৮৫। ০০53 ০০ গস ০ পি এ ০০) বিজ্ঞজনদের উক্তি 
এই যে, কাফ্ফারা আদায় করার ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক ও ভুলবশতঃ হত্যাকারী 
উভয়েই সমান। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীম দ্বারা শুধু 
ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু 
হাদীস দ্বারা ভুলবশতঃ হত্যাকারীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত 
হয়ে যায়। (তাবারী ১১/৮) ভাবার্থ হল এই যে, কুরআন কারীম দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক 
হত্যাকারীর উপর যেমন কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হল, তেমনিভাবে তার 
পাপী হওয়াও সাব্যস্ত হল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

ie Al Led 5৬ ১53 Als ৮৪ এ ৪ 5৮959 BA যেন সে 
তার পাপের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে, তবে যা অতীত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা 
করে দিয়েছেন, আর যে ব্যক্তি পুনরায় সেই কাজ করবে, আল্লাহ তার উপর 
প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন ।” আহকামে নববী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং 
আহকামে আসহাব দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, ভুলবশতঃ হত্যা করার 
অবস্থায়ও কাফ্ফারা দিতে হবে, যেমন ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে কুরআনুল 
হাকীমের নির্দেশ অনুযায়ী কাফ্ফারা দিতে হয়। (তাবারী ১১/১১) কেননা যদি 
শিকারকে হত্যা করা হয় তাহলে তাকে নষ্ট করা হল। আর যখন ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট 
করবে তখন তাকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়, তন্রপ ভুলবশতঃ নষ্ট করলেও 
এটাই হুকুম ৷ পার্থক্য শুধু এটুকু যে, ইচ্ছাপূর্বক শিকারকারী কাফ্ফারার সাথে 
পাপীও হয়, কিন্ত ভুলবশতঃ শিকারকারী পাপী হয়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


৯। ০০ 43 ৩ 4১ 9 মুহরিম ব্যক্তি ভুলক্রমে যে শিকার করেছেন 
অনুরূপ আর একটি প্রাণীকে তার কুরবানী করতে হবে । সাহাবীগণ এই অভিমত 
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ব্যক্ত করেছেন যে, একটি জেবার জন্য একটি উট, একটি বন্য গরুর জন্য একটি 
পালিত গরু এবং একটি হরিনের জন্য একটি ছাগল নির্ধারিত হবে। ইমাম 
বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ যদি 
পরিস্থিতি এমন হয় যে, শিকারকৃত প্রাণীর সম পরিমান কোন কিছু পাওয়া 
যাচ্ছেনা তাহলে এ শিকারের মূল্য নির্ধারণ করে তা সাদাকাহ হিসাবে মাক্কায় ব্যয় 
করতে হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

*৫ ০১৩ 19১ এ ৫০ দু'জন সৎকর্ম পরায়নশীল ব্যক্তি শিকার করা 
প্রাণীর সমান মূল্যমানের প্রাণী অথবা মূল্য নির্ধারণ করবেন । ইব্‌ন জারীর (রহঃ) 
বর্ণনা করেন যে, আবু জারীর আল বাজালী (রহঃ) বলেছেন ৪ ইহরাম অবস্থায় 
আমি একটি হরিণ শিকার করি এবং ব্যাপারটি উমারকে (রাঃ) অবগত করি। 
তিনি বললেন £ তোমার দুই ভাইকে নিয়ে এসো, তারা তোমার ব্যাপারে 
ফাইসালা করুক । সুতরাং আমি সাদ (রাঃ) এবং আবদুর রাহমানের (রাঃ) কাছে 
গেলাম এবং তারা একটি ভেড়া কুরবানী করার জন্য আমাকে বললেন (তাবারী 
১১/২৭) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারিক (রাঃ) বলেছেন 8 আরবাদ 
(রাঃ) ইহরাম অবস্থায় একটি হরিন শিকার করেন, অতঃপর উমারের (রাঃ) নিকট 
গিয়ে এর ফাইসালা জিজ্ঞেস করেন। তখন উমার (রাঃ) বলেন ৫ এসো আমরা এ 
বিষয়ে উভয়ে সিদ্ধান্ত নেই । অতঃপর তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আরবাদকে (রাঃ) 
একটি ছাগল কুরবানী দিতে হবে । (তাবারী ১১/২৭) আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


231 শ এ ফিদইয়ার পশুটি হারাম এলাকায় নিয়ে আসতে হবে এবং 


কুরবানী করার পর গরীব লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে । এ বিষয়ে সকলের 
এক্যমত রয়েছে । আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

০০৮ 15 ০১৩ 3 ৩5০৮ টি 5) ঠা মুহরিম ব্যক্তি যদি 
ফিদইয়া আদায় করতে সক্ষম না হন অথবা শিকারকৃত পশুর সাথে সাযুজ্য কোন 
প্রাণী না থাকে । আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেছেন ঃ মুহরিম অবস্থায় শিকার করলে তার ফাইসালা 
হচ্ছে শিকারের অনুরূপ পশু কুরবানী করা । যদি সে হরিণ শিকার করে তাহলে 
সে হারাম এলাকায় একটি মেষ কুরবানী করবে । যদি সে তা করতে সক্ষম না হয় 
তাহলে ছয়জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করবে অথবা তিন দিন সিয়াম পালন 
করবে । যদি সে বন্য প্রাণী শিকার করে তাহলে একটি গরু কুরবানী করবে । সে 
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তাতে সক্ষম না হলে ২০ জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করবে, অথবা ২০ দিন 
সিয়াম পালন করবে । যদি সে একটি জেব্রা শিকার করে তাহলে তাকে একটি উট 
কুরবানী করতে হবে অথবা ৩০ জন গরীব লোককে খাদ্য প্রদান করতে হবে 
অথবা ৩০ দিন সিয়াম পালন করতে হবে । ইব্‌ন আবী হাতীম (রহঃ) এবং ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেছেন যে, 
প্রত্যেককে এক মুদ করে খাদ্য প্রদান করতে হবে যা একজন গরীবের জন্য 
যথেষ্ট । (তারারী ১১/৩১) 

১) 069 354 যেন সে তার দুষ্র্মের শাস্তি গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ৪ আমি তার উপর কাফ্ফারা এ জন্যই ওয়াজিব 
করেছি যে, সে যেন আমার হুকুমের বিরোধিতার শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু 
অজ্ঞতার যুগে তার দ্বারা যা কিছু সাধিত হয়েছিল তা আমি ক্ষমাসুন্দর চোখে 
দেখব। কেননা সে ইসলাম গ্রহণের পর ভাল কাজ করেছে। এরপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


{০ 401 ৪ ১৬ ১৪3 ইসলাম গ্রহণের পর এর নিষিদ্ধতা সতত 


আল্লাহর নাফরমানী করে ওটা করে বসবে, দি 
করবেন । তিনি বিরুদ্ধাচারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী । তবে অজ্ঞতার যুগে 
যা কিছু হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করবেন। আবার এ প্রশ্নের উত্তর না বাচক হবে 
যে, ইসলামের ইমাম/শাসক কি এর কোন শাস্তি দিতে পারেন? অর্থাৎ 
ইমামের/শাসকের শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার নেই । এ পাপ হচ্ছে আল্লাহ ও 
তার বান্দাদের মধ্যকার ব্যাপার । তবে হ্যা, ইমামের/শাসকের তাকে শাস্তি দেয়ার 
অধিকার না থাকা সত্ত্বেও ফিদইয়া তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে । (তাবারী 
১১/৪৮) এটা ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ 
তাআলা কাফ্ফারার মাধ্যমেই প্রতিশোধ নিয়ে নিবেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের 
রূপ এটাই হবে । 

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), “আতা (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
বিজ্ঞজনবৃন্দ এর উপর একমত যে, মুহরিম যখন শিকারকে হত্যা করে ফেললো 
তখন তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। (তাবারী ১১/৫০) প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় ভুলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, ভুল যতবারই হোক না কেন ততবারই 
ফিদইয়া দিতে হবে । ভুলবশতঃ কাজ এবং ইচ্ছাপূর্বক কাজ হুকুমের দিক দিয়ে 
সব সমান। 
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৭৬ 3১ ৪ 41) আল্লাহ তীর সাম্রাজ্যে প্রবল পরাক্রান্ত, মহা বিজয়ী । 
কেহ তাকে তীর কাজে বাধা দিতে পারেনা । তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলে 
কে এমন আছে যে, তার এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে? (তাবারী 
১১/৫৭) সারা জগত তারই সৃষ্ট। সুতরাং এখানে হুকুম শুধু তারই চলবে । 
বিরুদ্ধাচারীদেরকে তিনি শাস্তি অবশ্যই দিবেন । 


৯৬। তোমাদের জন্য সামুদ্রিক সব 4৮ ০৫ ৭1 
৭৭ 
শিকার ধরা ও খাওয়া হালাল 1০৯] 42 টি 
করা হয়েছে তোমাদের ও ৮৮ পপ 
কিসের সকার 17 27 
আর স্থলচর শিকার ধরা Auf? 4° 2 পেত dus 
তোমাদের জন্য হারাম করা ৮ 74! 4৩ ডি (5৮ 
হয়েছে যতক্ষণ তোমরা এরও | এ ০:5১, 
ইহ্রাম অবস্থায় থাক; আর || 19১1 Le 3 


যারা রা 
Cris 4০1৯1 


৯৭। সম্মানিত গৃহ কা'বাকে এ £4 4৫025 .৭$ 
LE 2 ৬ ৮ Ai 37 
কারণ রূপে তৈরী করেছেন > এ ৮4 0০০ 
এ পাপা 20 টির পা পাপা ভিন 
হারামে কুরবানীর জন্তকে এবং UA ৫৩৫ Ae 
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সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী । 

৯৮। তোমরা জেনে রেখ যে, ॥ পুরা « 
নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তি “=> ১ 
দাতা এবং নিশ্চয়ই অতি & 27 G10 7 
ক্ষমাশীল। ৮৯০72৮48101 sl 


৯৯। রাসূলের দায়িত্ব শুধু |: বার্ত। | *প 11৫ ৭৭ 
পৌছে দেয়া মাত্র; আর & N94 ৬৮ ৬ 

তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর পা 2০ পা 2412-7 1674, 
এবং যা কিছু গোপন কর তা ৮ঠ ০93 ৮:৬৫ 41 
সবকিছুই আল্লাহ জানেন। রর 


মুহরিমের মাছ শিকার করা বৈধ 

| ১০% >| আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমাদের জন্য 
সমুদ্রের তাজা বা সজীব শিকার হালাল । আর 424? এর ভাবার্থ হচ্ছে যে মাছ 
শুকিয়ে পাথেয় তৈরী করা হয় সেটাও তোমাদের জন্য হালাল । (তাবারী ১১/৫৯) 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে আর একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, >| ০ দ্বারা এ 
শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা সমুদ্র হতে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর 
৯৬ দ্বারা সমুদ্রের এ মৃত শিকারকে বুঝানো হয়েছে যা মৃত অবস্থায় সমুদ্রের 
তীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একই বর্ণনা পাওয়া যায় আবু বাকর (রাঃ), যায়িদ ইব্‌ন 
সাবিত (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ), আবু আইউব আনসারী (রাঃ), 


ইকরিমাহ (রহঃ), আবু সালামাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ 
(রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) হতে ৷ 


54403 +S (০৬ এখানে ১,৬০ শব্দটি ) শব্দের বহু বচন। 
ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, সমুদ্রের তীরবর্তী লোকেরা তো সামুদ্রিক টাট্‌কা 
প্রাণী শিকার করে থাকে । আর যা মরে যায় তা শুকিয়ে জমা করে রাখে । কিংবা 


সূরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৫৬ পারা ৭ 


তারা শিকার করে লবণ মেখে রেখে দেয় এবং ওটা মুসাফির ও সমুদ্রের দূরবর্তী 
লোকদের জন্য পাথেয়র কাজ দেয়। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী 
(রহঃ) ও অন্যান্যরা মৃত মাছ হালাল হওয়ার দলীল হিসাবে এ আয়াতটিকে গ্রহণ 
করেছেন। (তাবারী ১১/৭২, ৭৩) ইমাম মালিক (রহঃ) যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ 
(রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম পূর্ব সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবু 
উবাইদাহ্‌ ইব্‌ন জাররাহকে (রাঃ) এ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তাদের 
সংখ্যা ছিল তিনশ’ এবং আমিও তাদের একজন ছিলাম । আমরা পথ চলতে 
চলতে এমন এক জায়গায় উপস্থিত হই যেখানে আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে 
আসে তখন আবু উবাইদাহ (রাঃ) সকলের পাথেয় একত্রিত করার নির্দেশ দেন। 
তার নির্দেশক্রমে সমস্ত পাথেয় দু'টি খেজুরের ব্যাগে জমা করা হয়। আবু 
উবাইদাহ (রাঃ) প্রতিদিন তা থেকে আমাদেরকে অল্প অল্প করে বরাদ্দ করেন 
এবং অবশেষে ওগুলিও শেষ হয়ে আসে এবং রসদ হিসাবে আমরা শুধুমাত্র 
একটি করে খেজুর পেতে থাকি। আমি (বর্ণনাকারীদের একজন) বললাম $ 
একটি খেজুর দ্বারা কিভাবে আপনাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হত? যাবির (রাঃ) বললেন ৪ 
একটি খেজুরেরও যে কি মূল্য তা বুঝতে পারলাম যখন আমাদের কাছে থাকা সব 
খাদ্য ফুরিয়ে গেল। 

অবশেষে আমরা মৃত প্রায় অবস্থায় সমুদ্র তীরে উপনীত হই এবং দেখি যে, 
পাহাড় সমান একটি বিরাট মাছ পড়ে রয়েছে। সেনাবাহিনীর সমস্ত লোক আঠার 
দিন পর্যন্ত ওটা আহার করে। আবু উবাইদাহ (রাঃ) ওর পাঁজরের হাড় দু'টিকে 
মাটিতে গেঁথে দেয়ার নির্দেশ দেন। অতঃপর ওর নীচ দিয়ে একজন উন্ত্রীরোহীকে 
গমন করার আদেশ দিলে তিনি ওর নীচ দিয়ে চলে যান, কিন্তু তার মাথা গেঁথে 
দেয়া পাজরের উপরের অংশ স্পর্শ করলনা। (মুআত্তা ২/৯৩০, ফাতহুল বারী 
৫/১৫২, মুসলিম ৩/১৫৩৫) 

ইমাম মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ৪ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সমুদ্রে সফর করে থাকি এবং অল্প পানি সঙ্গে 
রাখতে পারি। যদি আমরা এঁ পানিতে উযু করি তাহলে পিপাসার্ত থেকে যাই। 
সুতরাং আমরা সমুদ্রের পানিতে উযু করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ৪ “সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং মৃত (মাছও) 
হালাল ৷’ (মুয়াত্তা ১/২২) 
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ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালসহ (রহঃ) সুনানের 
চার গ্রন্থ প্রণেতাগণ এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ), 
তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সাহাবীও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
(মুসনাদ আশ-শাফিঈ ২৫, আহমাদ ২/২৩৮, আবূ দাউদ ৮৩, তিরমিযী ৬৯, 
নাসাঈ ১/৫০, ইব্‌ন মাজাহ ৩৮৬, ইবৃন হিব্বান ১১৯, ইব্‌ন খুজাইমাহ ১১১) 

বলা হয়েছে ৪1০৮ ৮১ 2 1 4৮ ৮৩৩ ৫১৮ ইহরামের র অবস্থায় 
তোমাদের জন্য স্থলচর শিকার ধরা হারাম । যদি তোমরা ইচ্ছাপূর্বক এ কাজ কর 
তাহলে তোমরা পাগীও হবে এবং তোমাদেরকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। আর 
যদি ভুলবশতঃ কর তাহলে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর তোমরা পাপ থেকে মুক্তি পাবে 
বটে, কিন্তু এ শিকার খাওয়া সকলের জন্য হারাম হবে তা সে ইহরাম অবস্থায় 
থাকুক অথবা না থাকুক । কেননা ওটা মৃতেরই অনুরূপ । যদি কেহ ইহরাম বিহীন 
অবস্থায় হারাম এলাকায় শিকার করে এবং সেই খাদ্য যদি কোন মুহরিমকে 
খেতে দেয়া হয় তাহলে মুহরিমের জন্য এ খাদ্য খাওয়া জায়িয হবেনা, যদি এ 
শিকার মুহরিমের খাওয়ার উদ্দেশেই হয়ে থাকে । সাহাবী ইব্‌ন যাসসামা (রাঃ) 
হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে একটি বন্য গাধা হাদিয়া দেন, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর 
তিনি তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বলেন ঃ ‘আমি ওটা ফিরিয়ে 
দিয়েছি একমাত্র এ কারণে যে, আমি ইহরামের অবস্থায় রয়েছি ৷’ (বুখারী ১৮২৫, 
২৫৭৩; মুসলিম ২/৮৫০) এর কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারণায় এ শিকার তার উদ্দেশে ছিল । সেই জন্যই তিনি 
তা ফেরত দিয়েছিলেন সুতরাং যদি কোন শিকার মুহরিমের উদ্দেশে করা না হয় 
তাহলে মুহরিমের জন্য ওটা খাওয়া জায়িয হবে। কেননা আবু কাতাদাহর (রাঃ) 
হাদীসে রয়েছে যে, তিনি একটি বন্য গাধা শিকার করেছিলেন । সেই সময় তিনি 
মুহরিম ছিলেননা । কিন্তু তার সঙ্গীরা মুহরিম ছিলেন। তাই তারা ওটা আহার করা 
থেকে বিরত থাকলেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ “তোমাদের কেহ কি শিকারীকে শিকার দেখিয়ে 
দিয়েছিল বা শিকারকে হত্যা করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিল?’ সাহাবীগণ 
উত্তরে বললেন ৪ ‘না’ তখন তিনি বললেন ৪ “তাহলে তোমরা খাও ৷’ আর স্বয়ং 
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তিনিও খেলেন। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও বহু শব্দে বর্ণিত 
আছে। (ফাতহুল বারী ৯/৫২৮, মুসলিম ২/৩৬২) 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর, তার অসীম ক্ষমতার কথা ভূলে যেওনা । তিনি তার রাসূলের মাধ্যমে যা 
মেনে চলতে আদেশ করেন তা মেনে চলবে এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেন 
তা থেকে বিরত থাকবে । এ আয়াতের মাধ্যমে খামর' ভুয়া’, 'আনসাব" এবং 
'আযলাম' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও নিষেধ করা হয়েছে ইহরাম 
অবস্থায় স্থলপ্রাণী শিকার করা অথবা হত্যা করা । তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর 
কাছে ফিরে যেতে হবে এবং ওটাই সর্বশেষ গন্তব্য স্থল। তখন তিনি তোমাদের 
উত্তম কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিবেন। 
অতঃপর আল্লাহ বলেন ৪ 

১০ 5৩ All 1 824 51 (৮% আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কা'বাগৃহকে নিরাপদ স্থান হিসাবে ঘোষণা করছেন তাদের জন্য, অত্যাচারিত 
হওয়ার পর যাদের সাহায্য করার মত কোন অভিভাবক নেই, অসৎ ব্যক্তির কবল 
থেকে সৎ আমলকারীকে রক্ষার জন্য এবং মাযলুম ব্যক্তিকে যালিম থেকে 
হিফাযাত করার জন্য। 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তিনি এই মাসকে মানুষের জন্য 
করেছেন নিরাপত্তার প্রতীক, যেমন তিনি নিরাপত্তা দান করেছেন কা"বাগৃহে আশ্রয় 
গ্রহণকারীদের জন্য । উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন জেনে নিতে পারেন যে, কে 
তার আদেশ মান্য করছে এবং কে অমান্য করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা কাবা ঘর, এই পবিত্র মাস (যিলহাজ্জ), যে পশুকে মালা পড়িয়ে 
কুরবানীর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ওখানের লোকদেরকে আরাববাসী হতে 
চলত ৷ এ নিরাপত্তার উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, কোন গোত্রপ্রধানকে 
তার লোকেরা মেনে চলে এবং এর পরিবর্তে তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও 
নিরাপত্তা প্রদান করেন। কাবা ঘরের পবিত্রতার ব্যাপারে এর চতুর্দিকে একটি 
সীমারেখা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা একে হারাম’ বলে অভিহিত করেছেন । এই 
সীমারেখার মধ্যে কোন প্রাণী শিকার করা, এর গাছপালা-ঘাস উপড়ে ফেলা 
সম্পূর্ণ নিষেধ । অনুরূপভাবে কাবা ঘর, পবিত্র মাস এবং কুরবানীর পশুর 
ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য । জাহিলিয়াত যামানায়ও এগুলি পবিত্র বলে মনে 
করা হত এবং লোকেরাও তা মেনে চলতে তৎপর ছিল । ইসলামের পুনর্জাগরণের 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৫৯ পারা ৭ 


পরেও হাজ্জ এবং সালাতের জন্য তা মুসলিমদের ইবাদাতের ‘প্রতীক’ হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 


dr ৩9 ১৮) ৬১ ০3 ০০০০1 ও ও ৮ ৭ ১1545 ৩১ 
১০ +৯ 4 হে লোকসকল! আমি তোমাদের জন্য এ সম প্রতীকী চিহ্ন এ 


জন্য নির্দিষ্ট করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, যিনি তোমাদের নিরাপত্তা ও 
নি‘আমাত দান করেছেন তিনি অবশ্যই জানেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে তোমাদের 
জন্য আরও আশু ও পরবর্তী কি কি নি'আমাতসমূহ রেখে দিয়েছেন। তোমরা জেনে 
রেখ যে, সবকিছুই তার জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে, তোমাদের কাজ ও পরিকল্পনা তার 
অজানা নয় এবং তাকে কোন কিছু এড়িয়েও যেতে পারেনা । সবকিছুই তার জ্ঞানে 
রয়েছে যাতে তিনি উত্তম আমলকারীকে পুরস্কৃত করতে পারেন এবং খারাপ 
আমলকারীকে শাস্তি দিতে পারেন। অতঃপর তিনি আরও বলেন ৪ তোমাদের 
রাব্ব! যার কাছে রয়েছে ভূমন্ডল এবং নভোমন্ডলের জ্ঞান, আর তোমরা যা কর, তা 
গোপনীয় হোক অথবা প্রকাশ্য হোক তা তার কাছে অজানা নয়। তাকে অমান্য ও 
অস্বীকারকারীকে দিবেন কঠিনতম শাস্তি । অন্য দিকে যারা তাদের পাপের কারণে 
অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন। 
কারণ পাপের কারণে ক্ষমা প্রার্থীকে শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা করার ব্যাপারে তিনি 
অত্যন্ত দয়াবান। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

৩১০৪৩৩9০০১৩ ০ ৮ 4019 EM 3! 0901 ৫ ৬ রাসূলের 
দায়িত্ব হচ্ছে শুধু পৌছে দেয়া মাত্র; আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা 
কিছু গোপন কর তা সবকিছুই আল্লাহ জানেন । এ আয়াতটি আল্লাহর তরফ থেকে 
তার বান্দাদের প্রতি একটি সাবধান বাণী। এখানে তিনি তার রাসূলকে উদ্দেশ্য 
করে বলছেন ৪ হে নাবী! আমি তোমার কাছে যে বাণী প্রেরণ করেছি, তোমার 
কর্তব্য হল তা মানুষের কাছে প্রচার করা এবং এর ফলে যে মেনে চলল তার 
পুরস্কার এবং যে অস্বীকার করল তার শাস্তি নির্ধারণের মালিক আমিই । যে 
আমার বাণী মেনে চলল সে যেমন আমার জ্ঞানের অগোচরে নয় তেমনি যে 
আমার বাণীকে অস্বীকার করল অথবা অগ্রাহ্য করল সেও আমার জ্ঞানের বাইরে 
নয়। আমি ভাল করেই জানি যে, তোমরা কে কি কর, কি ধরণের দাওয়াত দাও 
এবং তোমাদের জিহ্বা দ্বারা কে কি উচ্চারণ কর। আমি আরও জানি যে, 
তোমাদের অন্তরে তোমরা কে কি লুকিয়ে রাখ, কে কতখানি ঈমান রাখ অথবা 
মনের ভিতর নিফাক পোষণ কর । অতএব এসব বিষয়গুলি যার জ্ঞানায়ত্তে রয়েছে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ 


৭৬০ পারা ৭ 


তার কাছ থেকে অন্তরে গোপন রাখতে পারে এমন কেহ আকাশ ও পৃথিবীতে 
নেই। একমাত্র তারই হাতে রয়েছে পুরস্কার অথবা শাস্তি, অতএব তাকেই ভয় 
কর, তাকেই মেনে চল এবং কখনো তার অবাধ্য হয়োনা । 


১০০। তুমি বলে দাও ঃ পবিত্র 
ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও 
অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে |, 
চমৎকৃত করে। অতএব হে 
জ্ঞানীগণ! আল্লাহকে ভয় 
করতে থাক যেন তোমরা 
(পূর্ণ) সফলকাম হতে পার । 
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১০১। হে মুমিনগণ! তোমরা 
এমন সব বিষয় জিজ্ঞেস 
করনা, যদি তা তোমাদের 
তাহলে তোমাদের খারাপ 
লাগবে, আর যদি তোমরা | (৮ 
কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় 
উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞেস কর তাহলে 
তোমাদের জন্য প্রকাশ করে 
দেয়া হবে, অতীতের 
জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে 
দিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা 
ক্ষমাশীল, অতিশয় সহিষ্ণু । 
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১০২। এরূপ বিষয় 
তোমাদের পূর্বে অন্যান্য 
লোকেরাও জিজ্ঞেস করেছিল, 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৬১ পারা ৭ 


অতঃপর এ সব বিষয়ের হক 1 ০০৫ এ 
তারা আদায় করেনি। GG el ০ 
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আল্লাহ তা‘আলা তীর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন £ ‘হে 
মুহাম্মাদ! তুমি মানুষকে বলে দাও ৪ হে মানবমগ্লী! অপবিত্র বস্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে 
ভাল মনে হলেও পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। তোমরা জেনে রেখ যে, 
উপকারী পবিত্র জিনিস অল্প হলেও তা অধিক হারাম বস্তু হতে উত্তম যা 
তোমাদের ক্ষতি সাধন করে থাকে । যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ “অল্প ও প্রয়োজনের 
পক্ষে যথেষ্ট জিনিস সেই অধিক জিনিস হতে উত্তম যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ 
হতে গাফেল ও উদাসীন রাখে !' 


অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত 

মহান আল্লাহ এরপর বলেন ৪ ০1০45০19019 04 0 
৮৪৫ ৮৪ ০৩ হে মুমিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করনা যে, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হয় তাহলে তোমাদের বিরক্তির 
কারণ হবে । এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার মু'মিন বান্দাদেরকে ভদ্রতা 
শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে অপকারী ও ক্ষতিকর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থেকে 
বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কেননা যদি এ বিষয়গুলি প্রকাশ করা হয় তাহলে 
তারা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন সহীহ বুখারীতে আনাস ইব্‌ন 
মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম একদা এমন এক খুতবা দেন যা আমি ওর পূর্বে কখনও শুনিনি । এ 
খুত্বায় তিনি বলেন ৪ 

“আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা হাসতে খুব কম এবং 
কাদতে খুব বেশী ৷’ এ কথা শুনে সাহাবীগণ মুখ ঢেকে কাদতে শুরু করেন। 
একটি লোক জিজ্ঞেস করে £ ‘আমার পিতা কে ছিলেন?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ 


অমুক। তখন ৮৮ ০ 19০ 3 এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী 
৮/১৩০, ১১/৩২৬; মুসলিম ৪/১৮৩২, আহমাদ ৩/১৮০, তিরমিযী ৮/৪২১) 
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কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, 7১৪19005319 0৯01 প্র 5 
৮5৩ ১৩ ০! %৮ সম্পর্কে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেছেন যে, একদা 
লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একের পর এক প্রশ্ন করতেই 
থাকেন যা তাকে বিরক্ত করে তোলে, ফলে তিনি মিম্বরে আরোহন করেন এবং 
আমি তোমাদেরকে যা বলার তা বলব। এতে সাহাবীগণ খুব ভীত হয়ে পড়েন 
এবং তারা ভাবতে লাগলেন, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ খবর জানানোর মুহুর্ত উপস্থিত 
হয়েছে। আমি আমার ডানে-বামে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম যে, সবাই মুখ- 
মন্ডল ঢেকে কাদছেন। এক তর্কপ্রিয় ব্যক্তি যে তার পিতার পরিচয় জানতনা সে 
জিজ্ঞেস করল ৪ হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার 
পিতা কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ তোমার বাবা হচ্ছে 
হুজাফাহ। উমার (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ-মন্ডলে 
রাগান্বিত ভাব দেখতে পেলেন এবং দাড়িয়ে বললেন ৪ আমরা এতেই খুশি যে, 
আল্লাহ আমাদের রাব্ব, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাদের রাসূল । আমরা আল্লাহর কাছে সকল ধরণের ফিতনা থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ 

“এর পূর্বে আমি উত্তম এবং অধমকে একই সঙ্গে দেখিনি যা আজ 
অবলোকন করলাম । আমাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে এবং আমি 
তা দেয়ালের ওপাশে দেখতে পেলাম ৷’ (তাবারী ১১/১০০) এ হাদীসটি 
সাঈদের (রহঃ) বরাতে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল 
বারী ১৩/৪৭, মুসলিম ৪/১৮৩৪) 

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ কিছু 
লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাস্য-কৌতুক করে মাঝে মাঝে 
অহেতুক প্রশ্ন করত। যেমন একজন জিজ্ঞেস করল ঃ আমার পিতা কে? অন্য 
একজন প্রশ্ন করল ৪ আমার উটটি কোথায় রয়েছে, যে উটটি হারিয়ে গেছে? 
তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৩০) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেছেন ৪ যখন নিম্নের 
আয়াতটি নাযিল হয় ৪ 


১০০ ltl pol এনা এড 2 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৬৩ পারা ৭ 


‘এবং আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কতর্য যারা 
সফর করার আর্থিক সামর্থ রাখে । (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ৯৭) তখন 
লোকেরা জিজ্ঞেস করল £ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
ইহা কি প্রতি বছরের জন্য নির্ধারিত? কিন্তু তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেননা । 
তখন তারা আবার প্রশ্ন করল ৪ ইহা কি প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য? এবারও 
তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেননা । সুতরাং তারা আবার প্রশ্ন করল £ ইহা কি 
প্রতি বছরের জন্য প্রযোজ্য? এবার তিনি বললেন ঃ না, আমি যদি হ্যা বলতাম 
তাহলে ইহা তেমাদের জন্য ফার্য হয়ে যেত এবং ইহা যদি ফার্য হত তাহলে 
তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হতেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্‌ন 
মাজাহ (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ১/১১৩, তিরমিযী 
৩০৫৫, ইব্‌ন মাজাহ ২৮৮৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

< চে ST টি ০৮ ৩৩ LES ৩19 এর ভাবার্থ হচ্ছে 
আমাদেরকে এঁ সব বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে যা আমরা জানিনা । 


কেননা আমরা যদি তা জানতে পারি তাহলে প্রশ্ন করার জন্য আমাদেরকে 
আফসোস করতে হবে । সুতরাং অহেতুক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম । 


৮5৩ 23 041 554 ০ 19 913 কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
সময় যদি তোমরা এমন কিছু জিজ্ঞেস কর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা 
হয়েছে, তাহলে আল্লাহ ওটা তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিবেন, তখন তোমরা 
কি করবে? আর ওটা আল্লাহর নিকট খুবই সহজ । অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন ৫% 44। (এ পূর্বে তোমাদের দ্বারা যা কিছু সংঘটিত 
হয়েছে তা তিনি ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু । 
কাজেই তোমরা নতুনভাবে কোন কিছু প্রশ্ন করনা। নতুবা এ প্রশ্নের উত্তরে 
তোমাদের উপর কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা নেমে আসবে । আবার ওটা হবে নিজের 
হাতে বিপদ ডেকে আনা । হাদীসে এসেছে যে, মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 
অপরাধী হচ্ছে এ ব্যক্তি যার প্রশ্ন করার ফলে একটা হালাল জিনিস হারাম হয়ে 
গেছে। (বুখারী ৭২৮৯, মুসলিম ২৩৫৮) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 

‘আমি যা বর্ণনা করিনি তা অবর্ণিত অবস্থায়ই থাকতে দাও। কেননা 
তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতেরা অধিক প্রশ্ন করা ও তাদের নাবীগণের হুকুমের 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৬৪ পারা ৭ 


ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।” (মুসলিম ৪/১৮৩১) 
সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “আল্লাহ যেগুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলি অতিক্রম করনা, 
কতগুলো জিনিস তিনি হারাম করেছেন, সেগুলো হালাল মনে করনা এবং 
অবলম্বন করেছেন, সুতরাং সেসব বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন উত্থাপন করনা ৷’ (বুখারী 
৪৬২৩, মুসলিম ২৮৫৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

৩2৯৬ ৬ ১ পি লিও ০6৯ ৩৮ 4৪ তোমাদের র পূর্ববর্তী 
লোকেরা এ নিষেধকৃত মাসআলাগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তখন 
তাদেরকে জবাব দেয়া হলে তারা ওগুলির উপর ঈমান আনেনি, বরং প্রত্যাখ্যান 
করেছিল । ফলে তারা কাফির হয়ে যায়। কারণ তারা হিদায়াত লাভের উদ্দেশে 
প্রশ্ন করেনি, বরং বিদ্রুপ ও হঠকারিতা করেই প্রশ্ন করেছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জনগণের মধ্যে ঘোষণা করেন ৪ “হে আমার কাওম! তোমাদের উপর হাজ্জ ফার্য 
করা হয়েছে’ তখন বানী আসাদ গোত্রের একটি লোক দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 
হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রত্যেক বছরেই কি (হাজ্জ 
করা ফার্য করা হয়েছে)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম ভীষণ রাগান্বিত হন এবং বলেন £ “ধার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার 
শপথ! আমি যদি হ্যা বলি তাহলে অবশ্যই তা (প্রতি বছরেই) ফার্য হয়ে যাবে । 
আর তা যদি (প্রত্যেক বছরের জন্যই) ওয়াজিব হয়ে যায় তাহলে তোমরা তা 
পালন করতে সক্ষম হবেনা এবং কুফরী করবে । সুতরাং আমি তোমাদের জন্য যা 
বর্ণনা করা ছেড়ে দেই তা তোমরা ছেড়ে দাও। যখন আমি তোমাদেরকে কোন 
কিছু করার আদেশ করি তোমরা তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করি তা 
থেকে বিরত থাক ।” 


১০৩। আল্লাহ না বাহীরাহ্র ০ , ৫, 
প্রচলন করেছেন, না 2৮ 5 4 ০ ৬.১৮ 
সায়েবাহর; না ওয়াসীলার আর 
না হামীর; কিন্তু যারা কাফির ০৫. ২৫24 ২৫57 খর 

2১0০ 
তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ |? 3 3:3 ১33 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৬৫ পারা ৭ 


করে, আর অধিকাংশই (ধর্ম) LAL AL tf l 
জ্ঞান রাখেনা । JUL 1)5 wl ‘১-১ 


১০৪। আর যখন তাদেরকে 17177274717, 
বলা হয়, ‘আল্লাহর অবতীর্ণ J es 24 ০০৪ 133.008 


বিধানসমূহের দিকে এসো 87 197 1, 
এবং রাসূলের দিকে’ তখন 9৩ 9৯৭০ dh Ol 
ওটাই যথেষ্ট যার উপর আমরা $2৮ (4৪ ৮ ৬০ 
আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে /॥ 4 42 4 পভ, 
পেয়েছি; যদিও তাদের পূর্ব-; |) ৯341; ৩৪ 919 ৩2242 


পুরুষরা না কোন জ্ঞান রাখত, রিরাচর্রা রা রাত 
আর না হিদায়াত প্রাপ্ত ছিল। ur V3 bt ০১০০ 
তবুও কি তারা তাই করবে? 


‘বাহিরাহ’ “‘সায়েবাহ’ ‘ওয়াসিলাহ’ এবং 'হামী” কী 

ইমাম বুখারী (রহঃ) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িবের (রহঃ) মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন 
যে, “বাহীরা” এ উন্ত্রীকে বলা হত যার দুধ মানুষ দোহন করতনা এবং বলত যে, 
এটা প্রতিমার/মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। ওর দুধ কেহ পানও করতনা। 
“সায়েবাহ' এ উদ্ত্রীকে বলা হত যাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। না ওর উপর 
কোন বোঝা চাপানো হত, আর না ওকে সাওয়ারী রূপে ব্যবহার করা হত । আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

‘আমি আমর ইব্‌ন আমীর আল খুযাআকে দেখেছি যে, তাকে পেটের ভরে 
টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সেই সর্বপ্রথম উন্ত্রীকে 'সায়েবাহ' 
মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়ার প্রথা চালু করেছিল” (বাইহাকী ১০/১২) “ওয়াসিলাহ' 
এ উদ্ত্রীকে বলা হত যা প্রথম এবং দ্বিতীয়বার দু'টো মাদী বাচ্চা প্রসব করত । এ 
ধরনের উদ্ত্ীকে মূর্তি/প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত। আর ‘হামী’ এ উটকে বলা 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৬৬ পারা ৭ 
হত যার গর্ভে নির্দিষ্ট কয়েকটা বাচ্চা জন্মলাভ করার পর ওর দ্বারা বোঝা বহনের 
কাজ করা হতনা এবং ওকে সাওয়ারী হিসাবেও ব্যবহার করা হতনা, বরং মূর্তির 
নামে ছেড়ে দেয়া হত। আর ওর নাম তারা “হামী” রাখত । (ফাতহুল বারী 
৮/১৩৩, মুসলিম ৪/২১৯২, নাসাঈ ৬/৩৩৮) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন 
যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £৪ “যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম 
সায়েবাহর প্রথা চালু করেছিল এবং মূর্তি/প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়েছিল সে হচ্ছে 
আবু খুযাআ আমর ইব্‌ন আমীর । আমি তাকে পেটের ভরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে 
যাওয়া অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে দেখেছি।' (আহমাদ ১/৪৪৬) হাদীসে 
বর্ণিত আমর ছিল লুহাই ইব্‌ন কামা*হর ছেলে । লুহাই ছিল খুযাআ'হ গোত্রের 
প্রধান, যাদের কাছে যুরহাম গোত্রের পর এবং কুরাইশ গোত্রের পূর্বে কাবা ঘরের 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সে ছিল হিজায এলাকায় ইবরাহীমের (আঃ) 
ধর্মে (ইসলাম) প্রথম মূর্তি পূজার প্রবর্তনকারী ৷ সে অজ্ঞ লোকদেরকে মূর্তি পূজার 
আহ্বান করত এবং মূর্তির নামে কুরবানী করার প্রচলন করে । আল্লাহ তা'আলা 
সুরা আন'আমে বলেন £ 

০০6০০ ৮ BSL Bl 

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পণ সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি 
অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে থাকে । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৩৬) 

“বাহীরাহ' সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা এ উন্ত্রী যে পাঁচবার 
বাচ্চা প্রসব করেছে । পঞ্চমবার সে নর বাচ্চা প্রসব করলে তারা তাকে যবাহ 
করত। অতঃপর পুরুষ লোকেরা ওর গোশ্ত আহার করত, কিন্তু 
স্ত্রীলোকদেরকে ওর গোশত খেতে দেয়া হতনা । আর ওটা মাদী বাচ্চা প্রসব 
করলে তারা ওর কান কেটে নিত এবং বলত, “এটা হচ্ছে বাহীরাহ ৷’ (কেহ এর 
দুধ পান করতে পারবেনা) (তাবারী ১১/১২৯) সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যগণ 
প্রায় এরূপই বর্ণনা করেছেন। “সায়েবাহ' সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, 
ওটা এ প্রকারের ভেড়া যে প্রকারের সংজ্ঞা “বাহীরাহ” সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। 
পার্থক্য শুধু এই যে, যখন ওটা ছ'বার বাচ্চা প্রসব করত তখন পর্যন্ত ওর অবস্থা 
একই রূপ থাকত । অতঃপর ওটা যখন একটি নর ও একটি মাদী অথবা দুটি 
নর বাচ্চা প্রসব করত তখন তারা ওকে যবাহ করত এবং পুরুষ লোকেরাই শুধু 
ওর গোশৃত আহার করত, স্ত্রীলোকদেরকে উহা থেকে আহার করতে দেয়া 
হতনা । (তোবারী ১১/১২৮) 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৬৭ পারা ৭ 


মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, “সায়েবাহ” এ উল্ত্রীকে বলা হত যে, 
যখন সে পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করত এবং এর মাঝে যদি কোন নর 
বাচ্চা প্রসব না করত তাহলে তাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হত। তাকে 
সাওয়ারী রূপে ব্যবহার করা হতনা, তার লোম কাটা হতনা এবং তার দুধও 
দোহন করা হতনা । কিন্ত অতিথি এলে তাকে এ উন্ত্রীর দুগ্ধ পান করানো যেত। 
সায়েবাহ’ এ উদ্ত্রী বা ছাগল ইত্যাদিকে বলা হত যে, মানুষ যখন কোন কাজে 
বের হত এবং এ কাজ সমাধা হয়ে যেত তখন এ উল্ত্রী কিংবা পশুকে “সায়েবাহ' 
বানানো হত এবং মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হত, ওর বাচ্চাগুলোকেও মূর্তির নামে 
উত্সগীকৃত মনে করা হত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, কোন লোক যখন কোন 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বের হত, কিংবা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করত, অথবা 
তার সম্পদ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেত তখন সে নিজের কিছু সম্পদ 
মূর্তি/প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এই সম্পদ বা পশু কেহ হস্তগত করতে 
চাইলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হত। 

ওয়াসীলাহ" সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা ছিল এ ভেড়ী, যে 
সাতবার বাচ্চা প্রসব করত এবং সপ্তমবারে সে মৃত নর কিংবা মাদী বাচ্চা প্রসব 
করলে এ বকরীর গোশ্ত শুধু পুরুষেরাই খেতে পারত, স্ত্রীলোকেরা তা খেতে 
পারতনা ৷ কিন্তু সপ্তমবারে এ ভেড়ীটি মাদী অথবা একটি নর ও একটি মাদী 
বাচ্চা প্রসব করলে ওদেরকে জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হত এবং তারা বলত ৪ 
মাদীটি নরটিকেও ওয়াসীলাহ বানিয়ে দিয়েছে। এখন এটাও আমাদের জন্য 
হারাম । (ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১২২২) আবদুর রায্যাক (রহঃ) মামার (রহঃ) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (রহঃ) বলেছেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) 
বলেছেন যে, ‘ওয়াসিলাহ’ হল এ উন্ত্রী যে পর পর দু'টি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। 
তারা এ ওয়াসিলাহ উন্ত্রীর কান কেটে দিত এবং স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য 
দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত। (আবদুর রায্যাক ১/১৯৬) ইমাম মালিক ইব্‌ন 
আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, 
যে ভেড়ী প্রতি বছর (পর পর পাচ বছর) দু'টি করে মোট দশটি ভেড়ী বাচ্চা 
প্রসব করে এ ভেড়ীকেও ওয়াসিলাহ বলা হত। এঁ ভেড়ীকেও স্বাধীনভাবে 
চলাফিরা করার জন্য দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত। এর পর থেকে এ ভেড়ী 
যতগুলি নর অথবা মাদী বাচ্চা প্রসব করত তা পুরুষ লোকদেরকে দেয়া হত, 
মহিলাদেরকে দেয়া হতনা । কিন্তু উহা যদি মৃত বাচ্চা প্রসব করত তাহলে পুরুষ 
ও মহিলা উভয়েই তা থেকে আহার করত । 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৬৮ পারা ৭ 


আল আওফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ যদি কারও 
উটের প্রজনণের মাধ্যমে দশটি বাচ্চা ভূমিষ্ট হত তাহলে এ উটকে “হামী' বলা 
হত। ওকে স্ববীনভাবে চলাফিরা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হত। (তাবারী 
১১/১২৯) আবু রাওক (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ ‘হামী’ 
হল এ নর উট যার ওরষজাত বাচ্চা এ উট অথবা ওর ওরষজাত বাচ্চার মাধ্যমে 
গর্ভবতী হবে। কাফিরেরা বলত, এ উট ওর বংশধারা (হাম) অক্ষুন্ন রেখেছে। 
কাটতনা, যে কোন ভূমি থেকে সে খাবার খেতে পারত এবং যে কোন জলাশয় 
থেকে পানি পান করতে পারত, যদিও এ জলাশয়টি উটের মালিকের না'ও হত। 
(ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১২২৫) ইব্‌ন ওয়াহাব (রহঃ) বলেন, আমি মালিককে 
(রহঃ) বলতে শুনেছি ৪ ‘হামী’ হল এ উট যাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রজনণের জন্য 
বাছাই করা হত। যখন তা পূরণ করা হয়ে যায় তখন এ উটটিকে ময়ুরের পালক 
দ্বারা সাজিয়ে স্বাধীনভাবে চলাফিরা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হত। এ আয়াত 
সৰ্ম্পকে বিভিন্ন জনের আরও বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ ইসহাক আস সুবাই (রহঃ) হতে, তিনি আল 
আহওয়াস আল জাসামি (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা মালিক ইব্ন নাদলাহ 
(রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ৪ আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হই, তখন আমি পুরাতন 
কাপড় পরিধান করা অবস্থায় ছিলাম। তাই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 
তোমার কি কোন সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যা । তিনি জিজ্ঞেস করলেন ৪ কি 
ধরণের? উত্তরে আমি বললাম ৪ সব ধরনের যেমন উট, ঘোড়া, ভেড়া এবং দাস- 
দাসী। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ যদি তোমাকে সম্পদ দান করেন তাহলে তা তুমি 
নিজের উপর প্রকাশ কর। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ৪ তোমার উটনী যে 
বাচ্চা প্রসব করে তার কি সম্পূর্ণ কান রয়েছে? আমি বললাম £ হ্টা। তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন ৪ তুমি কি এ সব বাচ্চাদের কোন কোনটির কান এই বলে 
কেটে ফেল যে, এটিই হল “বাহিরাহ', আবার কোন কোনটির কান ছিড়ে ফেল 
এবং বল এটি হল পূর্ণ প্রাপ্ত” আমি বললাম, হ্যা । তিনি বললেন ৪ এরূপ করনা, 
কারণ আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দান করেছেন তা শুধু তোমারই ব্যবহারের 
জন্য (কারও নামে উৎসর্গ করার জন্য নয়)। অতঃপর তিনি আরও বললেন ঃ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'বাহিরাহ' 'সায়েবাহ' ‘ওয়াসিলাহ’, ‘হাম’ ইত্যাদি 
নামে কোন কিছু নির্দিষ্ট করার জন্য বলেননি । 
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'বাহিরাহ' সম্পকে বলা হয়েছে যে, এ পশুর পশম, চুল কিংবা দুধ ওর 
মালিকের স্ত্রী, কন্যা অথবা গৃহের অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবেনা । কিন্তু 
ওর মৃত্যুর পর ওর থেকে তারা অংশ নিতে পারবে । “সায়েবাহ' এর ব্যাপারে বলা 
হয়েছে যে, এ পশু তাদের দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেয়া হত এবং নৈকট্য 
লাভের উদ্দেশে এ সমস্ত দেব-দেবীর বেদীর সামনে ঘোষণা করা হত । যাদেরকে 
“ওয়াসিলাহ' বলা হত অর্থাৎ যে সমস্ত ভেড়া ছয়বার বাচ্চা প্রসব করত, অতঃপর 
সপ্তম বার বাচ্চা প্রসব করার পর ওদের কান এবং শিং কেটে ফেলা হত এই বলে 
যে, এগুলি “ওয়াসালাত' পূর্ণ করেছে। ওগুলিকে তারা যবাহ করতনা, প্রহার 
করতনা, অথবা কারও জলাশয়ে গিয়ে পানি পান করলেও বাধা দিতনা । (ইব্‌ন 
আবী হাতিম ৪/১২২০) অন্য এক বর্ণনায় আবু ইসহাক (রহঃ) আবুল আহওয়াস 
(রহঃ) হতে বলেন যে, আউফ ইব্‌ন মালিক (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় 
নিজের মত করে বর্ণনা করেন (অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হুবহু শব্দ ব্যবহার 
না করে) এবং এ বর্ণনাটিও নির্ভল। ইমাম আহমাদও (রহঃ) এ হাদীসটি 
সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) হতে, তিনি আবুজ জারা আমর ইব্‌ন আমর (রহঃ) 
হতে, তিনি তার চাচা আবুল আহওয়াস আউফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাদলাহ (রহঃ) 
হতে, তিনি তার পিতা মালিক ইব্‌ন নাদলাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। 
(আহমাদ ৪/১৩৬) এ বর্ণনায় “বাহিরাহ, হাম” ইত্যাদি বিষয়ে উপরোল্লিখিত 
হাদীসের মত বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয়ে ভাল 
জানেন। এ আয়াতের তাফসীরে এগুলো ছাড়া অন্য কিছুও বলা হয়েছে। 

মহান আল্লাহর 24S) all 9 555 155 08১01 SS 
১912 3 ৮৫ এ কথার ভাবার্থ এই যে, কাফিরেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা 
আরোপ করে থাকে । আল্লাহ এগুলোকে শারীয়াতের কাজ রূপে নির্ধারণ করেননি 
এবং এগুলো তার নৈকট্য লাভের উপায়ও নয়। বরং মূর্তি পূজক কাফিরেরাই 
ওকে পুন্যের কাজ এবং ইবাদাতের পদ্ধতি হিসাবে আবিস্কার করে নিয়েছে যা 
তারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় হিসাবে মনে করেছে। কিন্তু ওরা 
কখনই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়নি এবং হবেওনা। বরং এই 
বিদ'আতী আমল তাদের আযাবের কারণ হবে । 

০৮196 0৯১০ 3 At 095 এ সি শ% 0519) 
রী 4206 ৬:১৩? যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর অহীর দিকে ও 
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তার রাসূলের দিকে এসো এবং আল্লাহ যা নিষেধ করছেন তা থেকে বিরত থাক 
তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত 
রয়েছি, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট । 

5 ১০ এ ঠা ১৬ 9 তারা কি এটা বুঝেনা যে, তাদের 
পূর্বপুরুষরাও বাতিল ও মিথ্যা রীতিনীতির উপর থাকতে পারে? তারাও হক ও 
সত্য থেকে দূরে ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে? সুতরাং কিরূপে 
তোমরা তাদের অনুসরণ করতে পার? সত্য ব্যাপার এটাই যে, একমাত্র ভ্রান্ত ও 
মূর্খ লোকেরাই এরূপ মন্তব্য করতে পারে। 


১০৫। হে মুমিনগণ! তোমরা 1401 : রী 58 
নিজেদের (সংশোধন করার) : 1৮ Al GEG. 
জন্য চিন্তা কর, যখন তোমরা 4 
দীনের পথে চলছ তখন কেহ *5/%০4 ১ ৭১০% ৭৯০ 
পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের রি ০ 
কোন ক্ষতি নেই; তোমরা | 4 1| 224341 31S 
৪০০০৯ »১ + 
সবাই আল্লাহরই সমীপে |” 14০ ৩ 
প্রত্যাবর্তিত হবে, অতঃপর | / /৫ 2 রর 3 
তোমরা যা কিছু করছিলে সে [14 7১০) ০০৪১ ০ 


সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে টানি রা 
অবহিত করবেন। ০১০০ eS 
নিজ স্বার্থে বান্দার নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা 
যেন নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং সৎকাজ সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। 
আর তিনি তাদেরকে এ সংবাদও দিচ্ছেন যে, যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে 
নেয়, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যরা ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হলেও তাদের 
কোনই ক্ষতি হবেনা । ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, কায়িস (রহঃ) 
বললেন £ আবু বাকর (রাঃ) একদা দাড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও 


গুণগান করার পর বললেন £ তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করছ 142 (801 (রা ৫ 
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il 131 -০ ০৫ ৮5৮০ ও ৯৪ ৮৩৪ অথচ তোমরা এর ভুল অর্থ 
করছ। আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ৪ 

“মানুষ যখন কোন পাপের কাজ সংঘটিত হতে দেখে, অথচ ওটি পরিবর্তন 
করার চেষ্টা করেনা তখন মহাপ্রতাপাঘিত আল্লাহ তাআলা সবাইকে সেই কারণে 
শাস্তি দিবেন।' আমি (কায়িস রহঃ) আবু বাকরকে (রাঃ) বলতে শুনেছি ৪ হে 
লোক সকল! মিথ্যা কথন থেকে সাবধান! কারণ মিথ্যা বলা হল ঈমানের 
বিপরীত । (আহমাদ ১/৫) 


১০৬। হে মু’মিনগণ! যখন রঃ 
র র 1১21 0 EE ০১8 
তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু 19১15 A ঢ& 
আসন্ন হয় তখন অসীয়ত 
করার সময় তোমাদের মধ্য ॥2> 1১] 75৬ 5০৫5 
হতে দু'জন লোক সাক্ষী থাকা 
সঙ্গত। এই দু'ব্যক্তি হবে 24০% > ০ ১০ 
দীনদার এবং তোমাদের মধ্য | 
হতে; অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় 2:24.50 14215 এ৫%া 
হতে দু'জন হবে, যদি তোমরা | রর £ এ 
সফরে থাক এবং এ অবস্থায় 4 = ০৫৮৫ ৪,0৫1 
মৃত্যু তোমাদের উপর উপস্থিত ASl 0) SFE uf OLS; 
হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ 2 ৮ ০ ১ ০: 
হয় তাহলে ওসীঘ্য়কে ৮০ না 
সালাতের (জামাআতের) পর PA 21 22 ST 2 ৫ 
রুখে নাও, অতঃপর তারা 1৮৫১৯ ৯৯] ২: 
আল্লাহর নামে শপথ করে| ০০ 47 ০, 7 
বলবে, আমরা এই শপথের ৩০০2 ১:৮০] ৯০ ০5 
বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ 


করবনা যদি আত্মীয়ও হয়; -43 5525 2250 0) AL 


y 
A “4 প্র ২7:০৫ পর রি 
প্রমাণকে আমরা গোপন 33 ৫১০৪ |১ 06 219 ০) 
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করবনা, (যদি এরূপ করি 
তাহলে) এমতাবস্থায় আমরা 
ভীষণ পাপী হব। 


১০৭। অতঃপর যদি জানা 
যায় যে, ওসীছয় কোন পাপে 
মধ্য হতে (মৃতের) সর্বাপেক্ষা 
নিকটতম অপর দু"ব্যক্তি 
তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, 
অতঃপর উভয়ে (এরূপে) 
আল্লাহর নামে শপথ করে 


বলবে £ নিশ্চয়ই আমাদের | _ 


এই শপথ তাদের শপথ 
অপেক্ষা অধিক সত্য এবং 
আমরা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম 
করিনি, (যদি করি তাহলে) 
এমতাবস্থায় যালিমদের অন্ত 


রত 


ভুক্ত হব। 


01৯1৬ 
রা হি পাপা পার পা টি 
Al ৩৮ ৮৫০০০ 955 


£ 22 


রর হ ১৪. 
০৮৪৭ 

শা a2 শত 
০৮ এপ ub 1 
পর্ণ হি নর্ভাত ৮ ন 
S| - EEE 


১০৮। এটাই এ বিষয়ে ৷: 


অতীব সহজ পন্থা যে, তারা 
ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ 
করে দিবে, অথবা এই ভয় 
করবে যে, তাদের শপথ 
গ্রহণ করার পর (পুনঃ) 


শপথ করানো হবে; 4 


আল্লাহকে ভয় কর এবং 


(বিধানসমূহ) শ্রবণ কর, 
আর আল্লাহ ফাসিকদেরকে 


£ EE CEL 
of G3 ১ ০18 
রা চি পপ রা রর rd 
(৫৫৯ ০4৮ UPL 
শর্ত A £ 4 পাপা 
ol ১); ৩1 19৬ 
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পথ দেখাবেননা । ৭464, 


নক নি 
আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি অতীব 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আদেশ করেন। তিনি বলেন 553 192 8১১) (1 
১৬। ৮০31 ৩ Dill ৮5০৬1 2০৮5! রে Hb এ বিষয়ে দু'জন 


রত of 


Me EGS LOSE ভেরি 
অমুসলিম । (ইব্‌ন আবী হাতিম ১২/১২২৯) 

৮)! ৬ ৮47 এর ভাবার্থ হচ্ছে, যখন তোমরা সফরে থাকবে এবং এ 
অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যাবে তখন তোমরা মুসলিমদের মধ্য হতে দু'জন 
সাক্ষী রাখবে । আর মুসলিম পাওয়া না গেলে অমুসলিম হলেও চলবে । এখানে এ 
কথা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সফরে অসীয়াতের সময় মুসলিম বিদ্যমান না থাকলে 
যিম্মীদেরকে সাক্ষী বানানো যেতে পারে । শারিহ (রহঃ) বলেন যে, সফর ও 
হবেনা । সেই ক্ষেত্রেও অসীয়াতের বর্ণনা দেয়ার সময় সাক্ষী হিসাবে সে থাকতে 
পারে। (তাবারী ১১/১৬৩, ১৬৪) অতঃপর বলা হয়েছে 8 


৪১: ১৬ ০০1৪} তোমরা এ দু'জনকে সালাতের পর থামতে 


বল!’ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আসর সালাত বুঝানো হয়েছে। 
(তাবারী ১১/১৭২) সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীনও (রহঃ) অনুরূপ বিবরণ পেশ 
করেছেন। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে জামা“আতে সালাত 
আদায় করার পর দু'জন মুসলিমকে থামাতে হবে । (তাবারী ১১/১৭৪) ভাবার্থ এই 
যে, এ দু'জন সাক্ষী জামা'আতের সালাতের পর একত্রিত হবে যাতে বেশি লোকের 
সমাবেশে এ সাক্ষ্যদান কার্য সম্পন্ন হতে পারে। সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদানের সময় 
আল্লাহর নামে শপথ করবে । যদি তোমাদের সন্দেহ হয় যে, সাক্ষীদ্বয় ভুল বর্ণনা 
দিবে বা খিয়ানাত করবে তাহলে এ সাক্ষীদ্বয়কে সেই সময় আল্লাহর নামে শপথ 
করে বলতে হবে ৪ আমরা মিথ্যা শপথের বিনিময়ে এই নশ্বর জগতের সামান্য অর্থ 
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উপার্জন করবনা, যদিও আমাদের এ শপথের কারণে আমাদের নিকট আত্মীয়েরাও 


0৮৮৫ 


ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 4 $5৯ 9 33 অর্থাৎ আমরা আল্লাহর (আদিষ্ট) সাক্ষ্যকে 
গোপন করবনা । সাক্ষ্যদান কাজের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই সাক্ষ্যের সম্বন্ধ আল্লাহর 
সঙ্গে লাগানো হয়েছে। 

বলা হয়েছে ৪ (৯০৭ ১৯1১1 6 যদি আমরা সাক্ষ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন 
করি অথবা সম্পূর্ণরূপে তা গোপন করি তাহলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। 

এরপর বলা হয়েছে ৪ ০! 4৮, । 4% 6 76 ৩৬ যদি এ দু'জন 
সাক্ষী ও ওসীর ব্যাপারে এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা খিয়ানাত করেছে এবং মৃত 
ব্যক্তির সম্পদ উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌছাতে গিয়ে কিছু আত্মসাৎ করেছে 
তাহলে যাদের প্রাপ্য নষ্ট হয়েছে তাদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী পূর্ববর্তী 
স্বাক্ষীদ্বয়ের স্থানে দাড়িয়ে যাবে । অর্থাৎ যখন সঠিক সংবাদ দ্বারা এটা প্রমাণিত 
হয়ে যাবে যে, পূর্ববর্তী দু'জন সাক্ষী খিয়ানাত করেছে, তাহলে মৃত ব্যক্তির 
উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে দু'জন অতি নিকটবর্তী উত্তরাধিকারী আল্লাহর নামে 
শপথ করে বলবে £ “আমাদের সাক্ষ্য তাদের (পূর্ববর্তী সাক্ষীদ্বয়ের) সাক্ষ্যের 
তুলনায় বিশুদ্ধতর। তারা দু'জন বাস্তবিকই খিয়ানাত করেছে এবং এ দোষারোপ 
করায় আমরা মোটেই বাড়াবাড়ি করছিনা। যদি আমরা মিথ্যা অপবাদ দেই 
তাহলে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এটা যেন 
উত্তরাধিকারীদের পক্ষ হতে শপথ । যেমন হত্যাকারীদের পক্ষ হতে বেঈমানী 
সাব্যস্ত হলে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা শপথ করে থাকে । এটা আহকামের 
বাবুল কাসামাতে স্থিরীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 

৩৫৮) এট 52৬4৩ 19 of si ৬১ এটা এমন এক পন্থা যে, 
এতে ২ জিম্মী ঘটনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তাদের এ ভয় থাকবে যে, 
যদি তারা ঘটনা অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান না করে তাহলে মুসলিমদের সাক্ষ্য 
প্রদানের মাধ্যমে তাদের শপথকে বাতিল করে দেয়া হবে 

৯৬ এ ১৬ 5 ০115৮ "9 এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা 
আল্লাহর শপথের সম্মানার্থে এবং অপদস্ত হওয়ার ভয়ে (যে মৃতের ওয়ারিসরা 
তাদের কসমের মাধ্যমে তাদের শপথকে রদ করে দিবে এবং তাদেরকে শাস্তিও 
প্রদান করা হবে) তারা সত্য কথাই বলবে । 
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অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 4 1১269 তোমরা তোমাদের সমস্ত 
কাজে আল্লাহকে ভয় কর এবং | ৯9 তার আনুগত্য স্বীকার করে চল | 


id এরি ৬০৩ ‘J 4 যারা আল্লাহর আনুগত্য ও শারীয়াতের 
অনুসরণ হতে বেরিয়ে যায় তিনি তাদেরকে সুপথ লাভের তাওফীক দেননা। 


১০৯। যে দিন আল্লাহ সমস্ত 1+ 4 
রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, এত 
অতঃপর বলবেন ৪ তোমরা ৭ 44 4, 4715 এ ৪০৫ 
(ন্মাতদের নিকট থেকে) কি গড এ! 130, ০৯৪ 
উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে] , প_ এ ৫ 
£ (তাদের অন্তরের কথা) ।-৯৮ ১1 


আমাদের কিছুই জানা নেই; PEE? 
নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় | 
বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত । 


নাবী-রাসূলগণ তাদের উম্মাতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন 

নাবী রাসূলদেরকে যেসব কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল তারা তাদের 
আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল কি দেয়নি সে সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামাতের 
দিন কিভাবে সম্বোধন করবেন তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্‌ 
অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ 


Liat Lt CA 
ll ESTs 2g) 450 Coll 9৪৪ 
অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল 
তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব । (সূরা আ'রাফ, ৭ £ 
৬) অন্যত্র তিনি বলেন £ 
20025119666 হি 22555 
সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে পর্ন করবই, সেই 
বিষয়ে, যা তারা করে। (সুরা হিজর, ১৫ 8 ৯২-৯৩) রাসূলগণ উত্তরে বলবেন ৪ 
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৮ ৮1৬  'আমাদের কিছুই জানা নেই ৷’ মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) 
এবং সুদ্দী রেহঃ) বলেন যে, সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা দেখেই তাদের এ উত্তর 
হবে। (তোবারী ১১/২১০) তারা সেদিন ভীত-সন্তস্ত হবেন বলেই তাদের মুখ 
দিয়ে কোন উত্তর বের হবেনা । বরং বলে ফেলবেন, “আমাদের কিছুই জানা 
নেই৷’ অতঃপর যখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, তখন নিজের কাওম 
সম্পর্কে সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করবেন । কিন্তু তাদের প্রথম উক্তি এরূপই হবে ৪ “হে 
আল্লাহ! আমরা তো এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবনা । আপনি তো আলিমুল 
গায়িব। আপনার মুকাবিলায় আমাদের কি জ্ঞান থাকতে পারে? এতে কোনই 
সন্দেহ নেই যে, সম্মানিত জনের নিকট এটা অতি উত্তম জবাবই বটে- “আপনার 
ব্যাপক জ্ঞানের কাছে আমাদের জ্ঞান অতি তুচ্ছ ও নগণ্য । আমাদের জ্ঞানের 
ভিত্তি হচ্ছে শুধুমাত্র বাহ্যিকের উপর। পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞান আভ্যন্তরীণ 
সংবাদও রাখে । কেননা আপনি হচ্ছেন -+9৯| ৪১৬ বা অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক 
অবগত ৷ সুতরাং আমাদের উম্মাতবর্গ কি জবাব দিয়েছিল তা আপনি ভাল 
জানেন। কে যে কপটতামুলক আমল করেছে এবং কে বিশ্বাসূলক কাজ করেছে 
এই জ্ঞান তো আমাদের নেই, বরং আপনারই আছে । 


১১০। যখন আল্লাহ বলবেন ৪ SG 
হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! সোঁ এ 4৫ 06 ১1.) " 
আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা 
তোমার উপর ও তোমার 11৮1 ০2৯৯) ১১1 (2 
মাতার উপর (প্রদত্ত) হয়েছে। 
যখন আমি তোমাকে রূহুল 645 21 539 712) 
(এবং) মানুষের সাথে [40 ৩ ৯421 ৮১? 
(বনে আনুৰের সাদ ০ এত ৩- (a 


এবং পৌঢ় বয়সেও; আর যখন ২14 4:27 ০1 । 
আমি তোমাকে কিতাবসমূহ রি EY নি 
প্রগাঢ় জ্ঞান এবং তাওরাত ও | 4-211 

ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন 2 
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Gb ১১৩ ৪৪ ৯ 
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আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ঈসাকে (আঃ) 
স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে 
এখানে আল্লাহ তাআলা এ সমুদয় মু‘জিযারূপ নি“আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন, 
যেগুলি ঈসা ইব্‌ন মারইয়ামের (আঃ) উপর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন। তিনি 
ঈসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন 


০১১১ ৬) ৩০৩ ৬ ১৫১। হে ঈসা! আমি যে নি'আমাতসমূহ 
তোমাকে প্রদান করেছি সেগুলি তুমি স্মরণ কর। আমি তোমাকে পিতা ব্যতীতই 
সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সত্তাকে আমার ক্ষমতার পরিপূর্ণতার একটা নিদর্শন 
করেছি। আর তোমার মায়ের উপরও ইহসান করেছি এভাবে যে, তোমাকে তার 
পবিত্রতার দলীল বানিয়েছি এবং মূর্খ ও অত্যাচারী লোকেরা তার উপর যে 
নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়েছিল তা থেকে তাকে রক্ষা করেছি। তোমাকে আমি 
রূহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে সাহায্য করেছি। আমি তোমাকে 
তোমার শৈশবে ও যৌবনে এমনিভাবে নাবী ও আল্লাহর পথে আহবানকারী 
বানিয়েছি যে, ১৪ এ৷ 9 (৷ ৮৫3 তুমি দোলনা থেকেই কথা বলতে 
শুরু করেছ এবং তোমার মায়ের পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছ, আর আমার 
ইবাদাত করে নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকার করে নিয়েছ। শৈশব ও 
যৌবনেও মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দিয়েছ। পৌডঢ় বয়সে কথা বলা 
বিস্ময়কর নয় বটে, কিন্ত দোলনা থেকে কথা বলা কতইনা বিস্ময়কর ব্যাপার । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাকে কিতাবের তা'লীম দিয়েছেন এবং মুসার 
উপর অবতারিত তাওরাতের লিখা-পড়া শিক্ষা দিয়েছেন। বলা হয়েছে ৪ 

৬১৬ ০০ ২6 ৩৬] ০০ 3 2.3 অর্থাৎ তুমি আমার আদেশে মাটি 
দ্বারা পাখীর আকৃতি সদৃশ একটি আকৃতি তৈরী করতে এবং ফুঁকার দিতে। 
তখন তা আমারই আদেশে জীবিত পাখী হয়ে উড়তে শুরু করত। 

সূরা আলে ইমরানে [৮7919 £25ঘু। ১) আয়াতের উপর আলোচনা হয়ে 
গেছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই । অতঃপর বলা হয়েছে ঃ 

sb SA ১ ১13 তুমি মৃতদেরকে ডাকতে, তখন তারা আল্লাহর 
হুকুমে জীবিত হয়ে কবর হতে বেরিয়ে আসত ৷ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৭৯ পারা ৭ 


195 ০ J i re 3 ELS 4০7০1 ৬৫ ০৬৪ iis ১ 
১ ১৮৮ 31143 ৩1 ৮৫ হে ঈসা! আমার এ নি'আমাতের কথা স্মরণ কর 
যে, যখন তুমি বানী ইসরাঈলের নিকট নাবুওয়াতের দলীলসহ পৌছলে এবং তারা 
তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তোমার উপর অপবাদ দিল, তোমাকে যাদুকর 
বলল এবং তোমাকে হত্যা করার ও শুলে দেয়ার চেষ্টা করল, তখন আমি তোমাকে 
তাদের থেকে বাঁচিয়ে নিলাম, এরপর তোমাকে আমার নিকট উঠিয়ে নিলাম । এটা 
এ কথাই প্রমাণ করে যে, ঈসার (আঃ) উপর আল্লাহর এ অনুগ্রহ তাকে তার নিকট 
উঠিয়ে নেয়ার পরের ঘটনা, কিংবা এটা কিয়ামাতের দিন সংঘটিত হবে । কিন্তু 
ভবিষ্যতকালকে অতীত কালের রূপ দ্বারা তা'বীর করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ 
তা'আলার কাছে অতীত কালের ন্যায় ভবিষ্যত কালও নিশ্চিতরূপে অনুষ্ঠিতব্য । 
এসব হচ্ছে অদৃশ্যের ঘটনা, যেগুলি সম্পর্কে মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেছেন। 

৬/১% ৬19 ol el | ০১ 919 এটাও ঈসার আঃ) 
প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলার একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তার জন্য সঙ্গী- 
সাথী ও সাহায্যকারী ঠিক করে দিয়েছেন। এখানে অহীর অর্থ হচ্ছে অন্তরের 
মধ্যে কিছু ভরে দেয়া । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ৪ 

sere এ শাঁ বাত শি 
2০) ০1 ৬০৮ এ] ৮৩৩ 
করতে থাক (সূরা কাসাস, ২৮ £ ৭) এরূপ ইলহামকে সর্বসম্মতভাবে অহী বলা 
হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


রত ৮৪77 ৫:5511৮77 রী প জর্দা 
(১59১০৯01059 (5৮ JU ও ১৪ 0 ৪21 41 9 
তোমার রাবব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন £ তুমি গৃহ 
নির্মাণ কর পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে । (সূরা নাহল, 
১৬ ৪ ৬৮) এভাবে হাওয়ারীদের উপর আল্লাহ ইলহাম করেছিলেন, তখন তারা 
ইলহামকৃত হুকুম মান্য করেছিল। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের উপর ইলহাম করেছিলেন । সুদ্দী (রহঃ) বলেন 
যে, তিনি তাদের অন্তরে ওটা নিক্ষেপ করেছিলেন । এর ভাবার্থ এও হতে পারে 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৮০ পারা ৭ 


৪ আমি তোমার মাধ্যমে তাদের কাছে অহী করেছিলাম এবং তাদেরকে আল্লাহর 
প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছিলাম ৷ তখন তারা তা কবুল করে নিয়েছিল 
এবং বলেছিল ৪ 

১544 ৯2 15 ১৫:13 &ো (হে ঈসা!) আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা 
আত্মসমর্পণকারী হয়ে গেলাম । 


পর 


১১২। যখন হাওয়ারীরা বলল £ রিজিক রা 

হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! ২৯০৭1 ১) 
আপনার রাব্ব কি এরূপ করতে |, ০০৮ ০ 
পারেন যে, আমাদের জন্য ০৯ A ol a 
আকাশ হতে কিছু খাদ্য প্রেরণ | ০s % এ. 282 
করেন? ঈসা বলল ঃ আল্লাহকে ০০১৭ ul 7800 ৮০০০5 
ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার | 1:44 417৯ ৫৮ 4৮ ০ 
হয়ে থাক। JG 5৮৮৪০] 35 ০4৪৩ ৬৪৬ 


১১৩। তারা বলল $ আমাদের | 14 # ££ 08 
উ এই যে রা তা ০০9 014১ 1/5.) ১ 


থেকে আহার করি এবং 136 28 4/29, 4 
আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ প্রশান্ত | 0. (৮259 0295 ০৮০৭০) ৪ 


হয়ে যায়, আর আমাদের এই . (৮ 4০12234 হু 
আপনি আমাদের নিকট সত্য ৮ ৪1? 
বলেছেন এবং আমরা এর প্রতি ০:৮০ 
সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভূক্ত হই। 


১১৪। ঈসা ইবনে মারইয়াম! ০৯ গা ০৬০08 :11£ 
দু'আ করল ঃ হে আল্লাহ! ৮২৮ ৩ গেট ০৪ . 


* রর স্পা পাপ Ess ৰত 
আমাদের গতি আকাশ হতে খন LCE 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৮১ পারা ৭ 


আমাদের, অগ্র ও পশ্চাতবতীদের 
জন্য একটি আনন্দের বিষয় হয়; '"**- 

এবং আপনার পক্ষ হতে এক [7 41.» ৫4৮14, 7 
নিদর্শন হয়ে থাকে। আর 4৪ 2 
আমাদেরকে রিষ্ক প্রদান করুন, Lf zs f 
বস্তুঃ আপনি তো সর্বোত্তম] ৩৯) 

জীবিকা প্রদানকারী । 
১১৫। আল্লাহ বললেন ৪ আমি ||, 5 54 712 

এই খাদ্য তোমাদের প্রতি ৫% | 491 ০ ০115 


অবতীর্ণ করব, অনন্তর /০, 32, ৮৫ ৮, এ 
তোমাদের মধ্য হতে যে এরপর | “+? রা ১০ 
অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন 1" 


রশ 4 
মধ্যে এ শাস্তি আর কেহকেও 


দিবনা। ১ 6০044 


এখানে “মায়িদাহ' বা খাবারের খাঞ্চার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এ জন্যই এ সুরার 
নাম “মায়িদাহ' রাখা হয়েছে। এখানেও আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল 
ঈসার (আঃ) উপর তার ইহসানের কথা প্রকাশ করেছেন । অর্থাৎ তিনি খাবারের 
খাঞ্চা অবতরণের জন্য দু'আ করেছিলেন, সেই দু'আ মহান আল্লাহ কবুল 
করেছিলেন। এটাও ছিল ঈসার (আঃ) একটা মুঁজিযা এবং তার নাবুওয়াতের 
অকাট্য প্রমাণ । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি £ 


০৫ ০10 eked ৩৪ ভিডি 01 Gf 5 ০৯১০স্। ৩৪ 3) 
৮৮। 52 35% ০৬ যখন ঈসার (আঃ) অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিল, “হে 
ঈসা (আঃ)! আপনার প্রভু কি আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা 
অবতীর্ণ করতে পারেন?” 8440 খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চাকে বলা হয়। কেহ কেহ বলেছেন 


যে, ঈসার (আঃ) সঙ্গীরা তাদের অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় এ কথা বলেছিল 
যে, আল্লাহ তা‘আলা যেন প্রত্যহ তাদের উপর আকাশ থেকে খানাভর্তি খাঞ্চা 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৮২ পারা ৭ 


অবতীর্ণ করেন, যা খেয়ে তারা ইবাদাতের শক্তি সঞ্চয় করতে পারে । তখন ঈসা 
(আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ 

০০৮ 5 91 এ] 15%) এ৬ তোমরা যদি প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক 
তাহলে আল্লাহকে ভয় কর এবং এরূপ প্রার্থনা করা থেকে বিরত হও । আহার্য 
চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর ভরসা কর। হতে পারে 
যে, এ জিনিসই তোমাদের জন্য ফিতনা ফাসাদের কারণ হয়ে যাবে। তার এ 
কথা শুনে হাওয়ারীরা বলেছিল, ‘আমরা মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি। 
আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন । আর আমরা যখন আকাশ হতে অবতারিত খাদ্যপূর্ণ 
খাঞ্চা দেখতে পাব তখন আমাদের মনে পূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসবে । ফলে 
আপনার প্রতি আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে এবং আপনি যে আল্লাহর রাসূল এ 
ব্যাপারে আমাদের আর কোন সন্দেহই থাকবেনা । আর আমরা নিজেরাই সাক্ষী 
হয়ে যাব যে, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে একটি বড় 
নিদর্শন এবং আপনার নাবুওয়াত ও সত্যতার স্পষ্ট দলীল। তখন ঈসা (আঃ) 
আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন ৪ 

৩১? 430 ue এ ০5৫ Ll 02 ৮৪৩ ৩ JHE 2$। 
“হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আকাশ হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন! যেন 
ওটা আমাদের জন্য অর্থাৎ যারা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে এবং যারা পরে 
আসবে, সকলের জন্যই আনন্দের বিষয় হয় ।” সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ 
হচ্ছে, “যেদিন ওটা অবতীর্ণ হবে সে দিনকে আমরা খুশির দিন হিসাবে মর্যাদা 
দিব এবং আমাদের পরবর্তী লোকেরাও এঁ দিনকে সম্মানিত দিন মনে করবে । 
(তোবারী ১১/২২৫) সুফইয়ান শাওরী (রহঃ) বলেন যে, 14৩৮ ৬) ০৬ এর 
ভাবার্থ হচ্ছে, ‘আমরা এ দিন সালাত আদায় করব’ (তাবারী ১১/২২৫) 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, “আমাদের পরবতীদের জন্য এ 
দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে । সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন যে, এ কথা দ্বারা 
ঈসা (আঃ) বুঝাতে চেয়েছিলেন, “যেন ওটা আমাদের সবারই জন্য একটা 
শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায় এবং রিসালাতের সত্যতার জন্য সুস্পষ্ট দলীল হতে 
পারে। আর হে আল্লাহ! যেন ওটা আপনার পূর্ণ ক্ষমতার এবং আমার প্রার্থনা 
কবুল হওয়ার দলীল হিসাবে প্রকাশ পায়, যাতে জনগণ আমার রিসালাতের 
সত্যতা স্বীকার করে নিতে পারে । 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৭৮৩ পারা ৭ 


03090 9 ৩৪9 9)? হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ হতে আমাদের 
নিকট আমাদের কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই উত্তম খাদ্য প্রেরণ করুন, যেহেতু আপনি 
হচ্ছেন সর্বোত্তম আহার্য প্রদানকারী । তখন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


০ সু এ এল ভি উল এ AS ৩৪ শত ও এ! 
(এ। 22121 ঠিক আছে, আমি তোমাদের কাছে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ 
করছি। কিন্ত সাবধান! এর পরও যদি তোমার কাওম কুফরী করে এবং অবাধ্যই 


থেকে যায় তাহলে আমি তাদেরকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তির স্বাদ বিশ্ববাসীর 
কেহই কখনও গ্রহণ করেনি বা করবেওনা ৷ মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


Al Lf ৯ 01953 ফা ০১ 0555 
এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে £ ফির'আউন 


সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাত্তিতে । (সূরা মুমিন, ৪০ ৪ ৪৬) অন্যত্র 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ৪ 
)০ JAS খা ও ৫10] 

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহারামের নিম্নিতম স্তরে অবস্থান করবে । (সূরা নিসা, ৪ 
৪ ১৪৫) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) বলেছেন, 
“কিয়ামাতের দিন তিন প্রকারের লোককে কঠিনতম শাস্তি প্রদান করা হবে । (১) 
মুনাফিক, (২) খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার পরও যারা কুফরী করেছিল এবং 
(৩) ফির“আউনের দলবল ।' (তাবারী ১১/২৩৩) 

হাওয়ারীদের উপর খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে 
সেগুলি উল্লেখ করা হল £ 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আববাস (রাঃ) বলেছেন £ 
তারা মারইয়াম পুত্র ঈসাকে (আঃ) বলল ঃ আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন 
তিনি যেন আকাশ হতে আমাদের জন্য খাঞ্চা ভর্তি খাবার প্রেরণ করেন। তিনি 
তাই করলেন। ফলে মালাকগণ একটি খাঞ্চায় ৭টি মাছ এবং ৭টি রুটি তাদের 
জন্য নিয়ে আসেন। এ খাদ্য থেকে সর্বশেষ দলটিও এমন পরিপূর্ণভাবে আহার 
করল যেমনভাবে প্রথম দলটি আহার করেছিল । (তাবারী ৫/১৩২, ইব্‌ন আবী 
হাতিম ৪/১২৪৬) 


সুরা ৫ 8 মায়িদাহ ৭৮৪ পারা ৭ 


ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, 
খাঞ্চা ভর্তি যে খাদ্য মারইয়াম তনয় ঈসাকে (আঃ) পাঠানো হয়েছিল তাতে ছিল 
৭টি রুটি ও ৭টি মাছ। তা থেকে তারা যার যতটুকু খাওয়ার ইচ্ছা ছিল তা 
খেয়েছিল । কিন্তু যখন এ খাদ্য থেকে কেহ কিছু চুরি করে নেয় এই মনে করে, 
‘এ খাদ্য হয়ত আগামী কাল পাওয়া যাবেনা’ তখন খাঞ্চটি উপরে উঠিয়ে নেয়া 
হয়। (তাবারী ৫/১৩৪) 

মারইয়াম! কি রপ SEA তর Ns 
লোকদেরকে bs 5 stl cb al wr 
তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে এ টিয়া ঠক 
ও আমার মাতাকে মা'বুদ ০১১ 0 0৮821 59 544 
নির্ধাণ করে নাও? ঈসা ॥ 5. 5 5.8 ১০৫০ 
নিবেদন করবে ৪ আপনি পবিত্র 4 ০৯৩ ৮০০০৮ 0 4 
আমার পক্ষে কোনব্রমেই। হ,. হি 
শোভনীয় ছিলনা যে, আমি 01 ০১০ 4 ০০৮ ৮ রঃ 
এমন কথা বলি যা বলার; , 55422 এ এ a 
যদি আমি বলে থাকি তাহলে I 
অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; ০ এগ J; ৮৫ ৫ 
আপনি তো আমার অন্তরে যা], « বিডির 
আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে ্ রর 
আমি তা জানিনা; সমস্ত ৮ 
গাইবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। ্ 
১১৭। আমি তাদেরকে উহা টি 
ব্যতীত কিছুই বলিনি যা আপনি | ৬ | ~~ cb 0০0 


০. 
EC 


আমাকে আদেশ করেছেন যে, j 
তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, 39 44119-4৮1 91243 ৫০০ 
যিনি আমার রাব্ব এবং; 


১১৮। আপনি যদি তাদেরকে এ 
শাস্তি প্রদান করেন তাহলে ওরা হী ছি লিট ৮; 


তো আপনার বান্দা; আর যদি। -.% 4:৫1 , 4 ১.৫ 17 
তো আপনি পরাক্রমশালী, 17, 4 
প্রজ্ঞাময় । ১ hl 


ঈসা (আঃ) শির্ক বর্জনকারী এবং তাওহীদ পন্থী ছিলেন 

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে (আঃ) এই কথাগুলি এসব লোকের 
সামনে সম্বোধন করে বলবেন যারা তাকে ও তার মাকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছিল । 
৩০১ ৩৮ ৩০৫4 প্রো Sri AY CB fl লিট GS ৪ 
| ‘হে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে £ তোমরা আল্লাহ 
ছাড়া আমাকে ও আমার মাকে মা'বুদ নির্ধারণ করে নাও?’ এ কথাগুলির মাধ্যমে 


মহান আল্লাহ খৃষ্টানদেরকে তিরস্কার করেছেন ও ভয় প্রদর্শন করেছেন । কাতাদাহ 
(রহঃ) ও অন্যান্যগণ এরূপই বলেছেন। কাতাদাহ (রহঃ) এর উপর আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ৮৫৪০ ০৪১০] 8 %% 15 (এটা এ দিন 
যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার পুরস্কার দেয়া হবে) (৫ ৪ ১১৯) এ 
উক্তিটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন । 

(4 এ ০26 59০৩ ০394৫ ৬ ৬৪৬ এর জবাবে ঈসাকে 
(আঃ) উত্তম ভদ্রতার কতইনা তাওফীক দান করা হবে এবং তার অন্তরে কতইনা 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৮৬ পারা ৭ 


সুন্দর দলীল ভরে দেয়া হবে! তিনি বলবেন, হে আল্লাহ! যে কথা বলার আমার 
কোন অধিকার নেই সে কথা আমি কিরূপে বলতে পারি? (ইব্‌ন আবী হাতিম 
৪/১২৫৩) যদি আমি এ কথা বলেও থাকি তাহলে অবশ্যই সেটা আপনি ভাল 
রূপেই জানেন। কেননা আপনার কাছে তো কোন কিছুই গোপন থাকেনা । আপনি 
আমার অন্তরের কথা অবগত আছেন, কিন্তু আমি আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে মোটেই 
অবগত নই । আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি তার একটি অক্ষরও 
বেশি করিনি। আমি তো শুধু এ কথাই বলেছিলাম ৮৪) 9) 20 19১৩1 ০ 
তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত করবে যিনি আমারও রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব । 
আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের কার্যাবলী তদারক করেছি। 
অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের 
কার্যাবলী তদারক করেছেন। আর আপনি প্রত্যেক কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত। 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন ৪ 

‘হে লোকসকল! কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে খালি মাথা, নগ্ন দেহ, খালি 
পা এবং খতনাবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে, যেমন তোমরা তোমাদের জন্মের দিন 
ছিলে । সর্বপ্রথম ইবরাহীমকে (আঃ) পোশাক পরানো হবে। এরপর আমার 
উম্মাতের মধ্য হতে কতক লোককে আনয়ন করা হবে যাদেরকে জাহান্নামের বাম 
দিকে রাখা হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমারই উম্মাত। সেই সময় বলা 
হবে, তুমি জাননা যে, এরা তোমার (ইন্তেকালের) পর তোমার সুন্নাতকে 
পরিত্যাগ করেছিল এবং দীনের ভিতর নতুনত্ব চালু করেছিল । অতঃপর বলা হবে, 
তুমি তাদের ত্যাগ করার পর তারা তাদের পূর্ব কার্যাবলীতে ফিরে গিয়েছিল । 
(মুসনাদ তায়ালেসী ৩৪৩, ফাতহুল বারী ৮/১৩৫) সুতরাং তখন আমি একজন 
সৎ বান্দার মত এ কথাই বলব যে কথা ঈসা (আঃ) বলেছিলেন । তা হল আল্লাহ 


০১2৫ sud 


সুবহানাহু ওয়া তা'আলার CS 48 ৮ ৫ 019 4১৬০ ৯৪ ৮৪ ৩! 


আপনার বান্দা; আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলেতো আপনি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ ১১৮ আয়াত) এই কালাম । তিনি 
যা চাবেন তাই করবেন। তিনি সবারই কৈফিয়ত তলব করতে পারেন, কিন্ত তার 
কাছে খুষ্টানরা কিংবা অন্য কেহই কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারেনা । তা ছাড়া 
এই কালাম খৃষ্টানদের উপর তার অসন্তুষ্টি প্রকাশকারী, যারা ঈসাকে (আঃ) তার 


৷ "১4 আপনি যদি তাদেরকে শান্তি প্রদান করেন তাহলে ওরাতো 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৮৭ পারা ৭ 


শরীক ও পুত্র এবং মারইয়ামকে (আঃ) তার স্ত্রী (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) 
সাব্যস্ত করেছিল । এ আয়াতের বড়ই মাহাত্ম্য রয়েছে। 


বাকা হানে 
সত্যবাদীতা কাজে আসবে, ০ ০ ০. এ 
তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার | ie ud) 
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থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি | ১৮৫১ 3| (৮৫ ০১৪ ০০১৫ ০৯ 
৫৮৫ এটি টি পা রা 

আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই 41 29 1541 ৪৯ ০৮4 
‘24 ০ ez 4 টি 
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১ | আল্লাহরই জন্য 2 Cd RS রর 
8 ৮০০৫] ৬ YN 
ও ভু-মন্ডল এবং এ সমস্ত 4. ভর ০. ৫7 
কিছুর যা এতদুভয়ের মাঝে | 4 2৯5 ০0৮ 19 ০0312 
বিদ্যমান; আর তিনি সকল 
বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। 
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কিয়ামাতের দিন শুধু সত্যেরই জয় হবে 
ঈসা (আঃ) যে বিপথগামী ও মিথ্যাবাদী খৃষ্টানদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ 
করেছিলেন সে কথারই জবাব দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
একাত্মবাদ এবং সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা উপকার দিবে। যাহহাক (রহঃ) 
বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন ৫ ইহা হল এ দিন যেদিন 
তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ লাভবান হবেন। 


সুরা ৫ £ মায়িদাহ ৭৮৮ পারা ৭ 


এ ৬৪ AE 91 ক ৩০ 5৯5 ৩৬৪ 2% তারা প্রবাহিত 
নাহর বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে । সেখান থেকে না তাদেরকে বের করা 
হবে, আর না তারা মুহুর্তের জন্য জান্নাত পরিত্যাগ করবে । (৫ 441 (৮৮) 


46 15)? আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি 
সন্তুষ্ট থাকবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


এপ 2 64 ৬ a ৮৪ 
৮ পা ৩৪৮০৯ 
আর আল্লাহর সন্ভষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত। (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ 
৭২) এ আয়াতের সঙ্গে যে হাদীস সম্পর্কযুক্ত রয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আয়াতের 
তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


SL LIE 

এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিৎ সাধনা করা । (সূরা সাফফাত, ৩৭ ৪ 

৬১) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেন ৪ 
০৯:9৫, 0$ Ys 

আর থাকে যদি কারও কোন আকাংখা বা কামনা, তাহলে তারা এরই কামনা 

করুক । (সুরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ৪ ২৬) 
১১৬ গু 9৪ ৬০ 2৯5 ৫৮৪ SIN aL 

তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা । তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান । 
সব কিছুরই উপর তার পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে। তার সাথে কেহই তুলনীয় নয় 
এবং তার কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন নেই। তার পিতাও নেই, পুত্রও নেই 
এবং স্ত্রীও নেই। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। ইব্‌ন অহাব (রহঃ) বলেন 
যে, হুয়াই ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলেছেন, আবু আবদুর রাহমান ইবনুল হাবলি (রহঃ) 
বলেন যে, আবদুল্লাহ ইবৃন আমর (রাঃ) বলেছেন ৪ সর্বশেষ নাধিলকৃত সূরা হচ্ছে 
সুরাতুল মায়িদাহ। (তিরমিযী ৩০৬৩) 


সূরা মায়িদাহর তাফসীর সমাপ্ত। 
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